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নকিপুরের বন্ধুবর যতীন রায় চৌধুরী আমার বাড়ীতে 
অধ্যাত্ব-সজ্বে কোন পপগ্ডিতপ্রবরের উপনিষদ্ব্যাখ্যানে তৃপ্তি না 
পেয়ে হাওড়ায় তার ঠাকুরের কথামত শোনাতে আমাফক 
একদিন নিয়ে যেতে চাইলেন। শনিবার, ২২শে জুন, ১৯৩৫ 
সালের সকালে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম । 

সেখানে বিজয়কৃষ্ণ নামধেয় পুরুষটির দেহমন্দিরে যে ঠাকুরের 
বাস, প্রথম দিনই তার সমীপস্থ হওয়! মাত্র তিনি পে। করে তার 
সানাইয়ে একটি সুর ধরে শুনিয়ে দিলেন। রেক্ক রাজার 
গল্পচ্ছলে গুরুতে শ্রদ্ধায় সর্ববন্ধ অর্পণ করার কথাট। কাণে তুলে 
দিলেন । 

আমি গুরুকরণের জন্তে বাই নি। শুধু যতীনবাবুর কথায়, 
প্রখ্যাত বিজয় চাটুজ্যের উপনিষদের রপাত্মক ব্যাখ্যান শোনবার 
প্রলোভনে গিয়েছিলুম। আর তাকে অনুরোধের অভিপ্রায়ে 
গিয়েছিলুম, যি আমার বাড়ীর স্বাধ্যায়ম্জলীতে উপনিষদ্তদ্ব 
শোনাতে মাসে এক আধ বার আমায় কৃপা করেন। একট৷ 
সিংহকে ধরতে গিয়েছিলুম-_নিজে বাধা পড়ে গেলুম ! 

পরে দেখেছি, নতুন কোন লোক গেলে তাকে প্রথমে 
জিজ্ঞেন করেন, “কি উদ্বেশ্টে এসেছ 1 শুধু আলাপ পরিচয় 
করতে, না উপদেশ নিতে ?” কিন্তু আমার বেলায় কেন জানিনে, 
ধরেই নিলেন” আমি জিজ্ঞাস্ু,। উপদেশার্থী হয়েই এসেছি & 
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আমার নামধাম, পরিচয় তখনও বোধ হয় জানেন না, অথচ 
গুরুশিষ্ের সন্বন্ধের কথাই ব্যক্ত করতে লাগলেন। সে সম্বন্ধের 
এমন ব্যাখ্যান দিলেন যে, শির নমিত হল, অহঙ্কার-অভিমানের 
কঠিন প্রাচীর শিথিল হয়ে ভাঙ্গবার উপক্রম হল । মন তাকে 
মনে মনে জ্হানদাতা গুরু বলে স্বীকার করলে । 

বল্লেন,_«গুরুশিষ্কের সম্বন্ধ তখনই হয়, যখন মানুষের সঙ্গে 
মানুষের ব্যবহার হচ্ছে না, বোঝা যায়। তোমার ভিতর যে 
আলো বা আত্মা রয়েছে, আর আমার ভিতর যে আলো ব৷' 
আত্মা রয়েছে, সেই আলোতে আলোতে অধ্যাত্ম ব্যবহার 
হবে। আমার আত্মা তোমার বুকে আত্মার নিত্যদর্শন ফুটিয়ে 
দেবে-__ গুরুকপায় এ ক্ষমতা মামার হয়েছে । তোমায় কোন চেষ্টা 
চরিত্র করতে হবে না, গুরুই সব কিছু করবেন।” আরও 
বল্লেন,_“প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া--এই ভাবে এলে 
তবে গুরুর কাছে উপদেশ পাওয়া যায়। সেবা! মানে কায়িক 
সেবাই মাত্র নয়, সেবা! মানে উপদেশ পালন |» 

আমার সামাজিক সম্ভ্রমজ্ঞান, পদমর্যাদা ও বিদ্যার অভিমান, 
সব আস্তে আস্তে ভিতরে ভিতরে খসতে লাগল । যে শির 
কোথাও নমিত হতে চায় না, তা এই উপদেষ্টার প্রতি আনত হতে 
থাকল। মন প্রণিপাত স্বীকার করলে, বিনয় ধারণ করলে । 

সামনের মঙ্গল বারে আমার ফের যাবার দিন ধাধ্য হল। 
বল্লেন,_“যতীনকেও টেনে এনো।” ভালই হল। তারই 
অভিমতে এতট। দূর যতীনব।বুর সঙ্গেই যাতায়াতের সুবিধে হয়ে 


গেল । 
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পাগ্রহ প্রতীক্ষার পর মঙ্গলবার সকাল এল । এই দ্বিতীয় 
দিনে ছুটি অমূল্য কথা পেলুম। এক-_গুরু বাইরে নেই, গুরু 
আমার এবং সকলেরই বুকের ভিতর আছেন। ধার শ্থচ্ছ 
বুকে ভিতরের সেই গুরুর প্রতিবিম্ব পড়ে, তিনিই বাইরের 
গুরু। দ্বিতীয় কথা--আমার ভিতর ছুটি কর্তা আছে। 
£এক, যে বাইরের দৃষ্টিতে চলছে, ফিরছে, বলছে, কইছে । আর 
এক, যে আমার ভিতরে থেকে কাজ করছে, আমার যৌবন জরা, 
জন্ম মৃত্যু সংঘটন করছে । আমার বাইরের কাধ্যকলাপও ভিতরের 
সেই শাক্ত থেকেই চালিত হচ্ছে । আসল কর্তা আমি নই, কর্তী 
আমার ভিতরে সেই চেতন্তশক্তি, যে শক্তি এই বিশ্বব্রদ্জাণ্ড 
চালাচ্ছেন। সেই ভিতরের শক্কিময় কর্তাকে ধরতে হবে, তার 
দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে । 

আমার তত্বজ্ঞানের আগ্রহ দেখে আজ থেকে আমার জন্যে 
হপ্তায় তিনটি করে দিন নির্দিষ্ট করে দিলেন, যে তিন দিন 
আমাকেই বিশেষ করে উপদেশ দেবেন, ভিড সরিয়ে দেবেন। 

তৃতীয় দিন পরের শুক্রবারে এ জ্ঞানী পুরুষের সমীপস্থ হতে 
বল্লেন,--“আমর! প্রতিদিন শাক ভাত ডাল, ফল মুল, মাছ মাংস, 
ছাই প্লাশ যা রিছু খাচ্ছি, পেটের ভিতর ফেলছি, আর 
সেগুলো হয়ে যাচ্ছে কি? রক্ত মন, প্রাণ! কি অদ্ভুত ব্যাপার 
রে! ভিতরে যে চৈতন্য-পুরুষ রয়েছেন, তার ছোয়া লেগে সব 
কিছু হয়ে যাচ্ছে প্রাণ। কত বড় বড় বৈজ্ঞানিক দেখেছ, কত 
কেমিষ্টের নাম শুনেছ, কেউ এক ফোটা রক্ত তৈরি করতে 
পেরেছে কি? 'অথচ সেই রক্ত প্রতিদিনই তৈরি হচ্ছে এই 
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সকল জড়, তুচ্ছ, অপদার্থ খান বস্তু দিয়ে--এক পরশমণির 
স্পর্শে । এরা যদি তার স্পর্শে প্রাণ হতে পারে, তা হলে তৃমি 
যদি তোমার বুদ্ধি, মন, দেহ, সব তাতে নিবেদন কর, বল-_ “হে 
পরশমণি, নাও আমায়, তোমাতে লীন কর, চেতন কর” তা হলে 
কি তুমিও তার পরশে তাই হয়ে যাবে না ?” 

এই স্থলে আমার একট! প্রশ্মের উত্তরে বল্লেন,_-“বলছ, এরা 
স্বভাবতই হয়ে যাচ্ছে, এদের বিশেষ করে আত্মনিবেদনটা করতে 
হচ্ছে না, তোমার বেলায় তোমায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আত্মনিবেদন- 
রূপ চেষ্টা করতে হবে, তার ফলাফল অনির্দিষ্ট ।”__“তোমার 
স্বতংপ্রবৃত্ত হয়ে নিবেদন করাই তো৷ তিনি চান। তিনি জোর 
জুলুম করেন না তোমার উপর । বাপ মা যেমন ছেলেকে 
স্বাধীনতা দেয়, তেমনি তিনি তোমায় স্বাধীনতা দিয়েছেন । 
স্বেচ্ছায় ঘোর ফের, সংসারলীল৷ কর। যে দিন শ্রান্ত হয়ে, ধাকা 
খেয়ে তার দিকে ফিরে বলবে, “আর চাইনে এ সব, আর চাইনে 
স্বাধীনতা, আর চাইনে স্বতন্ত্রতা, আমায় নাও, তোমার করে নাও, 
তোমাতে মিলাও+--সে দিন তিনি তোমায় কোলে তুলে নেবেন, 
নিজেতে মেলাবেন। 

সে গল্প জান? রামচন্দ্র অহল্যার গায়ে পা দিতে 'পাথর 
মানুষ হয়ে উঠল। তার পরে তিনি নৌকা পার হয়ে ওপারে 
যাবেন বলে মাঝিকে ডাকলেন। মাঝি তার মুখের দিকে চেয়ে 
বল্লে-_তুমি না রামচন্দ্র? তোমার পা ঠেকলে পাথর মানুষ 
হয়ে যায়--সেই তুমি না1 না! গো, আমি পারব ন। তোমায় 
নৌকায় তুলতে । রামচন্দ্র বললেন, কেন রে? মাঝি বললে, 
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মহারাজ, আমি এ নৌকা বেয়ে স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন করি, 
তোমার পা লেগে এ নৌকা যদি মানুষ হয়ে ওঠে, তা হলে 
আমার উপায় কি? আমিখাবকি করে? রামচন্দ্র বললেন, 
- কোন ভয় নেই, তোর নৌকা মানুষ হবে না। মাঝি ভয়ে 
ভয়ে স্বীকৃত হল। নৌকাতে তাকে পার করলে । ওপারে 
তাকে নামিয়ে নৌকার পানে চোখ পড়তে দেখে, তার নৌকাখান৷ 
সোন। হয়ে গেছে । ধার স্পর্শে পাথর মানুষ হয়, কাঠ সোন৷ 
হয়, সেই স্পর্শমণির স্পর্শ পেলে মানুষ চেতন হয়ে যাবে না কি? 
তার শক্তিতে অঘটন ঘটে । 

একটি ক্ষুদ্র বীজকে মাটির নীচে পু'তলে কাদা জল মেখে 
তার থেকে হয় একট! প্রকাণ্ড বৃক্ষ, আবার সেই বৃক্ষে ধরে শত 
শত ফল, আর সেই প্রত্যেক ফলের ভিতর সহজ্র সহত্ম তেমনি 
বীজ ভরা থাকে, যেমন বীজটি থেকে এ বৃক্ষটা হয়েছিল। আবার 
এ প্রত্যেক বীজ থেকে এঁ রকম বৃক্ষ হবে, আবার তাদের 
প্রত্যেকের থেকে এ রকম অগণ্য বীজ হতে থাকবে--এই হল 
15908171705 1750165 ৷ কি অদ্ভুত মহিমা! কি অদ্ভুত 
শক্তি! এ শক্তি তোমার হবে, যদি তৃমি নিজেকে তাতে 
নিবেদজজ কর, তিনি হয়ে যাও। অঘটন ঘটনা সব্‌ হবে, ষদদি 
তুমি তার উপর সব ছেড়ে দাও। তোমায় কিছুই করতে হবে 
না, তিনিই সব করবেন” এত কথ! বলে শেষ কালে একটি 
কথ! বল্লেন, __“অজ্ঞুন ঠকে গিয়েছিল । শ্রীকষ্ণের কথাটা 
ধরতে পারলে না, সে নিমিত্তমাজ্জ রয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ বল্েন-_ 
ঝতেহপি স্বাং ন ভবিষ্স্তি স্ব যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেযু যোধাঃ। 


ঙ বেদবাণী 


ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্‌॥ তুমি 
অস্ত্র না ধরলেও এর মরবে-_-মআমিই মেরে রেখেছি, তুমি 
নিমিত্তমাত্র হও। তখন অঙ্ঞুন বল্লেন আমায় নিমিত্ত করে 
কেন রাখ আর, তুমিই ধর অস্ত্র--তুমি বলেছ 'মামেকং শরণং 
ব্রজ'--আমি তোমার শরণ নিলাম । যেখানে গীতার শেষ, 
সেইখানে চণ্তীর আরম্ভ । তাঁর উপর ছেড়ে দাও, তোমায় কিছুই 
করতে হবে না, তিনিই সব করবেন ।” 

বাড়ী ফিরে একট ভাব মনের ভিতর আলোড়ন করতে 
থাকল। সেটা ছৃদিন পরে কবিতাকারে ফুটলো। ধাঁকে 
উপদেষ্ট। বলে, জ্ঞানী বলে শরণ নিয়েছি, ধার উপদেশ শুনতে 
আনাগোনা করছি, তাকে একেবারে “গুরু বলে কবুল সমন্বোধনের 
সঙ্ষোচ ধূলিসাত করলুম এত দিনে । দৃঢ়ভূমি, বদ্ধমূল সংস্কারের 
এক একটা প্রাচীর অতি কষ্টে, অতি অনিচ্ছায় যেন একে একে 
পড়ে যেতে লাগল । সে কবিতাটি যখন গুরুদেবের হাতে গিয়ে 
দিলুম, ছুবার মনোযোগের সঙ্গে পড়লেন, বল্লেন,--“বেশ। 
কবিতা হিসাবে বলছি নে, ভাবের বিষয়ের দিক্‌ দিয়ে ।” সে 
কবিত। এই £__ 


গোত্রাস্তর 
গুরো! 
চৈতন্যে কর সম্প্রদান ! 


গোব্রাস্তর কর মোরে 
হে মঙ্গলনিদান ! 
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খগুরে। 


জন্ম যার ঘোর ম্ৃত্যুগৃহে, 
নিরানন্দের কুলে, 

অস্বত-পাত্রস্থ কর তারে, 

দাও আনন্দ-গোত্রেতে তুলে ! 


ভয়েতে বিমুঢ যেই চমকায় 
প্রতি বায়ুহিল্লোলে, 

সপো তারে ভয়ানাং ভয়ে, 

অভয় গোত্রে যাক সেই চলে ! 


নাহি যার শক্তি সাধ্য লেশ, 
অনস্ত শক্তির সনে 
কাধ তার দক্ষিণ পাণি, 
শক্তি গোত্র হোক্‌ শুভখনে ! 


অহংনিলয়ে ভেদ্দভাবে করে 
আপন পর যে জ্ঞান, 

আত্মা-আবাসে নিবসিয়ে 

তারে, রাখ সব ভূতগতপ্রাণ ! 


আমার আমিরে দেখাও দেখাও ! 


করাও অভিজ্ঞান ! 
আনন্দ, অভয়, শক্তি, প্রেম 
হুউক নিত্য তৰ অব্দান ! 


৭ 


৮ বেদবাণী 


তৃতীয় দিন আমি বলেছিলুম--এত অমূল্য কথ! সব বলেন, 
আর এত অনর্গল, বলার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি গ্রামোফোনের 
রেকর্ভে বা 5807 1)%770-এ লিপিবদ্ধ করবার বন্দোবস্ত করতে 
পারলে ভাল হত। বহুদিন ধরে বু জনের কাজে আসত। 
আজ চতুর্থ দিনে যখন গেলুম, প্রথমেই বললেন,-_-“এই বিশ্ব- 
রেকর্ডে প্রতিদিন কোন্‌ গায়কের গান ধরা থাকছে? আমরা 
রেকর্ডই শুনছি, কিন্ত গায়ক যে, তাকে দেখলাম ন1। তাকে 
দেখতে ইচ্ছে যায় না কি?” 

তার পর বললেন,_-“শুনেছি, তুমি না কি বেশ গাও।” 
যতীনবাবু বলে উঠলেন, “চমণ্ডকার 1” তিনি বললেন, “একদিন 
শুনাইও |” 

উপসন্ন শিষ্যকে উপদেশচ্ছলে গল্প বললেন,_-“এক বাদশ। 
তার প্রধান মৌলবীদের ডেকে বললেন--তিনটে প্রশ্নের উত্তর 
দাও। না দিতে পারলে গর্দান যাবে। প্রথম প্রশ্ন ভগবান্‌ 
কি করতে পারেন ? দ্বিতীয় প্রশ্ব--তিনি কি করতে পারেন 
না? তৃতীয় প্রশ্ব-তিনি এখন কি করছেন? মৌলবীর! 
বলল--এ আর কি কঠিন প্রশ্ন? প্রথমের উত্তর, তিনি সবই 
করতে পারেন। দ্বিতীয়ের উত্তর, তিনি করতে পারেন না, 
এমন কিছুই নেই। তৃতীয়ের উত্তর, তিনি ঠিক এখনি কি 
করছেন, তা কেউ বলতে পারে না। বাদশা এ উত্তরে সন্তুষ্ট 
হলেন না। শেষে এক হিন্দু-সাধুর কাছে গিয়ে এ প্রস্থ করলেন। 
সাধু বললেন-_-তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর, ভগবান্‌ অসম্ভব 
সম্ভব করতে পারেন, আর সম্ভবকে অসম্ভব করতে পারেন ॥ 
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দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, তিনি আর সবই পারেন, খালি একটি 
জিনিষ তিনি কখন, কম্মিন্‌ কালে করতে পারেন না; জীবকে 
তিনি ভার বুকের বাইরে কখন ফেলতে পারেন ন1। তৃতীয় 
প্রশ্নের উত্তর, ভগবান্‌ এই মুহুর্তে তোমার চোখে গুরুরূপে, আর 
আমার চোখে শিষ্যরূপে এই গুরুশিষ্য-সম্বাদ করছেন ।” 

এই গল্প বলে আমায় বললেন,_-“বিজয়কৃ্চ তোমার গুরু 
নয়, সরল। দেবী আমার শিষ্য নয়। তোমার ভিতরের ভগবান্‌ 
শিষ্যরপে, আমার ভিতরের ভগবানকে গুরুরূপে আশ্রয় করে 
তার উপদেশ শুনছেন, এইটে জেনো । নয়ত বিজয়কৃ্ক ও. 
সরল। দেবীর পরস্পর ব্যবহারে তোমার কোনই উপকার হবে 
না।” 

আমি বললুম, “আমার ভিতরে থেকেই তা হলে ভগবান্‌ 
আমায় উপদেশ দেবেন না কেন? আপনার ভিতর স্থিত হয়ে 
দেবার কি প্রয়োজন ?” 

বললেন,--“তোমার ভিতরে ভগবান্‌ এখনও ঢাকৃনা-চাপা'' 
রয়েছেন, আমার ভিতরে ঢাকৃনা খোল! হয়ে গেছে । আমি 
তোমায় দেখাব সেই অঘটন ঘটাতে পটু ভগবান, সেই 
11179601058 0০১ যিনি বিধির বিধান ভাঙ্গতে পারেন, 
যিনি তোমার ভিতর 1017:9019 ঘটাবেন। যে চেতুনাভভূমিতে 
দাড়িয়ে প্রহলাদ বলেছিল, “আমার ভগবান্‌ এই স্তস্তে আছেন”, 
সেই চেতন্বাভূমিতে তোমায় নিয়ে যাব। যেখানে ফাড়িয়ে তুমি 
ডাক দিলে ভগবান্‌ মূর্ত হয়ে বেরিয়ে আসবেন । অজ্ঞুন 
যেমন শ্রীক্ের কাছে দিব্যদৃত্টি পেয়ে দেখেছিল, সেইরকম 


১০ বেদবাণী 


আমি দেখাব আর তোমরা দেখবে, তিনি মূর্ত হয়ে, দেবতা হয়ে 
বেরোচ্ছেন । 

মানুষের ভিতর একট! সংস্থান আছে, যাকে বলে রড্রগ্রন্থি ৷ 
সেইখানে ভগবানের সঙ্গে মানুষের সঙ্গে সংযোগ । সেই 
গ্লন্থিতে আমি তোমাদের নিয়ে যাব । এত দিন এভাবে উপদেশ 
দিই নি। এবার আমার জীবনের এই 70015810 পুর্ণ করে 
যাব। ছুই-এক জনকে তৈরি করে যাৰব। আমি তোমাদের 
বলব না--মন্ত্র জপো, ষোগ করে; নিজেকে ঘযষো। মাজে । 
আমি বলছি, তোমায় কিছুই করতে হবে না, গুরুই তোমার হয়ে 
সব করবেন। তুমি খালি দেখবে, আমি তোমায় দেখাব ।” 

আজ পঞ্চম দিনে আমি আরম্ভে বলেছিলুম-_বাড়ী ফিরে 
মাঝে মাঝে প্রশ্ন উদয় হয় মনে। কিন্ত মেগুলি উত্থাপন করে 
আপনার অনর্গল ভাষণে, অজজ্র দানের ধারায় বাধা দিতে ইচ্ছে 
করে না। বললেন-_প্রশ্ন করবে বৈকি। বলেছি ত-_প্রণি- 
পাতেন পরিপ্রশ্সেন সেবয়া। পরিপ্রশ্শের দ্বার সন্দেহভঞ্জন করে 
মীমাংসিত সত্য করে নেবে ।” 

এর পরে আজ যা সব বললেন, অদ্ভূত কথা! মন্ত্রচৈতন্ত 
বুঝিয়ে দিলেন, _“মন্ত্রচৈতচ্যে তিনটি জিনিষের দরকার-_মন্ত্র 
গুরু ও দেবতা । মন্ত্র মানে একটা শব্দ। মননাত ত্রায়তে-__ 
আর সব কিছুর মনন থেকে উদ্ধার করে, এ একটি শব্দে মনকে 
যুক্ত করে। গুরু এঁ শব্দগত জ্ঞান অর্থাৎ এ শব্দের. জ্ঞান 
উৎপন্ন করিয়ে দেন। দেবতা মানে এ শব্দের যে অর্থ বা এ 
শব্দবাচ্য বিষয় সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তার গাঢ় জমুভূতি। অন্তুভূতি 
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যঙ্জন অত্যন্ত প্রবল, অত্যন্ত তীব্র, অত্যন্ত ঘন হয়, তখন সেই 
দেবতার আবির্ভাব হয় । 

শব্দ মাত্রই মন্ত্র। “সরলা” এই শব্দ একজন মানুষ উচ্চারণ 
করলে সরল! সম্বন্ধে জ্ঞান তার ভিতরে উদয় হয়। যদ্দি সেই 
জ্ঞান এত প্রগাঢ় হয় যে, তাতে সরল একেবারে সাক্ষাশ্ড মুর্তিমতী 
হয়ে তার সামনে উপস্থিত হয়, তবে "সরলা? এই মন্ত্রের ঢৈতচ্যা 
হল। রজ্ছুতে সর্পভ্রম সেরূপ তীব্র হলে সত্যিকার সর্পও সেখানে 
উপস্থিত করাতে পারে । সর্প না হলেও সর্পের তীত্র বোধজনিত 
ফল তো! হবেই । একজন মেয়ে রাত্রে মশারি টাঙ্গাতে টাঙ্গাতে 
হঠাত মশারির দড়িটা তার হাতে পড়ায় তার মনে হল, সাপ 
পড়ল তার হাতে । সেজ্ঞান এত তীব্র হল যে, সাপের বিষের 
জ্বলনবোধে সে অস্থি হল। ডাক্তার ওঝা সব ডাক! হুল। 
তার! সাপের দংশনের কোন চিহ্ন কোথাও পেলে ন কিন্তু সে 
মেয়ের সেই অনুভূতিই রয়ে গেল যে, তাকে সাপে কামড়েছে। 
আর তার সেই অসহ্য জ্বলনেরও উপশম হল না। বছরখানেক 
পরে তাকে আমার কাছে নিয়ে এল। বিশেষ চেষ্টায় তার 
ভ্রম গেল, বিষের জ্বালাও গেল। এই হচ্ছে দৃষ্টাস্ত-_তীব্র 
অনুভূতিতে অ-বস্ভতেও বস্ভগত ফল কি রকম হতে পারে ।” 

আজকের দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় হল রদ্্রগ্রন্থি সম্বদ্ধে 
-_যেখানে প্রাজ্ঞ পুরুষ অবস্থিত। প্রতি দেছে ভগবান্‌- ঈশ্বর 
_ সেইখানে আছেন, প্রত্যেককে ভালবেসে ব্যাপ্ত করে আছেন, 
প্রত্যেকে ভগবানের পক্ষে মধুঃ ভগবান্‌ প্রত্যেকের পক্ষে মধু। 
এই গ্রন্থি খুলে'গেলে আপ্তকাম বা আত্মকাম হয়-_যখন য! চাই, 
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তাই হতে পারি। সেই অবস্থা আমায় প্রাপ্ত করাবেন 
বললেন । 

এ সব বলা শেষ হলে যে একটি শেষ কথা যেন মৃহুস্বরে 
কথায় কথায় বললেন,_“গুরুকে সব ছেড়ে দাও না, আমায় 
সর্ধ্বন্ব দিয়ে ফেল না।” বাড়ী ফিরে আজ মনের ভিতর বিশেষ 
রকম আলোড়ন চলতে লাগল । আজ ওর বলায় “গরুকে 
সব দিয়ে ফেল না, আমায় সব ছেড়ে দাও না।৮-_সন্ধ্যেবেলা 
থেকে তিনি যেন আমায় [)0988998৪ করতে লাগলেন। আমার 
নিজের ১:।১, বছর আগেকার রচনা একটি গান মনে পড়ল। 
*ম্যষ্টিছাড়া ভিখারী এমন দেখি নাই কভু আর!” 

সচ্ধ্যেবেলা যতীনবাবু এলেন আমার বাড়ী। তাকেও 
গানটা শোনালুম । খুব মুগ্ধ হলেন। 'গুরুদেবকে একদিন 
শোনানো হবে, স্থির হল। | 

যতীনবাবু চলে গেলে ব্লাস্তশরীরে নিদ্রাতুর ভাবে শুতে 
গেলুম ৷ কিন্তু ঘুম কিছুতেই হল না। মাথার ভিতরে এঁ সব 
কথাগুলো ঘুরতে লাগল, সেগুলো মনের ভিতর একটা ঝন্ঝনা 
জাগিয়ে রাখল । এরোপ্লেনের 00%205এর মত আমার 
সমস্ত 29:০88 9৪6977-এ যেন একটা 70021776 চলতে 
থাকল। সত্যিকার শব্দ নয়, একটা নাড়া-খাওয়ার ভাব। 

গুরুপদারূঢ এই মানুষটি যখন সকালে তার কাছে উপনন্ন 
শিশ্তুকে বল্লে, “আমাকে সব ছেড়ে দাও না” তখনই গুরুতে 
সব ছেড়ে দ্রেওয়ার ভারতীয় সংস্কারাম্বিত মন রাজী হয়েছিল, 
কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে প্রশ্ন করেছিল---“ছেড়ে দেওয়ার 
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রুরু! কি হবে ?”--সে বিষয়ে পরের বারে বিশেষ করে 
পরিপ্রশ্নযুত আলাপ করব ভেবে রেখেছিলুম। একন্ত গুরুকে 
প্রশ্ন করে উত্তর পাবার জন্যে পরের দিন পধ্যস্তু অপেক্ষা করতে 
হল না। আপনি আপনি আজ রাত্রে মীমাংসা হয়ে গেল। 
আমার নিজের গানের কথাই মনে হল-_ 
যে নিঃশেষে দেয় নির্ভাবনায় 
তোমারে জগত-পাতা ! 
যোগক্ষেম তার, হয় তব ভার 

আপনারে হও দাতা! 
কিন্তু অশরীরী ঈশ্বরে প্রযুজ্য এই কথাট! শরীরী গুরুবাচ্য মানুষে 
কি করে প্রযুজ্য? হঠাত তার রহস্তও খুলে গেল। এর 
খানিকটা আগে থেকেই একটা অনুভূতি হচ্ছিল-_-এই মানুষটি, 
যাকে গুরু বলে মন স্বীকার করেছে, সে যেন একটি ভূত গ্রস্ত 
ব্যক্তি। তার ভিতরে আর একটা চেতগ্ত বাসা নিয়েছে, সেই 
যেন কথা কয়। স্বাভাবিক আর দশটা! মানুষের মত যে 2.0777709] 
মানুষ বিজয়কৃষ্ণ চাটুজ্যে-সে আমার সঙ্গে কথা কয় না। 
নয় তো৷ এমন অস্বাভাবিক কথা সব সে এমন সহজ বিশ্বাস- 
উৎপাদক ভাবে কি রকম করে বলে যায়? সে কোন্‌ সাহসে 
দাবী করে, আমার ভিতর যে প্রাজ্ঞ পুরুষ আছে, তাকে সে ফুটিয়ে 
দেবে, আমায় আপ্তকাম, আত্মকাম করে দেবে, সে শক্তি তার 
আছে। যে সব কথা শুধু কেতাবের কথা, শাস্ত্রের কথা, শুধু 
তত্বের কথা, খধিদের যোগলন্ধ প্রত্যক্ষের কথা-_আমাদের পক্ষে 
606০: মাত্র, 6109829 মাত্র, সেগুলে। আমার পক্ষে জীবস্ত সত্য 
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করে দেবে, এ কথা বলে কেমন করে---কোন্‌ আত্ম প্রত্যয়ে ? 
এ কি এরজন মিথ্যাবাদীর মিথা কথা মাত্র? একজন বুজরুগের 
বুজরগী 1 না+সত্যের ৪6%117) রয়েছে তার প্রতি শব্দে, প্রতি 
বাক্যে; বীর্য্যের ছাপ-মার! হয়ে বেরোচ্ছে তার প্রত্যেক উক্তি, 
প্রত্যেক 8,39671010) জীবনীসত্তায় ভর তার প্রতি উচ্চারণ ! 
বিজয়কুষ্ণ নামধেয় কোন মানুষ নয়), যে এ কথা বলছে । সাধারণ 
মানুষের বুদ্ধিগত 93006216708 এ নয়, তার থেকে ভিন্ন কোন 
একটা উপলব্ধির স্তরের থেকে সে এ কথা বলছে, তার ভিতর 
আর কোন এক চৈতন্য আবিষ্ট হয়ে বা প্রবুদ্ধ হয়ে তাকে এ 
কথা বলাচ্ছে। সেই চৈতন্য, সেই ভূত, আমার ভিতরটা 
আলোড়ন করতে থাকল । ঘুম আর আসে না, চোখ আর 
বৌজে না। তার পরে হঠাৎ £9511826107. এল-_এই যে ভূত 
বা এক অন্ভুত চৈতন্য বলছি, যে তার ভিতর থেকে কথা কইছে, 
যে চৈতন্যে অবস্থান তার পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ হয়ে গেছে, সে 
ভগবত-চেতন্য, তার ভিতরকার ফোট। প্রাজ্ঞ পুরুষ । সেই 
ভগবতীশক্তিই ওর ভিতরে ঠাকুরঃ তিনিই আমার গুরু _ 
নেদং যদিদং দৃশ্যতে ৷ মান্ুষী তন্থু আশ্রয় করে, মানুষী করণ 
দিয়ে সেই চৈতন্তাই আমার সঙ্গে কথা কইছে, আমার্‌, কাছে 
নিজেকে ব্যক্ত করছে । সেই প্রথম দিনই সানাইয়ে সুর তুলে 
আমার কাণে যে কথ! ভরে দিয়েছিলেন, মনে পড়ল---“অজ্ঞুন 
ঠকে গিয়েছিল--“নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন'__তাই রয়ে- গেল। 
'মামেব শরণং ব্রজ' এ কথাটা ধরতে পারলে না। ঞিতেহপি 
স্বাং “সব কিছুই হবে, আমি সবই করব, এর সবাই মরেই আছে 
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_ম্তুমি নিজের কর্তব্যস্বরূপে নিমিত্ববুদ্ধিতে মাত্র কাজ করে যাও 
__অজ্জুন তাই করতে লাগল । শ্রীকৃষ্ণের শরণ এক্মাত্র করে 
অন্ত্র ছাড়লে না। তাই যেখানে গীতার শেষ, সেখানে চণ্তীর 
আরস্ত। চগ্ডীতে বিপন্লেরা নিক্ষিয় রইল, চণ্ী তাদের হয়ে 
অস্ত্র ধারণ করলেন |” 
সেই শ্রীকৃষ্ণ আজ বিজয়কৃষ্ণনামধেয় মানুষের দেহে অধিষ্ঠান 
করে আমায় ডাকলেন, “মামেব শরণং ব্রজ । আমায় সব ছেড়ে 
দাও, আমার হয়ে যাও, আমি সব করব ।৮_ নয় তো একট! দীন 
ছুর্ববল মানুষ আমাকে কোন্‌ সাহসে ডাকে তার হয়ে যেতে, এত 
বুকের পাটা কি সাধারণ মানুষের হতে পারে ? মানুষী তন্ু- 
আশ্রিত যে ভগবৎচৈতন্য ও ভগবতশক্তিবোধ, সে-ই এই দেহে 
ঠাকুর। আজ এতক্ষণে সত্যি আমার ঠাকুর দর্শন হল, এত দিন 
শুধু বিজয়কৃষ্ণনামীয় মানুষকে দেখে আসছিলুম । 
আমি যে একদিন গান গেয়ে ভগবানকে বলেছিলুম-_ 

যে নিঃশেষে দেয় নির্ভাবনায় 

তোমারে জগৎপাতা ! 

যোগক্ষেম তার হয় তব ভার 

আপনারে হও দাতা। 
সে ভগবানকে এত দিন দর্শনে শ্রবণে পাই নি, তিনি অব্যক্ত 
ছিলেন-__শুধু মননেই পেয়েছিলুম। আজ তিনি গুরুরগী 
প্রতীকে ব্যক্ত হয়ে মানুষের কণ্ঠ, মানুষী ভাষায় আমায় জীবন্ত 
ভাবে ডাকলেন। আমার পক্ষে অজ্ঞুনাদির জগতে যেমন, 
তেমনিই সত্যভাবে গ্রীকফণের আৃ্র্ভাব.ও জু্রঞে, ব্যাপ্তি হল। 
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এ কি মহান্‌ কথা_কি মহাসৌভাগ্যের সহস৷ উদয়। আত্ম- 
বিসর্জনের এ স্থুযোগ যদ্দি ছাড়ি, ভয়ানক বোকামি করব। 

প্রথম দিন এই গুরু বলেছিলেন, “তুমি নিজেকে খুব 
সৌভাগ্যবতী বলে জেনো । তুমি আমার সঙ্গে এই মুহুর্তে 
বসে এই পরমাত্মতত্বের আলাপ করছ, আর এই মুহুর্তে অন্ততঃ 
এক লক্ষ লোক মৃত্যুর কবলিত হচ্ছে।” 

বাস্তবিকই মহাসৌভাগ্যবতী। কত দিন মাস বর্ধ ধরে গুরু 
খুঁজছি। হঠাৎ সেই ছুর্লভ গুরু পেয়ে গেলুম__মথুরায় নয়, 
বৃন্দাবনে নয়, হরিদ্বারে নয়, পুঞ্ধরে নয়, হিমালয়ে নয়, অরণ্যে 
নয়__-এই কলকাতার সহরে বসেই--এই হাওড়ায়--আমার 
বাড়ী থেকে মোটরে করে খানিক দূর গিয়েই গুরুলাভ। যেমন 
তেমন গুরু নয়, শুধু একটা দীক্ষা দিয়ে, শুধু একটা মন্ত্র কাণে 
দিয়েই যে নিশ্চিন্ত, নিষ্ধৃত নয়। যে আমার মত যেমন তেমন 
সামান্য লোককে একেবারে ড1০9:০58%165 দিতে উদ্গ্রীব, ষে' 
শুঁড়ে তূলে আমায় রাজগদীতে বসাতে চাচ্ছে । তার প্রতিশ্রুতি 
দিচ্ছে, না দিলে তার শাস্তি নেই জানাচ্ছে। 

আজ রাত্তিরেই এই সব ভাবতে ভাবতে মনে মনে স্থির 
করলুম, আমি আর রাশ ধরব না, তারই হাতে রাশ ছেড়ে দিলুম, 
তার আপন হয়ে গেলুম, তার শরণ নিলুম । মনে মনে নিজের 
সর্ধবন্থ তাকে ছেড়ে দিলুম__তিনি সব কিছু করুন-_নিজের 
কর্তৃত্ব আর রাখলুম না। যদি তিনি অন্তর্যামী হন, আঙ্গ রাত্রে 
তারও জ্ঞানগোচর হয়ে যাবে আমার এই আত্মসমর্পণ, এবং তিনি 
তুলে নেবেন আমার বোঝা, অস্ত্র ধরবেন আমার হয়ে । 
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একটা মানুষকে এতরড় 7১6963%51-এ বসালুম !__তার 
যোগ্য কি না, ফলেতে পরিচয় পাওয়া যাবে। যদি তত দূর 
যোগ্যতা না থেকে গুরুর অভিমানে মাত্র আমায় ডেকে থাকেন-- 
তার চেয়ে বড় নিষ্ঠুরতা আর নেই। তবু তারও থেকে আমার 
সমুদ্ধর্তা হবেন তিনি, যিনি এর ভিতর আছেন ভেবে আমি 
এতে আত্মসমর্পণ করলুম। কিন্তু এ মানুষটির কি হবে, যে বৃথা 
অভিমানে, বৃথা ডাঁকে আমায় ডাকলে, স্তোকবাক্যে ভোলালে। 
দখ| যাক । সন্দেহে কীজ নেই। অটল শ্রদ্ধা থাকুক । 

সপ্তম দিনে আমি প্রথম একলা গেলুম হাওড়ায়। সে দিন 
যতীনবাবু যান নি। 

পঞ্চম দিনের আমার মনে গুকতন্তের রহশ্য খুলে যাবার 
বর্ণনা করলুম মুখে, এবং গুরুতে সর্বস্ব সমর্পণের মানসিক 
সম্মতির কথাও বললুম। কিন্তু তার বাহিক বিধান কি হবে 
জানতে চাইলুম । বললেন, পরে বলবেন । গুরুপক্ষে স্বীকার 
করলেন, গুরুর [90001) ছুটি__এক জ্ঞানের আলো দেওয়া, 
দ্বিতীয়, আত্মনিবেদিতের যোগক্ষেম নির্বাহ করা । গুক নিজের 
নায়িত্ব স্বীকার করলেন । আমি যখন বললুম-_হনুমান্‌ যেমন 
সমস্ত এরিভুবনেই নবদুর্ববাদলশ্যাম রূপ দেখতেন, কিন্তু ভার নষ্টা 
ছিল এ রামচন্দ্র দেহস্থিত তদ্রূপে, আমিও ত্মেনি স্থির 
করেছি, সমস্ত ভুবনময় যে ভগবান্‌ রয়েছেন, আমারও ভিতর 
যিনি আছেন, তার আলো স্ফুরিত হবে আমার কাছে গুরুর 
দহস্ফটকের ভিতর থেকে । এ দেহাশ্রয় করে, এ দেহের 

২ 
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করণের দ্বারা আমার সঙ্গে কথা কইছেন, আমায় উপদেশ' 
করছেন, এটা এখন থেকে অনুভব করছি। সেই ঠাকুরই এ দেহে 
রয়েছেন, ধিনি আমায় আহ্বান করে এসেছেন এত দিন-__- 
“যও করোষি যদশ্মাসি যঙ্জুহোসি দদাসি য। যত তপস্যসি 
কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণমূ ॥৮ আমি এই কথ। বলতে বলতে 
গুরুদেবের শরীরের ভিতর দিয়ে যেন একটা] বৈছ্যুতী প্রবাহ 
খেলে গেল__তিনি চমকিত হয়ে ভগবানকে স্মরণ করে প্রণাম 
করলেন। 

এই গুরু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর 
বছর ধরে আমায় যে সব উপদেশ দিয়েছেন, যাতে করে আমার 
মনের অন্ধকার কেটে গিয়ে আমি আলোকের নিকটস্থ হচ্ছি বলে 
মনে করি, অপর সকলের নিকট সেই সব উপদেশ এগিয়ে ধরার 
আমার এ যত্ব এই কারণে যে, তারাও এর আম্বাদ পেয়ে ধন্য, 
হোক। ইতি-- 

শ্রীসরল৷ দেবা 


হব দু-ম্বালী 


| আচাধ্য শ্রীমদ্বিজয়কৃষ্ণ দেবশন্মার উপদেশ-সংগ্রহ ] 
৮ই জানুয়ারি, ১৯৩৭ । 


জ্তান--জান। হল আত্মার কন্মময়ুতী বা জীবন। ভাব হল 
আত্মার অন্নগ্রহণ। ভাবের অন্ন না পেলে আত্মার পুষ্টি হয় 
না-_শীর্ণতা আসে । এই যে জীবাত্মা, সে সাত্বিক ভাব, ভক্তি, 
চমণ্কারিত্ব ও উন্নয়নের দ্বারা মণ্ডিত হলে তবে তার অধ্যাত্ব- 
জ্কানশক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, জ্ঞাননেত্রের উন্মেষ হতে থাকে। 
জীবাত্। এই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পথে পরমাত্মায় বা পরমেশ্বরে লীন 
,হন। অথব। তার অন্তরে জীবভাব সরে গিয়ে সেখানে ঈশ্বর- 
ভাবের আবির্ভাব হয়। সেই ঈশ্বরভীব বা বোধের উদয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে এশ্বর মহিমা! একে একে ফুটতে আরম্ভ করে। এই হল 
তার ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত চিতশক্তিতে প্রবেশ। এর মূল ভিত্তি 
হল, জীবের ভক্তি ও শ্রদ্ধাবৃত্বির চচ্চা, আশ্চর্ধযপরায়ণতা, 
প্রীতিষয়তা, আনন্দময়তা, প্রতি বিষয়ে, প্রতি ব্যক্তিতে 
ভগবতুসত্ত উপলব্ধি । 

দ্বিতীয় কথা-_প্রত্যেক ভোগটির পরে সে ভোগ কোন্‌ 
অন্তর-বার্ী (1720757 758828০ ) দিয়ে গেল, তা কাণ পেতে 
শুনবে, তার, লেখাটা বুকের ভিতর খুঁজে পড়ে দেখবে । ভোগ 
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বলতে স্থথ-ছুঃখ ছুরকমেরই ভোগ। ভোগ বলতে যে ষে 
প্রেরণামূলক কার্য করলে, সেই কার্য্যের কারণও এবং সেই 
কার্য্ের দরুণ যে নতুন রেখাঁপাত হয়ে থাকল মনের উপর 
সংস্কাররূপে, সেই রেখাগুলির উপর দৃষ্টিপাত করে একে একে 
তার মধ্যে অসদৃশ রেখাগুলিকে মুছে ফেলে দেবে, সুসদৃশ 
রেখাগুলিকে সাজিয়ে উজ্জ্বল করে খাড়া থাকতে দেবে; 
বিচারের দ্বারা তদনুযায়ী ভাবে সংস্কারের উপর স্ববশ্যতা আন্বে ; 
এতে ভবিষ্যতে তাদের কার্ধ্য হয়ে জন্মীবার উপর তোমার প্রভূত্ব 
থাকবে । যা গাওয়া যায়, শব্দায়িত করা যায়, সবই রেকর্ড 
হয়। কিন্তু রেকর্ডের খানিকটা আবার নিজের হাতেই মুছে 
দেওয়৷ যায়; কল ঘোরালে মৌছ1 জায়গায় একটা ঘরর্‌ ঘরর্ 
শব্দ হবে মাত্র, কিছু বাজবে না। স্থতরাং প্রয়োজন হচ্ছে, 
নিজের ভবিষ্যৎ জীবনখান। স্ববশে আনার জন্য এ জীবনে যা 
কিছু হচ্ছে, তৎক্ষণাৎ হাতে হাতে বিচার করে দেখে তার 
খানিকট। খানিকটা] মন থেকে মুছে ফেলে দেওয়া, খানিকটার 
তামসিক ভাবকে সাত্বিকের রং মাখিয়ে দেওয়া; আর যেটুকু 
সাত্বিক, তাকে স্বরূপেই থাকতে দেওয়া, বরঞ্চ পুনঃ পুনঃ মননের 
বার তাকে পুষ্ট করে রাখা । 


১১ই জানুয়ারি, ১৯৩৭) সোমবার । 


নিজের ভিতর অবগাহন করলে, বাইরের আমিকে জরিয়ে 
রেখে নিজের অন্তঃসন্তায় (2750051 021778 ) একীভূত হলে, 
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অনাহত শব্দ (৮০:০৪ ০1 0১৩ ৪11506 ) শোনা যাবে, যে শক 
দুই ভৌতিক বস্তুর পরস্পর আঘাতে জাত নয়, যে শব্দ বিশুদ্ধ 
চিন্ময়ের আভাষিত। চিন্ময় আত্মীয় যখন জীব-আমি লগ্ন হই, 
তখন আমার ভিতর কি দেখি-_-কি পাই? প্রথমতঃ, জীবন- 
প্রবাহ, শ্বাস-প্রশ্বাসমূলক সে প্রবাহ জীব-আমির দ্বারা প্রচালিত 
নয়। আমার ভিতর নিয়ন্ত্িণীশক্তিময় কোন এক সত্তা তার 
পরিচালনার মূলে, তাকে নিয়ন্ত্রণের মুলে রয়েছেন। আমারও 
নিয়ন্ত্রণ তার উপর চল্তে পারে তাকে ছোট বড় করার ছারা, 
দীর্ঘশ্বাস তুন্বশ্বাস করার দ্বারা, খানিকক্ষণ স্তম্তিত করে রাখার 
দ্বারা। কিন্তু আমার চেষ্টা অতিক্রম করে তার যে কতকগুলি 
ব্যবহার, একটা! বাঁধ! নাড়ীর পথে চল। প্রভৃতি, সেটা আমার 
ভিতরের কোন উচ্চতর সত্তার জিন্ম!। সেই সত্তার প্রতি মন 
দিয়ে রাখলে, কাণ পেতে থাকলে, অন্তরে তার যে বাণী শোনা 
যায়, তা ধর] অভ্যাস করা দরকার। জীবনী-শক্তির অন্তুভূতি 
বহু শক্তি আমার ভিতর কাধ্য করছে ; মনের চোখ চেয়ে, কাণ 
পেতে তাদের দেখা ও তাদের বাণী শোন। হল আমার কর্তব্য । 


১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭, সন্ধ্যা। 
জীবকর্তৃত্ব ও ঈশ্বরকর্তৃত্ব কোথায় এবং কথন, আমি আছি 


ও ভগবান আছেন, কেমন করে আমা থেকে কর্মটা ভগবানে 
গিয়ে পড়ে, ল্লেই বিজ্ঞানটা দেখিয়ে দেব। পেশ্টন্‌ চক্ষুঃ শৃ্বন্‌ 
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শ্োত্রম ইত্যাদি__তিনি'দেখে চোখ হলেন, শুনে কাণ হলেন, 
প্রাণন করে প্রাণ হলেন, ইহ। বেদবাঁক্য। কাঠটা কঠিন । এ 
কঠিনত্ব পেলে কে ? জ্ঞান? আত্মবোধযুক্ত জ্ঞান? তা হলে 
'আত্মীই কঠিন হলেন? আত্মবোধযুক্ত জ্ঞানই অন্ধকার, জ্ঞানই 
আলো । আলো যদি কথা কয় ত বলবে, তুমিই আমার 
আত্মা, অন্ধকার যদি কথা কয় ত বলবে, তুমিই আমার আত্মা । 

ধিয়ো। যে। নঃ প্রচোদয়াহ। “বা” তার জ্যোতি (259150017)। 
ধী _ জ্ঞান, প্রাণ, মন, সবই । খধিদের ক্রমাগতই কথা, “বেদ 
বেদ, য এবং বেদ" । বেদন প্রকাশ হলেই নাদ প্রকাশ হবে, 
নাদ প্রকাশ হলে ভাব প্রকাশ হবে, ত হলেই অস্তুণ বামন 
প্রকাঁশ হবে। নাদশক্তির উপর দিয়ে যে বেরিয়ে আসবে, 
সেই কুগুলিনী। 

সাধন। ছরকম--আত্মতত্বে প্রবেশ ও পরমাত্মতত্বে প্রবেশ। 
জামাজোড়৷ ছেড়ে গর্তে ঢোকা আত্মতত্বে প্রবেশ, আর কিছু না 
ছেড়ে সবটা! নিয়ে রাজপথ দিয়ে চলা পরমাত্মতত্বে প্রবেশ, 
কোথাও কিছু বাধবে না। পরমাত্মতন্ব থেকে নিগুণ আত্ম! 
জাত হয়েছে। নিগুণ ব্রহ্ম-অক্ষর ব্রন্ম। সগুন ব্র্গ- 
পরমেশ্বর | 

বিশুদ্ধ নিজত্বের প্রকাশ ছাড়! পরত্বের লেশমাত্র নেই যেখানে, 
তিনিই নিগুণ ব্রহ্ম । 

গাছের রস জমে জমে কাঠ হয়েছে । জ্ঞানশক্তি জমে জমে 
শরীরের গঠন ও পরিবর্তন হচ্ছে। পাথরের ভিতর একটি বীজ 
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একটু জল পেয়ে পালা শিকড় নিয়ে ঠেলে ঠেলে ক্রমে পাথর 
ফাটিয়ে উঠে পড়ল । সেই পাথর দিয়ে মারলে শিকড় গু'ড়ো হয়ে 
যেত, অথচ সেই শিকডই আস্তে আস্তে তাকে ঠেলে ভেঙে 
দিলে। সুম্মন শক্তির এই ক্রিয়া । একটু 1090117, শরীরের সব 
শর্করাকে (58881) কি ভাবে পরিণমিত করলে! সুন্মাদপি 
স্রক্মম শক্তিব এই সব কাজ। শক্তি দিয়েই ঈশ্বর অনুভব 
(759115 ) কর] যাঁয়। কে এই ফক্ষ, দেবতার! ততক্ষণ তাকে 
চিনতে পাবেন নি, যতক্ষণ না শক্তিরূপিণী উম! এসে বলে দিলেন 
যে, ইনিই ব্রহ্ধ। তাই ভাষা অবলম্বন করেই অনির্ববচনীয় 
তোমাকে পাই। সেই তোমাকে দেখব গরিমময় করে, মহিমময় 
করে। এই একটু জ্ঞান, বহু দূর হতে পরেশনাথ পাহাড়ের চুড়ার 
মত একটু প্রকাশ এই জ্ঞান, আপনিই জলছে। দুটো সংকল্প 
অনুযায়ী, কামন৷ অনুযায়ী যা হচ্ছে, তাকে ব্যবহারে লাগাচ্ছি। 
বাকী ফেলে দিয়েছি। অথচ সে জ্বলছে, নান দিকে জ্বলছে । 
ভগবানকে পেতে হবে মানে, জ্ঞ।নকে পেতে হবে। জ্ঞানতত্ববে 
কৃতনিশ্চয় হলে তোদের ভবসমুদ্র পার হওয়া হয়ে গেল। 
ভবসমুঞ্জ মানে, ভূত দেখা, ভূতমাত্রায় বিশ্বকে দেখা । 

*সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম” জীব-পরিত্রাণের এ অপৌরুষেয় 
বাণী। জ্ঞান মানে তত্বজ্ঞান। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান, তন্তু করণ, 
সেট! ভৌতিক, সেটা জ্ঞানের ক্রিয়াপ্রসূত, ভূতমাত্রায় জ্ঞানের 
প্রকাশ। প্রতি ভ্ঞানক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূতমাত্রায় ইন্দ্রিয় নতুন 
করে হচ্ছে; কেন না, ভূতমাত্রা পরিবর্তনশীল, শক্তিও রূপান্তরিত 


হ৪ বেদবাণী 


হন। যেকোন বস্তুর ভিতর দুটো জিনিষ আছে, সত্তা ও সত্তার 
ধন্ম। এই ছুটো৷ সকল জিনিষে, সকল জায়গায়। শক্তিট! 
ব্যক্ত অব্যক্ত দুই হচ্ছে, সন্তা ঠিক আছে। শক্তি পরিবর্তনশীল 
(6৮5:0159051115), সন্ভা অপরিণামী (105567015908105 01 
এই পরিবর্তনশীলা ও অপরিণামী জিনিষটি ভগবানে ও ভূতে, 
জড়ে ও চেতনে সর্বত্রই দেখতে পাবে । জ্ঞানতত্বেও এই বিজ্ঞান 
অবলম্বন করতে হবে। তাই সন্ত আত্মা, পরমাত্মা শবল-- 
অপরিণামী, আর ত। থেকে যত বোধ বা জ্বানক্রিয়া হচ্ছে, তা 
পরিবর্তনশীল । এই দুই মূল বিকাশ জ্ঞানের স্থির ও ক্রিয়াময় । 
স্বতরাং পদার্থের যেমন দুটো আয়তন (78585), তেমনি 
জ্ঞাঁনেরও ছুটো আঁয়তন। যেমন অপতত্ব ঠিক আছে, বরফ 
প্রভৃতিতে তার পরিণাম ( ৮81580017 )। 


১৪ই ফেব্রুযারি) ১৯৩৭, রবিবার | 


অব্যক্ত ক্ষেত্রে ঢোকবার কথা ত এবার ? সে দিন তাকেই 
সচিচদানন্দ বলেছি, আজ তার একটু শব্ধতত্ব বলছি । স্ভূমিক! 
আমরা পেয়েছি । হৃদয়ে যেখানে সমস্ত জগৎ অর্থাৎ সমস্ত 'অন, 
তার ম্মাঝে আমরা তাকে ক্র করে দেখছি। এখানে ধ্যানস্থ 
হয়ে দেখবার অবসর বা! অধিকার এখনো হয় নাই। তাঁকে 
দেখবে এখন ভূতে ভূতে । হৃদয়গ্রম্থি মানেই হল, যেখানে সমস্ত 
ভাবের ভিতর প্রছন্ন ভাবে তিনি বিরাজমান থাকেন। এই 
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গ্রন্থিময় ভূমিকে আমর! যেমন “জান” বলে দেখে নিলুম, যে যা 
ভোগ করছি, জ্ঞান বই আব কিছু নয়, তখন হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন 
হতে লাগ্ল। তখন থেকে ভোগগুলে৷ আর পরতন্ত্র রইল না, 
স্বতন্ হতে লাগ্ল। এই হ্ৃদয়গ্রন্থিতে আমর তাকে কি রূপে: 
পেলুম, এখানে তাকে কি রূপে দেখলে? তিনি বুকের ভিতর, 
সর্ববভোগের ভিতর, তার তলায় তলায় রয়েছেন অর্থাৎ ভূতে 
ভূতে রয়েছেন। এই ভূতে ভূতে অর্থাৎ “অনে অনে” দর্শন বেশ 
পরিফ্ষার করে নেবে। প্রতি জ্ঞানে জন্তানে দেখলুম__-অন্জ- 
ভূমিতে,মাটিব তলাতে নিজবোধ অবস্থান করছেন। এই দর্শনে। 
যে মুত্তি পেলাম, তার নাম পরামুস্তি। আত্মস্বই 'পর” বা শ্রেষ্ঠ, 
জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জিনিষ আত্ম! | আর অবর তিনি হয়েও যেন তা 
থেকে আলাদা, অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়া-সম্ঘলিত । যেখানে তিনি, 
জ্ঞানক্রিয়াসম্ঘলিত, সবখ-ছুঃখের ভোক্তা, সেখানে তিনি হলেন 
কামময় আত্মা । এখানেই ত যত কামনা ফুটছে, আর তার' 
তলায় তলায় তিনি ফুটছেন-_পরাবরমূত্তি। এই উভয়, পর' 
ও অবর, সর্ববভৃতের আত্ম। ও স্থখ-দুঃখ-ভোক্তা আত্ম" একই' 
আত্মা, ইহা দেখা হইলে খধি বলেন,__ 
“ভিগ্ভতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিগ্যন্তে সর্ববসংশয়াঃ | 
্ষায়ন্তে চাস্ কণ্্াণি তশ্মিন্‌ দুষ্ট পরাববে ॥॥ 

আত্মা, অথচ জীবাত্সা-_-এখনও জীবভাব ষাঁয় নি, অথচ আত্মা 
বটে। তার পরেই খধি বললেন, “হিরগ্য়ে পরে কোষে বিরজং 
ব্রহ্ম নিক্ষলং 1” এইবার নিষ্ষল ব্রহ্ম দেখার কথা হল। ওখানে. 


২৬ বেদবাণী 


হল সকল ব্রহ্ধ। এবার নিষ্ষল শব্দটি প্রয়োগ করলেন । দেখা 
গেল, খষি এখন অব্যক্ত আত্মার কথা বলছেন, যখন নিক্ষলত্ব 
পুর্ণ মাত্রায় ফুটেছে । তার সঙ্গে সঙ্গে দেখছিলাম, যত ফুটে 
আছে কামন। বাসন। ভোগ ইত্যাদি। এবার এগুলো অব্ক্ত 
হয়ে গেলে তবে না নিল দেখ! যাবে। বাক্ত, ধাকে গীতা 
বললেন, প্রত্যক্ষাবগম্ংঃ ব্রল্গ, এইখানে ধরা হলে তার পর ইনি 
নিগ্চল হবেন । অব্যক্ত মানেই কষ্ট নয়) যদিও সব অব্যক্তই 
আপাতদর্শনে কষ্টকর । এই ব্যক্ত ভূমিতে তাকে দেখলে 
আর অব্যক্ত কষ্ট নয়। এগুলি অব্যক্ত যেখানে, সেই কেন্দ্রে 
গেলে না শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তরূপে এঁকে পাওয়া যাবে। তাই বললেন, 
“হিরপ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিফলম্‌ 

আমি বলে দিয়েছি,_-কণই হল অবান্ত ও ব্যক্তের 
সংযোগন্থল। এর উপর থেকেই সব অব্যক্ত হতে আ'রস্ত 
হল। এখান থেকে আছে জন, তপঃ সত্য। কণ্ঠ জনভূমি, 
ললাট তপোডূমি, আর মস্তক সত্যভূমি। এখানে সব অব্যক্ত 
হয়ে আছে। এইখানে তাকে পেলাম আমরা প্রেরকরূপে। 
কিকরে? এই তপঃকেন্দ্রে এমন এর অধিষ্ঠান যে, এইধানে 
কেন্দ্রস্থ হয়ে ইনি চোখ, কাণ, জিভ ও অধরকে পরিঠালিত 
করছেন অর্থাৎ এই সব ইন্ড্রিয়গণকে চালিয়ে রেখেছেন। 
হৃদয়ে দেখেছিলুম, সব ভোগ করছেন, শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি 
গ্রহণের জন্য যত কিছু ইন্দ্রিয়কে এইখানে ইন্দ্রিয়াকারে 
কেন্দ্রীভূত করছেন। দর্শনাদি শক্তিক্রিয়া সম্পীদন হচ্ছে, 
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বিষয়কে পাবার শক্তি পরিচালিত করছেন। চোখে আছে 
বপতত্ব, ঠোটে স্পর্শ ইত্যাদি; এইবপ ভাবে নিজে ওই তত্ত 
ফুটিয়ে ছড়িয়ে রেখেছেন । এই ভাবে এইখানে সব তত্বগুলো 
ফুটছে । এইখানে পদার্থ অব্যক্ত হয়ে যায়, তার তত্ব মাত্র থাকে 
(ভোগেব ঘবে যা ফুটছিল, সেইগুলোর )। অব্যক্ত ভূমিতে 
যা রয়েছে, সেইগুলো নিল বলে পেলাম। এখানে সুধু শক্তি 
আকারে আছে। অব্যক্তর--ভোগের বাইরে যাওয়া; ব্যক্ত-_ 
ভোগ করা । “অন'গুলো ছড়ান রয়েছে । তার তলায় তিনি 
বসে আছেন হৃদয়ে দেখলাম। উপরে দেখলাম যে, পদার্থের 
যাহা মূল, অর্থাৎ শক্তি, তিনি তারই ভোগে রয়েছেন । এখানে 
আত্মন্ব সকল শক্তির তলায় তলায়; এখানেও সংশ্লেষ নেই, 
ওখানেও নেই। হৃদয়ে ভোগেব ব্যাপার দেখা যাচ্ছে, উপরে 
তাও নেই। বীজ ভোগ্য, না বীজ বৃক্ষ হলে ভোগ্য হয়? 
শ্লেষের নাম ভোগ। বসতত্ব আছে সব জিভের গোড়ায়, 
সেটা ভোগের অবস্থা নয়। যেটা রস নয়, অথচ সব রস হয়ে 
ফুটতে পারে, তার নাম রসতত্ব। শব স্পর্শাদি সব তত্বই 
এইকপ। যেমন জিভে কিছু দিলেই রস ফোটে, ওতে 
রসতত্ব আছে বলে ফোটে, কিন্তু তাই বলে সর্ববণাই ফোটে না 
_-ফোটাবার আকার অনুসারে ভোগ হয়। তাই এখানে যিনি 
আছেন, তিনি তত্বমালা-বিভূষিত। হৃদয়ে জীবভাবটা ফুটেছিল, 
এখানে অসংশ্লিষ্$ থেকে তত্বগুলো৷ ফুটছে, একটু কিছু উদ্দীপক 
কারণ পেলেই, ফুটছে, বুকে আসছে। ফোটার নামই ভোগ। 


২৮ বেদবাণী 


জালিক যেমন জাল পেতে বসে থাকে, সেইরূপ ইনি বসে 
আছেন তত্বজাল ছড়িয়ে; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ যা 
আসছে, সব ধরা পড়ে যাচ্ছে। এখানে ইনি ভোগসমারট 
আত্ম! নন, শক্তিসমারঢট আত্ম। সেই জন্য আমর! গুরুর 
ধ্যানে পড়ি,_জ্ঞানশক্তিসমারূটং তত্বমালাবিভূষিতম্‌। “অন্‌, 
এখানে তত্বের আকারে, ওখানে ভোগের আকারে । এই গেল 
দ্বিতীয় স্তর-_তপোভভূমি। তার পরে চলে গেলুম সত্যভূমিতে। 
এখানে গিয়ে খষি বললেন, “ন তত্র সুষ্যে! ভাতি ন চন্দ্রতারকং, 
নেমা বিদ্যুতে ভান্তি কুতোহয়মগ্রিঃ। তমেব ভান্তমন্ুভাতি সর্ববং 
তশ্ত ভাসা সর্ববমিদং বিভাতি ॥৮ তার পরে পব্রন্মিবেদমমূতং 
পুরস্তা” ইত্যাদি বলে খষি বললেন, তাকে ছাড়া আর কিছু 
পাওয়া যাচ্ছে ন।। 

প্রথমে পেলুম ব্যক্তুতার ভিতরে তিনি, তার পর অব্যক্ততার 
ভিতর তিনি, শেষে সবই তিনি । আত্মতত্বের তিনটি বিভাগ__ 
পরাবর আত্মা, নিক্ষল ব্রহ্ম, অরির্ববচনীয় ব্রন্দ। আত্মার পূর্ণ 
ব্রশ্ষ্ন হল এখানে ; এখানে আর কিছু বলার জো নেই, 
যা কিছু বেরোয়, তিনি আপনিই ফুটে বেরুচ্ছেন। 
এখানে অন্-পদবাচ্য আর কিছু নেই। প্রথমে অন্‌ অনের 
আকারে, দ্বিতীয়ে শক্তির আকারে ফুটে আছে; তৃতীয়ে অন্‌ 
আর নেই ; কেবল নিষ্কল আন্মত্ব ; তার পরে সবই অমৃতস্বরূপ 
ব্রন্ম। এই হল আমাদের গতি। তা হলে দেখ, এই যে 
আত্মবোধ বলে পেয়েছি নিজেকে, এখানে ভোগের ঘরে ঢুকে 
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পড়েছি। আর এখানে, উদ্ধে নিজেকে দেখার নাম হবে 
তপোভূমিতে, ব্রহ্মভূমিতে এসেছি । আর এখ।নে লক্ষ্য করতে 
হবে তার বহুত্ব। যেমন তিনি ভোগের দিকে যাচ্ছেন, অমনি 
বহু হচ্ছেন; এক একটি ভোগ করছেন, এক একটি আত্মা হয়ে 
যাচ্ছেন; এক একজন ভোক্ত। পুকষ ললাটে অবাক্ত হতে হৃদয়ে 
ব্যক্ত হচ্ছে। 

যে অবস্থা পেয়েছিস, তাকে দক্ষিণাভিমুখী কর, ব্রঙ্মমুখী 
কর। কাজ করে দক্ষিণ! দেওয়া মানে, তাকে বদ্ধিত করা, 
ব্রঙ্গাভিমুখী করা। 

নিজবোধটি পেলেই মনে করবি না যে, ভগবান্কে পেলুম। 
ইনি ভোক্তা আত্মা এবং এ ভূমির পাম পরাবরভূমি । অব্যক্ত 
আত্ম! অব্যক্তভূমি & সুইচ টিপলে আলো বেরিয়ে পড়ে, 
এইখানে ভোগ হয়। ললাটে স্থুইচ টিপতে হবে, বুকে ভোগ 
হবে। বাক্ত বুক, অব্যক্ত বুঝ, ব্যক্তাধ্যক্তেব বুক--সবই বুক। 
পরাবর আত্মা, নিক্ষল আত্মা, অনিববচণীয় আত্ম।। বোধ ছাড় 
হবার জে। নেই, ইহা মনে রাখিস, তা হলেই বিশ্ব গ্লাবনময় হবে। 
সমুদ্র মন্থন করে একটি অমূল্য রত্ব পেয়েছি, সে এই নিজবোধ 
বলে,আত্মতন্ব। কিন্তু এর ইঈশ্বরত্ব না দেখার জন্য শিবত্বের 
মূল্য হয় না। এই আত্মত্বই পরম জশ্বরমুন্তি, এ দেখলে সব 
শোক দূর হয়ে গেল। ইশ্বর, যার অনুশাসনে এই সব ফুটছে 
এবং এখান থেকে শক্তির বিশেষ ব্যবস্থ|। হচ্ছে। অনির্ববচনীয় 
আত্ম! দ্বিধাবিভক্ত হন-_-এক দ্রিকে তত্ব, এক দিকে তত্বাধিপ এবং 
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সে আর কেউ নয়--তুমিই। আমি বলেছি, আমাদের এবাঘ 
যেতে হবে অব্যক্তভূমিতে ; তার মানে, আমাদের কগচ্ছেদ করতে 
হবে। কমফাটিয়ে ঠয়ে যেতে হবে। যে মন্ত্রের প্রভাবে 
কামনাসমুদ্র উদ্বেলিত হয়, তার নাম ঠ। যেখানে সংস্পর্শ হচ্ছে 
চাদেতে আর সাগরে, ভক্ভক্‌ করে ভাব বেরোচ্ছে কণ্ঠ দিয়ে, 
াদের কিরণ এখানে ঠেকছে ত? য়ে ও কমেতে যোগ 
হয়েছে কোনখানে ? তা হলে আমাকে উপরে উঠতে হলে এঁটে 
কাটতে হবে ত? রসময় জিহব! দিয়ে খাচ্ছ লক্লক্‌ করে। 
অলিজিহব। এবার বোঝাব। 

নি্ষল ব্রদ্দে উঠতে হলে গলা কাটতে হবে, এবার বুঝতে 
পেরেছণ সমুদ্র না দেখে টাদ দেখা ! 

পঞ্চ বর্গে পঞ্চ তন্মাত্রা কেমন করে গাঁথা আছে, পরে বোঝাঁব। 
“কম্‌, ও ঠ'র মত দুটো শর্দ ভেঙ্গে তোদের ওখানে একেবারে 
তুলে দেব। আমি যে উপদেশ দিচ্ছি, উপনিষদ খুলে দেখলুম, 
ঠিক এ পথে পথে খষি শিষ্যদের নিয়ে গেছেন। এখানে যেতে 
যদি প্রস্তৃত থাক, তবে সব ছেড়ে উলঙ্গ হয়ে যাবে। “আমি” মেশান 
না থাকলে ভোগ হয় না। “আমি ষত বিলয় হয়ে যাবে নিজতর্তে' 
অর্থাত 5858570০72ট1 যত বন্ধ হয়ে যাবে, ততই সদাজ্ঞোত' 
তত্বরূপে অবস্থান করবে । ফুঁটেই আছি, এতে কোন €755785 
ব্যয় নেই, চেষ্টা নেই, স্বতঃসিদ্ধ আলোকবৎ জ্বলে থাকবে । তিনি, 
মস্তিক্ষে বলেন, অহং ব্রহ্মান্মি। পরে ললাটে নিজেকে তত্বরূপে: 
ফুটিয়ে, হৃদয়ে ভোক্ত। হয়ে শরীর প্রকাশ করেন। গলা কেটে, 
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দিলে ভোগ ফুরিয়ে যাবে না; উহার পরতন্ত্র ভাব গিয়ে 
স্বতন্ত্রভাবে ভোগ পাবে। “এর প্রভাবে সকলি পরিচালিত 
হয়। মস্তকে দেখবে, আপনিই সব ভোগ, তুমিই ভোগের 
আধার। এখানে গিয়ে সমস্ত আত্মতত্ব-বোধ জাগে, তাই 
জগ সতা। নিলে গিয়ে বৌদ্ধর| বিজ্ঞানবাদী হল, শঙ্কর 
মায়াবাদী হল। বিশ্বলীলা যদি এত নগণ্য, এত কদর্ষয, তবে 
তিনি তার ভিতর এত লিপ্ত রাখেন নিজেকে ? আনন্দত্বই 
সেখানে আমার আত্মন্ব, পৃথক আর কেউ নেই। করাল মুন্তিও 
আনন্দ, কমনীয় মৃ্তিও আনন্দ। জীবচ্ছন্দে বাস করছিস, 
তাই সবট| আপেক্ষিক ভাবে আসছে । তখন ব্রহ্গচ্ছন্দে 
বাস করবি। “আবাহয়তি ষে! মাং স মুক্তো ভবতি তত্ক্ষণা।” 
মনকে প্রাণকে পাঠিয়ে নয়, নিজেকে যেতে হবে; তবে 
আবাহন। শিবের বাহন দক্ষিণাগ্মি, যা ব্রা্মণরা জ্বালে। এ 
অগ্নি জ্বালার নাম আবাহন করা। আপনি তার বাহন হলে 
তবে আবাহন কর! হয় । 


২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭, রবিবার । 


বীজমন্ত্র তন্ত্রীতে ঘা দেবার, মুখে উচ্চারণ কল্পবার নয়। 
তেজের গতিকে নিয়মিত করাই বীজ প্রয়োগের উদ্দেশ্য | 
সচরাচর জপের উদ্দেশ্য-_একট। অর্থ মনে নিবিষ্ট (০০77০5:৪- 
£৪5) করে তাকে চেতনায় নিয়ে যাওয়। । অর্থটি চেতনায় গেলে' 


-৩২ বেদবাণী 


তথন বীজ ক্রিয়া করবে, হ্রীং শ্রীং যা বল, ফুটবে; দেবতা 
আবিভূ্ত হবেন। 

নিগুণ ভগবান আত্ম!, অক্ষর। তিনি অধ্যাত্মে যেমন অক্ষর, 
বিরাঁটেও তেমনি । অধ্যাত্মে এক একটি জীবে, স্তম্ব থেকে 
্রক্মা পর্য্যন্ত, অণু আত্ম! হয়ে অবস্থান করছেন; এঁ অণু আত্মাই 
অক্ষর। আবার তিনিই বহু বহু হয়ে যাচ্ছেন; এটি তার 
বহুলতা, কেটে কেটে যাওয়া ; কেটে যাচ্ছেন, অথচ শক্তির পূর্ণ 
বিধুূতি আছে । আমি স্থখদুঃখে গোটাটাই নিমগ্ন হলাম । প্রতি 
চিন্তাটার ভিতর আমি গোটাটাই নিমগ্র হচ্ছি। আবার একটা 
থেকে উঠে আর একটায় গোটাটাই নিমগ্ন হচ্ছি। এই বিভিন্ন 
নিমজ্জনময় আত্মার এক টুকরো আনন্দভূক্‌, এক টুকৃরো 
অণুভূক। ভয়, বিস্ময়, স্নেহ, প্রীতি, কত' কি আনন্দ ভোগ 
কচ্ছি, আবার এত রূপে ভোক্ত। বা ক্ষরিত হয়েও একজন ঠিক . 
বসে আছি । তেমনি আবার চিন্তা করলি “জল খাব”। তৃষ্ণায় এ 
জল ফুটুল মনে শব্দের আকারে, তাতে চারিটি হরফ “জল 
খাব”; তার মধ্যে তৃষাতুর আত্ম। ঢুকেছে; সে জল খেলে 
তৃষিত আত্ম! অব্যক্ত হয়ে গেল। জল খাওয়ার যে স্ুথ, সেই 
স্থখময় আত্মাকে নিয়ে তবে একজন হয়ে বসে রইলি। এ প্্য্যস্ত 
বুঝলি, প্রতি বোধের তলায় তলায় অব্যক্ত আত্মা থাকে, এই£কম 
করে তার প্রকাশ হয়। জ্ঞানের যত ভঙ্গিম৷ হয়েছে, তার প্রতি 
প্রকাশের (51911 ) তুই দ্রষ্টাী। গোটা “জল খাব” কথাঁট! 
বলতে গিয়ে যতগুলি শর্ষে আঘাত দিয়েছিস, তার প্রত্যেকটির 
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দইটা কাল। তৃষ্জা,পেলে বলবি না আগুন খাব; এ 'জল 
খাব বলবি । জ্ঞানম্বরূপ আত্মা ক্ষরিত হয়ে হয়ে জ্ঞানকেই ফুটিয়ে 
তুলছেন। এই শরীরের অগুতে অণুতেও সেই আত্মা ফুটে 
বয়েছেম এই ভাবে । তা হলে আমার চোখ কত ছোট যে, 
আত্মস্ব খু'জতে ছ্যাদার ভিতর যেতে হয়! অথচ পা থেকে মাথা 
পর্য্যন্ত আত্মাই আছেন, এই আমার মুক্তি, এমনি আমার আত্মত্ব । 
তা হলে আমার শরীরে আত্মাংশ প্রধান, না রক্তমাংস প্রধান ? 
এট! ভর্তি কিসে, আত্মত্বে নয় ? তা হলে শরীর আত্মার মন্দির ? 
ঝষি বললেন, একেবারে আত্মাই শরীর হয়েছেন। তা হলে 
তিনিই আমায় একেবারে ভর্তি করে রেখেছেন । অহং মানে, অ 
থেকে হ পধ্যস্ত অক্ষর-শ্রেণী; এর ভিতর সব অক্ষরগুলিই এই 
আন্মন্ে ভন্তি। খালি “আমি' ভাব নয়, এর প্রতি কণা (5511) 
আত্মা । 

এত প্রগল্ভ আমরা, এত বাচাল, চঞ্চল, শিশুজীব আমরা 
যে, 'ভগবান্, এই শব্দটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলি। কত 
সংস্কার, কত বোঝাপড়া নিয়ে তবে “ভগবান? এই বোধে যেতে 
কত অন্বেষণ, কত খোজাখুজি । এমন শিশু যারা, তারা আশ! 
করছে»এ কে লাভ করার। যার! এ'র প্রত্যয় সম্বন্ধে এত কীচা, 
অথচ গৃহপ্রত্যয় সম্বন্ধে কেমন পাকা; সে সব টগ্রাস করে 
বেরোয়। চিরপুরাতন ভগবান যতক্ষণ প্রাপ্তিপুর্ণ না হন, 
পুরাতন না হন, ততক্ষণ এমনি চলবে । ভাবের ধাক্কা সামলে 
তার ভিতর দ্বন্দর শান্ত স্থির হয়ে থাকা» তাকে ব্যবহার কর! 


১] 


৩৪ বেদবাণী 


কত উচ্চ অধিকার দেখ। যদি একটা খুব আনন্দের উচ্ছু।স হয, 
সেকি সাক্ষাৎভাবে ভগবৎ্প্রাপ্তি হল না? এই যে আমার 
ভিতর প্রাণাদির আকারে শক্তি খেলা করছে, এ যে চিরপুরাতন 
ভাগবতী শক্তি, এই কথাটি বলতে শিখলে, স্বীকার করতে 
শিখলে, এবং এই বিজ্ঞান অবলম্বন করলে পূর্ণ স্বীকৃতি আসবে । 
আলোর দীপ্তি যেমন আলোকে দেখিয়ে দিচ্ছে, আমার ভিতর' 
যে সব শক্তি আছে, সেই শক্তিই তেমন আমায় দেখিয়ে দিচ্ছে 
ভগবানকে । স্র্ধ্যরশ্মি ধরে যেমন দৃষ্টি চলে যায় সুর্ধ্যে, তেমনি 
ভগবদালোক ধরেই ভগবানকে দেখতে হবে। অং আং কং খং 
ইত্যাদি বর্ণমালাই তার জ্যোতি, এইগুলো ধরে তীকে দেখতে 
হবে। এরই নাম ভগবৎপ্রত্যয়। এই অন্মিতা এক দিকে 
বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের ধর্তী, আর এক দিকে চিরসংন্যপন্ত ভগবানের গায়ে । 
আমি মাঝে। অআ ক খতা হলে প্রত্যেকটার তলাতেই 
আছে, যাকে নিজ বলি । কি স্্ষ্প জ্ঞান! তবে কি 'অহং দেখতে 
গিয়ে অ আ, ক খ এত দেখতে হবে? না; শুধু বুঝিয়ে 
দিচ্ছি । যেমন নুন খাবার সময় বোঝাতে হয় লা__সবটা নুন 
কি না, তখন তার প্রতি কণাই (25:0০1) নুন জানা যায়, 
সেইরূপ ভগবদব্যবহারের সময় এ সব নয়, ইহ] মাত্র বোঁননবার 
সময় প্রয়োজন । এখন বোঝবার জন্য দেখতে হবে যে, 
ভগবওজ্যোতি প্রতি অক্ষরেতেই আছে। 

আকাশ ছুটি-_-একটি দহরাকাশ, একটি বাহ্যাকাশ। 
বাইরের শৃন্ত ছেড়ে দহরের শূন্য ধরলে গোটা আত্মার উপর 
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আধিপত্য আসবে। তিনি যেমন বিসর্জন করে তোকে 
জগতের দিকে ঠেলেছিলেন, তুই তেমনি জগতকে বিসর্জন করে 
আত্মত্বের দিকে ঠেল দিলি । অথেকে বিসর্গ পর্্যন্তের স্থান 
কোথায়? কে। হৃদয়তত্ব জন্বন্ধে বলব, না এই অ আ। 
বলব ? জটিল বোধ হয়ত আবার হুদয়ং ব্রক্ম বলি। ভাবে 
ভগবতী আর চলবে না, একেবাবে শক্তিময়ী চাই। এইখানে 
চাই সমাধি। বিশ্বাসের তারতম্য আছে। বিশ্বাস হল ক্ষণিক 
বিজ্ঞান, একবার চেচিয়ে উঠলুম ভগবান বলে । তাতে স্থিতি 
হল সমাধি। বস্তব একই, বিশ্বাস বিগতি শ্বাস__গতিশৃন্ত শ্বাস। 
যেখানে গিয়ে ঠৈকব, সেখানে আর গতি চলে না, স্রোত চলে 
না, আতকে সে গ্রাস করে নেয়। সে হ]1০/ করলে গতি 
ছোটে, না করলে গতি চলে না । এখানটায় গতি হয় একমুখী, 
একধারা। ভেকুয়াম যেমন সব চুষে নেয়, তেমনি আমার 
সমস্তটাকে যে চুষে নেবে, সেই ভগবতীর কাছে চলেছি । নমঃ 
আত্মনে। 

যতক্ষণ এর সঙ্গে চিন্ত! থাকবে, বুদ্ধি খাটাতে হবে, ততক্ষণ 
গতিহীন আছিস। যখনই শোনবামাত্র স্থির হবি, জানবি- বিশ্বাস 
এসেছে, প্রত্যয় এসেছে । তা হলে দেখ লুম, একটি বন্ধনের দিকে, 
নীচের দিকে গতি, একট] হকারের দিকে গতি। ছুষ্টাই গতি 
হল; এতেও যেতে হবে, ওতেও যেতে হবে। আমার কি কেউ 
কোথাও নেই? আমায় আর চলতে হবে না, আমায় কোলে 
করে নিয়ে যাবে ? গতির কথ। সেই চলার কথাই ত হল। 


৩৬ বেদবাণী 


আমি যে প্রচেষ্টায় অক্ষম, শ্রাস্ত, ক্লান্ত। উদ্ধমুখী পথে 
চলা বিপুল জোরের দরকার, আমার ভাগ্যে তা৷ ছুরাশ! মাত্র । 
আমার এমন কি কেউ নেই, যে আমায় নিয়ে যাবে; আমি 
চলেছি, এ কথ! জানতে পারব না? আছে রে--“গতির্ত। 
প্রভূঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং ম্থৃহ্গৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং 
নিধানং বীজমব্যয়ম ॥৮ এ যেগন্তব্য ক্ষেত্র, যাঁতে যেতে হবে,' 
যে ভগবানের কথ| বলছি, এ পাহাড়ের চুড়াতেই কি তিনি 
বসে আছেন, আমার ঘরে কি তিনি নেই? যদি তিনি 
পাহাড়ের চুড়া থেকে আমার ঘর পধ্যন্ত সর্বত্রই থাকেন, 
তবে তিনিই আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন, যদি তাকে 
ধরতে পারি। তা হলে উনিই ত নিয়েযাবেন ওর পরম 
স্থানে । স্থতরাং এই ভগবতীর অ আ ইত্যাদি শক্তি আমার 
বুকে কেমন করে আছে, সেইটি দেখতে হবে। কি ভাব, 
প্রকাশ করে ইনি সত্যি সত্যি নিয়ে যান? এর নাম হার্দ 
শক্তি, ক আর ঠ; হৃদয়ের নাম কঠ। সেই কঠশক্তি যদি 
পাই, ভাবে নয়, সত্যি যদি পাই, তবেই সর্ব আশ। মিটে যাঁবে। 
অ আ,ক খ,সব তলা-ভত্তি আছে? এই অক্ষরগচলি তোর 
শরীরে আছে? তা হলে যে ঘরটায় বসে আছি, এখানে বসে 
থাকলেই ভগবান্‌ পাওয়া বাবে? অথেকে হ পর্য্যন্ত শরীর, 
আর প্রত্যেকের তলায় তলায় আত্মা। গোটাট। ঝসৌ বীজ । 
তা হলে এখানে আত্মস্ব পেলে সে সর্বব্যাপী হবে না তড়িতের 
মত? এখন আর ভাবের নয়, জ্যান্ত শক্তিমান সত্যিকার 
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ভগবান্‌ ধ্দ পাস, তবেই সব সাধনার পরিতৃপ্তি। অক্ষরের 
আকারে যে জ্ঞানগুলো রয়েছে তোর ভিতর, সেইগুলে) 
কোথায় % বোধের ঘরেই ত?% বোধের ঘরেই কাঠ, বায়ু, 
আগুন, প্রাণ, ভগবান, সবই হয়। কোথায় যাস্‌ পুনঃ পুনঃ 
বেরিয়ে অবিদ্ভার ঘরে? বোধই কাঠ হয়, বিশ্বাদি হয়; 
এ সব কার চেহারা? বোধেব £ কে রে? এমন যে 
বীর্যের ঘর, শক্তির ঘর, সেইখানে তোদের নিয়ে যাচ্ছি। 
যেখানে গেলে একেবারে কাঠ হবি, আগুন হবি। এক 
খধষি লাউ-মাচাঁর নীচে ধ্যানে বসেছিলেন। ধ্যান ভাঙ্গার 
পর লাউয়ের উপর উপবিষ্ট একটি মশ! দেখে যেমন বললেন-_ 
বাঃ! বেশ মশা ত! অমনি তিনি মশা হয়ে গেলেন। এ 
কথাটা বলতে তর সইল না, তত্ক্ষণা্ড মশ। হয়ে গেলেন। 
এইখান থেকে দেওয়ালটা ভেঙ্গে সশরীরে চলে যাবি ওখানে । 
এই ক্ষেত্র না পেলে কি হবে? দশ হাজার বার ভগবান্‌ ভগবান্‌ 
বলেও কিছু পেলিনে। এ ভূমি যতক্ষণ না পাবি, ততক্ষণ 
ভগবানের হাজার বিজ্ঞান কানে ঢুকুক, কিছুতে পরিত্রাণ পাবিনে । 

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ 1” এ বল হল আত্মবল। তোমার 
বলতর্ত্বর উপলব্ধ যতক্ষণ না ফোটে, ততক্ষণ তোমায় পাবার 
জে! নেই। তুমি যে বলবতী ভগবতী। খষি নিজের মহাকাশে 
উচ্চারণ করলেন “বিমান” এই শব । তৎক্ষণাৎ বিমান হল। 
তার গতি দিলেন স্্য্যলোকে, সেখানে ছুটছে বিমান। কি 
সাঙ্ঘাতিক শুব্ধ উচ্চারণরে! তিনি ভক্তি করে আরাধনা 
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করতে বসলেন না। রাজার ভাগ্ডারে যেমন সব কিছু থাকে, 
তেমনি দেবশক্তি সব তার কাছে যুক্তহস্ত। হব্যবাহী আঞ্চন 
তার ভিতরে আছে। তার বাক্রূপ অগ্নি সমস্ত দেবতাকে 
খোরাক ষোগাচ্ছে, তাদের লীলাশীল করে রাখে তার বাক্‌। 
আদর, ভক্তি, ভালবাস, মনন, চিন্তা ঢের হয়েছে, এখন এই 
ভূমিতে আসতে হবে। হর হর শিব ব্যোম! | 

এবার সাধনার কোন্‌ স্তরে ঢুকলে? ভাবের ঘর গেল, 
শক্তিতত্ব এল। এখন অক্ষরের কথা, শক্তির কথা বল্ছি। 
হৃদয় প্রাণ ইত্যাদি স্কুল কথা, উহ! মৌলিক বা সুন্ষম নয় এবং 
উহা পরিমিত। এখন অপরিমিতের কথা হচ্ছে । এই স্তরের 
বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারছ ? হৃদয়ের চেয়ে সুক্ষমতা। শক্তিত্ব ষে 
একটা গভীরতর স্তর, সেইটে বেশ দেখতে পাচ্ছি । বুকের 
তলায় কে আছে? অক্ষর ছাড়া কিছুনেই। জয় মা ভগবতী 
বাঙ্ঞায়ী! এই অক্ষর পুরুষকে বা অক্ষরা মাকে ব্রক্মযোনি 
বলে। “তস্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহং।” অনাচার অভক্তি যা কিছু, 
তোমারই দান। ব্রহ্ধতত্বে পাপী অপাপী বিচার নেই। আমি 
চিন্তাময়! তুমি চিন্তামণি ! 


গুছ কেক (তক তর যেভর্ী 


২৮এ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭, রবিবার । 
বর্ণতত্বের ছারা কি লাভ হবে? একে কেমন করে প্রয়োগ 
করতে হবে১ এর ব্যবহার কি করে হবে? যে শব্দ প্রকাশ 
হয়, তাতে একটা গতি ফুটে উঠতে লাগল, সেটা বায়ুর সাহায্যে 
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পরিচালিত হল । যেমন ঈথরের কম্পন অবলম্বন করে আলোক- 
রশ্বি গতিময় হয়, তেমনি শব্দ যখন প্রকাশিত হয়, তাঁর গতি হয় 
বাতাসের কম্পনের দ্বারা । শব্দটি এমন জিনিষ, বায়ুর সাহায্যে 
শব্দিত হয়ে বেরিয়ে আসে । বাহ বায়ুও স্পর্শ, প্রাণ, অস্ত- 
বায়ুও স্পর্শ; আত্মায় স্পৃষ্ট হয়ে যা ফুটে ওঠে, সেই স্পর্শের 
গতি নিয়ে চলে, সেই গতিবান্‌ প্রাণবাযু। তাই বাইরের বায়ু 
আর ভিতরের বেদন ও শব্দ সমবায়ী জিনিষ । এঁটে বাইরের 
বায়ু অবলম্বন করে বেরিয়ে আসে । প্রাণতত্ব ও স্পর্শতত্ব এক 
কথা। আত্ম। বেদনময় হলেন মানে, প্রাণবন্ত হলেন । বেদন 
হলেই গতি আছে। সেই যে ছুটে চললে, সেট। বাইরের বায়ুর 
সঙ্গে সমবাঁয়ী জিনিষ, কি রূপ হল? বেদনময়, বোধময় চলা । 
বাইরে বোঁধটি ভৌতিক চলা । শব্ধ উচ্চারণ করছি মানে, 
আমার একট! বেদন ছুটে চলেছে । এই জন্যে উপনিষদে আছে, 
'যা প্রজ্ঞা স প্রাণ, যঃ প্রাণঃ সা প্রচ্ঞ। | মুলে সব তত্ব পাওয়া 
যায়। তবে যেটা প্রধান ভাবে থাকে, তাকে বিশিষ্ট নাম 
দেওয়া হয় মাত্র । শব্দ-তেজ-গতি। বাক ফুটলেই তার 
গোড়াতে আছে বেদন ও আকাশ । শবময় আকাশ বেদিত 
হলে শব্দ ফোটে। এই যে প্রাণশক্তি, এ শক্তি তোদের ভিতর 
নিহিত রয়েছে । সেই শক্তির স্পর্শ যেখান যেখান দিয়ে যাতায়াত 
করছে, তার একটা নিয়ম আছে। আত্মার এই ধাবমান 
অবস্থা স্পর্শনামীয় জিনিষকে ফোটাচ্ছে। এই স্পর্শধণ্ম যেমন 
করে যাচ্ছে, প্লেখানে সেই অনুপাতে আমার ভিতরে ভাব, রস, 
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স্পর্শ ইত্যাদি ফুটছে। সুতরাং শব্দ-সাহায্যে এই বেদনের' 
গতিকে আঘাত দিতে হবে। “সং বলতে যে বিশিষ্ট বেদনের 
মুর্তি হল, তার অনুকরণে “সং বললে তবে সং জাগ্রত হবে । এই 
বাক্‌ই প্রধান জিনিষ, এর ভিতর অদ্ভুত শক্তি নিহিত আছে। 
তড়িতগতিও এর কাঁছে জড়, বিদ্যুৎ অপেক্ষাও সে বেদন 
দ্রুতগামী ; স্থুতরাং অলক্ষ্য ; সাধারণ জ্ঞানে ধরা যায় না। 
তবে স্ফুটগুলো দেখে বলতে পারি, এত মাত্রা শক্তি ধাবিত 
হল; অনুভূতি যেখানে বিশিষ্ট শব্দের আকার নিচ্ছে, পর পর 
সেই মাত্রা (452755) ধরতে পারি। আসল কথা, আত্মার 
স্পর্শ-ধন্মন বা শক্তি থেকে সব ফুটে উঠেছে। এই শক্তি সব 
রূপকে ধরে রেখে দেয়, সমস্ত অস্তিন্থ নাস্তিত্ব নির্ভর করে এর' 
উপর। আসল ব্যাপার এই স্পর্শপ্রবাহ। তাই তন্ত্রে সাধন! 
এই স্পর্শকে অধলম্বন করে । যোগ, এর জ্ঞানীংশকে নিয়ে 
কাজ করে। 

তন্ত্র সেই স্পর্শ, স্পৃশ্মান আছ্ভাশক্তিকে নিয়ে কাজ 
করলে। জোর দিলে মুল প্রাণের, শক্তির উপরে । আর 
অর্থাংশকে যোগ নিলে। কেল্লা ততক্ষণ জয় হবে না, যতক্ষণ 
আত্মবিশ্বাসী না হবে, ভগবদ্বিশ্বাসী না হবে। আত্মা মানেই, 
তিনি নিজে প্রত্ষিত রয়েছেন মুলরূপে। স্বয়ং ভগবানের 
প্রকট মূর্তি আমার নিজত্ব। অপ্রকট তিনি ঈশ্বররূপে, . প্রভু 
নিয়ন্তারপে, এই কথাটা মাথায় একেবারে ধরে রাখবে । 
ভক্তিতে তাকে পাব না, যতক্ষণ না৷ তিনি নিজত্বে পর্যবসিত 
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হবেন 'এবং সেই নিজত্ব ভগবানে গিয়ে ঠেকবে। এ যতক্ষণ 
ন1 হবে, ততক্ষণ ব্রন্মতত্বে প্রবেশ করতে পারবে না। এই 
ঠেকান, এই স্পর্শতত্ব যতক্ষণ না পাবে, ততক্ষণ হবে না। 
“নিজে চল, মনকে পাঠাসনে', এই কথা আমি তোদের ক্রমাগত 
বলি। 

এই যাওয়াটি কেন হয় না ১ মন চলে গেল, আমি যেতে 
পারলুম না। এই যে পাথর হয়ে আছে, তাকে হতে হবে 
গতিশীল । “নিজ নিজ” বললে ভগবান্‌ মনে হয় কৈ? ইনি 
বিশ্বের কেন্দ্র, এ কথ! বুঝেছি ; কিন্তু ইনি ত নিজে চলেন না, মন' 
চলে। সব চলে, ইনি ত পাথরের মত বসে আছেন! “ভূতেষু 
ভৃতেষু বিচিত্য ধারা,” এই আত্মা যে সব বিজ্ঞান জগতের ধর্ত, 
তা দেখেও দেখলে না। এই আত্মন্ব শক্তিব পরিচালিত 
হচ্ছে । এই আত্মা কেমন করে বিষয়ের নিয়ন্ত| হবে, তাই 
দেখতে হবে। আকাশ, সূর্য, চন্দ্র ফুটছে আত্মার উপর; সে 
ক্ষণিক ভ্ানবিলাস দেখতে পাচ্ছি ; কিন্তু আবার এই সব ভাবের 
ক্রীতদাস হয়ে আছি। এই দাসত্বের সংস্কারের দ্বারে ঘা ন! 
দিলে হবে না। এ সংস্কারে আঘাত না৷ দিলে এই সব হতে, 
বাধী। একটা সুযোগ পাচ্ছিস, তাই মুহুর্তের মত দেখে আবার 
ফিরে আসছিস্। ওই সংস্কারগ্রন্থিকে না দেখলে তীকে দেখতে 
পাবি না। সংস্কারগ্রন্থির পরিচালন! করছেন সাক্ষাৎ ভগবতী । 
ওখানে তোমার হাত নেই। তোমার আধিপত্য হল ভাব ও 
মনের ঘরে । তোমার বুকের উপর জগৎ ফুটছে দেখতে পাচ্ছ 
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বিশ্বজ্ঞানের আধার তুমি, তাঁও দেখতে পাচ্ছ ; কিন্ত সেই জগণ- 
প্রকাশকে রোধ করা, পরিচালন করা, এ তৃমি পারছ না। ভূম! 
প্রভৃতি যা দেখছ, তা মুখে বলেই যাচ্ছ ; তাতে কোন সার্থকতা 
আসেনি । যে ব্রহ্ম তোমার ভিতর অনুশাসন করে জগৎ 
ফোটাচ্ছেন, তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না। তুমি নিজেকে এইরূপ- 
ভাবে আঘাত দেবার যন্ত্রত্বরূপ হয়ে চল। নিজে চল, মানে, 
'নিষ্ষল শুদ্ধ হয়ে যেতে হবে; কাদামাঁটি মেখে যাবার জো নেই। 
এই যে আত্মত্ব, চিও, তা এ ভগবান্ই, আনন্দতত্বই। তোমাকে 
এই বিশুদ্ধ আত্মার আনন্দতত্ব স্পর্শ করতে হবে। এই আনন্দ- 
ময়েতে আমাতে কোন ব্যবধান নেই। “আমি বিলয়ের নাম 
আনন্দত্ব। আমি” জ্ঞান থাকলে সে আত্মত্ব নয়। পিছনে 
'আনন্দঘন সন্তা থাকলে এই 'আমি?টি টুপ করে হারিয়ে যাবে। 
এই আনন্দময়হ্ব হল পরমাত্মার ধন্ম। আমি যেমনি এদিকৃকার 
অংশ ছাড়ব, অমনি তাতে পড়ব। কলকাতায় ষাওয়৷ আগে 
জানে, তাঁর পর ভৌতিক জগতে সম্পন্ন হয়। তেমনি জ্ঞানে আগে 
কলকাতা স্বীকারের ন্যায় মূলে আনন্দময়ের স্বীকার না থাকলে 
কেমন করে যাবে? আমি বিশ্বধর্তা' মাত্র জানলে আর আনন্দ- 
ময়ে যেতে পারবে না॥ এই আত্মত্বের পিছনে আছেন আনন্দময় 
'পরমাত্মত্ব । অবিশুদ্ধন্ব ছাড়লেই আমার পিছনে আছেন তিনি । 
আমি আঘাত পাচ্ছি, কিন্তু যেতে পারছি না। কেন? গই 
তোমার পেছনে আছে অআ,কখগঘঙ। যেজাতীয়পরশ 
উঠেছে, এখন তা অন্তরায় করেছে পরমাত্মানুভূতির । সুতরাং 
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আমার আত্মস্ব ও ত্রিবুৎ, একে ভাল করে আগাত না দিতে 
পারলে যেতে পারব না। ওই তিন পাকে ভূঃ ভূবঃ স্বঃ, স্বর্গ 
মর্ত অন্তরীক্ষ রচিত হয়েছে । মন, প্রাণ ও সংস্কারগ্রন্থি বা 
রুদ্রগ্রন্থ রচিত হয়েছে । “তজঃ অজায়ত, তৈরী হল প্রাণ। 
মনঃ অজ্ঞা়ত। নিজত্ব আধ পাক ও তার তিন পাক হল 
আমার কুগডুলিনী। এখন আমি নিজত্ব-বাোধের দ্বারা তিনটি 
পাকে ঠোকর দিলে তঙ্ক্ষণাৎ খুলে যাবে । এর মানে, শিবকে 
বেষটন করে এ বায়ুর দ্বারা আঘাত দাও, ও তোমাকে তুলে নিয়ে 
যাবে । ঘোড়া তিন পাকে বাধা; সে বাধন খুললে তবে তার 
উপর তুমি আধিপত্য করবে । যেমন বুঝবে, অমনি আঘাত 
দেওয়া হবে। আঘাত দেবার জন্যই এত আলোচনা করছি। 
এর নাম ভগবতী-সাধনা, আরাধনা; যোগস্থ হয়ে মন্ত্রদ্ধার 
জাঁগরণ। সাক্ষাৎ ভাবে ভগবতীশক্তি আমার ত্রিবৃৎকে 
পরিচালন। করছেন। একে আমায় এমন করে পেতে হবে। 
আত্মবোধ সকলেরই আছে । তাকে পেলেই ঘা দিতে সক্ষম হব 
ও পরমাত্মত্বে পৌছান হবে। এই ঘা দিতে শিখতে হবে। 
ংস্কার মানে, আত্মার শক্তিরূপে থাকা । তাই ভগবান্‌ বললেন, 
সব রাই আছে, ভুমি নিমিত্তমাত্র হও । এখানটিতে যেতে 
পারলেই ঘ৷ দিতে পারবে । এখানটি এমন স্থল, ঠেখানে সব 
বিশ্ব লুকান আছে; আমার সমস্ত সংস্কার, পঞ্চ তন্মাত্রা ও পঞ্চ তত্ব 
কালের প্রভাবে একীভূত হয়ে লুকিয়ে আছে। ভূমাতে আঘাত 
দিতে পারলেই সব পাব। যদি কে একটা বড় ছ্্যাদা করতে 
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পারি, তা হলে সব পাব । ললাটে অব্যক্তভাবে সকল তত্ব নিয়ে। 
অক্ষরাত্ম! অবস্থান করেন। বহুকে কেন্দ্রস্থ করে, একজন হয়ে), 
জমাট হয়ে, একীভূত আত্মা ললাটে বসে আছেন। আর. 
হাদয়ে নেমে ভোক্তা হয়ে টুকরো টুকরো হচ্ছেন । একটা হাউই. 
লাল ফুল ছাড়ছে, একটা বেগুনী ফুল ছাড়ছে। ছাড়ছিস্‌ ললাটে, 
ফুটছে বুকে। অব্যক্তের জঙ্গে তুলনায় হৃদয়ে একজন নয়, 
বহু বু বছু। কালের কুচির ধারা ক্ষণ, মাস ইত্যাদি, আত্মার 
কুচির ধার! বুকে সংগৃহীত হয়ে, বসে আছিস্‌ অব্যক্ত ভূমিতে । 
ফুটলি কখন সুখ, কখন জ্বাল। বলে, বলতে বলতে নিভে অব্যক্ত 
মিলিয়ে গেলি। প্রতি চেতনায় অক্ষর আত্মসক্রোত, অস্মিতা, 
মহানাত্বা, এই হল বুকের ধন্ম। “আমি আছি”__অস্মিতা ; 
এই জানের স্থান হৃদয়, আত্মত্বের ব্যক্তুতা ; অস্মিজ্ঞান নিবলে 
হল অব্যক্ততা। এই তত্ব অধিকার করলে দেখব, অনেক 
“আমি? উঠছে। সব তত্বের গোড়ায় আছে সংস্কার। বুকের 
তলায় সব আছে, ধরা পড়লেই ভোগ হচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে 
ব্রহ্মাণ্ডের সংস্কার গঠিত ও ধ্বংস হয় : জীবের হবে, এ ত সাধারণ 
জিনিষ। এখন এই আত্মা, ধাকে নিগুণ বলে দেখলি, ললাটে 
নিলে আমি একে সব ভোগের তলায় তলায় পাব। রূপ' রস. 
ইত্যাদির তলাতেও আমি আছি। একদিকে তত্বের মুলে, 
একদিকে সেগুলোর আঘাতে তত্বটা ফুট্ছে। এখন নিজে; 
আঘাত দিলে সব তত্ব ফোটাতে পারবে না? যে অক্ষরমুত্তি: 
পরমেশ্বরেই অবস্থান করে, সে পারবে । 
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ভগবানের কোন্‌ শক্তি সাড়ে তিন হাত মানুষ হায় প্রলম্থিত 
হয়েছে, তাকে ধরতে হবে। এত দ্রুত ঘা দিতে হবে, যাতে 
টকাস্‌ করে রূপ ফুটুবে। এই স্পর্শশক্তিকে ভাল করে ধরতে 
পারলে আমাতে যা কিছু ফুটেছে, সেই জবগুলোকেই ধরা হবে। 
ভৌতিক তত্বে যেতে হয়, আর জ্ঞানে ফুটলেই যাওয়া হয়। 
জ্তানতন্বে সকলই ফুটবে । স্পর্শের পরিস্ফুটাবস্থা৷ আত্মস্পর্শ 
ছাঁড়।৷ আর কিছু নয়; ব্যঞ্জনবর্ণের সাহাযো আঘাত করে তাকে 
ফোটাবে। 

স্পর্শ দুটো জিনিষ,_-(১) গতি, উদ্মা, প্রাণ। (২) একটা 
জ্ঞানের অনুভূতি । গতি সশষহ, উদ্মবর্ণ ( হ স এক কথা) 
চারটে শব্দ গতিবাচক। মধ্যিখানে যরল ব- অন্তঃস্থ, মধ্যে 
বাস-কর! বর্ণ । গতি'ব। স শ-এর মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত (15£01516) 
করছে, সীমারেখা রচিত (11775 01 61775108110) 015815 ) 
করছে-_য রল ব, বায়, অগ্নি, ক্ষিতি, জল তত্ব, তাত্বিক শব্দ। 
গতিকে স্থুল (75058151155 ) করতে গেলে স্ুুলত্ব (হজে ) 
বে তত্বের ছার উত্পন্ন হয়, তাকে স্পর্শ ধারা আঘাত করতে 
'হবে। তিনটে গতি মূলাধারে-_ব শব স। মুলাধারের চারটে 
পাঁপন্ডি, একটা অন্ত্যস্থ বও তিনটে গতিব্যপগ্তরক। একটা উদ্ষবর্ণ 
'হ রেখেছি মাথায় গতিচক্র সম্পূর্ণ (01001 ০01791515 ) 
করার জন্তা। যাওয়া এবং আসা, অণ্ডের আকারে । মূল প্রাণ 
বা গতি সহস্রারে। জৈব গতি-_শ্যগ্রি স্থিতি__লয়, ফোটা, থাকা, 
বিলয় প্রাপ্ত হওয়। ; প্রতি প্রকাশই (55575 এট) গ্রতি। 
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যে স্পর্শের প্রবাহ গতি, সেই গতিকে লক্ষ্য করে শ ষ স উচ্চার*" 
করলে এবং শেষ গতি হ.কে দেখে উচ্চারণ করলে এ গতির' 
প্রবাহ দেখতে পাব। নিজের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত দিনের' 
ভিতর কবার করে এইরূপ দেখলে, আর গতি ও স্পর্শ ধরিয়ে, 
দিলেই দৌরস্ত হয়ে যাবে। 

হআর স--ংব্রন্ম। এই যে হ থেকে স-এ গতায়াত, 
ব্রহ্মাকে তার অন্তঃস্থ করলেই ভরপুর হয়ে গেল। স্বরবর্ণ- 
গুলোর নাম কি? জর্বব ব্যঞ্জনা ক থেকে আরন্ত। ষলনিধন | 
প্রকাশ থেকে নিধন পর্যন্ত যেখানে একীভূত হয়ে আছে সমবায় 
ভাবে, তার নাম ক্ষ। স্যন্টি ও লয় হল ওর তেজ। কুগুলিনী 
শক্তির এত দ্রুত গতি যে, সে অপ্রতাক্ষ ( 1007967০59009]9 ), 
ধরতে পাঁরবে না; স্থির সৌদামিনীর মত, অথচ চলছে । যেমন 
নদী চলছে ঠায়, অথচ একটা চাদরের (91,55এর ) মত পড়ে 
আছে। তেমনি একটা গতির 91১৪ পড়ে আছে। যেমন 
চোখ পড়েছে, কি দেখতে পাচ্ছি? আর “এং যেদিকে গিয়ে 
বসে আছেন, অক্ষর পুরুষ বসে আছেন সব সংস্কার নিয়ে,. 
চন্দ্রলোক নিয়ে (পিভলোক নাদ )। চন্দ্রমায় অক্ষর পুরুষ 
হচ্ছেন আলোকিত । জয় যোগেশ্বরী! প্রতি গতিটা একজন 
একজন চেতন আত্মা, শরীরময় যত কিছু শক্তি, সব এক একজন 
দেবতা ফুটে আছেন। এই বর্ণনা করতে সকালে ১॥* ঘণ্টা 
গেছে। ক্রিয়াটুকু করতে লাগে এক মুহূর্ত । যেমন তলোয়ারের 
ব্যবহার জানলে এক কোপ, না জানলে অনেক। ভাবন] চিন্তা, 
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নেই ; কারণ, আনন্দময়ীর বুকেই একেবারে রয়েছিস্। এই 
ছবিটা আকবার দরকার ছিল না আজ। মাকে জন্মের মত পাবার 
জন্যে, যাতে আর নাম্তে না হয়, তাই এত বিশ্লেষণ করে 
দেখাচ্ছি । প্রযোজ্য তত্ব সঙ্গে সঙ্গেই ; অ আ ইত্যাদি শব্দ মাত্র 
নয়, স্পর্শ ও গতি, ছোয়া ও যাওয়া । এই বিভাগট। ধরিয়ে 
দিলেই ঠিক হয়ে গেল। মধ্যে অন্তঃস্থ রেখেছি চাক! চলার মত 
বরলব। এই যে উপর নীচু দেখাচ্ছি, কোথায় বল দিকিন্? 
শুধু জ্ঞানে। ইনি বলেন ষদি উচুনীচু, তবেই উঁচুনীচু; তা না 
হলে কিছু নেই। তার মানে, এখানে দিকৃজ্ঞান নেই। দেখতে 
পেলি? এই আত্মতত্বটি নিজ? একেই উঁুনীচু দেখছিলি 
তাহলে? এতে ভূত ভবিষ্যৎ দেখতে পেলিনে? তা হলে 
কালজ্ঞান নেই আত্মভত্বে ? দিক্‌ ও কাল নেই. এমন জায়গায় 
গতি মানে, আত্মায় গতি । এই দিকৃ-কাল জ্ঞানশুন্য গতিই হচ্ছে 
স্পর্শ, ঠোককর। মুল ঠোককরটি হবে সেইখানে, যেখানে কাল ও 
দিক্‌ অপরিস্ফুট । এই ঠোরুরট! দেখিয়ে দিলেই রূপ ও রস হড়, 
হড় করে বেরোবে, যোগৈশ্বর্ধ্য পাবি। এং জ্ঞানমুন্তি। র্রীং 
কলন, কামনাবীজ। 


১৪ই মার্চ, ১৯৩৭, রবিবার । 
আমার সাধন-জীবনকে যদি ফুটিয়ে তুলতে চাই, তবে 
সর্বদাই এমন করতে হবে যে, জগত্ব্যবহার করিতে গিয়ে 
ভগবত-চ্যুত না হই। এই বিচ্যুতি অবিগ্ভাজাত, সুতরাং ইহা. 


৪৮ ব্দেবাণী 


সত্য নয়; দেখার তারতম্য মাত্র । জগতকে ঠিক করে দেখতে 
পারলে দেখতাম, প্রতি প্রকাশেই ভগবান আছেন, আমি 
আছি, আর সেই পদার্থ আছে। এমন কোন জিন্ষি জগতের 
ব্যক্ত ও অব্যক্তের ভিতর নেই, যাতে ভগবান আছেন,সেই জিনিষ 
আছে অথচ আমি নেই। এইটে যদি দেখতে পাই, তা হলে 
কোন পদার্থ দেখতে গিয়ে আর ভগবান্‌ থেকে চ্যুত হইনে। 
জল আছে, মাটি আছে, তার ভিতর ভগবান আলাদ। আছেন, 
এই দ্রেখার সঙ্গে সঙ্গে হলুম ভগবদ্বিচ্যুত। যদি দেখতিস্‌, 
ভগবান আছেন, আমি আছি, সেই জিনিষ আছে, তা হলে 
ভগবদ্বিচ্যুতি হত না। কোথা ভগবানের সঙ্গচাুত হবি? 
ভাত থেতে বসে, তরকারি কুটতে বসে? আমি আছি 
ভগবানের সঙ্গে, এই চোখ দিয়ে দেখলে সে দেখা সত্যি হল। 
আত্মায় তাকে না আনলে ভগবানকে ঠিক দেখা হল না। 
প্রত্যগাত্মত্ব হল পরাশক্তি । বহু হওয়ার গতির নিদর্শন আত্মা । 
জ্ঞানগোচর হওয়ার নাম থাকা, ভ্ভানগোচর না হওয়ার নাম 
ন] থাকা । তাই দুটো জগত, একটা অস্তিত্বের জগৎ একটা 
নাস্তিত্বের জগৎ । আত্মন্র ছাড়া তিনি আর কিছু দর্শন করলেন 
ন1 যখন, তখন “ন কিঞ্চন অস্তি__নাস্তি নয়, নাস্তিরূপে প্রচ্চিভাত 
মাত্র। নাস্তিত্বের জ্ঞান, সেও একটা জ্ঞান। অস্তিত্বময় ব্যক্ত 
জগণ্ড, নাস্তিত্বময় অব্যক্ত জগণ্ড। সবই আছে--দেখছিনে মাত্র । 
ফল কি হল? নান্তিত্বময় জগতে অস্তিত্ব চলে গেছে। 

বীজ মানে, সে নাস্তিজ্ঞানে চলে গেছে । এখন জ্ঞান করে 
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নিতে পারলেই হল। একি সাংঘাতিক জিনিষ! আমি বদি 
বললুন আছে, তবে আছে; যদি বললুম নেই, তবে নেই। ্ষচ্চ 
অন্ত ইহ অস্ত্তি চ্চ নাস্তি সর্ববং তদস্বিন সমাহিতমিতি ।৮ ভান- 
তত্ব কি ভয়ানক তন, দেখ একবার । এই জিনিষ তুই নিজে । 
দেখ. রে বাবা, কি ভয়ানক ! অভ্তিময় জগতের মুল্য বেশি নয়, 
শাস্ভিময় জগতের মূল্য ভয়ানক । অগাধ জল সমুদ্রে, নদী 
শালায় নয়; যদিও নদীনালা সেখান থেকেই ছড়ায় । জ্ঞানমুত্তি 
আমার অকুল পাথার! হর হর,কে জেগে আছে রে! এ 
মহাপাথার, এ মহাদেব যদি ওঠে, জাগে, তবে সে কি দেখবে ? 
“শ কিঞ্চিদস্তি” দেখবে । তা হলে প্রথম সমন্বেদন হবে নান্যৎ 
আত্মনঃ অপশ্থা।৮ তন্ত্র একে বলে, আদ্যা কালিকা। শিব 
'তখন কাঁলীশক্তির দ্বার বিভোর হয়ে আছেন। কালী দেখছেন 
কি, না নি অন্য কিঞ্চিত অপশ্টৎ + এই জন্তে সে দিন পুজা 
কববার সময় এঁ যে প্রত্যগাত্মসত্বের গতিব কথ। বললাম, ওর নাম 
বস্রিমীশক্তি; এ শক্তিকে শিবের মাথা থেকে নামিয়ে রেখে 
শিবপুজ1 করতে হয়। 

স্থখময় স্ত্শির, ছিদ্র, অবকাশ, ছ্যাদা। সেখানে অস্তিজ্ঞান 
লয় হয়েগেছে ঃ তবেই আকাশ হলনা? সব নিয়ে, নাস্তির 
আকারে পুরে, শাস্তি এই বলে ধরলে সব ছ্যাদা হয়ে গেল; ফাঁক 
হয়ে গেল। জিভে সব রপর্ফীক হয়ে আছে, ঠোককর দিলে 
বেরোবে । স্থুশির ছিদ্র, ব্রহ্মরন্ধ,, অপ্রাণতত্বঃ প্রাণও বয় ন। 
-সখানে। যেখানে জেগেছেন, সেখানে ভগবত্তত্ব ; যেখানে 
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প্রলীন করেছেন, সেখানে ব্রঙ্গতত্ব । 'নাস্তি' বললেই সব সাবাড় 
হয়ে গেল, নাস্তির চেহার! দর্শন হল। নাস্তিতত্বই অস্তিতত্ব হয়ে 
যায়; সেই হল ব্রহ্মবদ। এ যে নাস্তিত্বের, অব্যক্তের দারুণ 
তামসী মুগ্ডি, যেমন মেঘের ভিতর বিদ্যুৎ খেলা করে, তাকে জল 
করে গলিয়ে খেলা করে, তেমনি এই পরাশক্তি তুমি আমি, এ 
নাস্তিকে তড়িদ্ব ফুটিয়ে তুলি; ওর নাম তাই ব্ত। আমরা 
কোন্‌ ভূমিতে এসে পড়লাম হে? একটা বোকার মত মানুষ, 
একটা নির্দিষ্ট আত্মবৎ তত্ব, আমার গতিতে জেগে উঠবে দিকে 
দিকে অস্তিত্ব! আবার আমি যদি যাই শয়ন করতে, আমার 
সঙ্গে সঙ্গে জগত যাবে নাস্তিত্বে ! 

কার বুকে থেকে এই / দর্শন, আমার এই স্বরূপ-দর্শন 
পেয়েছি? এত বড় যে খেলার কথ! বললুম, যেন একট: 
ভয়ঙ্কর তেজ, এই ভাবে দেখলাম। সাধারণ কাঁজে তুই, 
বুড়োর মত অচল স্থবির; কিন্তু চোর ধরলে তোর গায়ে যে 
জোর আসে হঠ1২, এই রকম কি ১ না; ইহাই তোর স্বভাব- 
সিদ্ধ' এ তোতে ফুটেই আছে; যেমন স্ূধ্যে জ্যোতি ফুঁটেই 
আছে। খালি কথা । তুই যদি নিজেকে বজ্িণী বলে দেখিস্‌, 
তবে এর শক্তি ফুটছে দেখবি। বাক ফুটছে মান্সে,কি? 
নিজে ফুটছিস্। আমি না থাকলে বাক্‌ ফুটবে? জল থাঁকবে 
না, ঢেউ ফুটবে? আমি থ:কব না, বাক্‌ ফুটবে? নিজেই 
বাক্রূপা। পরাশক্তি ও পরমাত্সার কথা হচ্ছে। যে শক্তিকে 
জাগ্রত করে ভগবান্‌ বিশ্বরূপ ধরেন, তার নাম বজ্তিনীশক্তি, 
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আত্মা, প্রত্যগাত্বা। অন্য শক্তির নাম অপরা। অপরাজ্ঞান, 
ভৌতিক জ্ঞান। পরাজ্জঞান, আত্মজ্ঞান। এই উভয়ই ব্রন্গের 
শক্তি। তিনি এই আত্মত্বকে নেড়ে জগৎ ফোটান ও মারেন। 
স্ততরাং জগৎ ফোটা ও মারা কোথায় রইল? এঁ আত্মহ্ে ? 
পুরুষোত্তম, যিনি এই জগণ্ডকে ভরণ করছেন ; “যে! লোক- 
ত্রয়ং আবিশ্বা বিভন্তি।” তা হলে আত্মহ্ের যে বজিনীভাব, 
তাব পৃষ্টেই ত জগৎ ফুটছে? আমি যদি জানি, এই আমার 
আন্ত, আত্মত্বের প্রকাশই এই কথাগুলো, এমন কথ একটাও 
নেই, যাতে আত্মত্ব নেই; কথা কইতে গিয়ে কথার তলায় 
আছি আমি, এবং আমার তলায় আছেন ভগবান, কথা বলেই 
বললাম, অক্ষরমালা বা অআ বললাম না, এই ভ্ভান প্রকাশ 
করে যদি কথা বলি, সে কথা ব্যর্থ হবে না। যেমন স্ুধ্যের 
গতি নেই, পৃথিবী ঘুরছে, গ্রহ ঘুরছে, এট সাধারণ দৃষ্টি। 
আবার অসামান্য দৃষ্টি যে, ুর্যযও ঘুরছে; কাকে ঘিরে ঘুরছে, 
তাহাও দেখছি। এইরূপ জগতের হিসেবে আত্ম! স্থির; 
কিন্তু ভগবান্কে বেষ্টন করে সেও গতিশীল । আমি চলেছি 
কান দিকে? ভগবানের দিকে । পুথিবী ঘুরছে জ্গানতে 
পারিসুনে ; তেমনি আত্মার গতিও জানতে পারিসনে। এ কথা 
শুধু শক্তিত্ব ধরাবার জন্য বলছি, বেদব্যাস আ্রত্বত্বকেই 
পরাশক্তি বলে ধরলেন কেমন করে, তাই বোঝাবার জন্যে 
বলছি, অনির্ব্চনীয়ত্বে বিলীন হবার জন্য বলছি। না গল্লে 
আনন্দময়ত্ব ফুটবে না, সম্যক ব্রহ্গমৈথুন হবে না, 'আমি, 
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বিগলিত হবেন।। নান্তর্ণ বাহ অবস্থিতি। এটা কি লা 
করতে হবে বনু দূর গিয়ে? এক আত্মত্ব খুঁজে বার করা, 
তার অসঙ্গত্ব দেখা, আবার তাকে গতিশীল দেখা, এত আমরা 
নাগাল পাচ্ছিনে। তা নয়, যেখানেই তোদের আনন্দ হচ্ছে, 
সেইখানেই এ হচ্ছে । কথার দ্বারাই আনন্দ ফোটে। যে 
কোন প্রিয়বস্তুর গভীরে ঢুকতে হয় না, কথার ব্যবহারেই আনন্দ 
হয়। কিসাঙ্বাতিক তত্ব! সবইষে জ্ঞান, আর জ্ঞানের 
প্রকাশের নাম কথা । ভগবানকে যতক্ষণ ন1 হাতের চেটো পধ্যন্ত 
আনতে পারবি, ততক্ষণ ভগবান্‌ হাতে আসবে ? জ্ঞানম্বরূপ 
গুরু কথ! কইছেন সবার বুকে বুকে; আপনি বলছেন, আপনি 
শুনছেন; তিনি শুনে হয়েছেন কাণ, বলে হয়েছেন মুখ। তার 
দিকে এমন ভাবে চলেছি, চোখে আছে শুধু জ্ঞান ; দেখতে পাচ্ছি 
তীর ত্রহ্গমুন্তি, আত্মমুত্তি, অব্যক্তমুগ্তি, বিশ্বমুন্তি। ইনি একজন, 
এই জনের নাম জ্ঞান; “সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রঙ্গ ৮ এ পাশে 
খালি কথার ঝুড়ি, ও পাশে বচনহীন। কোন্‌ জায়গায় 
দাড়িয়েছিস তুই! আর এইখানে গুরু সাড়। দিচ্ছেন,_ 
“বৎস রে! এই বাক্যের দ্বারাই অনির্ববচনীয়ত্ব লাভ করবি । 
এই আমার আদি শক্তিমুত্তি।” কি ভয়ানক ! 

সে দিন কুগুলিনী ধরিয়ে দিয়েছিলাম । কি দিয়ে বল্ত? 
আনন্দের খবরে তড়াক করে জেগে উঠলি, দুঃখের খবরে বসে. 
পড়াল। এমন একট। গাট আছে, যেটা একেবারে খোলে না । 
গোটাট। ফুটে উঠে দীড়াল, যার নাম পূর্ণমাত্রা আনন্দ। যে 
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কেন্দ্রটা দেখলি, এইখানে সে গুটিয়ে থাকে, আবার এইখান 
থেকেই ওঠে । সাপের মত যেখান থেকে ফণা ধরে উঠিস 
বসিস, এটেকে যদি ঠকাস করে খুলে দিতে পারি, তবেই ত 
হয়ে গেল। কিন্তু পরোক্ষে থাকলে কি এ উঠবে ১ আবার 
নিজে যদি নিজেকে চিনি, তা হলে খুলেই আছি ত€ তুমি 
নিজেই গুলি পাকিয়ে বসে আছ; কোন্খানটায় দেখাব ১ 
কাপড় জড়িয়ে থাকলে যেমন সাতার কাট হয় না, তেমনি 
কোথায়ও তুমি গুটিয়ে আছ, যাতে করে ব্রন্মতত্ব হাজার 
জেনেও কিছু হচ্ছে না। যেন “বলাদিব নিয়োজিত হচ্ছে। 
এখানে যদি আত্মত্বের বজ প্রয়োগ করতে পারি, তা হলেই 
খুলে যাবে। তুমি, স্বাধীন, অব্যাহত গতিশীল ব্রদ্ধ; তুমি 
ভিদ্রময়, অবকাশময় হয়ে গেছে। এই অস্তিত্বে জগতের মত 
কাঠিম্য নেই। আমি যদি চালনা করি, তবে জগ ফুটবে, নয় ত 
ফুটবে না। তুমি যেখানে আছ, তারই তলায় ভগবান্‌ আছেন? 
খালি আঘাত করবার পদ্ধতিটা দেখিয়ে দেব। সেটা কিছুই 
নয়। 

এই স্ুুশির ছিদ্র, ব্রহ্মাকাশ, ব্রলনাড়ী, এট! খালি দেখিয়ে 
দেওয়া । এ ছ্যাদার ভিতর তোমাদের ফেলতে «পারলেই 
কৃগুলিনী এ শুম্তের টানে একেবারে সিধে হয়ে যাবে; আর 
কিছু করতে হবে না। 

কত স্কুচিত হয়ে কথা কইতে হয়। ভগবান্‌ যে ভাষা 
প্রয়োগ করেছিলেন,__“মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং 


৫৪ বেদবাণী 


নমস্কুরু |” বাইরের লোকে ভাববে, দেমাকে ভরা। কিন্তু 
এ ক্ষেত্রের ভাষাই এ; ও কোন ব্যক্তিগত ভাষা নয়। এ স্তরে 
গেলে তুইও এঁ কথা বলবি । 

যদি এ কুগুলিনীকে তুলতে পারি, তবে ্বতঃসিদ্ধভাবে 
সব দেখতে পাবি; সর্বব রস, সর্বব শব্দ, সর্ব স্পর্শ খুলে যাবে 
স্বয়ং ঈশান পঞ্চানন ; এই পাঁচটা খুললেই আপনাকে ঈশান 
বলে জ্ঞান তবে। এ লেজটা সোজা করে আঘাত দেব 
অক্ষরতত্বে। সংস্পর্শ থাকবে-_দেহত্যাগ হতে দেব না। 
বহিজ্ঞণনে অংশতঃ ব্রহ্মরন্ত্রের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে দেখছি বলে 
বাইরে মনে হচ্ছে; চোখ দিয়ে দেখলুম, নাক দিয়ে শুঁকলুম, 
এই মনে করি। বাহা বলে যে গ্রহণু, সেটা ব্রঙ্গারস্ত্রের 
ভিতরই হচ্ছে। বহিষ্ভগণ্ড নিতে গেলেই ব্রহ্গরন্ধ দিয়ে 
বেরিয়ে নিতে হবে। অত্যতিষ্ঠৎ দশাদুলং। শরীরের জর্ববত্র 
আবৃত করেও দশাঙ্গুল উপরে আছেন । এই ব্যবহারে নিত্য 
আছি আমরা; খালি দেখিনি বলে বুঝছিনে। ভগবানে আছি 
মানে, ব্রন্গে আছি-_নাস্তিতত্ব থেকে অস্তিতত্ব পর্যযন্ত। ললাটে 
যে তুই অব্যক্ত আছিস, তোকে ফোটাব কোন্থান থেকে, তা 
আজ দেখালুম। ঠিক স্তরে স্তরে পর পর বলে যাচ্ছি। 
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২৫এ মার্চ, ১৯৩৭, বুধবার । 


যে জ্ঞান দ্বিতীয়-দৃষ্টি সরিয়ে একদুষ্টি দেন, ষে জ্ঞান মনের 
অন্ধকার ঘুচিয়ে আলো করেন, শোক ঘুচিয়ে শান্তি আনেন, 
ব্যখালোক থেকে আনন্দলোকে তুলে বসান, সেই জ্ঞান ষে 
আধার হতে স্ফুরিত হচ্ছেন, সেই আধারে অবস্থিত, আমার 
আত্মায় প্রস্থত ও তার উদ্বোধক আত্মন্তুত আনন্দঘন, চিুঘন 
জ্ঞানকে প্রণাম। সেই জ্ভান বিচ্ছুরিত হচ্ছেন যে আধার 
থেকে, সেই আধাররূপী গুরুকে প্রণাম। 

আধার ও আধেয়-ভেদদৃষ্টি-বিলোপকারী জ্ঞানকে, পরম- 
গুরুকে, পরমশিবকে, পরমাত্মাকে, পরমান্মভূতকে প্রণাম । 

এই জ্ঞানকে প্রাণ দিয়ে প্রাণে স্থাপন, বুকের আসনে 
বসান হল গুরু-অনুভূতি বা গুরু-প্রণতি। গুরুরূপে 
জ্ঞানস্বরূপ আমাকে এই একটা প্রধান জ্ঞান দিলেন ষে 
তিনি, সেই চিন্ময় ব্রহ্ম, যিনি আমার ব্রিকালের নিয়ন্ত!, 
আমার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তার নিয়ন্ত্রণ অনুসারে গতিপ্রাপ্ত 
হচ্ছে; আমার অতীতে যা হয়েছে, ভবিষ্যতে যা হবে এবং 
বর্তমানে যা হচ্ছে_স্থথদুঃখ, মান অপমান, ক্ষতিলাভজনক 
বাইরের ঘটনা, শান্তি অশান্তি, ক্ষমা, ক্রোধ, “ দয়াদাক্ষিণ্য, 
প্রেম হিংসাময় মানসিক উতুকর্ষ অপকর্ষজনক গতির মানচিত্র 
ার দ্বার লেখা হয়েছে ও প্রতি মুহূর্তে লেখ৷ হচ্ছে, আমার 
সমগ্রটা যার অঙ্কন (96817 )) ধার মানসহ্গি), যার 


€৬ বেদবাণী 


জ্ঞানসম্ভুত, সেই নিয়ন্তার মজলমসীতে ডোবান লেখনীর 
দর্শনে, তার সেই চলনশীল অন্ুলীর দর্শনে অর্থাৎ একটা 
জীবন্ত অঙ্গুলী মহাকাশে নড়ছে, লিখছে, অদৃষ্ট থেকে দৃষ্টকে 
ফোটাচ্ছে, অব্যক্তকে ব্যক্ত করে তুলছে, এই দর্শনে যেন দৃষ্টি 
নিবদ্ধ হয়। তাতে যেন বিশ্বাসপূর্ণতা৷ থাকে, অ্ধাপুর্ণত। থাকে | 
তিনি যাঁই কিছু লিখুন, সেই হাতের লেখাটি যেন প্রিয় হয়, 
মিষ্টি হয়; কেন ন।) সে প্রিয়ের হস্তাক্ষর। তা হলে সেট৷ 
ছিড়ে ফেলার, একরকম লেখ! পালটিয়ে আর একরকম লেখা 
লেখাবার প্রষত্র প্রচেষ্টা করব নাঁ। যাঁ করেন, করে যান 
তিনি, চেষ্টা প্রেরণা, তিনি দিলেই আসবে, না দিলে নিশ্চেষ্ট, 
স্বীকৃতি হবে। 


৩১এ মাচ্চ, ১৯৩৭, রা্রি। 


এই বাক্‌্জোতে তোর ক্ষুদ্র বাক পড়লে সেও চলে 
যাবে। যে বাক্জোতে বিহ্যুৎ, অগ্নি, স্র্য্য, চন্দ্র, ব্রঙ্গা, 
বিষু্, মহেশ্বর খেলিয়ে যাচ্ছে, গড়ছে, ভাঙ্গছছে, সেই ,বাক্‌- 
ম্োতে তোর বাক্‌ মেশা। কার বুকে রয়েছিস ১ বিশস্তর' 
শক্তির বুকে । ভগবতী বল্‌! যদি কেউ দেবী থাকে ত এই 
বাক্দেবী। যদি কেউ শক্তি থাকে ত এই বাক্‌শক্তি । 
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১১ই এপ্রিল, ১৯৩৭, রাত্রি । 


জাগবার সময় সেই “আমাঁকে” স্মরণ করে, সেই 
“আমাকে” বুকে করে বেরিয়ে আসি যেন, যাতে আমি 
ঘুমিয়েছিলুম এবং ধ। থেকে এই আমি জাগ্রত, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, 
ছূর্ববল পুরুষ বেরিয়ে এলুম। সেই “আমি” এই আমির 
কম্মবীর্জস্বরূপ, যাঁতে আমার সমস্ত কন্ম কারণরূপে গাথা 
আছে। সেই “আমার” বুকেতে আমি, এই তুচ্ছ আমি 
গথ। আছি, যে “আমি” অপার অনন্ত চিশক্তি, আমার 
ভূত ভবিষ্যৎ, আপাদ মস্তক সবট। যেখানে জাজ্ল্যমান। 
যে “আমি” মহীয়সী শক্তি, যে “আমি” বিভূহ্বময়, যে 
“আমি”তে, যে বিভূ সন্তায় এই আমি বসে আছি, তীকে প্রণাম ।' 





২১এ এপ্রিল, ১৯৩৭, বুধবার । 


ভগবান আপনার মহিমায় আপনি সব হয়ে ফুটেছেন 
এবং “আ।ম'ও হয়ে রয়েছেন। স্বয়ং আমি ও আমার সর্ববজ্ঞান 
ও ক্রিয়৷ হয়ে রয়েছেন। তার নাম স্বয়স্ত; আমি স্বয়স্তুর 
বিভূতি। ন্বয়ং বলতে আমার নিঞ্জের বিষয় অগ্নি কিছু চিন্তা 
করতে হবে না, তাতে কেবল ভগবদ্ধম্ম দেখব; “আমি"টার 
কথ। আদৌ মনে থাকবে না। যে একজন সর্ববশক্তিমান্‌ 
সব হয়ে আছেন, সেই তিনি কি করেন, এখানে চেয়ে; 


১৫৮ বেদবাণী 


থাকলে তবে আমার গতি হবে। এদিকৃকার কথা মাথায় 
থাকলে তাতে ঢোকা হয়নি বুঝতে হবে। স্বয়ন্তু মুত্তিতে 
দুকে তখন স্বয়ন্তর ভাষায়ই কথা বলব-_-শক্তি হোক? ন| 
জীবের মত বল্ব--'শক্তি দাও ? এখানকার দুর্বলতা বা 
অক্ষমতার বিন্দুমাত্র যদি ওখানে টিকে না থাকে, তবেই 
আমার ভাষা বীধ্যবান্, ফলপ্রসূ হবে। যতক্ষণ ন্বয়ং অর্থাৎ 
ভগবান বলাব সঙ্গে সঙ্গে জীবের চেতনতা ও প্রাণবত্ত। উপস্থিত 
'নাঁ হয়, ততক্ষণ বুঝবে, স্বয়ন্তুতে যাওয়া হয়নি। আমার 
বুকে দর্শন শ্রবণাদি যত কিছু শক্তি, এ তারই, আর কারে 
-নয়--শিবের, এই ভাবে সাক্ষাৎ শিবত্বে যাওয়া অভ্যাস করতে 
হয়। আমার ভিতর যেসব শক্তি খেল! করছে, এ একান্ত 
নিবিড়ভাবে মাই, সত্যি মা, এতে কোন ভূল নেই, এইরূপ 
দর্শনই হল অভ্যাস। এ তত্ব অনুসারে আমিযে দেখছি, 
শুনছি, সে আমি নয়, তিনিই ; সেই দর্শনময়ী শক্তি, শ্রবণময়ী 
শক্তি দেখছেন, শুনছেন; মনন করছেন মননময়ী শক্তি, কথা 
বলছেন বাঞ্ধয়ী শক্তি, আমি নয়। কামনা করছেন কামময়ী 
শক্তি, আমি নয়। সেই শক্তি স্বয়ং বলছেন, আমি এই বিষয়ে 
কামময়ী, আমি আপ্তকামা, আমি কথা উচ্চারণ করলেই তাই 
হয়। আমি উচ্চারণ করছি, আমার প্রাকৃত বিভূতি, প্রাকৃত 
'সার্থকতার জন্যে, ধশ্ম্ন অর্থ কামের প্রচুর প্রপ্তিবিষয়ে সর্ব্ব বিশ্ 
অপসারিত হোক। 
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২৩এ এপ্রিল, ১৯৩৭, সন্ধ্যা | 


১। সর্ববং খলু ইদং ব্রঙ্গ। ২। তজ্জলানীতি শান্ত 
উপাসীত। ৩। যম্মিন বিজ্ঞাতে সর্ববমিদং বিজ্ঞীতং ভবতি 
তৎ ব্রহ্ম। তোমার ভিতর এমন একটা জায়গা আছে, 
যেখানে দেখলে ব্রঙ্গাকে দেখতে পাবে। যে কোথাও ভগবানের 
ভও দেখতে পায়নি এত দিন, তার কি এমন একট! 
সার্থকতা আসবে জীবনে যে, সে ভগবানে, উঠছে বস্ছে, 

1সছে যাচ্ছে, এটা! দেখতে পাবে? 

৪। শুশ্রাবাংসো অনুচানা উপলভভন্তে। শুতআষা, শ্রদ্ধা 
নিষ্ঠা, এ সব না হলে ভগবগুলাড হয় না। টাকা-অস্বেধীর 
বদলে তুমি হলে ভগবদন্বেষী; কে জানে সংসার, কে জানে 
ধন, কে জানে মান, চাই একমাত্র ভগবানকে, এই জ্ভানে বদি 
উঠতে পারি, তবেই ভগবগুলাভের যোগ্যতা আসে । 

৫। এই হলে তখন গুরু ডেকে বলেন,_-“তৎ ত্বমসি”। 
যিনি ব্রহ্মা বিষুঃ মহেশ্বরের উপাস্য, সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র 
সআাট, আমিও তাই ? দিক্‌ নির্ণয় করে দিন। কোন্‌ দিক্‌ 
'দিয়ে এ জ্ঞানে যাব? বটের বীচির ভিতর কিছু নেই দেখলে; 
কিন্তু তারই ভিতর মহীরুহ। সেইরূপ তোমার ভিতর মহান্‌ 
ব্রহ্ম। এই যে একান্ত নির্দিষ্ট আমার ভিতরে একান্ত 
অনির্দিষ্ট ব্রহ্ম অবশ্থান করছেন, এই ক্ষুদ্র আমিত্বের ভিতর 
পৌনঃপুনিক আনন্ত্য। তুমি মন্ত্রী পুরুষ তখন লুণ্ঠিত হবে 


৬৪ বেদবাণী 


এ গুরুর পায়ে, “আমাকে এখানে তুলুন” সেই শ্রদ্ধা, সেই 
নিষ্ঠা না দেখলে, গুরুর কথা যেখান থেকে বেরোবে, সেখান, 
থেকে বেরোতে পারে না। বেরোয় হৃদয় থেকে, হ্বদয়ই 
ব্রন্মের বাসস্থান। জড়কে নাড়ায় গতি (12907. ), জ্ভানকে 
নাড়ায় ভাব (5750001 )। “তোমার এ বাণী সফল হোক্‌ 
এদের হৃদয়ে” তোদের মধ্যে যাবা অনুভূতিবান্, তারা 
দেখতে পাচ্ছিস, এক শক্তি এখানে খেলা করছে ; যদিও তোর 
এখন তাকে ভৌতিক শক্তি বলে দেখতে পাচ্ছিস, দৈবী শক্তি 
নয়; তবু পাচ্ছিস। যতক্ষণ না একে ধরবি, ততক্ষণ কার্্য- 
কারণের নিয়মে ইনি একেবারে গাথা । যখন একে ধরবি, সব 
আইন সেখান থেকে সরে গেছে । সেখানে আইন হল তাক 
ইচ্ছ1; তাই বাক্যের আকারে সেথা চাইতে হবে। 


২৪এ এপ্রিল, ১৯৩৭১ সন্ধ্যা | 


ভৌতিক শক্তি যেমন জড়শক্তি, ভৌতিক জ্ঞানও তেমনি 
জড়জ্ঞান। এর উপরে হচ্ছে চিন্ময় জ্ঞান ও চিন্ময়ী শক্তি । 
চিন্ময় জ্তানই হল আত্মজ্ঞান বাঁ আত্মবোধ। এই আত্মজ্ঞান 
জড়জ্ভানকে পরিচালিত করে । আত্মজ্ঞানকে পরিচালন করেন: 
পরমাতা! । 

“বৈছ্যনাথ, এই মন্ত্র শুনে তার ধারণা ও উপলব্ধি হল, জ্ঞানের। 
একটি আয়তন রচনা হল, তার ফল হল ব্যাধির উপশম। 
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-শঞ্তির একটা প্রকাশ (5905০) হল অনুভূতি, একট! প্রকাশ 
হল ভূতি । বোধ কর] এবং তাই হওয়া (0০ 155]135 27৭ 
০ 7৪), তাই জ্ঞানের নাঁম দিলুম মহাঁদেবী। আত্মা অপুত্ব 
.নবার পর ভাষা বেরোয় । অ বললুম, একটা পদার্থ (79051) 
তৈরী হল, আ বললুম, একট। পদার্থ তৈরী হল। শব্দের সঙ্গে 
*নলে পদার্থের প্রকাশ ও পরিণতি ( 05081010080 ) হচ্ছে | 
তিনি অণু হলে তবে অনুস্তর ভাষা হয়। অণুং জড়জ্ঞান। 
আত্মজ্ঞান শব্দে রূপান্তরিত হয়েই হয়ে গেল জড়জ্ঞান। জল 
বৃঝতে, আগুন বুঝতে ভগবানে গিয়ে দাড়াতে হয়। জড় থেকে 
জড়শক্তি, জড়শক্তি থেকে জড়চ্ভান, জড়জ্ঞান থেকে আত্মশক্তি, 
তার থেকে আত্মজ্ঞান, তার থেকে অক্ষর পরমাত্মজ্ঞান। 
ভতস্থিতি মানে, মহাশক্তি পরিচালিত হচ্ছেন একট] স্থিতির 


আকারে । 


২৫এ এপ্রিল, ১৯৩৭, রবিবার । 


তঢুকে স্মরণ করলে মনটা জেগে ওঠে ত বটেই, কিন্তু যতক্ষণ 
'ন1 মাটি, জল ছুলে তাকেই ছ্রোয়া হল, এই মনে হরে, ততক্ষণ 
জানবি, ঠিক ব্যবহারশীল হয়নি । এই যে দ্বিধাজ্ঞান, মাটি জল 
অচেতন, চেতন থেকে আলাদা, এ জ্ঞান ভাঙতেই হবে। এর] যে 
নেই, তা নয়; কিন্তু স্তরে স্তরে স্থুল সুদ্মন বিভাগ-সকল রয়েছে। 


৬২ বেদবানী 


এ বিভাগ, কোন কিছু বাদ দেওয়ার জন্য নয়। এই শরীর আর' 
তুই এক সঙ্গে লেপচেই রয়েছিস। শরীরকে সেবা করা মানে, 
তোকে সেব। করা । তেমনি এই স্থুল বিশ্ব তোকে তার উপলব্ধি 
দেবে। এটা সম্ভব হয়? মনে হয়সম্ভব? এ ভগবদ্‌বিজ্ঞানেব 
অন্থভূক্তি জিনিষ । জ্ঞ্রানতত্ব জীবিত ত্রত্ব। মাটির গায়ে যেমন 
মাটি লেগে থাকে, জীবনের গায়ে তেমশি জীবন লেগে আছে। 
জীবন মানে কি? জ্যান্ত বলে ক্রিয়।শীল হয় কে? তার নিজ- 
বোধ বলেযষে জিনিষটি। *“এতম্মা জায়তে প্রাণো মনঃ 
সর্বেবন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুজ্যোতিবাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥” 
এ থেকে জন্মায়? এই যে নিজবোধাত্মক জ্ঞান, এ থেকে 
সত্য সত্যি জন্মায় এ সব? এসমস্ত জন্মায় শব্দ বা বাক্‌ 
থেকে । যেমন বাইরে ঈথর বা ব্যোমতত্ব হল শব্দতব্বেব জন্ম- 
স্থান এবং তা থেকে জগতের ভৌতিক তন্বের উৎপত্তি হয়েছে, 
তেমনি বাক থেকে সব হয়েছে । এই শব্দতন্ব হল একমাত্র 
মহাঁশক্তি, যিনি নিজেকে, আত্মত্বকে নিয়ে এত ভাঙ্গাগড়া' 
করছেন। শক্তির দিক থেকে দেখছি, এ দেবীর মুত্িই হল 
বাক। এতে এবান্ত শ্রদ্ধা করবে। 

যেমন জ্বীন বলতে ভগবান্‌ ছাডা আর কোথাও যেন, নজর' 
না পড়ে বলেছি, তেমনি ভগবতী বলতে সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত 
হয়ে আছে এই বাঁকে, এটি বিশেষ ভাবে মনে রাঁখবে। সুর্যের 
গায়ের কিরণ যেমন, তেমনি বাক এর গায়ের কিরণ । ভা! 
গড়া সব নির্ভর করছে এই বাকৃশক্তির উপর । তা হলে দেবত! 
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ও দেবশক্তির মূল কোথায় দেখালাম? শক্তিত্নের মূল বাক্‌ 
এবং উপাদান জ্ঞান। বাকৃশক্তি যে ভাবেষে রূপে মাকে 
আবাহন করবে, তিনি সেইরূপে আসবেন। “ম্বে মহিন্গি 
প্রতিষ্ঠিতো যদি বান মহিন্নীতি।” যখন শুধু তাকে চাচ্ছি, 
তখন মহিমাদি মনে আসবে না। যখন মহিমাঁদি দেখতে চাইব, 
তথন তিনি বাঁকৃশক্তিময়ী-_-এই দেখতে থাকব। আমি যদি 
হই বাঙময়, আর ভগবান যদি হন বাগ্ধয়, তাহলে আমরা 
পরস্পরের সঙ্গে কথা কইব। 

এই বাক্যকে ভেঙ্গে দেখেছি, কথা আর কিছু নয়, কতক- 
গুলা অক্ষরের উচ্চারণ এবং তার দ্বারা প্রাণ পরিচালিত হয়; 
ভাল কথা বললে একরকমে, মন্দ কথা বললে আর একরকমে । 
প্রাণ আর মন, এই ছুট! হল শব্দের ব্যাপার নিয়ে খেলা । 
-স্কারগ্রন্থিতে শুধু বাক্যের আকারে থাকে । এত তেজোময় 
যে, না ফুটে থাকে শা । ভূইচাপার আগে ফুল ফোটে, পরে 
গাছ গজায় । তেমনি আমাদেরও আগে বাক ফোটে, তার পরে 
ভাব, জগৎ, এই সব ফোটে । এইখানেতে বাকৃ্দেবীর নাম 
অপ্রকৃত ব। পরাপ্রকৃতিশক্তি। জীবাত্মা সেজে বেরোন, এই- 
থানে*অণুআত্মত্ব গ্রহণ করেন, তার পরে বাক্য হয়ে ফোটেন। 
কলকাতা” বল। মানে, সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় যায় । ভাল: 
করে বললে শুধু কথার দ্বারাই কলকাতায় একেবারে হাজির 
হতুম ; কথার নৌকা আমায় বহন করে নিয়ে যেত। যদি কথায়, 
কথায় ছুনিয়ায় আত্মকামত্ব, আগ্তকামত্ব ফোটাতে পারি, তা হলে' 
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এই শক্তিকে সাক্ষাৎ ভগবতীশক্তি বলব না? যাঁতে পিতৃলোক, 
মাতলোক বললে সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই লোক ফুটবে ? 

অন্ঞ বলে আমায় শিখতে হয়; ভগবানকে শিখতে হয় না; 
তার ভিতরে সব লুকান আছে। তোমার ভিতরেও ব্যথা ও 
“উঠ শব্দ, ছুটোই লুকান আছে। ছুচ ফোটালে তবে বেরোয়। 
তেমনি যত কিছু শব্দের ভিতর ভগবতী নিহিত আছেন। তিনি 
শুধু ফোটবার সময় একটা শব্দ নিয়ে ফোটেন। যে শক্তি 
এক দিকে ভাষা, এক দিকে অনুভূতি (6561178) চালনা কবেন, 
তিনিই চুন্বক প্রবাহ (725877560 11০৬/)। এ ভাবটা যেমন 
ফটতে থাকে আব মৃণ্তি নিতে থাকে, তেমনি আমাদের নানারকম 
চেহার। হয়ে যায় কথার দ্বারা । সেই শক্তি ছুটোর ষেটাঁকে বাইরে 
বৈছ্যাতিক শক্তি ( 9150620 (০:০৪) বা চু্ঘকপ্রবাহ (78৪- 
238০ 01০৮) বলি, এ শক্তির সমতুল্য, এ জাতীয়, অথচ সুক্ষ 
একটা শক্তি অন্তবে খেল! করে। মনে গাছের ছবি তৈরী কবে 
যে শক্তি, আর বাইরে গাছ হয়ে দাড়িয়েছে যে শক্তি, এ ঢুটোই 
এক। এইটে দেখিয়ে দেব। মনের ভিতর গাছ বা মানুষ তৈরী 
করতে কোন বেগ লাগে? অনায়াসে তৈরী করছি একটা 
অস্পষ্ট চেহার! কথার সঙ্গে সজে। এই তৈরী হওয়াট। ,.যদি 
পর পর দেখিয়ে দিতে পারি, কি করে হল মনের ভিতর, বাইরেও 
বৃক্ষ তৈরী হওয়! সেই বিজ্ঞান। এইটে জ্ঞাত হলে সে বুক্ষকে 
এমনভাবে তৈরী করতে পারব, যাতে এ বৃক্ষ আর সে বৃক্ষেতে 
কোন তফাৎ থাকবে না। 
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গাছ তৈরী করবার জন্য চেষ্টা করছিনে, মাকে চেনবার জন্য 
চেষ্টা করছি। মায়ের এই খেলা, এই বিজ্ঞান দেখে পূর্ণমাত্রায় 
মা বলতে না পারলে তাকে পুর্ণমাত্রায় চিনবিনে । আর এ সব 
পেতে যন্ত্রপাতি নিয়ে বিশ্রেষণ করে দেখতে হবে ন1। মা বললেই 
পাব। মাটিকে “বিশ্েষিত হও" বললেই হবে না, রাসায়নিক 
'প্রক্রিয়া (018610)1658]  70790555) নিলে হবে। কিন্তু যে 
চেহারায় মাকে দেখতে চাঁই, মাকে বললেই তিনি সেই চেহারায় 
আসবেন । 

চিন্ময়ী মা, আপনি আপনাকে ধিনি জানেন, তিনিই এ 
বক্ষ সেজেছেন। চিন্ময়ী, আত্মবোধসম্পন্না। আমি যখন 
মাকে বুক্ষ হতে বলব, সে সঙ্কল্ল কেমন করে করতে হবে? 
'আত্মবোধযুক্ত যে মা আমার, তাকেই বল্ছ, তোমার পিতৃমুস্তি 
দেখব। বলা আর পিভুলোকের আবির্ভাব তঙ্ক্ষণাৎ্ হয়ে 
যাবে। এইরূপ গন্ধ মলা ইত্যাদি সব লোক সম্বন্ধে । 
রকমফের পাবার জন্য রকমফের শব্দ প্রয়োগ করতে হবে মাত্র । 
ঘেমন এক জিভে সব রস পাই, এক চোখে সব রূপ দেখি, এক 
কাণে সকল শব্দ শুনি, তেমনি এক এই মায়েতে বিশ্ব ব্রহ্মা ণ্ডের 
যা কিছুপাই। আমার বাড়ীতে আর কেউ নেই, দ্বিতীয় 
নান্ুষ নেই; খালি মা আর আমি, এই সংসার1 আমার 
বাড়ীতে ঢুকে কাপড়ের দরকার হলেই বলব, কাপড় কই গো? 
ভাত কই গে।? জল কই গো? তলায় তলায় জানি, মা 
ছাড়া আর দেবার কেউ নেই, আমার ভগবতী ছাড়। আর দেবার 

€ু 
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কেউ নেই। এমনি ভাবে সমগ্র দৃশ্য গুটিয়ে নিয়ে বসবি মায়ে ? 
51১৪০5এর ব্যবধান, দৃশ্যের ব্যবধান সব নিয়ে নিয়ে কত, 
জন্ম কাটালি? আজ তিনি কথা দিচ্ছেন, আমার চারি দিকে 
ঘুরে ঘুরে জন্ম জন্ম কত কষ্ট পেয়েছিস ; আজ তোকে সেই 
জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে তুই বিশ্বব্রন্গাণ্ডে যা কিছু চাঁস, সব 


পাবি। আমার অনন্ত জীবনের ছড়াছড়ি ব্যাপার ; তাতে তৃই' 


কত রকমে উতক্ষিপ্ত, জর্জরিত হয়েছিস্, রকমফেরের আর 
সীমা নেই। এ মায়েই ঘুরেছিস, শুধু আতা, এই যৌগট। 
ছিল না বলে এত কষ্ট পেয়েছিস। আজ সেই যোগট। দিচ্ছি। 
কত বড় সার্থকতা এনে দেবে এই আত্মবোধ । শুধু ইহ জন্মের 
নয়, চিরজন্মের কি প্রকাণ্ড ব্যাপার হতে চলেছে, না? 
“তস্মা আত্ম হার্চয়ে ভূতিকাম21৮" আত্মজ্ঞান পাইয়ে 
ন। দিলে সর্ববসিদ্ধির আশা কিছুতে পাৰি না। এই আত্ম: 
প্রথমে অণু হন, তাঁর পর ভাষা যোগায়, অনুত্তর বাকৃশক্তি। 
এইটে হবে এখন তোদের শিক্ষার বিষয় যে, কেমন করে আত্মা 
অণুত্ব নেন এবং তার পরে অনুত্তর ভাষায় দিক্দিগন্তে ছোটেন। 
এই আত্মায় সব পেয়েছি এবং বাকে পেয়েছি ভগবতী | “অহং 
ইমান্তিশ্রে। দেবতাঃ, জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে 
ব্যাকরবাণি” তিজ্ঃ, বাক্‌ প্রাণ মন; এর ভিতর অনুপ্রবেশ 
করব জীবাত্মরূপে এবং এদের নাম রূপ দেব। এখন আমি 
এরূপে অনুপ্রবেশ করলে নাম রূপ দিতে পারব ত? জল- 
তম্মাত্রার ভিতরে যখন অনুপ্রবেশ করলাম, অমনি বিশ্বের 
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জলতম্মত্রার ভিতর প্রবেশ করলাম; সেটাও আমার ভিতর 
90010170171860 হয়ে গেছে, এসে গেছে । তখন আমার 
জলজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় হল। তখন জল আপনি এসে যাবে। 
ভগবান্‌ সব তত্ব হয়ে আছেন; যা যা ধারণ! করবে, সেই সব 
তোমার ভিতর থেকে হুড়হুড় করে এসে পড়বে । আমার 
খালি স্মরণ করা । বাক প্রাণ মন নিয়ে তিনি জল সেজে বসে 
আছেন । এখন যদি আমি জানি যে, বাকে জল ও জল শব্দ, 
দুটোই একসা হয়ে আছে আমার ভিতর, তখন আমি “জল' শব্দ 
এমন করে বলতে পারি যে, বাইরে জল এসে হাজির হবে। 

অণু আত্ম! অ্র্টা নয়, ভোক্তা । ভূমা আত্মায় দৃষ্টি পড়বে 3 
বিস্তু অণু আত্মা, অসঙ্গ আতা! (5০0০: করবে । আত্মত্ব 
এবং চতুব্বিংশতি তত্ব হলেন ব্রহ্ম । “সর্ববং খলু ব্রহ্ষগ” কেমন 
করে হয়ে বসে আছেন, সেই কৌশলটা জানতে হবে। জল 
ধারণ করলে জলের ভিতর থেকে মা সাড়া দেন কি না, দেখতে 
হবে। তার মানে, তত্বে প্রবিষ্ট হতে হবে। আত্মত্ইই এই 
মা; একে চিরে বার করে জলের ভিতর নিয়ে যেতে পারি 
কি না, দেখতে হবে । অনুপ্রবেশ অর্থাৎ জলজ্ঞানে আত্মজ্ভান 
প্রবেশ করাতে হবে । আত্মাকে তত্বে ফেলা মানে, মাত্র তত্বকে 
চেন! নয়, কিন্ত্বু তত্বও যে আত্মারই একটি মুন্তি, এইটিখঠিক ঠিক 
জানা। যোগীরা বলেন, জল ভাবতে ভাবতে জল হয়ে যাব। ও 
পথ আমাদের নয়। আমাদের কৌশল, জলে ঢুক্‌বে না, ঢুক্বো 
সেই জ্ঞানে, যে জ্ঞান হচ্ছে, জল" একটা শব্দ, 'আত্মাও” একট! 
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শব্দ। আত্মাই জল, এ কথ স্বীকার করা যাক (151 2৮ ৮৩ 
£%915050) 1 আমরা আত্মাকে নেব এবং নেব অনুত্তর ভাষা। 
আত্ম৷ অণু হয়েছেন এবং তার অণুত্ব সম্পূর্ণ (101) করার 
জন্য ভাষা হয়েছেন। ভাষাই ব্যক্ততা দেবে। ভাষা নিয়ে 
তিনি বেরোন একসঙ্গে ৷ পরিস্ফুটতা এনে দেবে শব্দ। মা 
বললেই মা এসে গেছেন। এখন খালি ভাষায় তাকে 
পরিস্কুট করছি। ভগবান্‌ বললেই আগে ভগবান্‌ এসেছেন, পরে 
বাক্যের সাহায্যে তার শক্তিত্বের লীলাবিলাস হবে মাত্র । যখন 
ম| বলবি, তখন তোর সমন্তটা মা বলে ছুটবে ; শুধু তোর মন 
ছুটলে হবে না। এই পর্য্যন্ত পেলে, মা যে অসম্ভব-সম্তভবকারিণী, 
তা বিশ্বাস হবে। উপনিষদে এই তত্বেব নাম মধুবিদ্া । 
“অয়মাত্া সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, অন্য আত্মনঃ সর্ববাণি 
ভূতানি মধু” এই নিগুঢ জ্ঞান দিতে গেলে আপনাকে। 
88071605 করে দিতে হয়; যেমন দধীচি মুনি দিয়েছিলেন । 
আমার সেবা কর অর্থাৎ আমি যা বল্ব, গুরুবাক্য বলেতা 
গ্রহণ কর--হবেই” এই জ্ঞানে । 


২৬এ এপ্রিল, ১৯৩৭১ সন্ধ্য। 
আত্মা যুগপৎ বহু ও অক্ষর । কখন ন্ুুখী, কখন ছুঃখী 


ইত্যাদি ; অথচ তাঁদের মূলে এক অক্ষর। শক্তিকে চালাচ্ছেন 
অক্ষর । আমার আত্মত্ব শক্তিত্বে দেখতে হবে। একই আত্মা 
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এজতি নৈজতি, এই বিপরীতমুখী । অসজও থাকেন, শক্তিও 
পরিচালন করেন। একটি আর একটির আশ্রিত। অবিচঞ্চল 
শক্তিপাদ রয়েছেন। এটা আত্মার যে শক্তি এক হয়েও বনু 
করেন নিজেকে, সেই পরাশক্তি। পরাশক্তির বুকের উপর 
আমার গতি তৈরী হচ্ছে দেখতে হবে। অন্ুপ্তঃ সুপ্তান অভি- 
চাকশীতি, তিনি এক অংশে জীব হয়ে ।ভোগ করছেন; তাই 
হতে গিয়ে আশ্রয়স্বরূপ হয়েছেন জগতের । যুগপৎ তিনি যে 
স্থির শক্তি-_আশ্রয় এবং ক্রিয়মাণা শক্তি__-আশ্রিত, এইটে 
দেখতে হবে। আত্মাকে মা বলি এই জন্য যেঃ একদিকে নাস্তি 
(5850৮) হয়ে রয়েছেন, আর একদিকে পরিমীপে মেপে 
মেপে সব সীমাবদ্ধ (117160) করে দিচ্ছেন। আত্মার ছুই 
বিভাগ; প্রথমে পরিণামী ও অপরিণামী। পরিণামীর তিনটি 
বিভাগ__-মন, প্রাণ, বাক। অপরিণামীর ছুইটি বিভাগ-_-আত্মা 
ও ত্ৰার বহু আত্মা হওয়া । খণ্ড আত্ম! পরমাত্মৃষ্টিতে আবার 
একাত্মবোধমাত্র হয়। যোগের পন্থায় মন কেন্দ্রীভূত (০০10০61)- 
11505) করে, তন্ময় হয়ে তবে পেতে হবে, এ কথা আমর! বল্ব 
না। এ পন্থায় আমর! প্রথমেই মাকে দেখব এবং বল্ব, মারই 
বুকে আমরা রয়েছি। এ সব উপলব্ধির দ্বারা প্রমাণ করে 
বলতে হবে। একটাও বিচারের (1০৪1০) সাহায্যে, 'অথব! অন্ধ 
হয়ে 01100] বলতে হবে না। রসগোল্লার রস খেয়ে উপলব্ধির 
মত সত্য করে বলতে হবে। 


৭৬ বেদবাণী 
২৮এ এপ্রিল, ১৯৩৭, সন্ধ্যা | 


তোমাকে চক্ষুম্মান না দেখলে আমি হই অন্ধ, তোমাকে 
প্রাণময় না দেখলে আমি হই প্রাণহীন, তোমাকে শক্তিমান্‌ না 
দেখলে আমি হই শক্তিশুন্য । তোমাকে ধনবান বললে আমি 
হব ধনী, তোমাকে শ্রীমান্‌ বললে আমি শ্রীমান্। তোমাকে পুজা 
দিলে, তুমি প্রাণময় করে সেই পুজা ফিরিয়ে দিলে আমাকে । 
তোমায় শক্তিমান বলে আমার যতটুকু শক্তির পুঁজি ছিল, তা 
দিলুম; তুমি ফিরিয়ে দিলে আমায় সর্ববজ্ঞত্ব, অসীম শক্তিমত্তা। 
এ সব তোমার, তোমার, এতে তুমি পুজিত হও। 

চারি ধারে শুন্য রচনা করে বসে আছিস, অস্বীকার করে 
আছিস ভগবান্কে, কি অস্থর হয়ে আছি । এখান থেকে যদি 
ক্রাশ পাস, সে কত বড় মুক্তি তোর । কত পুড়ছিস্, জল্ছিস্‌ ; 
হাম করেজা, আমি আমি, শুম্ত ঘিরেছিস আমির দস্তে। এ থেকে 
পরিত্রাণের জন্য বুক ত বটেই, আত্মাকে পেতে দাও ভগবানের 
আসন করে। অয়মাত্বা! ব্রহ্ম; অস্থর দেখলে আপনাকে ; 
জীবভাবট। তার ফুলে উঠল। ব্রাহ্মণ দেখলে নিজে ; বিলীন 
হয়ে গেল তাতে । আন্মরিক বলের জন্য ডাকছিনে, অন্রত্বের 
বিধ্বংসের জন্য ভগবানকে ডাকছি। কর্ম রুত্রগ্রস্থিতে অপেক্ষা 
করছে; ম| সেগুলো মেপে মেপে দিচ্ছেন। যা তোর স্বভাবগত 
অভ্যাস হয়ে গেছে, সেইগুলো দিচ্ছেন। চিরকালই তাই বলে 
সাণ্ড বালি খাবি? মা অপেক্ষা করছেন মানে, বিশ্বব্রক্মাণ্ডের 
শক্তি অপেক্ষা করছেন। “স্বয়মেবাতনাত্মানং বেখ ত্বং 
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পুরুষোত্তম |” দশ হাজার গোল! মারলে অন্ধকার বাবে না। 
একটা দেশলাই জ্বাললেই অন্ধকার স্তর স্থর করে পালাবে । 
তোমাকে নিয়েই, এই আত্মত্ব নিয়েই আমি জ্ঞানময়, 
প্রাণময়, দর্শনময়, শ্রবণময়। খালি আমার বুকে নয়, এর 
বুকে, তার বুকে, ওর বুকে । ম্থতরাং আমাতেই খালি আত্ম- 
বোধ নয়, ভূতে ভূতে আত্মবোধ | স্তরে স্তরে এই আত্মবোধে 
যেতে হবে। আত্মত্বের ভিতর দিয়ে অন্যের ভিতরও যেতে 
পারব, শরীর দিয়ে নয়। তখন দেখব, এই আল্মাই বহু হয়ে 
বসে আছেন। আমি জ্যান্ত, হরে, নরে, মশা জ্যান্ত, শুধু 
ভগবান্‌ জ্যান্ত দেখতে পাসনে ? নমঃ না বলে, হাত জোড় 
নাঁ করে থাকা যায়? যেখানেই তোমাকে প্রণাম করতে যাই-_* 
গাছে, আকাশে, নদীতে, সমুদ্রে, দেখি-_-মাথা ঠেকেছে আমারি 
বুকে । তবে কি তুমিই আমার বুক? এঁকে নেবার জন্য আজও 
'জহ্বায় জল এল না? এখনও গুরুকে বেত হাতে করে বলতে 
হচ্ছে__পড় রে, পড় রে, পড় রে! ছুনিয়া, তোর শরীর, আর 
ভগবান্‌, এই তিনের মধ্যে কাকে বেশী হুষ্পষ্ট ভাবে (৮:৮1৭15) 
দেখছিস? নিজের শরীরকে ? আত্মবোধযুক্ত বলে।* তোর 
এ আঁত্মত্ব কিন্তু সর্ববআত্মতত্ব নয়। আত্মজ্ঞানের দ্বারাই বিশ্ব- 
ভোগ হচ্ছে। আর আত্মজ্ঞানই ভগবংৎমুগ্তিতে প্রকাঁশ হচ্ছে । 
এই ঘর দেখতে পাচ্ছিস্‌? না, মাত্র তার রূপটা? ঘর 
দেখতে পাসনি। ইট, কাঠ, চুণ, স্থরকী, শক্ত, তিত, আওয়াজ, 
গন্ধ, এ সব কিছু পাচ্ছিসনে, খালি রূপটা দেখতে গাচ্ছিস। 


শহ বেদবাণী 


আলে।র দ্বারা খালি আলো ধরা পড়ছে । জগত দেখছিস যখন 
বললি, কি দেখতে পাচ্ছিস? আলো ও রূপ যেমন এক কথা, 
তেমনি জগদ্র্শন মানে, গাছ, মাটি, রূপ দেখছিস যখন, তখন 
কি দেখছিস? এখানে জ্ঞান হল আলে'। জ্ঞানের দ্বারা কি 
দেখছিস? জ্ঞানের জগৎমুত্তি প্রকাশ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস ? 
তোর জ্ঞান, আমার জ্ঞান বলে কিছু লেখাপড়া করা নেই। 
সবই জ্ঞান। জ্ঞানের দ্বারা জগতের জ্ঞানমু্তি দেখতে পাচ্ছিস। 
মেজের উপরও আলো পড়েছে, খড়মের উপরও আলো! 
পড়েছে ; আলোর প্রতিফলিত রূপই (15015060979 ) তাই 
দেখছিস। তেমনি জ্ঞান যেমন পড়েছে, তেমনি জগৎ দেখতে 
পাচ্ছিস। জ্ঞানের মানে যদি হত সর্ব্বেক্দ্রিয়ময়, তা হলে গাছ 
দেখে গাছের খালি রূপাত্মিক জ্ঞানমুন্তি না দেখে শব্দ স্পর্শ 
ইত্যাদি সব মুত্তি দেখতিস। পঞ্চ তব ধরার মত শক্তি যদি 
ওখান থেকে মিলত, তা হলে জগণ্ড দেখে পঞ্চ তন্বই ধবে 
ফেলতিস। অর্থাৎ গাছটি দেখেই গাছের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, 
গন্ধ, এই কটাই পেতিস একসঙ্গে। গাছ না! দেখে আমাকে 
দেখলেও এখানে যত কিছু আছে শব, গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, সব 
পেতিস। 

তাহলে তুই এখন জ্ঞান-কাণ|; জ্ঞানের সবটা দেখতে' 
পাসনে। যেমন একটি শিশু এই ছবিখানা দেখলে এর ভিতর- 
কার মানুষ দেখতে পাবে না, শুধু একটা রং ধরতে পারবে, 
তেমনি জ্ঞান যদি তোর স্ুুপরিম্ফুট হত, তা হলে একসঙ্গে সবটা 
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দেখতে পেতিস। একসঙ্গে যে সবট। দেখতে পায়, তাকে কি 
বলি? সর্বজ্ঞ পুরুষ, অক্রমজ্ঞানদর্শী পুকষ। জ্ঞানকে যে 
ভগবান্‌ বলতে পারছিনে, তার আর একটা ৭511016:205 
এই অংশে রয়েছে, দেখতে পেলি? ষার দ্বারায় দেখলি 
জগণ্ডকে ও আপনাকে, ষার দ্বারায় আন্দাজ করলি ভগবান্কে, 
সে জিনিষ কি? তিনিও জ্ভান। ভগবানেতে আর 
প্রত্গাত্াতে তফাত কি? কখন একে বাল ভগবান, কখন 
বলি প্রত্যগাত্রী? ভগবান অনন্ত অনন্ত প্রত্যগাত্মীকে 
চালাচ্ছেন, অনন্ত অনন্ত ক্ষেত্রের ভিতর যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ হয়ে, 
চালাচ্ছেন, তিনি অক্ষর কুটস্থ পুরুষ। কুটন্, রাশিস্থ। আর 
কেবলমাত্র আমাকেই যিনি জানছেন, তিনি হলেন প্রত্যগাত্ম! । 
অনন্ত জীবসঙ্ঘের ভিতর আত্মারূপে অবস্থান করে ধিনি রয়েছেন, 
তিনি অক্ষরাত্ব! ৷ 

তা হলে আমি ঈশ্বরের দিকে উঠতে গেলে আগেই আমার 
নজরে পড়বে অক্ষর আত্ম! ; মানে, গাছে নদীতে পাহাড়ে এবং 
আমারও ভিশর যিনি আছেন। তা হলে জগৎ দেখতে গেলাম, 
এই হিসেব থাকবে, না, জগন্নাথ দেখতে গেলাম, এই হিসেব 
থাকবে? আত্মত্বকে প্রধান করে দেখতে গেলে অমনি নজরে 
পড়ে যাবে, এখানে যেমন এই নিজত্ব প্রধান, এ অন্ত ভূমিতেও 
সেই নিজত্ব প্রধান।, তা হলে এই অক্ষরাত্মীকে দেখার অনু- 
শীলন হলে, তবেই আমি বুঝব, প্রত্যগাত্মার কুটস্থ স্বরূপ 
ঠিক বুঝেছি । এখন নিজেতে আর অক্ষর পুরুষে পার্থক্য 


৭6 বেদবাণী 


দেখতে পেলি? একদিকে একই বটে, অথচ একটু পার্থক্য । 
আত্মবৌধে এক, সমষ্টিত্ব ও ব্যগ্রিত্বে পার্থক্য । তার পরে দেখবি, 
“এতম্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে .*'্বধ্যাচন্দ্রমসৌ বিধুতৌ তিষ্ঠত১1% 
আমি এবং চন্দ্রসূর্্যও ৭ যখন বলল, বিধৃত হয়ে রয়েছে, 
তথন আপনাকে তাতে সন্নিবিষ দেখতে পেলি? আত্মত্ব, 
পবমাত্মত্ব মানে কি? সেই জিনিষ কি,যাথেকে মন প্রাণ 
হৃদয় যা কিছু প্রকাশ পায়? “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ 
সবেিক্িয়াণি চ1৮ এইরূপ সর্ববধন্মময়, সর্ববহৃদয়ময়, সর্বব- 
প্রাণময় পুরুষকে দেখলি, যখন অক্ষরপুরুষকে দেখলি ? 
এ তত্বকে যুক্তির সাহায্যে নিবি না। বলে দিয়েছি, পঞ্চ তন্মাত্রাই 
ধদি আমার ভ্ানে ফোটে, তা হলে সেই রকম যত শক্তি, যত 
হুদয়, যত প্রাণ, সমস্তের আভাস নিয়ে এই অক্ষরকে দেখব । 
'তবে তুই জীবিত অক্ষর আত্মাকে দেখছিস ? জীবনের অনুভূতি 
তোর ভিতর ফুটছে “আন্ত” এই ক্থাটি স্মরণে? এই স্মরণে 
গাছেব ভিতর, সূর্যের ভিতর, আকাশের ভিতর জীবন্তের 
অনুভূতি আসছে ? এই সবে আত্ম। আছেন বলে এই পৃথিবী 
জ্যান্ত? এই জলজ্যান্ত? অগ্নি জ্যান্ত? আকাশ জ্যান্ত ? 
কুটস্থ পুরুষ এ স্কলের ভিতর আছেন বলে, তাকে দেখছি 
ৰলে £ মৃত্যু জ্যান্ত ? নমঃ! এর নাম যমদর্শন | "মৃত্যু, এই শব্দের 
তলায় কুটন্থ পুরুষ আত্মরূপে আছেন। আকাশ, জল্) মাটি 
জ্যান্ত, এবং মৃত্যু যে জিনিষ, তাও জ্যান্ত । এই জ্যান্ত পুরুষকে 
“ওগো! আমার জীবন, এই কথ। বলে যদি আদর করতে ধাই, 
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তা হলে আমি প্রকাণ্ড জ্যান্ত হয়ে পড়ি? আরও জীবন ভেসে 
ওঠে? “ওগো আমার জীবন বলে এই খড়মের ভিতর যদি 
আদর করি এই পুরুষকে, কি হবে? খড়ম জীবন্ত হয়ে উঠবে। 
“অন্মিন্‌ প্রবীণো গিরিকাননাদীন্‌ প্রচালয়েত কিং পুনরাত্ম- 
যুক্তান্‌॥৮ কাঠের চেতন হওয়] বড় দুরের কথা হল? না। 
কেন না বলছিস ৭ খাঁর কথা বলছিস, তিনি ভগবান্‌ ; সুতরাং 
তিনি কুটস্থ পুরুষ । স্থতরাং তিনি আমার প্রত্যগাত্মা। তা 
হলে 'আমার আত্মা, এই কথ। বললে প্রতাগাত্ম! কুটস্থ আত্মাকে 
আদর করছে, সঙ্গে সঙ্গে এই কথ! আসছে । “আমার ভগবান, 
বলে কার আত্মা যাবে? বামনদাসের, না তোর? প্রত্যগাত্ম। 
চলেছেন কুটশ্থ পুরুষকে আদর করতে, এই মনে পড়ে যাঁবে 
“আমার আত্মা বলতে । এই না? এ আদর হয়? সঙ্গে 
সঙ্গে আপনি শুদ্ধ সমাদৃত হয়ে যাবে। এই মিলনট। যে ভূমিতে 
হচ্ছে, তার নাম হৃদয়ভূমি, সেখানে এ প্রত্যগাত্মতে আর এ 
কুটস্থে মিলন হচ্ছে। 

এই যে কুটস্থ পুরুষকে দেখলি, হৃদয়ে, না £7151150এ ? 
হৃদয়ে তিনি ঈশ্বর, আমি জীব; এখানে আদান প্রদান হয়। 
হৃদয়ের সীম! হল একাত্ম হওয়া পর্য্যন্ত । আমি যখন কুটস্থকে 
বললুম, এই আমার আত্ম» কুটস্থকে আদর কর্লি? কুটস্থ 
পুরুষকে ? আমাকে নয়। আত্ম! বলে আদর করলি, অথচ 
কৃটস্থকে। হয় নিয়ে ফেল্বি কুটস্থকে, নয় নিজেকে, জীবত্বকে' 
নিয়ে ফেলবি। জীবত্বকে নিলে ভুল করবি। জীবত্ব অধনৃশ্য 


ণ বেদবাণী 


হয়ে যাবে, কুটস্থ ফুটে উঠবে। আত্মবোধ বলে তা হলে এ 
কুটস্থকেই ধরবি। জীবত্ব যাবে উড়ে, আর কুটস্থ পুরুষের 
অনুভূতি থাকবে জাগ্রত। হে আমার আত্মা__নমঃ ! 

জীবত্ব সরছে? কুটস্থ পুরুষ আসছেন ? তার লক্ষণ কি? 
তখন মনে হবে কি? এই আত্মত্বই যেন সকলকার আত্মা, এই 
জাতীয় একটা অনুভূতি আসতে থাকবে। “হইনি আমার 
আত্মা” বলে যখন তাকে লাভ করলি, তখন তোর জাবাত্ম! 
বিস্তৃত হয়ে গেল। এই জ্ঞানে যখন উদ্ধদ্ধ হলি, সেই অবস্থায় 
এর মাথায় বেলপাতা চড়ালে চলে যাবে এ গাছতলার শিবে ? 
শ্রীকৃষ্ণ এক কণা শাক খেয়ে যেমন দশ হাজার শিষ্যের তৃপ্তি 
এনেছিলেন, তুইও সেই রকম করতে পারবি। যিনি এইখানে 
আত্মা, তিনিই এঁ দশ হাজার শিষ্যের ভিতব ? “এতৎু সামান্তং 
সোপকরণং নৈবেগ্ং কুটস্থাতআনে স্বাহ1।”৮ আত্মনে মানে ? 
ধিনি আপনার দ্বারা আপনাকে সদ! জ্ঞাত, এমন পুরুষকে । 
জ্যান্তকে দিলি, না মড়াকে দিলি? আমর সবাই যদি বলি, 
ও ত মড়৷ ভগবান্কে দিলি; তুই আমাদের কথ বিশ্বাস করবি ? 
এই জ্ঞানে নতুন জন্ম লাভ করলি? সত্যিদ্বিজ হলি? এখন 
বুঝতে পেরেছিস, কেন ব্রাহ্মণর! বলে গেছেন, ব্রাহ্মণ ছাড়া 'আর 
কারে! বেদে অধিকার নেই? কুটস্থ আত্মাকে যে জানে, সে 
ব্রাহ্মণ । এই তত্বে অধিকার হলে তবে সে ব্রাহ্ষণ হতে প্রারে। 
যার অধিকার নেই, সে শুক্র, সর্বদা শোকগ্রস্ত। এই জ্ঞান 
তোর যতক্ষণ ন1 ছিল, তুই ক্ষুদ্র ছিলি। তোকে ভূতে সব 
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দিচ্ছিল। এখন কে দিচ্ছে? কোথাও থেকে যদি কিছু পাস ত 
সেই কৃটস্থ পুরুষ থেকেই পাচ্ছিস ত? সূর্য্য থেকে রৌদ্র পেলে 
কিবলব? কুটম্থ পুরুষ দ্রিলেন। জ্ল থেকে রস পেলে, 
আগুন থেকে তেজ, বাতাস থেকে প্রাণ পাস যদি, কে দিলে? 
সেই সেই তত্বাভিমানী দেবতাবপ কুটস্থ পুরুষ । দেবতা দেখতে 
পেলি? আছে তেত্রিশ কোটি দেবতা? এই চোখ ব্যবহার 
করবিনে ব্রাহ্মণ হলে ? এখন দেখলি, কোথায় শুদ্র বলে, আর 
কোথায় ব্রাহ্মণ বলে ? 

“পৃথিবী-পতয়ে নম21” প্রথিবীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে গেলি ? 
কে গেছিস পৃথিবীর ভিতব ? পৃথিবী তোর অঙ্গ হয়ে গেল ? 
এই ছিল রক্ত-মাংসেব শরীর, এখন কিসের শরীর হল? 
নাটিব? অনুভব করতে পারছিস ? রন্মণ্যধন্মের গতি কোন্‌ 
দিক্‌ দিয়ে, বুঝতে পারছিল এখন? “যোহসাবসৌ পুরুষঃ 
সোহহমস্মি ৮ যেতে পারলি স্ুষ্যে ? স্্যশরীরী হতে পারলি ? 
এই যে বলে, অমুক ঝধি চলে গেলেন স্ূর্যযলোকে, চন্দ্রলোকে। 
এ যে ম)টির মধ্যে ঢুকেছিলি, একটুখানি বোধ করতে পারলি ? 
যদি ভাল করে পারতিস, একেবারে মাটি হয়ে যেতিস। মাটির 
মধ্যেপ্যদি কোথাও কীকড় থাকত, বুঝতে পারতিস। “ম্মাৎ 
ঝষিভির্নান্যৈর্ডক্তৈ১, দ্রুতমস্য বপং উপলভ্যন্তে তস্মাৎ উচ্যতে 
রুদ্র ইতি |” 


৭৮ বেদবাণী 
১ল! মে, ১৯৩৭) সন্ধ্যা । 

নয় রকমের তৃষ্টি আছে, যা সাধনার অন্তরায়। আত্মতত্বের 
ছুটে| দিক্‌ প্রধান, একট] নেওয়া, আর একটা দেওয়া । জীব 
আমর] দিতে জানিনে, শক্তিহীন। নিতেই জানি। কিন্তু 
আমরা কি দিয়ে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি, 
তা ভেবে দেখ! প্রয়োজন। তিনি আমাদের গড়েছেন তার 
আত্মত দিয়ে । সুতরাং আমর] তার দেওয়। আমাদের আত্মাকেই 
তাকে সমর্পণ করার চেষ্টা করব। আত্মার যে দাতৃত্ব, তাহাই 
ইশ্বত্ব; সেইটি আমরা মোটে দেখতে পাইনে। স্থৃতরাং 
এশ্বরিক গুণ (9০15 1010) আমাদের ভিতর কি আছে, 
দেখতে হবে। সম্পূর্ণ শক্তিহীন হলেও আমরা কি দিতে পাবি, 
সেইটে দেখলে আমাতেও দানকারিণী শক্তি প্রস্ফুট হবে, ভগবতী' 
আমাতে ফুটবেন। যেমন নেওয়ার একট! অনুভূতি আছে 
“পাচ্ছি বলে, তেমনি দান করেও বলবি, “বেশ দান করলাম ।' 
এ ভাব সর্ববত্র, শুধু ভগবান্‌ সম্পর্কেই নয়। গ্রহণপ্রধান বুদ্ধি 
জীবের, আর দানশীল বুদ্ধি ভগবানের | যে দান হৃদয়ের সম্পর্কে 
হচ্ছে প্রতি দিন, সেইটি যে ভগবতীর তরফ থেকে আসছে, এইটি 
দেখলেই নজর ঠিক রাখা হল। আমার প্রাণ ভাত চাইছে, 
এও যা, আমার প্রাণ ভগবানকে চাইছে, এও তা; উভয়ই 
অভাব-পুরণ। ভাত চাওয়া শরীরের ক্ষতিপূরণের জন্য, ভগবান্‌ 
চাওয়া হৃদয়ের অভাব পুরণের জন্যে। পূর্ণ হৃদয় থেকে যখন 
হৃদয় ঢালতে থাকব, সে এক কথা, আর অপূর্ণ হৃদয়কে পুর্ণ 
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করবার তৃষায় হৃদয়ের যে ক্ষুধা, সে আলাদা জিনিষ । সেই জন্য 
যতক্ষণ না আত্মত্বে ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করি, ততক্ষণ তেত্রিশ কোটি 
দেবতা এলেও তাদের দিকে চাইব নী; বলব, যতক্ষণ না 
তোমাদের দেখব এই আত্মাতে, ততক্ষণ তোমরা! অতিথি মাত্র । 

“ব্যোম* বলে আত্মা, মহাদেব হয়ে গেলেন। আগে হলেন 
ওম্‌, তার পরেই হলেন “বোম্চ। বিশিষ্টভাবে “ওম্চ হল্‌ 
ব্যোম্ঃ |  ওক্কারের বিশিষ্ট (9০16০) প্রকাশের নাম হল 
ব্যোম। ওম্‌ হল প্রথম প্রকাশ; তার পরে যেখান থেকে 
[781591 প্রকাশ আরম্ভ হল, সেই বোমু। 

যেমন ছুপ্ধরূপ অমৃতলাভের জন্য গো-সেবা করিস, তেমনি 
ব্রহ্মতত্বরূপ অম্ুতলাভের জন্য গুরুসেবা | হপ্ধ ত খড়ে, জলে, 
খোলেও আছে; কিন্থু যতক্ষণ না এ জব গরুর পেটে ঢোকে, 
ততক্ষণ দুধ বেরোয় না। তেমনি ব্রন্মাও সর্বত্রই আছেন; 
কিন্ত গুরুর ভিতর দিয়ে না পেলে তাকে বিশিষ্টরূপে পাওয়! 
যায় না। গুরু যাঁ কিছু দেখেন শোনেন, সবই তার ভিতর জ্ঞান- 
ুগ্ধে পরিণত হয়। হারাণ গরু যেমন গোয়ালে ফিরে এসে 
শান্তি পায়, তেমনি আশ্রয়-আশ্রয়ী ভাব যেন যথার্থ হয় 
তোমার্রের। সেইটের উপর ভয়ানক ফল নির্ভর করে। 

ভগবান বললেন, বিভক্ত হব। খিভক্ত হবার *পর কোন্‌ 
বিজ্ঞানের বলে তিনি বিভক্ত থাকেন, সেইটি দেখছি। সে 
বিজ্ঞান হল এই,_-আমি দেখছি শক্তিকে, আমার শক্তি অর্থাৎ 
আম! থেকে একটু বাইরে । আবার শক্তিও দেখছেন, আমি 
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তোমার শক্তি অর্থাৎ তোম1 থেকে একটু বাইরে। দুজনের 
একটু বাইরে বাইরে পরস্পরের এই যে বোধ, এর দ্বারা বিভাগ 
হয়ে রইল। ম্ুতরাং ছুজনের ভিতর রইল টানাটানি, আদান 
প্রদান, যার নাম হ্ৃদয়। হার্দ ক্রিয়াই (1277000209] 
8০0৮1 ) জীবন (6750001), [106 )১ কাল । আত্ম। যখন 
শক্তিকে দেখেন, তখন তিনি শক্তির মুখাপেক্ষী । “ওগো আমার' 
দর্শন”, এই দেখাটাই মুখাপেক্ষিতা। আবার শক্তি যখন আত্মাকে 
দেখেন, তখন তিনিও আত্মার মুখাপেক্ষী হন। দুয়ের পরস্পর 
সুখাপেক্ষিতায় আমি যেতে চাচ্ছি তোমার দিকে, তুমি আসতে 
'চাচ্ছ আমার দিকে ; এই উভয়মুখী গতি থাকার জন্য নিস্তরঙ্গ, 
অবিভক্ত যে স্থিতি, সেখানে যাওয়াটা সম্ভব হয় না। 


২র! মে, ১৯৩৭, রবিবার। 


আমি কাল বলছিলুম, ব্যাপ্ত হওয়া আর ্যাপ্তির আশ্রয়- 
ভূত হওয়া; তাকে অবলম্বন করে থাকা। আমি ব্যাপ্ত হয়ে 
গেলাম, আবার তাকে আশ্রয় করে থাকলাম। আমি ব্যর্ণগুকে 
প্রকাশ করলাম, আবার আমিই ব্যাপ্তির আশ্রয়ভৃত হলাম। 
ব্যাপ্তি আমার আশ্রয়, এই কথাটা! দার্শনিক হিসেবে, অদ্ভুত 
হলেও এ কাগুটা আমাদের ঠায় হচ্ছে। ব্যাপ্ত হওয়া আর 
মহান্‌ হওয়া এক কথ|। অনির্ববচনীয়তায় আমি কি ছিলাম, 
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আগে দেখিনি । তোমাকে, অশস্মিতাকে বা মহন্তবকে দেখতে 
ছুটলাম। তোমা পর্যন্ত ছুটলাম, ব্যেপে গেলাম । ভগবান্‌ যখন 
ব্যাপ্তি নেন এই রকমে, তখন ত্তার নাম হয় মহত্তত্ব। জীবে 
বুদ্ধিতত্ব প্রথম বিকাশ হয় “আছি'তে, “অস্মি' এই জ্ঞানে । 
আছি জ্ঞান ফুটলেই জীব নিজেকেও আছি জানে, আর যত 
'কিছুতে 'আছে” এই বুদ্ধি হয়। এইরূপে অস্মিতা বা “আছি'- 
বৃদ্ধি বিশ্বের আশ্রয় হল । জীব স্বাধীন নয় বলে নিজে এটাকে 
ফোটাতে পারে না । এই “আছি” হল ব্যাপ্তির আশ্রয় । আমি 
জীব, আমার জ্ঞান পরাধীন । কিন্তু ভগবান যখন তৈরী করেন, 
তথন “আছি'তে নানারকম বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। পঞ্চ মহাভূত, 
পঞ্চ তন্মাত্র। শব্দাত্বিকা, ০গন্ধাত্মিকাঁ ইত্যাদি “আছি'রই 
বৈশশিষ্ট্য। এর নাম জগণু তৈরী হওয়া । 

আমরা ঘুম থেকে জাগলে আগে জ্ঞান হয় “আমি আছি”। 
অমনি সেই থাকা আশ্রয় করে যাকে যাকে স্বীকার করেছিলুম, 
ব্যক্ত বা অব্যক্ত জগদরশন ফুটে উঠল। “আছি'র অঙ্গে জগদ্দর্শন 
ফোটে আর নেবে; শুধু জগণ্ড নয়, অস্মিতাও আছিটাও । 
'ভগবান্ও যখন “আছি'কে গ্রহণ করলেন, ব্যাপ্তিময় হলেন, 
আবার'ব্যাপ্তি যখন তিনি সংহরণ করলেন আপনাতে, আত্মাতে, 
তখন তিনি হলেন যোগনিদ্রাময় পুরুষ । আমরা জীব; হয় 
জগৎ দেখব, নয় মরে বাব। এতে পরমতত্বের কাছে গিয়েও 
যেতে পারলুম না। 

ভগবান প্রকাশ করলেন ও লীন হলেন। তার পক্ষে 
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যাতায়াত সম্ভব হল। তিনি এর ভিতর কি রেখে দিলেন, কি 
কৌশল অবলম্বন করলেন, যাতে এই বাঁড়াটায় ঘত দুর বেড়ে 
যান, আপনাকে হারান না? আপনি মানে ১ শক্তি যেমন যত 
দুর বেড়ে যাক, সেই বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শক্তি থাকে, মেই রকম 
ভগবান্ও বাড়াটাঁয় যত দূর বেড়ে যান, তত দুর' তিনি নিজেও, 
থাকেন। জড়শক্তির বেলায় বুঝলুম যে, থাকে । আত্ম- 
শক্তির থাক বলতে কি বুঝতে হবে? তার আত্মবোধ নিয়ে 
তিনি সব জায়গায় থাকেন। তা থাকুন, কিন্তু তাতে জগতের 
কোন আস্বাদন থাকে কি? হাতটা বাড়ালে কৌচকালে তাতে 
কোন মাধুধ্য থাকে কি? আমি জানলুম মাত্র, এ একটা 
মাধুর্য নয়। মাধুর্য হৃদয় ব্যাপার। জানার ভিতর থাকে কি? 
জান যেখানে ফুটল, সে অনেক রকমের ফুটতে পারে, নিজ- 
বোধ জানা, আমিই জানলাম, আমি সঙ্গে (০50১) আছি, 
জেনেও নিরপেক্ষ থাকতে পারি। কিন্তু একটা অনুভব করলাম, 
ছুরি লাগল, সাপ দেখলাম, এতে নিরপেক্ষ থাকতে পারি না। 
এ একটা অন্য রকমের ভোগ দিলে; ধড়ফড় করলাম, বিভ্রস্ত 
হলাম । কিম্বা একট। আনন্দের জিনিষ এল, তখন মন থেকে 
অন্য সব সরিয়ে দিলাম । এই ভোগাত্মক জানা যদি না থাকত, 
ত1 হলে ভগবান যে ব্যাপ্তিতে বয়ে গেলেন, সে ব্যাপ্তি টিকত না, 
সঙ্গে সঙ্গে লীন হয়ে যেত। যেমন কতক জল পাথরের উপর 
দিয়ে এ পাশ থেকে ও পাশে বয়ে গেল, তাতে স্থায়িত্ব থাকল না, 
কিন্তু সেই পাথর যদি গু'ড়ো হয়ে বালি হয়ে যেত, তার উপর 
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দিয়ে জল বয়ে গেলে খানিকটা খানিকট বিধুত হয়ে যেত, 
শোষিত হয়ে যেত, খানিকটা খানিকট। রয়ে যেত। ব্রহ্গা যখন 
ভগবানের আদেশে স্যরি করলেন, তথন স্যষ্ট জীব পরমত ত্বকে 
দেখে তাতে মিশে যেতে লাগল । ব্রহ্মা দেখলেন, এ ত বড় 
মুক্ষিল। যেমন হ্যষ্ট হয়, অমনি সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হয়। 
জিজ্ঞেস করলেন, কি করি) ভগবান বললেন, “ওদের বিভক্ত 
কর।” তখন ব্রহ্মা তাদের দ্বিধা বিভক্ত করলেন; এক অংশ 
স্ত্রী, এক অংশ পুরুষ করলেন। যা স্থষ্টি করলেন, তাতেই স্ত্রীও 
আছে, পুরুষ আছে। তখন তাঁরা আত্মত্বের দিকে নজর না 
করে, পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল; স্যষ্টি স্থায়ী হয়ে গেল। 
স্্া মানে, আত্মশক্তি পুকষ মানে, প্রত্যগাত্মা। আত্ম! 
সেখানে দেখলে আমার স্ত্রী, সেখানে দেখলে পরিচালিনী শক্তি । 
স্ত্রী দেখলে আমার পরিচালক । তুমি পরিচালনা করবে বলে 
রচিত হয়েছ । আমি পরিচালিত হব বলে রচিত হয়েছি। 
5559115 ও 70০09111০ বিদ্যুতের মত পরস্পরের প্রতি প্রবল 
আকর্ষণ থাক। একীভূত হল, জোড় আরম্ত হল; কিন্তু এ 
যে ছুটে৷ অভিমান পরিচালকত্ব ও পরিচালিত, এই ছুটো৷ যতক্ষণ 
না একসা হয়, ততক্ষণ আত্মা ও শক্তি একস। হয় না; 
পরমাত্বত্ব লাভ করে না । অর্থাৎ আমরা মোক্ষলাভি করছিনে, 
একটা যে কোথায় কেটেছে, সেখানে জোড় না খেলে। 'পরি- 
চালকত্ব ও পরিচাপিত পাকা জোড় নম; খানিকটা জোড়; 
সাপে ছুঁচো গেলার মত জোড়। এ ছুটোকে জুড়তেও 
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পারছিনে ; কারণ, দুটো ভিন্ন অভিমান এখনও আছে। এই 
ছুটো যতক্ষণ না এক হয়ে যাবে, উপরের ছাল জুড়বে না। 
ভিতরের মাংস হাড় জুড়েছে। একস! মন্ত্র বললি, যখন বিয়ে 
করলি,_-“অশ্থিভিরস্থীনি মাংসৈমর্ণংসানি” ইত্যাদি, কিন্তু 
একজ! হল কি 2 

দেখলুম, এই কাটা-জোড়া ব্যাপারটা যেখানে হচ্ছে, তার 
নাম হুদয়; শক্তির মূল আলোড়নভূমি। সেই ভূমি থেকে 
তরঙ্গ আকারে যা কিছু সব ফোটে এবং সেগুলোই বস্তব৷ 
ব্যাপাররূপে পরিণত হয়। সুতরাং হৃদয়ই বিশ্বের আধার । 
এই গ্রন্থির আলোচনায় বলেছি, এখানে ধ্যেয়ের ও ধ্যাতার 
সঙ্গে একত্ববোধ, সারপ্য হয়ে যায় অর্থাৎ ছুটো৷ হাদয় ছুদিক্‌ 
থেকে বেরিয়ে মিলিত হয়। সেইটেই হ্ৃদয়গ্রস্থির পরিসমাপ্তি । 
তার পর খালি একত্ব, “সলিলে সলিলমিব এক হয়ে গেল। 
আবার ছুটে! হতে হলে, হৃদয় হয়ে অর্থাৎ হৃদয়নামক শক্তির 
ক্রিয়া দ্বারা তাঁকে কাটতে হবে অর্থাৎ দুদিকে ছুটো সলিল 
টুকরো! হয়ে যাবে। এ আত্মত্বকেই কাটতে হবে আত্মার 
ভিতর হৃদয়রূপ একটা শক্তি তৈরী করে, তাই দিয়ে ঠেলে 
ছিড়ে। এ কাটা, এ জোড়া, সেই ব্যাপারটি আবার আরস্ত 
হল। এর নাম হল হৃদয় তৈরী হওয়া। হৃদয় মানে, একট। 
চলনশীল তত্ব, একটা! ০০1] ৪5৪৮28এর ০৪11-১৩]] 108৩, 
অনস্ত সুমম ০০৫] বা তারের জটিলতায় নিম্মিত। আত্মতত্বের 
চাটা গড়াই সাজ্ঘাতিক। যতক্ষণ না দেখতে পাবে, আত্মাই' 
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বু হচ্ছেন, ততক্ষণ হৃদয় ০০] ৪175%এর ভিতর দিয়ে কিছু 
দেখা হল না। জোড়ার লক্ষণ কতকট! দেখতে পাই, আবার 
কাটার লক্ষণও দেখতে পাই, যখন নিজেকে তা থেকে অসঙ্গ 
দেখতে পাই। আত্মা থেকে হাদয় ০০] ০::৩:,এর ছুটাছুটি, 
সি করা-করি বেরুল, আত্ম। অসঙ্গ ভ্রষ্টা রইল। ছটফট 
করছি ও পাশে, স্থির আছি এ পাশে | একটু অসঙ্গত্ব দেখ; 
আবার ফিরে যাও, থাকতে পার না। মানে, আত্মায়, দ্রষ্টায় 
দৃশ্য জুড়ে নিয়েই ফের। বহু হবার ইচ্ছায় কাটি, মমত্থে 
জুড়ি। হৃদয় হল আত্মার ভিতর একটা প্রবাহের ০০৩ 
কুণ্ড, আনস্ত্যের, সুল্মমতার অনন্ত দিকে প্রবাহ । অনন্ত ব্যাপারে 
ও বস্তুতে বিকাশ। তাতে আছে আত্মার দ্বারা পরিচালিনী 
শক্তি। অসঙ্গ বিজ্ঞানাত্সা থেকে সঙ্গবান্‌ হৃদয় জীত হল 
“আমি জ্ঞান নিয়ে প্রথম। সেই হৃদয় সব স্যগ্টি করতে 
থাকল। বন্ত্বের ইচ্ছা ও একত্বের ইচ্ছা, এই ছুই ইচ্ছাই 
হৃদয়ের রস, হৃংশক্তি, ভ্বন্ময়তা । এই জন্য ছাড় বলে একটা 
জিনিষ দেখতে পাই, জোড়! বলেও দেখতে পাই। কিন্তু 
পূর্ণভাবে দুইই দেখতে পাইনে। কাটা ক্ষোড়৷ দুটো ব্যাপার 
বেখান্নে ঘটে, সেখানটার নামই হৃদয়। 

পুত্রকে ভালবেসে খানিকটা তার হয়ে গেছি, “কিন্ত আমার 
সবট1 তাকে দিতে পারিনি । আমার আনন্দ, ব্যথা, সবটা 
দিতে পারিনি, কিছু দিই। কাটা হই দেখতে পাই, জোড়াও 
দেখতে পাই। হার্দ অনুভূতিগুলো বিশ্লেষণ করলে কাটা 
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জোড়! ছাড়। আর কিছু দেখা যায়না । হৃদয়ের এই ধন্ম 
শিখলে আমরা কাটা জোড়ার উপরে অধিকার পেতে পারি। 
হৃদয় আনন্দে বনু হয়, নিজেকে বন্ুত্বে ছড়িয়ে দেয়। আত্ম 
অসঙ্গ থেকে আবার আনন্দেই তাদের নিজের সঙ্গে এক করে 
নেয়, জুড়ে নেয়। এজন্য হলে, “হৃদয়স্থিতলোচনীং।” আমরা 
খণ্ড আত্মা, বুক দিয়ে সব দেখি । কাউকে দেখে হৃদয় জলে' 
যায়, কাউকে দেখে ঠাণ্ডা হয়। স্তরাং হৃদয়ের এই কাঁটা- 
জোড়৷ তত্বটি দেখতে পেলে আত্মাকে কেটে এক টুকরো দিতে 
পারব, সন্তান উত্পাদন করতে পারব । এখনকার দেওয়ার 
চেয়ে তখন সাক্ষাৎ তাকে দেওয়।, তাই হওয়। হবে। এইরূপ 
ভাবে কাটা ও জোড়া শিখতে পারলে আর তাতে বিকল্প 
থাকবে না, তার থেকে বেরিয়ে খণ্ডিত তত্বে আসতে হবে না 
তাতে জোড়াই থাকৃব। এখন ভালবাসি বটে, কিন্ত জোড় ঠিক 
থাকে না, ভেঙ্গে যায়। . নিজের অস্তিত্ব এতটুকু দিচ্ছিস না । 
পান থেকে চণ খসলে কাটা হয়ে যাস। তখন পাহাড় 
পর্বত চলে গেলেও একটাই হয়ে থাকবি । স্থতরাং কাটতেও 
শিখিসনি, জুড়তেও নয়। ভাল কাটতে শিখলেই অর্থাৎ 
আপনি বহু হয়ে যেতে শিখলেই ভাল জুড়তেও শিখকি। ' তা 
হলে খধষিযে বলেছেন, ভগবান্‌ এক থেকে বহু হতে পারেন, 
তিনি কুটস্থ হয়েছেন, সেটা ভাল করে বুঝতে পারলুম। তিনি 
কাটাগুলোকে যদি বলেন, জুড়ে এস, তবে সব জুড়ে আসবে; 
কাটার ঘায়ের দাগ পর্য্যন্ত থাকবে না। পুত্রের, পত্বীর হয়েছি 
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খানিকটা, দিয়েছি খানিকটা, কেটেও দিয়েছি, জুল্ড়ও নিয়েছি । 
কাটলেই প্রকৃতি (5551৩ ) জুড়তে থাকবে । 

ভগবান্‌ জুড়ে আছেন, এক হয়ে আছেন, তত্রাচ তাঁর পেট 
ভরছে না। আপনাকে বহু করে আবার এক করলেন । 
তোরাও নিজে বহু না হলে ভগবান যে বনু হয়ে আছেন, তা 
জানতে পারবি না। কুটস্থ পুরুষকে দেখতে পাবি না। তাকে 
ভাল করে দেখার জন্য এই কাটা-জোড়ার ব্যাপার দেখতে 
হবে। যেখানে এ ক্রিয়াটা হয়, তার নাম হৃদয়, আত্মতত্ব। 

কোথ| দিয়ে পাঠা কাটি, এইবার দেখ। এই যজ্ঞঞ-_-যজ্ঞ 
মানে, একীভূত হওয়ার উদ্দেশ্যে কন্ম করা, একীভূত হওয়া। 
এরও প্রমাণ পেলুম উপনিষদে । খষিরই বাণী বলছি; ভগবান্‌ 
আগে বললেন, 'অহং ব্রহ্ষাম্মি, “তিদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়। 
ত₹ তেজোহশ্ছজত ॥ প্রথম ধাপযে বলা, তা থেকে জন্মাল 
তেজ। তেজের পর আপোহহ্ছজত' । তার পরে 'অন্নং 
অস্যজত |” তিন বার তিনি তিন ক্ষেত্র ( 595০ ) থেকে বললেন, 
“বহু শ্যাম্‌।” তার পর বললেন, “অহম্‌ ইমাস্তিজে। দেবতাঃ॥ 
হন্ভাহম্‌ ইমীস্তিত্রে। দেবতাঃ জীবেন আত্মন। অনুপ্রবিশ্য নাম- 
রূপে হ্যাকরবাণি।৮ এই তিন দেবতা যে হলাম, একে-_-এই 
ত্রিধা বিভাগকে গ্রহণ করে, তাকে টুকরে! টুকরো “করে, অনু- 
প্রবিষ্ট হয়ে, নামরূপ প্রকাশ করব। আমাদের কথা হুল, 
আগেই বললেন-_হস্ত'। “আহা” ওই জাগালে কাটাজোড়ার 
ব্যাপার। এ যে হ্রাত্মক, হার্দ ধণ্মাক্ষক শব্দ করলেন, 
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এঁটেই হল সর্বনাশ । “হস্ত “আহা” বটে, কিন্তু ওর মানে-_ 
কাটা । তার মানে, বুক তৈরী করে, হৃদয় তৈরী করে, 
তবে কাটাজোড়ার ব্যাপার চলেছিল । আপনাকে কাটব, কেটে 
বহু হব, খণ্ডিত আত্মন্ব প্রকাশ করে তিন প্রকারের খেলা তৈরী 
করব--তেজের, জলের, অল্নের--যার এতটুকু নড়ন-চড়নে “আহা, 
উদ” বেরোতে থাকবে। ব্যথ! দিয়ে তুমি তৈরী করেছ, 
আমাদের, এই চালাকি খেলেছ। একেই মধুময় বলব পরে। 
তা হলে কল্পনার কথা নয়, শ্োত কথা, “হস্ত” থেকে দেখিয়ে 
দিলাম। “আহা বলাঁতেই তৈরী হয়ে গেল। অহঃ, অহ 
আহা, সব হয়েছে ওর থেকে । অহঃ--দিব। ও রাত্র-প্রকাশ। 
অনদিবা, হঃ-্রাত্রি। এইটেই আহা, হার্দ ধন্দম। এইটে 
অধিকার করে ধন্মে নিয়েছি যখন, তখন অহং। অর্থাৎ এই 
ছুটোই ব্যেপে আমি ধরে আছি। আমিই যুগপশ এই উভয়-. 
বিপরীতধন্মী । এইগুলি সমস্তই হার্দ ভাবের পরিচয়-- 
“আহা” । এর বিসর্গের উপর জোর দিলে, কাটার উপর' 
জোর দিলে হয় হি2। এই হল দেবভাষার দেবত্ব, প্রতি 
শব্দে সেই প্রকাশের সমস্ত বিজ্ঞানটি নিহিত (17077958758660 
৮208 0২৩ ৮1০15 30157)05 ০1 (1079 11) 105516) | ' হৃদয়ু, 
হার্দ শক্তি এ বিজ্ঞানের ভিতর থেকে যায়। শক্তি মানেই 
হার্দ শক্তি। 
আত্মার বহুত যদি শিখতে হয়, হায় নিয়ে ব্যবহার করতে: 
হবে। হৃদয়ের প্রতি ব্যবহারের ভিতর চোখ দিলেই তাহার; 
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খেলার তলা দিয়ে একট! কাটা-জোড়ার বিধান শাছেই আছে, 
স্বন্দর দেখতে পাবে। 

তা হলে যদি কাটা-জোড়া শিখতে হয় এবং তা একই 
জায়গায়, এট ঠিক হয়, তবে আত্মত্বেই কাটতে হবে বা জুড়তে 
হবে। এ জায়গাটা বিশেষ ভাবে যদি ধরতে পারি, তবেই 
'কাটাজোড়ার অধিকার বিশেষ ভাবে এসে যাবে। খধষি বলে 
দিয়েছেন, যখন কোন অনুভূতি হবে, তখন সে অনুভূতির উপর' 
বিশেষ চোখ না দিয়ে, দেখতে হবে যে, সে এইথান থেকেই 
বেরুল, আর বেকলেও এইখানেই সে জোড়া আছে। এই- 
খানেই তার এক পা আছে, এক পা! বেরিয়েছে; ছু পা বেরুবার 
জো নেই। “আমার পুত্র রে”, এখানেও এক পায়ে আত্মত্বে 
দাড়িয়ে আছিস্, এক'পায়ে পুত্রহ্বে বেরিয়ে এসেছিস। একটা 
পা এইখানে গ্রথিত রয়েছে, প্রতি অনুভূতিতে যদি ভাল করে 
দেখিস, এক দিনে এক শ ঘটনায়, আর সাত দিন যদি এরূপ 
করিস, তা হলেই দেখবি, তুই বেরিয়েও ঠিক আছিস। নিজের" 
স্থিরত্ব ঠিক থাকবে । এতটুকু পেলেই কাটা-জোড়ার কৌশল 
পাবি; সমাধস্থ হতে হবে না। “এই যে রয়েছি, এই যে রয়েছি। 
ওঃ, এইখানেই রয়েছি । না না, আমি কিছু হারাইনি, এইথানেই 
রয়েছি।” একটা লম্বা, একটানা, অবিরাম, সাত দিনে সাত শ, 
তা হলে জগতব্যাপারে কি এল গেল । কাটা দেখতে পাব না, 
জোড়াই দেখতে পাব। যচ্চাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ববমল্যিন্‌ 
সমাহিতং।” তখন নজর পড়বে--৬১ সব এইখানে ।” বসাটা' 


৯৪ বেদবাণী 


বদ্ধমূল হয়ে ধাবে-_দেখ বি, এমন হয়ে বসে গেছে, আর- যাবে 
না। ছুশ একশ বার হলেই পাকা হয়ে যাবি। এইখানেই, 
আর কোথাও কিছু নেই। এইখানেই ভগবান্, ঈশ্বর, এই- 
খানেই খণ্ডত জীব। তিনি শেখাচ্ছেন এই কথাটাই। 
এ কথাটা যখন বদ্ধমূল হবে যে, এইথান থেকেই কাটে 
জোড়ে, এইখান থেকেই জাত হয়, এইখানেই লয় হয়, তখনই' 
আমবা জদয়ব'ন পুরুষ অর্থাৎ সিদ্ধ পুরুষ হয়ে গেলাম। 
ঠিক এইথানে 0০91৮5]% বলতে হবে, এমনি করে চেপে, 
আর কোথাও ন্য, এইখানেই । দিনের ভিতর দুটো একটা 
'আকম্মিক ঘটনাকেও যদি বলতে পারিস এইখানে, তবেও 
হবে। 

জ্ঞান তৈরী হচ্ছে মাথায়, ভোগ হচ্ছে বুকে। জানা হল 
ওথানে, ভোগ নাম হল এখানে । কাঁটা পড়ল। প্রথম 
ঈক্ষণ হুল শুধু জানা। দ্বিতীয় ঈক্ষণ হল ভোগ, উপদর্শন, 
অনুদর্শন, অন্ুভব-_ টুকরো হয়ে ভোগে প্রবিষউ হলেন। 
নথ বা ুঃখ, যে জানাট! ফুটল, সেই জানায় প্রবিষ্ট হওয়ার 
নাম ভোগ। তৃতীয় দর্শন হল সংস্কার। একবার যেটার 
আম্বাদ হযে যায়, সেটা হয় সংস্কার। সেই 'সংস্কার 
টাঙ্গিয়ে বেখে দেন, তার নড়চড় হয় না। সংস্কার মানে, 
জ্ঞানের ভিতর আমি টুকরো টুকরো হয়ে, কাটা হয়ে 
আছি। ভবিষ্যৎও তাত্মতত্বে নিহিত, অতীতও আত্মতত্বে 
নিহিত, বর্তমান ত বটেই। অনন্ত আত্মা এক আত্মতত্তে 
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নিহিত। ব্রঙ্গের আত্মন্ন নিয়ে কাঁটাাটার ব্যাপ'র এইখানেই 
হচ্ছে। এইখানে ভগবান্‌, জীব, জগণ্ড সব তৈরী হচ্ছে। সেই 
কারখানায় এসেছি ? 

এইরূপ পুনঃ পুনঃ দেখার দ্বারা এত আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়বি 
যে, আমার অতীত ভবিষ্যৎ আর কোথাও নেই, ছুনিয়াও নেই। 
এই যদি হয় প্রত্যগাত্মা, আত্মার স্বরূপ, তা হলেই আত্মা হল 
ব্রঙ্গ। কাঁল দেখেছি, কি কালময় পুরুষ হয়ে গেছি। এই 
জ্ভান.বিভাগ নিয়েই ত কালধিভাগ | চিন্ত। করতে হবে না। 
ভাববার কথা কিছু বলিনি। চিন্তার দিক্‌ দিয়ে মোটে যাবে না। 
এ অভ্যাসটি ছাড়। শুনলে; যে ছবি ফুটল, এঁ গুরুমুন্তিতে 
নজর কর। তাতে যদি কোথাও অস্পষ্টতা থাকে ত ঠিক করে 
নাও। চিন্য। করতে গেলেই ডুবে যাবে। “আরাধিতো৷ যদি 
হরিস্তপস! ততঃ কিং, নারাধিতো৷ যদি হরিস্তপসা! ততঃ কিম্‌। 
অন্যরহির্ষদি হরিস্তপসা ততঃ কিং, নান্তবহির্যদি হরিস্তুপসা ততঃ 
'কিম্‌॥ তপন্য| মানে, চারি দিক্‌ থেকে প্রতিনিবুত্ত করে মনকে 
এক জায়গায় বসানর যে চেষ্টা । আরাধন মানে, ভাবে বস|। 
'হার্দ ভাব নিয়ে থাকার নাম আরাধনা । চিন্তাত্মক ভাব নিয়ে 
'থাকারু নাম তপস্তা। আত্মতত্ব যে কেউ আলোচনা করেছে, 
'আত্মা। নিগুণ, অসঙ্গ, ইত্যাদি বলেই শেষ করেছে । কিন্ত এমন 
ছুর্ভাগ্য, আত্মা থেকে যে জাত, তাকে আর আত্মা বলতে কেউ 
সাহস করে নি। যে একা, অথচ বনু হয়। ওরা খালি আত্মাকে 
চাপা দিয়েছে নিজেদের 108০এ| কেউ বলে, জীব কখন 
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ভগবানে ঢোকে না কি সাংঘাতিক ব্যাপার! খধিদের কথাকে, 
চাপা দিয়েছে । 


৫€ই মে, ১৯৩৭১ সন্ধ্যা । 


ইটে আছে মাটি, জল, আগুনের সংহতি । ইট নিজেকে" 
ওসব থেকে আলাদা ভেবে 561 53567000 যখন করলে, তার 
স্কুলতত্বের অধীনতা চলে গেল। বীচির ভিতর বুক্ষ রয়েছে 
অর্থাৎ তার পর পর বিকাশের ক্রমধারা রয়েছে। তেমনি 
পরমাত্মতত্বের ভিতর একটি জীবের পর পর বিকাশের চৈতন্যময় 
উপাদান রয়েছে । “আমি” কোন্‌ জ্ঞানের পরে কোন্‌ জ্ঞান ধবে 
বিস্তৃত হয়েছি, এটা না ধরলে, মোটের উপর আগাপাছতল! 
যে আমাকে গড়েছে, সে যে জ্ভানই, এ সংস্থানে সিদ্ধিলাভ না 
করলে আমার ভগবতী বলা হয় না। এই দৃষ্টি নিয়ে ভগবতভীকে 
দেখতে পারলে তবেই দেখতে পাই, সাক্ষাত ভগবতীর, সাক্ষাৎ 
চিন্ময়ীর গর্ভে আমর] রয়েছি। এই হল আমাদের প্রকৃত 
ইতিহাস। 

নিজত্বের ধর্ম্ম হচ্ছে বিস্তৃতি লাভ করা (8886:01077) | সে 
যত নিজেকে প্রসারিত করে, ততই যা থেকে বেরিয়েছে, ঘার 
উপর নির্ভরতা ছিল, তাকে ভূলে বায়। চিগুগর্ভে চিগতত্বের 
জাগরণ ও বিলয় কি এই রকম করে দেখেছিলাম? আত্ম- 
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প্রসারণ (561 5৪8০:2০2) করতে গিয়ে ভোগময়, দাহময় 
'ব্যাপার হচ্ছে । কিন্তু অসঙ্গহ্ব আমার একটি উপাদান, এমন 
করে ত দেখা হয়নি | তার বুকেই আছি । যদিও আমাতে নানা- 
রকম সঙ্গ, নানারকম ভোগক্রিয়া গঠিত হচ্ছে, তবু আমার যিনি 
দেবী, তিনি অসঙ্গ । অণুতে অণুতে তুমি আছ, এটা কি ভাবের 
কথা? না এটা সত্য? এটা যদি সত্য হয়ত সমস্ত স্তব্ধ 
হয়ে যায় না? ভোঁমার কথা কয়ে লাভ করব কি, হচ্ছে কি, 
হবে কি, এ সব কি স্বীকৃতির কথা? যতটুকু স্বীকৃতি আসবে, 
সেখানেই লুটিয়ে পড়ব। কার্যয-কারণকে দেখতে পাচ্ছে, এমন 
করে স্বীকৃতি না এলে কি মাকে দেখা হল? এমন স্থানে দাড়িয়ে 
মাকে না দেখলে, সে কি মন্ত্রপ্রয়োগ হল ? 

স্বয়ং বিশ্বেশ্বরী থেকে, তার ইচ্ছা থেকে, এ জীবটির ইচ্ছা, 
কন্ম, সংস্কার, সব নিয়ে একটা প্রকাশে (০0০০১) এ 
ঘটনা (5০08) । এখানে কি ছ০ে৪এর মূল্য দেবে, না ষে 
বসে আছে ওকে কোলে করে, তার মুল্য দেবে? কিদস্তে 
আমর! ঘুরে বেড়াই ! স্বীকৃতির কত স্ুলতম অংশে আমরা 
পড়েআছি। না! কি পরের বাড়ীকে নিজের বাড়ী বলে 
পরিচয় পিয়ে, অনৃতের দ্বারা নবাবী করে যেমন দণ্ডিত হুবার 
যোগ্যতা আনি, তেমনি এই দেহটাকে আমার বাড়ী বলে পরিচয় 
দিয়ে, মায়ের স্বীকৃতি না থাকলে দণ্ডিত হবার যোগ্য হচ্ছি না? 
যতক্ষণ জড় অবলম্বন করে থাফব, ততক্ষণ এ ন্বীকৃতি কি 
আসবে ১ আনবে না। 
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তত্বের দ্বার যে ভগবতীকে দেখবার জন্য আমর! কৃত- 
সঙ্কল্প হয়েছি, সে কেবলমাত্র কথার মা নয়, ব্যবহারশীল মা । 
আকাশে একখানা মেঘ জমে আছে দেখলে। তার ভিতরে; 
গেলে তখন দেখবে, সে কাপড়ের মত চাপ চাপ নয়, ফাক ফাক 
কি রয়েছে, অণু অণু কতকগুলো টুকরো এমন হয়ে একখান 
মেঘ সেজে আছে। তার পরে চিনলে, সব টুক্রোগুলোই 
জল। জানলে, জলই টুকরো হয়ে, আবার বাধা একত্বের একট' 
মেঘ দাড় করিয়েছে । এমনই কি তোমার আমার অস্তিত্ব এই 
মহাপ্রাণময়ী দেবীর একত্বের উপর নির্ভরশীল? ওরই ইঙ্গিতে 
এমনি করে ভাঙ্গে আর জোড়ে? এরূপ বলেই কি আমরং 
আমাদের আত্মা বলি একে? আমাদের এই ব্যাপ্তিকে ওঁর 
ব্যাপ্তি বলি? এই আত্মাকে যতক্ষণ এই রকম ব্যবহারময়, 
আমাকে গঠন-মারণময় না দেখব, ততক্ষণ কিছু দেখা হল না। 
এই রকম না দেখলে ব্র্গবীণা কি বাজবে? ন! ধন্মের ঢাক- 
ঢোল বাজবে। তত্বাভিঘাত, তন্বস্ফোটন সেই জন্য এত দামি 
জিনিষ। এ যতক্ষণ দেখতে না পারবে, ততক্ষণ বিশেষ কিছু 
পাওনি। খালি ঢাক-ঢোল পেয়েছ। বাইরের জগতে যেটাকে 
যত জেনে নিলে, তার অসাধারণত্ব তত চলে গেল। কিন্ত এ 
যার কাছে যাচ্ছ, যতই যাঁবে, ততই অসাধারণ, অসাধারণ 
এ অসাধারণ, অসাধারণ করতে করতে তুমি: গ্রসিত 
( ০928810750.) হয়ে যাবে, ব্র্গাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে যাবে । আহ! 
হা! আহা ভগবতি | 
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এক চিন্ময় সত্তা, জত্তা হিসাবে ব্রহ্ম, পরিচালক হিসাবে 
ঈশ্বর, ভোক্তা হিসাবে জীব। জ্ঞানশক্তির একট| ৰিস্তার- 
স্বরূপ বলে মোটের উপর সব বিশ্ব দেখব, ভিতরে তার যত 
জটিল ক্রিয়াই থাকুক। এই জ্ঞানচক্ষু গুরু যতক্ষণ ন1 দেবেন, 
ততক্ষণ তার কাছে ঠিক পাওয়া হল না। এটি পাবার 
প্রণালী একটি মন্ত্র--তজ্ভলান ইতি শান্ত উপাসীত।, 
খধষি এই এক কথায় গুরুগন্ভীর বাণীতে সব বলে দিলেন। 
যেমন জলে বরফ সাক্ষাণ্ভাবে থাকে, তেমনি। এই ভূম! 
চিন্ময় ভগবাঁনে আমি রয়েছি, আমাকে এতে গলে মিশে যেতে: 
হবে। উপাস্যকে পেতে হবে, যেমন বলে দিলাম । উপাসনার 
প্রণালী হল এই, আমি আমাকে দেখব তাতে জাত ও স্থিত। 
এই প্রণালীকে অতি শীঘ্র সার্থকতায় আনতে হলে তাঁর একটি 
কৌশল আছে ; সেটি শিক্ষণীয়। তার নাম মন্ত্রচৈতন্য, সেটি 
পেলে অতি সহজে উপাসন। সফল করা যাঁয়। 

আমাঁর কর্ম আমাঁতেই পুঞ্জীভৃত হয়ে রয়েছে এবং তা 
থেকেই আমার অদৃষ্ট বেরোচ্ছে। এখানে, জ্ঞানসংস্থিতির এ 
ভাড়ারে ভগবান্‌ একেবারে সাক্ষাৎভাবে আমায় ধরে আছেন । 


৮ই মে, ১৯৩৭, সন্ধ্য | 


শরীর-টরীর নেই। ব্যাপ্তি বল, ব্যাপ্তি আছে; না বল, 
নেই; শুধু জ্ঞানস্বরূপ আছেন। জ্ঞানময় আমি জেগে উঠলে 
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আমার ভিতর কামময়ত্ব এল অর্থাৎ আমার স্থন্দর হতে ও 
পেতে সাধ গেল। তাতে আমার রচন! হল একটি হুদয়। সেই 
আনন্দে আমি আপনাকে স্থুন্দর দেখতে লাগলুম জ্ঞানেতেই। 
জ্কানেতে সৌন্দধ্যবোধ, আনন্দবোধ জেগে উঠল আমাতে ; 
একটা শ্রীতি, একটা আনন্দ ফুটে উঠল। সে আনন্দ 
'স্বিতীয়ের দ্বারা আশ্রিত নয়; সুতরাং অবাধ আনন্দ হল। যদি 
আটকাত ত অবাধ হত না। ভৌতিক সম্পর্ক নিয়ে আনন্দ 
বোধ করতে গেলে কোথাও না কোথাও আটকে যেত। এই 
বান যখন অবাধ হল, তখন ব্যাপ্তিলিগ্গা অর্থাৎ ব্যাপ্তি জেগে 
উঠল। আমি কল্পন। করলুম, আমার আনন্দের আর সীমা 
নেই। এই নিয়ে কি করব? সৌন্দর্য্য, খ্রাণ, স্পর্শ, দেখা, 
শুনা! সব করব, সৌন্দর্্যময় হয়ে থাকব। আনন্দময় স্পর্শ, 
স্বাণ, দর্শন ইত্যাদি সব নিতে লাগলুম জ্ঞানে । যখন “আমির 
'পাঁচ মুখে এই রকম আনন্দ-_দৃশ্য, শ্রোতব্য, রসয়িতব্য, 
স্পর্শযিতব্য ইত্যাদি আনন্দ এল, তখন একটা আনন্দভূমি 
'ফুটল, আর তাতে দাড়িয়ে রইল এই পঞ্চ জ্যোতি । আমি 
আমাকে এইরূপে পাঁচমুখো করেছি। যেমন পাঁচট। মুখ ,তৈরী 
কুরলুম, অমনি অবাধত্ব ঘুচে গেল; এট! করতে ওট1 বেধে 
€যতে লাগল, ওটা] করতে এটা বেধে যেতে লাগল। অক্রম 
জ্ঞান থাকলে যুগপতই এই পাঁচটা দেখতে পেতাম-_যেথানে 
ওদের সাম্য, সেই ঘরে। কিন্তু তা না করে আমি দর্শনে 
গেলাম, সে শ্রবণ থেকে আলাদা, শ্রবণে গেলাম, দে স্পৃশম 
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«থকে আলাদা, এইকপ অন্য সব। তা হলে তামি একবার 
যখন স্রাণে গেলাম, তখন স্রাণানন্দে ঢুকিয়ে দিলাম নিজেকে । 
সেখান থেকে আবার স্পর্শানন্দে ইত্যাদি । যখন আমি এই 
পাঁচটাব ভিতর কোনটায় বিশেষ ভাবে যাই, সেইটি হল আমার 
তাতে আস্মপ্রদান। যে অংশ গিয়ে খাণে পড়ল এবং স্বাণট। 
ভোগ করতে লাগল, তার কাছে স্পর্শ তখন আবৃত রইল; 
স্বতরাং ভাব তৃষা! জন্মাল। যে দর্শন পেল, সে শ্রবণ আছে 
বলে জানল, তাতে যেতে তত হল, ল'লায়িত হল । এর নাম 
হল কামনাম্য় হওয়া । হৃদয়ে দান আর গ্রহণ চলতে লাগল । 
আত্ম। এক একটা বিশেষ জ্ঞনে প্রবেশ ও তার ভোগ নিতে 
লাগলেন । দুটো জিনিষ এসে সমতা লাভ করতে লাগল 
এথানে। এিষমতায় দর্শন থেকে শ্রবণে, শ্রবণ থেকে শ্রাণে 
ইতা[দিরূপে ছোটে । যদি তার সাম্যের ঘরট। থোল! থাকত, যদ 
জানত, একসঙ্গে যুগপৎ সব পাওয়া যাঁর, তা হলে অক্রমজ্জান 
হত। তাতে করে বৈষম্যও থাকত, সাম্য ও থাকত। 

তোমর। দেখেছ, রেলগাড়ীর বদ্ধ সাসির কাছে বোলত। ঘোরে। 
তাকে চেষ্টা করে অন্য খোল জানলার কাছে নিয়ে গেলেও সে 
ঘুর-ফির এ বদ্ধ কাচের কাছেই আসে। সেইরূপ আমাদেরও 
যদি কেউ কামনার ঘর থেকে সাম্যের ঘরে নিয়ে যায় ত আমরাও 
ঘুরে কিরে সেই কামনার ঘরেই আসি। তৃফ্ঞা নিয়ে গেছি বলে 
এক ঘরের আনন্দ মরে গেল, অন্য ঘরের আনন্দ জীবিত হল। 
সকল বৈষম্য এসে মিলিত হয়েছে একট জায়গায়; কিন্তু 
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গতি সব বিপরীত হতে থাকল । এই ফে সমতার ঘর অথচ 
ত|1 থেকেই সব বৈষম্য বেরোয়, এই ঘরটার নাম হল হৃদয়। 
এইখানে দান ও গ্রহণ চলছে । দান ও গ্রহণের বেলায় বৈষম্য, 
এক ও বহুর বেলায় বৈষম্য ; প্রকাশ মানেই বৈষম্য । স্যর 
যে এত বৈচিত্র্য, ছুটো৷ বালুর কুচি একরকম নয়, দুটো মানুষ 
একরকম নয়, এইরূপ ভাবেই প্রকাশ হতে লাগল। কিন্তু এ 
যে সাম্যের ঘর, সমতার ঘর, ওরই ভিতর দিয়ে সব যাতায়াত 
করতে লাগল; অথচ কেউ ওকে পেতে লাগল না। 

জগতে এত যে বিচিত্রতা দেখলাম, তোমাতে আমাতে 
বৈষম্য, পিঁপড়েতে পোকাতে বৈষম্য, আমরা দেখতে পাই, 
একমাত্র মনুষ্য এই সমতার কাছাকাঁছি। আমাদের ইন্দ্রিয়- 
সকল এমন একট! সামগ্তুন্যে এসেছে; যা পশুতে নেই। তাদের 
কারো রাগ, কারো ভ্রাণ, কারো স্পর্শ বেশী। দেবতাতেও 
একটা একট] ধন্ম বেশী। কিন্তু মান্থষে সমতার ভিতরই সব 
কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে যাচ্ছে-যেমন সোনার বেনেদের মধ্যে 
প্রবাদ আছে, সব ফল আনিয়ে একটু একটু করে কুচিয়ে খেতে 
হবে। তেমনি শারীরিক ধরন্মের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের একট! 
বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই জদয়ই ভগবানের কাছে 
যাবার রাস্ত।। এখানেই যত বৈষম্কে এনে খাপ খাইয়ে 
আমরা একরকমে কাজ চালাই। আমাদের এই সমতানতা, 
এই জিনিষটি এনে দেয় এ ভূমি। এই জন্যে হৃদয়ের মধ্যেই 
আত্মত্বকে অনুসন্ধান করতে খধি উপদেশ দিয়েছেন। হৃদয়ের 
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ভিতর দিয়ে ভগৰান্কে অন্বেষণ করবে, এ কথা বলায় আমরা 
খুঁজতে গেলুম, হৃদয়ে কোথায় ছ্যাদা আছে। তাতে কাধ্যতঃ 
ঢুকলাম মনের ভিতর । আমাকে “কে তুমি” জিত্ভাসা করলে বলব, 
“আমি জীব । তার মানে, আমি জীবতত্ব অনুপ্রবিষ্ট। এইটে 
প্রকৃতপক্ষে জীবত্বের উপাসন1। হৃদয়ের ভোগে যর্দি ডুবি, 
যেমন জীবত্বের ভোগে ডুবে আছি, তবেই আমার হৃদয়ের 
উপাসনা হবে। তাই আমরা ভগবান্কে হৃদয়বান্‌ বলে গ্রহণ 
করলাম। আজ তিন চার দিন ধরে হৃদয়ের পরাকাণ্ঠা যে 
প্রকাশ, তা ব্যাখ্যা করছিলাম। তাতে দেখলাম, তিনি থালি 
শারীরিক বা খালি মানসিক বিজ্ঞান প্রয়োগ করে কিছু তৈরী 
করেন না; কিন্তু তিনি তার সবটার, সমস্ত আনন্দেব পূর্ণ 
বিকাশট। নিয়ে একটা অণু, পাহাড়, সাপ বা মানুষ গড়েন। 
এতে তিনি নিজেকে করেছেন উপাদানম্বরূপ, তাই দিয়ে গডেছেন, 
যেমন মা গর্ভস্থ সন্তানকে গড়ে, তার ভিতর নিজের সবটা ঢেলে 
দিয়ে, তেমনি আমাদের ভগবতীও গড়েছেন নিজের সবট। ঢেলে 
দিয়ে, প্রয়োজন অনুসারে তারতম্য করে, সমগ্র হৃদয় দিয়ে গড়ে 
তোলেন একটা জীবকে। আমি ভগবানে বসে আছি এই 
রকর্সে। স্বর্গীয় নন্দনলীল! হয়েছে আমার উপজীব্য, তাইতে 
আমি বিধুত হয়ে রয়েছি। 

হৃদয় বলে যতটুকু পরিচয় হয়েছে, সেইটে যদি অ'মার ভোগে 
আসে, তবেই হৃদয়বানে পৌছবার রাস্তা পেলাম। খ'ষ বলে 
দিলেন, এই যে হৃদয়, এতে সমস্ত নিহিত আছে। যা কিছু 
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আছে, চন্্র, নক্ষত্র, বিহ্যুৎ, আকাশ, সবই হাদয়ে ন্যস্ত ; তখন 
তুমি আমি বাদ যাব না, এতে আর কোন ভুল নাই। এই 
যে ভগবতী পরমেশ্বরী, ধার এইরূপ জদয়মুন্তি চোখে ঠেকছে, 
এ কি আমার মনে হচ্ছে, হৃদয়ের বহিভূত কোন স্থানে বাস 
কবছি? না। এখন তুই সতীশচন্দ্র সেন নেই, এখন তুই 
বরক্ষপুরেব অধিবাসী; এখন তোর পুজি খালি জ্ঞান। মাটি,' 
জল, ভাড়, মাস কিছু থাকবে না জ্ঞান ছাড়া । আর-সবেতে 
তোর মৃত্যু হবে। যদি কিছু থাকে ত থাকবে এই জ্ঞান, চেতনা, 
হৃদয়, আত্মা। জ্জরানের ঘরে চলে এসেছ, হৃদয়নামীয় জ্ঞান সে 
ঘরে ভাসমান রয়েছে। 

আত্ম! অ'গে হন হৃদয়বান; তার পরে তা৷ থেকে সব বৈচিত্র্য 
বৈষম্য বাব করতে থাকেন। হৃদয়বান বলতে কিন্তু আমরা 
বুঝি ভালবাসাময়; দোষেও ক্ষমাযুক্ত, ন্রেহযুক্ত, প্রীতিযুক্ত, 
অক্রোধময়, নিরন্তর সমভালবাসময়। তার ভিতর বৈষম্যের 
স্থান নেই। হৃদয়ময়ী ছাডা আর কোথাও যাচ্ছিস ? না, 
কোথাও যাসনি । আমি আশে যাই, পাশে যাই, উত্তরে যাই, 
দক্ষিণ যাই, হৃদয় ছাড়া আর কোথাও যাচ্ছি না। হাদয় মানে, 
সৌন্দর্য্যবোধ, আনন্দ, প্রীতি | ভুষ। মানে, অপ্রীতিকর, অশান্তি। 
অপ্রীতিকর কিছু থাকবে না ওখানে । বাক্সে টাকা থাকলে ধনীর 
লক্ষণ বুকে খেলা করে। তেমনি, পকেটে না থাকলেও এর 
ভিতর আমার সর্ববানন্দ আছে, এই জ্ঞান হলে আর কিছু 
অভাব থাকবে ? 
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এই হৃদয়ের পঞ্চধা বিভাগ অবলম্বন কবে যত কিছু শক্তি 
তৈরী হয়েছে । শক্তি মানে গতি; প্রকাশ পায়, থাকে ও 
বিলীন হয়। এই রকম করতেই সে অনবরত চলছে । এই 
হৃদয়ের পাঁচ প্রকারের গতি ; যত কিছু শক্তি জাত হয়েছে এই 
মূল তত্ব থেকে । এইবপে এই তন্ব-দেবতা-সকল জাত হন এই 
হৃদয় থেকে । তুমি দেখলে, তোমার চক্ষু বলে এক শক্তি 
আছে । তার দ্বারা দেখলে । তার মুলে দর্শনের একটা কামনা, 
লিপ্না, হার্দ তৃষা আছে না? একটা শ্রবণের লিপ্না 1 কবে 
রয়েছে শ্রবণের তলায়, তবেই শ্রবণ করছি । এই রকম দর্শন 
স্পর্শন সবের বেলায় । হৃদয় যদি কামময় হয়, তা হলে তুমি 
হৃদয়ময় হযে অ'ড না? তা হলে এই যেতুমি বসে আছ, এ 
শুধু শক্তিময় নয় ; এব তলায় একজন কামময় তৃমি বসে আছ। 
কামনার অনুসারে যে সব শক্তি বেরোচ্ছে, সেই মানুষ তুমি? 
এই তুমি ভগবানকে দেখতে চাইলে কি দেখবে? ঘিনি এই 
কামময়কে জাগিয়ে তুলছেন, তাকেই দেখবে না ? 

জীবভাবে বসে আছ। হাজার কিছু বললেও সে ভাব যায়" 
না, যাতে তুমি ডুবে আছ। এখন দেখলে, কামময়, তৃষাময; 
আসল মুত্তি তোমার । এখন ভগবানকে দেখলে কি দেখবে % 
আমার দেবতা! কামময়, এই দেখবে না? এই কামময় মু্তি যে 
দেখে, সেই পুরুষ হয়ে যায় আগুকাম। যেমন এখানে জড়ের 
উপাসক হয়ে ভগবান্‌কে জড়ব্ূপে চারি দিকে পেয়ে গেছ অন্তর্বাহো, 
তেমনি কামময় ভগবানে গেলে তাকে পাবে সর্ববকা মময়রূপে, 
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'আশে পাশে আর কিছু থাকবে না। এই আলোচনায় হৃদয় বলে 
জিনিষের কিছু আস্বাদ পেলে ? 

তা হলে এই যে জগৎকে এত ভালবেসে স্ত্রী পুত্র, ধনে মগ্ন 
হচ্ছি, এ ত হৃদয়ের একটা গতি; একে মেরে না ফেলে সমভূমিতে 
নিয়ে যাবার চেষ্টা করা ভাল না? এই সমভূমিতে নেওয়৷ আর 
ত্যাগ করাতে কত তফাণ্ড? কামময়তাকে সমভূমিতে নেওয়া 
মানে, উদ্ধমুখী (51010117755 ) করা । ত্যাগের পথ দিয়ে হৃদয় 
"শুকিয়ে যায়। সমতায় হৃদয় রচিত হয়। আত্মনে নিয়ে 
যাওয়া আর আত্মত্বের বহির্ভূত করায় কত তফাৎ? একটা, 
হদয়ের ঘরে সব জিনিষ ফুটিয়ে ফুটিয়ে আত্মসহ্থে পোরা, আর 
একটা, আত্মত্ব থেকে সব বের করে দিয়ে' আত্মত্বকে রিক্ত করা। 
ত্যাগের ছার! লাভ হয় প্রত্যগাত্মা, হৃদয় দিয়ে লাভ হয় পরমাত্ম। 
হৃদয়ের ঘরে সবকে একীভূত করেন পরমাত্মা ; যিনি সব জিনিষ 
প্রকাশ ও ধারণ করেন । তাই মনে থাকেন অসঙ্গ আত্মা, হৃদয়ে 
থাকেন পরমাত্মা । তোমরা যে আত্মবিভূতিতে যেতে চাচ্ছ, সে 
এই পরমাত্বাই ত৭ একে হৃদয়ে দর্শন ভিন্ন পাওয়া যাবে? 
'আর হৃদয়ের সব চেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত পেতে হলে মায়ের স্থষ্টির 
ভিতর দিয়ে যেতে হবে। শুধু সন্তান তৈরী করতে মায়ের যে 
মাতৃত্ব দেখতে পাও, সমগ্র স্যগিতেই সেই মাতৃত্ব । স্থতরাং 
জগতের গোড়ায় সেই হৃদয় দেখ। আর ছেল্পে মানুষ. করতে 
মায়ের যে হৃদয় দেখ, জগণ্ তৈরির মূলেও তেমনি ভাবে মায়ের 
হৃদয় দেখতে হবে। কেন না, জগণ্ড মানে সম্তান। এমন একজন 
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ছেলেও কি আছে, মায়ের বুক দিয়ে যার জন্ম হয়নি? আমরা 
যদ্দি তাঁর বুক ছাড়। না হয়ে থাকি, তবে মাটি কাঠ জলও তার 
বুক ছাড়! জন্মায়নি। তোমার মাথার চুল থেকে পায়ের নথ 
পর্ধ্যন্ত এ মাতৃত্বের হৃদয় দিয়ে স্যষ্ট। জ্ঞানমুন্তির মাকে দেখলি ? 
মৃন্তি মানে, জ্ঞানের আয়তন । “মা” এই শব্দটি একটি আয়তন । 
অনুভবের নাম যদি হয় দেখা, তা হলে দেখতে পাচ্ছিস ? ভগবঙী 
তফাতে তফাতে ঠেকছে, ন। গায়ের সব জায়গায় ? আত্মত্ব বলতে 
পরতে পরতে মধু, সজাগ, জাগ্রত রক্ষাকত্তা, ত্রাতা মা, এইরকম 
একটা ভাব এসে গেল? একেবারে বুক দেখতে পাচ্ছিস? 
বুকের স্পশ পাচ্ছিস? সে অনুভব হচ্ছে কোন্খানে দেখ! । 
হৃদয়ে যখন হৃদয় মিলে, তখন কি এ হৃদয় ও হদয় আর থাকে ? 
তাকে ছোয়া, আর এ হৃদয়কে ডোৌয়। এক কথ! হয়ে গেল না? 
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ও ঘরে যাবার যোগ্যতা তারই হবে, যার জগত্তত্ব শুনতে 
গেলেই বা গুরুর সামনে এলেই মনে পড়ে যাবে, আমি জ্ঞানময়, 
'বিশ্ব জ্ঞানময়, ভগবান্‌ জ্ঞানময়। এইটি বার ছুরস্ত হয়ে যাবে, 
'সে-ই ও ঘরে যাবার যোগ্য হবে । তত্ব বুঝতে পারছিস ? ভূত, 
পাথরের মত যে শক্ত, সে গুড়ে হয়ে যাচ্ছে, জ্ঞান হয়ে গলে 
যাচ্ছে। এখনও ঠিক বুঝতে পারছিসনে এই জন্য যে, এই পরম 
দেবীতত্বে এখনও আশ্বা আসেনি; জ্ঞান বলতে কি বোঝায়, 
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এখনও গ্রহণ করতে পারিসনি। দিন তিন চার ধরে যে হৃদয়ের 
কথা বলছি, এ না বললে কোন ক্ষতি ছিল? হান্ময় না হলে 
হিরপ্য়ের সন্ধান পাওয়া যায় ন'। এতদিন শুনে শুনে হৃদয় 
জিনিষটার সম্বন্ধে একট। অনুভূতি জাগছে? একট! খোটাতে' 
যদি একট! পচ] মড়া পুতে রেখে দেওয়া যায়, সে পচে পচে ধুয়ে 
যেতে লাগল বা জানোয়ারে খেতে লাগল; তাক শেষ খণ্ডটি পর্যন্ত. 
খোট। ধরে আছে ; সব বেরিয়ে গেছে, তবু একটু ধরে আছে। 
তোমাদের ভূত ধরার সংস্কারটা তেমনি কিছুতে যাচ্ছে না। 
একেবারে খোটার মত ধরে আছে। এইটুকু, এই সংস্কাবটা' 
বড় শক্ত জিনিষ । 

সবই গুরু, এখন এই দর্শন করছিস ১ আকাশম্‌ত্তি গুরু ? 
যেমন ভূঁতেতে খোটা-ধরা হয়ে বসে আছিস, ' এই বে জ্ভানমুত্তিতে: 
গেলি, কথার সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছিস এক লোক থেকে আর 
এক লোকে, এখানে কোন ফোঁটা আছে? আছে-__নিজবোধ ।। 
এই নিজবোধ কিন্রে দ্বারা বেষ্টিত? শক্তিপ্রবাহ প্রথম ফুটে 
উঠছে কিসেব আকারে ? হৃদয় কাম। এই হৃদয়ে আর 
নিজবোধে তফাত কি ? এই হার্দ উল্লাস, হল্লেখ! ; আর তারই 
গর্ভে যে নিজ্ত্ব, এর ভিতরে পার্থক্য কোথায় ? হৃদয়টি * ফুটে" 
উঠেছে এবং যাতে ফুটে উঠেছে, যিনি হৃদয়ময় হয়েছেন, এতে 
পার্থক্য আছে? হৃদয়ের ভিতরে আত্মহ জাত, না৷ আত্মত্ব থেকে 
হৃদয় জাত ? শেষটার দৃষ্টান্ত ব্রহ্ষস্ব। প্রথমটা জীবত্ব। 

তা হলে তিনি হৃদয়-মুত্তি ধরে আপনাকে জাত করছেন 
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বহু মৃন্তিতে ? এই হল বিশ্বের ছবি। এই তো'র বুকে তিনি 
হৃদয়মুত্তি ধরে আপনাকে বহু করছেন, কখন স্বখী তুমি, কখন 
দুঃখী তুমি জাত হচ্ছ। এগুলো কি ফুরিয়ে যাচ্ছে? 
বিপরিলোপ হচ্ছে না এ অনন্য মুন্তির। যেমন কিছু স্ত্রী, কিছু 
পুত্র, কিছু বিষয়ে খানিকটা! হ্ৃদ্য লেগে আহ্ছ দেখতে পাই। 
তা হলে এই অন্তভূ মিতে '্ত্রীর আমি”, টাকার আমি" এই রকর্ম 
ভাবে রয়েছিস। এই সমস্ত 'তুই"গুলে' এ হৃদয় দিয়ে তৈরী 
হয়েছে? সবগুলো % দর্শন শ্রবণ ত্রাণ ইত্যাদি সব কিছু 
হৃদয় দিয়ে তৈরী হয়েছে? তা হলে বনু খণ্ডে খণ্ডিত তুই 
পড়ে রয়েছিস এর ভিতব দেখলি, যাকে একস! মনে করেছিলি। 
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের এই যে ত্রিধা খণ্ড, মোটামুটি এও 
দেখতে পচ্ছিস। এই ত্রিধা খণ্ডে খণ্ডিত হযে পড়ে রয়েডিস ॥ 
এই ভিতবেই দেখা যাচ্ছে? ভবিষাৎ দেখতে পাচ্ছিসনে, 
অতীতও অনুমান করছিস। এই যে এত খণ্ডিত আত্ম, এ সব 
এঁ হৃদয়েই সমাচ্ছন্ন। এ হৃদয়কে নিয়েই এক এক টুকরে! 
হয়েছে, অন্য কোন জিনিষ নিয়ে নয়। এই ষে হ্ৃনম্ময় প্রকাশ, 
এ পরিচালিত হচ্ডে কার দ্বারা? পরিচালিত, পরিচিত, স্থৃতরাং 
ভোগ হচ্ছে কিসের দ্বারা? চিতেব দ্বার'। চি প্রকাশ 
করছেন) হৃত খেল। করছেন । এটা বিভাগ করে বলতে গেলে 
এই রকম ভাষা ব্যবহার করতে হয় । কিন্তু চি যেমন প্রকাশ 
হলেন, তার নাম হল হাৎ। তা হলে যুগপৎ স চিৎ আনন্দ 
নয়? যেমন কথ! কইতে, কাজ করতে আমার একটা ব্যবহারে 
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কিছু ফুটে উঠলে আমার প্রকৃত অন্তরের ভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে, 
তেমনি আমার হ্এর প্রকাশ দেখেই চিতকে চিনতে পারি, 
তার পরিচয় পাই। হৃৎ বলতে একটি মাত্র ব্যবহার নয়, যত কিছু 
ব্যবহার হতে পারে, হাদয়ই তার ষথার্থ পরিচয়স্থান। হৃদয় 
ছাড়ালেই সে হয়ে গেল অনির্ববচনীয়, অব্যক্ত । এই হাদয়েই 
যত কিছু শক্তি প্রকাশ হয়ে আছে। তাহলে আত্মত্বের দর্শন 
কিরূপ হবে, হ্ৃন্ময়? মাটির ভিতর, জলের ভিতর কি 
দর্শন হবে, হন্ময়? যেখানেই আত্মত্ব স্থাপন করতে যাব-_- 
চন্দ্রের স্ুর্বো, আকাশে, পাতালে, সেখানেই তার হন্ময় 
পরিচয় অর্থাত আমার হুন্ময় চেতন৷ চন্দ্র, সুধ্য রূপ ধরেছে। 
গুরুর কাছেও হৃন্ময় হয়ে যাব? কোন একটা চেতন তত্ব 
'লাভ করতে গেলেই হন্ময় না হলে হবে না। 

তার বাইরে শক্তি ইত্যাদি থাকবে, তা হলেও সে শক্তি 
হৃতশক্তি, সে ব্যবহার হৃদ্‌ব্যবহার, এটা ঠিক? এখন তোরা 
এই যে জ্ঞানতত্বকে, জ্ঞানদেবতাকে দর্শন করছিস, এটা 
হৃদয়ময় দর্শন বলে অনুভব করছিস? এষে আত্মত্ব, তাকে 
তোমরা! হৃদয় দিয়ে বেষ্টিত দেখতে পারবে যে মুহুর্তে, সেই 
মুহূর্তে তোমার জান! হয়ে যাবে যে, এই হৃৎ আর' এঁ চি, 
এই ছুইই তার উভয়বিধ প্রকাশ । তার সামপ্রস্য নিয়ে ফুটে 
'৪ঠার নাম 'খতপ্রকাশ, সত্যপ্রকাশ। আত্মপ্রকাশ হৃৎ-জ্যোতিতে 
জ্যোতিশ্ময় হয়ে যখন প্রকাশ হল, তার নাম হল খতপ্রকাশ ব| 
সত্য প্রকাশ । যেমন আকাশ একটা শুন্য বলে মনে হয়, অথচ 
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আমরা বিজ্ঞানে শিখেছি যে, যত জড় জগত জাত হচ্ছে, 
সমস্তেরই মুল কারণ আকাশ। ব্যোম হল ওকস্কারের স্ুল 
প্রকাশের আরম্ভ । অথচ 'তা দেখায় যেন মহাশুন্য । একে 
মহাশক্তিগর্ভ বলে ধরতে পারছিনে, অথচ বিজ্ঞানে জানছি। 
তেমনি গগনসদৃশ জ্ঞানমুর্তি যখন পেলাম (এই জ্ঞানগগনই 
'হ”), এও তেমনি শক্তিগর্ভ, এই আকাশ থেকে যখন এ আকাশ 
জেগেছে । এ আকাশ যেমন শক্তিগর্ভ, জ্ঞানাকাঁশও, জ্ঞানগগনও 
তাই শক্তিগর্ভ। 

সমস্ত বৈপরীত্য যেখানে এসে সমতা! প্রাপ্ত হয়, একত্ব প্রাপ্ত 
হয়, তার নাম হৃদয়। আমি একজনকে আদর করতে যাচ্ছি 
ব| মারতে যাচ্ছি, এ ছুটোই শক্তিপ্রকাশ হিসেবে একই ; একটা 
7501101, একটা! গতি ; কিন্তু আসল পার্থক্য ওইখানে, কি ভাব 
নিয়ে যাচ্ছি। আমি এই হৃদয় নিয়ে ভগবান্কে পাবার জন্যও 
শক্তিপ্রয়োগ করতে পারি, তাকে বহিষ্কার করার জন্যও শক্তি- 
প্রয়োগ করতে পারি । এই হ্বদয় নিয়েই বহু হবার জন্য জগতে 
বন্ধন রচন| করতে পারি। এ সমস্ত জিনিষ, বন্ধন ও যুক্তি, ভগবত্ব 
ও জীবত্ব, এই ভূমিতে, এই হৃদয়েই পেতে পারি, যদি এই ভূমি 
ঠিক আয়ন্ত হয় । তা হলে যখন তত্ব পরিচালন! করতে যাব, 
তখন এই হার্দ ভূমি, এই জিনিষকে নিয়ে আলোড়ন করতে যাব 
শা? শুধু জ্ঞান নিয়ে, বুদ্ধি (2256015০) নিয়ে যাব না, হৃদয় 
নিয়ে যাব। জান। আর না জান! নিয়ে যত গোলমাল। হাদয় 
শিয়ে যাচ্ছিই ; কিন্ত জানলে, জেনে গেলে যাওয়া! হল, না হলে 
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নয়। আত্মা ও হৃদয় দিয়েই ফুলটি দেখছি, কিন্তু তা গ্রাঙ্তে। 
আসছে না। মনে হচ্ছে, ফুল দেখছি । এ ভৌতিক বদ্ধতা। 
আত্মিক বদ্ধতায় দেখব, এত আলোড়ন, এত কাণ্ড করলেও ঠিক 
আত্মন্বেই বসে আছি। যেমন অনির্ববচনীয়১ তেমনি রয়ে গেল। 
এখানে যেমন ভূতক্রিয়াই প্রধান রয়ে গেল, চেতনক্রিয়া অনুভূত 
হল না, তেমনি আত্ম তত্বে হৃদয়ের এত বড় নিত্য খেলা সত্বেও 
বিশুদ্ধ যে আম্মন্ব, তাই রইল । সাক্ষাৎ হদয়, সাক্ষাৎ আত্মত্ 
দিয়ে গড়লাম খালি প্রাণ, মন, শরীর ; আত্মদানময় ক্রিয়া করেও 
যেমন পূর্ণ ঢলঢল, তেমনি রয়ে গেলাম । এই হল ভগবততত্বেব 
অপরূপ মহিমা । শ্্রীকঞ্চ যেমন নিজে পাগল না হয়ে পাগল 
করেছিলেন একটাকে নয়, দশ হাজাবকে । তাকে 17572০০05 
বলা যেতে পারে না। বাইরে লীলা করি, মুগ্ধতায় নয় বললে এ 
কথাট। ষেন ভুল হয়। সত্যই পুর্ণ হৃদয়ের খেলা, অথচ পু 
অসঙ্গতা। তা হলে সেই ষে পূর্ণ ঢলঢল, সে কত পবিত্র; ষণার্থ 
আত্মদানের খেলা প্রকাশ করেও সে ঠিক শান্ত হয়ে রয়েছে । 
জগতে আত্মদানের খেলায় দেখতে পাই রিক্ত হয়ে যাওয়া, ফুরিয়ে 
যাওয়া । সত্য কি সেটা রিক্ততা, না পূর্ণতা ? 

হনুমান অনেক খেটেছিলেন বলে সীত1 তার গলায়" মুক্তার 
মাল। পরিয়ে দিলেন। হন্ুমান্‌ তা দাতে করে কেটে ফেললেন। 
লক্ষণ চটে গিয়ে বললেন, “জানোয়ারকে মুক্তার মাল! দিলে। 
তার কি বুদ্ধি !” হুনুমান্‌ বললেন, “আমার কাছে ওর কোন মূল্য 
নেই । আমার বুকে রামনামের মালা আছে ।” এই বলে বুক চিরে 
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দেখালেন । তিনি রামকে আত্মদান করে রিক্ত হয়েছেন কি? 
না পূর্ণ হয়েছেন । আমি কাউকে ভাল বাসলে পূর্ণমাত্রায় তাকে 
শিয়ে নিয়েছি । ভগবান্‌ যখন হৃদয় নিয়ে খেলা করেন, এমনি 
রিক্ত হয়ে খেলা করেন । তাতে তিনি সত্য রিক্ত হন কি, ন! 
পুর্ণ হন? সেই বস্তু নিয়ে পরিপুরিত হচ্ছেন আপনাতে । এই 
ছুটে! ব্যবহার জদয়ে দেখতে পাই । বিষয়ে ঢুকে পড়লে একদিকে 
বিষয়ে ডুবি, একদিকে তাঁকে সমগ্রভাবে পাই। তেমনি সমগ্র 
বিশ্বে যে ড়বেছে, সে একদিকে তাতে ডুবেছে, একদিকে তাকে 
পেয়ে পুর্ণ হয়েছে । 

আমি ফুল দেখলুম। আমার জ্ঞানের, হৃদয়ের, আত্মত্বের 
খ|নিকট৷ খানিকটা তাতে দিলাম । তাতে আমি ফুলময় হলাম । 
দিতে গেলাম ফুলে, হলাম ফুলময় । বিলোতে গেলাম স্ত্রী পুত্রেতে, 
হয়ে গেলাম স্ট্রী-পৃত্রময় । যত দিতে যাচ্ছি, তত পেয়ে যাচ্ছি। 
বিদ্া-ধন নিতে পারে কেহ নাহি কেড়ে । যতই করিবে দান তত 
যাবে বেড়ে ॥ দানেন বদ্ধতে নিতাং বিদ্ভারত্বং মহাধনং। 

ত| হলে হৃদয়ের যে দান ও আহরণ, এ কি সাংঘাতিক ! এই 
শক্তিটি পরিদৃশ্যমান হয়ে যাবে হৃদয়ের চর্চার ছ্ারা। ভগবান্‌ 
আমাদের গ্বারা আহত হবেন, ভগবানে আমরা আহত হব হৃদয়- 
শক্তি দ্বারা। হৃদয় জিনিষটার ধারণা এখন একটু একটু ফুটে 
আসছে? সহজআারে চিত্প্রকাশ হল। হৃদয়ে ভোগ হল। 
এই চিৎই এক জায়গায় দানশীল, এক জায়গায় আহরণশীল। 
বিশুদ্ধ চিৎও ভোগ । চেতনতত্বের আহরণের নামই ভোগ। 


১১০ বেদবাণী 


যেটা পুর্ণমাত্রায় আহরণ হল, সেটাই ভোগ হল। যে জিনিষ 
যত জোরে আঙজত হয়, তত জোরে ভোগ হয়। অল্প ভোগ, মনে 
দর্শন । তাঁব চেয়ে ভোগ, হৃদয়ে দর্শন। তার চেয়ে বেশী 
আত্মায় দর্শন । 

প্রত্যেক ব্যাপারেই হ্ৃৎক্রিয়া আছে। সমাজ দেখি, কি 
পরিবার দেখি, কি গাছ দেখি, সব ব্যবহারেই জঙক্রিয়া 
আছে । কিসের দান আহরণ ? চেতনার ? কি সাংখাতিক! 
বাইরে এক ঘটি জলেব প্রয়োজন, পয়না দিয়ে নিচ্ছি; 
এ সবও চেতনার দান, আহরণ? তোরা এসেছিস 
ছুটোছুটি করে, আমি এসেছি ছুটোছুটি কবে, এ সব 
চেতনার দান, আহরণ? তা হলে ভূত একেবারে 
অগ্রাহ্া ? শুধু চেতনা দান ও গ্রহণ? এই হল বিশ্বলীলার 
একমাত্র ব্যাপার? এই আনন্দময়, চিন্মপ্ন পুরুষকে এখন 
দেখতে পাচ্ছিস, এই যিনি দান করছেন ও আহরণ করছেন ? 
এরই নাম ভগবান? আমি বলে দিয়েছি, আত্মত্ব বা চেতন স্পর্শ 
করলেই সমস্ত জিনষ হয়েযায় জীবিত; আর তা ছাঁড়লেই 
হয়ে যায় মৃত। তা হলে জগতের ধুর কুচি থেকে ভগবণ 
স্কার বা শব্দ পর্য'স্ত জ্ঞানমণ্তিতে হ্ৃদ্য়ভূমির্তে অবস্থান 
করছে? আর কিছু নেই? তুমি চাচ্ছ ওঁকে, পূর্ণমাত্রায় 
পেতে চাচ্ছ, জাগ্রত করতে চাচ্ছ। কোখায় গেলে তা হবে? 
স্বত ভ্ঞ্রানমুত্তিকে যদ্দি বাঁচাতে চাস, কোথায় প্রবেশ করবি 
বল্‌ত? কাতে "একি? চেতনায়? এ শুধু ঠেছানোর 
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কৌশল? ঠেকে তো আছেই, শুধু সেইটা দেখা । এইটি 
দেখতে পেলেই এ ধুলাট৷ জ্যান্ত হয়ে উঠবে । এই ফুলট? 
এখানে পড়ে আছে। ঠেকে আছে বুকে? ভোগ বোধ 
করছিস? আমি তোর হৃদয়ে ঠেকে আছি? ইস্‌! ওঃ! 
নমঃ ! 

হৃড আর চি, এই হল আঁমাঁদের খেলবার ঘর। যাকিছু 
করতে হবে, এই হৃ আর চিৎ । হদয় থেকে থি” আর চিৎ 
থেকে তি? নিয়ে খত প্রকাশ করব। পারবি? মাটিতে বসে 
থাকলে, ভূতে বসে থাকলে পারবি? এই ঘরে ঢুকলে তবে ত 
পারবি। 

এখন তুই আছিস? দুনিয়া ভেঙ্গে গেলেও আছিস % 
দুনিয়। ভেঙ্গে গেলেও যদি চিৎ আমি" থাকি আর হণ 'আমি, 
থাকি, আনন্দময়তাই যদি হয় আমার বপু, আর আমার নিজের 
থাকাটাই তার আত্মা, তবে আর ক্ষি চাই? 'গলেই বা আর 
সব। এ“হিরপ্ময়ে পরে কোষে এই হৃতকোষই হিরপয় কোষ । 
এখন পুজা করতে যদি যাস এই হিরগ্মায় পুরে, এই পুরুষকে 
পুজা করতে পারবি ? এই যে পুর বলে বিবেচনা! হল, যেখানে 
আগে বস ছিলি, একি তার চেয়ে অন্তনিহিত বলে বোধ হল ? 
এখানে কি হাত বাড়িয়ে ভগবতীকে ধরতে হয় ? না, ভগবতী 
বললেই স্পর্শ পাস? বাড়াতে হয় না কিছু তা হলে ফে 
জ্ঞানগগন দেখছিলি, সে ক জ্্ভতানগগন, ন] হৃদ্গগন ? জদ্গগন। 
এর নাম হার্দাকাশ । হার্দাকাশ চিদাকাশ একই কথ।। তুই 


৯১২ বেদবানী 


এতেই আছিস? এইথানেই ফুটে আছিস? একদম? আর 
কোথাও নেই'? দেখ. দেখ; দেখে বল। হৃদয়ে নিজেকে 
দেখতে পাচ্ছিসণ হৃদাকাশে চিদাদিত্যঃ সদ। ভাসতি ভাসতি। 
উদয়াস্তবিহীনশ্চ কথং সংধ্যামুপাস্মহে ॥ এখন কি মনে হচ্ছে? 
ঠাকুর-ঘরে এসেছিস ? জদয় মানে ত মর্মস্থল? এখানে 
একগাছ। চুল যদি পড়ে, অনুভূত না হয়ে যাবে? একটা 
ধুলোর কুচি, বাতাসের কুচি অনুভূত না হয়ে যাবে ? আহা হা ! 
গৌজা-মিল দ্রিসনে। না পেলে বলবি। এই ভূমি পরিষ্কার 
করে পেলেই এখানে 'ভগবান্‌ এসে দাড়াব্ন। 

রূপে রসে, পন্ধে শব্দে যেরস আছে, সে সমস্ত রস এই- 
খানেই, এ বোধ পাওয়ার জন্যই হুদয়ে বসার এত মূল্য। 
একটা শব্দ শুনলে পাগল হয়ে তার পেছনে ছুটতাম না, 
আমাতেই রইতাম, যদি এই হৃদয়ে তার স্থিতি দেখতাম ; যদি 
জানতাম, এই সবই হদয়ের রস। বুঝছিস কথা? 'রসো বৈ 
সঃ। শব্ব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই যে সব আয়তন, এ সব 
পুর্ণ কিসে? রসে। সেই জন্ এরা প্রত্যেকেই পাগল করতে 
পারে, প্রত্যেকের ভিতর রস আছে। তাঁর পর দেখছি, ও সব 
বাইরে নয়, ভিতরে | যদি দেখতিস্‌, এরা বাইরে নয়-_-এইখানে, 
ত| হলে পাগল হতিস? ভোগের তারতম্য কিছু হবে? ওটায় 
মুহামানত| (1577)900 ), এটা প্রাপ্তি (591155009) 3 

খেতে পরতে পাই না পাই; ফুল চাই। যদি বুঝি, ওর রস 
বাইরে নয়-_ভিতরে, আত্মত্বের, তা হলে ওর ভিতর যত রস 


আচাধ্য শ্রীমংবিজয়কষ্জের উপদেশ-সংগ্রহ ১১৩ 


আছে, সব আমাতেই উত্সাবিত আছে; তাকে তখন ভোগ 
করতুম মুক্তজ্ঞানে ; বাইরে আছে বলে দেখলে বদ্ধজ্ঞানে। 
ফুল যদি বলে, “আমি যাব” তুই বলবি, “তোমার ক্ষমত। থাকে 
যাও।” তেমনি দেবী যদি বলে 'যাব, তুই বল, ক্ষমতা থাকে 
যাও ।' দেখছিস্‌ সব, যাবার উপায় নেই । 'মন্ত্রেণ সন্বদ্ধা 
দেবী মন্ত্রেণেব প্রপুজিতা। এইখানে বাস, যাবে কোথায়! 
আমিই হয়েছি সেই রস 'রসো বৈ স5, রসোহহম্। যাবার 
উপায় আছে? রস পাচ্ছিম্? তৃণ্তিপ্রদ হচ্ছে অং কং 
খংএর চেয়ে এইগুলো ভাল লাগছে * অ€ ক'এর বাজীটা 
শেখাব, না এই শিখবি ? 


স্সাোপ্পাট শাশাসীস্ীপপপী সপসী 


৯ মে, ১৯৩০১ সন্ধ্যা । 


এ ভূমি কম্মক্ষেত্র । এখানে ভোগে তারাই ডুবে থাকে, যাদের 
ংযম নেই ॥ স্থতরাং সংযম করে কম্ম কর দরকার। তাই 
কিনম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।” একই কাজ অধিকারী 
হিসাবে খারাপ এবং ভাল, এই ছুই মুদ্ডি নেয়। আবার যখন 
উদ্ধ ক্ষেত্র দৃষ্টি থাকে, তখন কর্তব্য অকর্তব্য থাকে না। এই জন্য 
জগতট? বড় মুক্ষিলের জায়গা । তবে একটা পরিত্রাণ এই আছে 
থে, যে যত ভগবানকে আশ্রয় করতে পারে, সে তত এর হাত 
থেকে নিষ্কৃতি পায়। তিনি যেমন ভাবে চালনা করলেন, তেমনি 
করলুম ভেবে শান্তিও পায়; 'সেই জন্য ভগবদ্যুক্ত হয়ে কাজ 
৮ 


১১৪ বেদবাণী 


কবা আব যুক্ত না হয়ে কাজ কবার অনেক তফাণ্ড হয়। আব'ব 
বাইবে থেকে ম! কর্তব্য বলে কববে, অন্তদ্ব্টি ফুটলে, ভবিষ'€ বা 
অতীত দেখলে তা কববে না। যেমন একজন চোবেব বিষয় 
সর্ববতোভাবে প্রমাগ হল যে, সে চুব করেছে ; তখন তাকে শাস্তি 
দিলাম। তাব পষে অন্য প্রমাণে দেখলাম, সে চু কবেশি। 
তখন অপদন্ক হলাম, লজ্ভ। ও অনুতাপ হনে লাগল। কিন্তু 
শান্তি দেবাব সময যণ্দ একজন অন্তথদ্ব সম্পন্ন মানুষ থাকত, 
সে বলত, “কি কবছ ততামবা ? সেই জন্য শানে পুনঃ পুনঃ 
বলে, ঝিজ্ঞব পাঁদর্শ নিয়ে চলবে। শিজেব বুদ্ধি যতই ভাগ 
হোক, বিজ্ঞেব থ| কখন লঙ্বন কববে না। 

অশোও বা শে।ক ছুই ববমে শিনি দুব কবেন। এক, ভগবণু 
মুক্তিতে দর্শন দিয়ে। এক, কাঁলমৃর্তিতে__ধীবে ধীবে চলে যায়। 
ভগবুতী যখন হদযে বিচ্ছেদমুণ্তিতে বেরেন, তাঁৰ প্রকাশই হল 
কান্না। হৃলেখ! আমার বুট কান্নাব মুর্তিতে ফুটলেন। এনটা 
বিচ্ছেদের মুর্তি, যাব পোষাক হল কানন, সেই মৃত্তিতে তিনি 
বেবোনেন, স্থু এবাং আমায় কীদতেই হল। আবাঁব যখন চিনে 
নেব যে, এ ঘুত্তিতে কে বেরোল, তখন আব কান্না থাকবে শা 
তখন স্বস্থ হয়ে যাব। 
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১৩ই মে, ১৯৩৭, সন্ধ্যা । 


কত ঘটন। ঘটছে, কত চিন্তা হচ্ছে, যার উপরে আমার কোন 
আধিসত্য নেই । তা হলে দেখা যাচ্ছে, আমি এবট। নীচ স্তরে 
রয়েছি ; আমার উপরের স্তপে আর একডন আছেন। যেমন 
গোমুখা দিয়ে জল বেরোচ্ছে, কিন্তু আসছে জল গঙ্গোত্রী থেকে। 
গোমুখী যদি বলে, আমিই জল বের করাছ, কত ভুল হবে। 
তেমণি আমরা ঘি বলি, অ।মিই সব ক€ঠি, তবে সে কথা কত 
ভূন। সব হচ্ছে সেই উপর থেকে। সুতরাং “সাধন! করব, 
সাধনা কর ভাখাও ভূল । তুমি য। করাচ্ছ, তাই হচ্ছে, এ 
কথ। বলাই ঠিক। 

কে ভূমি! কত মুন্তিতে আসছ! কে তুমি! কত 
বিলাস তোমার! এখন আমাতে আর আত্মতে তফাণ্ 
বুঝতে পা€লে? আছি মানে অস্ম, বুদ্ধি, মহত্তত্ব। 
আত্ম|নেই, এ কখন হতে পারে? আত্ম এবং থাকা, ছুই-ই 
চিরন্তন আছে? ভগবানের থাকাট। কখনও উড়ে গেছে? 
আম্মজ্ঞ।ন তাতে থাক আগ ন। থাক, 'থাবঝী বলে বোধক্রিয়। 
করুন ব| না করুন, চিন্ময় থাকাট। আছত্? সন্ত আছে? 
হারান্নি? বোধ করুণ আর না করুন। আর -যখানে আছি” 
বলছেন, সেখানে 'আছি'টি আছে, তিনি নেই, এ কি হয়? না। 
দুই-ই আছে। যৌগপদ্য দুই 'গ্ছলেই আছে। জ্ঞানও আছে, 
থাকাও আছে। তাতেই "মাছে ? ম্ৃতরাং সেখানে যুগপৎ জ্ঞান 


১১৬ বেদবাণা 


ও থাকা আছে । যখন বেরোল “আছি” বলে, তখন থাকাকেই 
জ্ঞাপন করলে তগ? এক জায়গায় “আছি, কথাটা ফোটেনি, 
এক জায়গায় ফুটেছে । এই জন্তে যৌগপগ্ভ ছুই স্থলেই 
রয়েছে। 

এই জড়ের বিস্তার যেমন দেখতে পাচ্ছি স্বতঃসিদ্ধভাবে, 
ভাবন] চিন্তা করতে হয় না, এই রকম স্বতঃসিদ্ধভাবে জ্ঞানবিস্তার 
দেখতে পাচ্ছিস? এই দেখার নামই সাধনা । কি ভাবছিস 
কপাল কুচকে? এত সে! ভাবটা যার ধশ্ম, তাকে তুই 
কোন্‌ আকেলে ভাবছিস? এক অদ্ভুত রাস্তা এনে ধরেছি 
তোদের জামনে ॥ কিছু করতে হবে না, ধ্যান ধারণা, নাচ। 
কাদা কিছু না, খালি বসে থাক আমার কাছে। জয় দেবতা! 
মুখ কৌোচকাচ্ছিস কেন ? মুখে ব্রহ্মবিভাস কই? আনন্দময়ী 
কোথায় ১ দেবি! জয় বিশ্বেশবরি! আনন্দময়ি! হর 
হর হর! 

গঙ্গার প্রবাহ কি যে.সে ধরতে পারে, মহাদেব হয়ে জটা৷ না 
পাতলে %* আমি ষে.পড়ব, সে বেগ ধববে কে? শিবন্বরূপ 
'আত্মবোধ সহন্বারে প্রকাশ হলে তবেই এই বেগ ধরতে পারবে । 
এ বেগের ভিতর কত চাই ভেসে ভেসে আসছে, আবার কত 
পল্মও ভেসে আপছে।, কে সামলাবে ? যাতে হাড় পাঁজর 
গুড়িয়ে যায়? ছেলেটার অস্থখ, মকদ্দমায় হেরে গেলি, দশ লক্ষ 
টাক1 বেরিয়ে গেল ।. যতক্ষণ না! শিবত্বের আভাস, পাবি, এ 
সবকে.দেবী বলে৷ ব্রণ করতে পারবি ? 
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এখন বা শুনডিস, 'উপলক্ষিতে আর শ্রুত জ্ঞানে খাপ খেয়ে 
আসছে? এখন জ্ঞানরাজ্যের সান্নিধ্য বোধ হচ্ছে ? দুবে নয়, 
তোতেই। ভ্ভ্ানরাজো ঢুকছিস? যাত্রা শুনতে গেছিস, 
ঢুকতে পারডিসনে ভিড়ে। একটু আধটু তলোয়ারখানা উঁচুতে 
দেখতে পাচ্ছিস, একটু আধটু কথাও শুনতে পাচ্ছিস । 


১৫ই মে, ১০৩৭, সন্ধা । 

রমা নাড়ী- পুণ্যেন পুণ্যং নযুতীতি রমা । অরম্ণ নাঁড়ী-_ 
পাপেন পাপং নযুতীতি অরমা | ইচ্ছা নাডী--যশ কাময়তে তু 
আপ্পোতি। অপুনর্ভবা_-ন পুনরাবর্ততে ইতি অপুনর্ভবা। 
গ্রত্যেক রথের তলায় মপুনর্ভবা আছে। কিন্তু টেকে না, সরে 
যায় সব হা্দ বৃত্তি থেকে, যদি তার তলে তলে সেই অপরিণামী, 
অসঙ্গ আত্মহবকে না! দেখ যায়। তোমাকে পেয়েছে অনন্ত 
আর্তনাদের রাস্তায় । মন ও ইন্ড্রিয়ের ছুটোছুটি, তন্মুখী প্রচেষ্টা, 
সকলেই তোমায় খুঁজতে বেরিয়েছে মাপকাঠি নিয়ে। কিন্তু 
হাদয় বলে বরণ যেখানে, সেখানেই মাঁপকাঠিটা চলে যায়। 
তুমি কত,বড়, কিছু জানিনে ; আমাকে তোমার করে নাও; 
তুমি ঈশ্বরী, তুমি সব করতে পার। এই অপুনর্ভব নাড়ী 
হৃদয়ের শেষ (81017056) | হৃদয়ের একট। কেন্দ্রে গিয়ে পড়লে 
আর ফিরতে পারি না এদিকে চেষ্টা করেও । সেখান থেক 
যথার্থ নাম হল অপুনর্ভব! গতি, ব্রক্ষপুরে গতি, আর'ফিরবে না । 


১১৮ বেদবাণী 


১৬ই মে, ১৯৩৭, সন্ধা । 

বিশ্বনাথ বলতে আগে বিশ্বনাথে চলে গেছ, তবে বিশ্বনাথ 
বলেছ। ভগবতী বলতে আগে ভগবতীলোকে চলে গেছ, তবে 
ভগবতী বলেছ। আগে যাওয়া, তবে বলা । আমর! বাক্‌, প্রাণ, 
মন দিয়ে জড়াচ্ছি জড়কে । সেই বাক্‌, প্রাণ, মনের পুলি 
বেঁধে, পু টলিটা ছেঁড় ঘগবতীতে। ষে ভগবতী নিজেই বাক্‌, 
প্রাণ, মন, সেই বাক্‌, প্রাণ, মন দিয়ে বাক্‌, প্রাণ, মনকে জড়া, 
আঠা দিয়ে আঠ! জড়ানোর মত। জ্ঞানে লোক থেকে 
লোকান্তরে য'ওয়া এইরকম কবে হযু। বাক, প্রাণ, মন, এই 
তিন রকম জ্ঞান একত্র করে লোক থেকে লোকান্তরে চল। 
আত্মা আগে যান, পরে “দবতার। যান। এই যে জান, আত্মা 
আমাব, তোম।র, এর, ওব বুকে, যেমন একটি বাচির ভিতর 
সমগ্র বৃক্ষটি নিিত থাকে, তেমনি এই জ্ঞানের বুকে সমস্ত স্থ্টি 
ছ্িতি লয়ের, যুগযুগান্তের ঘটনা নিহিত আছে। 


২০এ মে, ১৯৩৭, রবিবার । 


মুখে অশুচি ভাব প্রকাশ থাকে ত খধিরা তার রঙ্গে কথ৷ 
কন না জানিস? রাজধি ভরত রাজ্য ছেড়ে খর আশ্রমে 
বাদ করতেন । অন্য ধধিরাও সেখানে আমতেন। খধিরা তাকে 
দেখে ভারি খুনী । জিজ্ঞেদ করলেন, “এ কে ?” পরিচয় পেয়ে 
খষিরা বিখেষ আনন্দিত হলেন। পরের বছর খধির আবার 
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এসে জিজ্ঞেস করলেন, “রাজি কোথায় ১* খষি বললেন, “তিনি 
অ'শ্রম করে পাশেই আছেন ।* সেখানে গিয়ে খধিরা তার মুখ 
দেখে বললেন, “আপনার কি হয়েছে ৮ পিছু না” “তবু গু” 
«একট] হরিণ শিশু পুষেছিলাম, সে কোথায় পালিয়ে গেছে? 
তাই মন চঞ্চল আছে ।»” ধিরা বললেন, “তোমার মুখে আর 
ব্রক্ধজ্যোতি দেখছিনে ; আমরা চললুম।* এমন আদর্শ! সবাই 
যে এতট] পারবে, ত1 নয়। তা হলেও তারি ভিতর এত টুকুও 
ব্রহ্ধবিভাপ নেই মুখে, ত্ক্মলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা এতটুকুও 
নেই, এ হলে ত চলবে শা। 

তোর কাল কি হবে জানিসনে, পরমুতুর্তে কি হবে জানিসনে। 
একটা ঘরে সবর. +রে জল পড়ছে, সাপ ঢুকে ফোস ফোস 
করছে, দেয়াল টল্মল্‌ করছে, চাপা পড়তে পারিস; এ সময় 
বাইরে কিছু আশ্রয় আছে কি না আছে আগে ভাববি, না 
বেরিয়ে পড়াটাই আগে ভাববি ? নোঙর খোল । বল, “আমি 
এই ভূমিতে ন্মার থাকতে চাইণে। যদি কোন উন্নত ভূমি থাকে 
এর চেয়ে, গুরো! আপনি আমায় নিয়ে চলুন।” অহরহ 
মৃত্যুর দংশন, শোকের আর্তনাদ, সব সহ্য করতে পারতুম । কিন্তু 
এই যে'একীস্ত জৈবী সংকীর্ণতা চার দিক্‌ থেকে এনে দিয়েছ 
আমাকে, দিণের পর দিন এ সম করব কেমন করে ঠ 

অন্ঠতঃ হৃদয়ের সে ছিদ্র পেয়েছিস, যাতে একটু দম ফেবুতে 
পারিস। তবু নিরেট হয়ে রয়েছিম ; ফুসফুস (15778 ) সব 
ভরাট (1219০15401১ ) হয়ে গেছে গেলি বলে। স্থযুম! খুজি 


১২৩ বেদবাণী 


কেন? এ দম ফেলাব জায়গা পাই ধলে। আঃ! বাঁচলাম, 
ফাকে এসে বাচলাম । “তারা না! হয় অচেতন আকাশের তলায় 
যাস, আমি সচেতন আকাশের তলায় নাই। বলে দিয়েছি, 
স্বদয় হল প্বমদেবতাব বাঁসম্বান, অর্থাৎ তিনি বেখানেই থাকেন, 
আগে জদয় ব্চনা করবেন, করে তাতে বসব'স করেন । হাদয়ু হল 
ভোগের যন্ত্র ব' ভোগেব ক্ষেত্র ব ভাবের ক্ষেত্র । এই হার্দাকাশ 
দিয়ে তৈব হয় এক দিকে অচেতনতা, যার গতি ভ্রডত্বের দিকে 
(£০%75 00 ৬8193 70815119110 ), এক দিকে সচেতনতা ॥ 
এক দিকে তিনি হন স্খসম্পন্ন, ভোগ ব! বসসম্পন্ন, এক দিকে 
হন শক্তিসম্পন্ন । এই স্থখ ও শক্তি, দ্রয়েব খেল শিয়ে যিনি 
থাকেন, এই [নিয়ে বিহার করেন, তার নাম পরমদেবতা। এই 
শক্তির প্রথম মুণ্তি হল প্রাণ, জদয়ের ব্যক্তত'ব নাম প্রাণ, বিশিষ্ট 
বিশিষ্ট ভাবেব বাহ্া রূপের ব্যক্ততা। স্থে যিনি থাকেন 
আত্মস্থ, তার ন'ম বসন্বরূপ ব্রহ্ম। তারই বহিম্ধুখ" গতির নাম 
প্রাণ প্রাণ থেকেই শরীরগঠন। আনন্দের ক্রিয়াময়তা 
(৪০6৮০ 6510010£29 ) হল প্রাপ। আমার বুকের ভিতর যত' 
স্থথবোধ থাকে, তত আমি প্রাণময়্ হই অর্থাৎ ক্রিয়াশীলতা 
€ 5০010 ) বেড়ে বায়ু । যত দুঃখ থাকে, তত ম্লান হই ॥ এই 
প্রা" বা আনন্দ বা রসের ক্রিয়া থেকে অচেতন জগ তৈরী হল, 
ভাবগুলি স্থুল্ নিয়ে পদার্থ (7091571911550. ) হতে থাকল।, 
বাইরের দ্িকে'ষখন শক্তির প্রথম বিকাশ হল, তার সঙ্গে সঙ্গে 
রচিত হতে লাগল দিকৃ। দিক্‌, দেশ, এক কথা। শক্তি 
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একট| গতি নিলে, সেই গতি একট" দিক সুটিয়ে চলতে 
লাগল । 

যিনি চিন্ময়, যাব বুকে আমি ও তোরা বসে আছিস, যিনি 
আপনাকে ডেডে দিয়ে, টুক্রে' টুকৃবে' করে এই ব্যগ্রি ভাব- 
সকলের মধ্য অবসর বা! অবকাশ দিয়েছেন, যে যাব আপনাব 
স্বাতন্ত্র্য নিযে বসে আছি ত৭ এই অবকাশ আকাশ দিয়ে 
তৈরী কবেছেন। যেমন বাগ্তাকাশকে নিদিষ্ট করে দিচ্ছে 
বিশিষ্ট বিশিষ্ট বস্ত্র, তেমশি আমাদেখ এই বিশষ্ট স্বাতন্ত্য ব| 
চিদবচ্ছিন্নত' নিদ্দিষ কবে দিচ্ছে অন্তরাকাশ । এই বহিরাকাশ 
থেকে ভূতসকল যেমন জাত হচ্ছে, (তমনি অন্তুবাকাশ থেকে 
রূপময়, গন্ধময় ইত্যাদি অনুভূ ৩-সকল জাত হচ্ছে । এই সব 
বহিঃপদাথ যত জাত হচ্ছে, যত ভিন্ন ভিন্ন গোলক জাত হচ্ছে, 
বিপুল ভয়ঙ্করা শক্তব প্রাবন কুটে উঞ্ে, য! এখানেই, এ 
বহিরাকাশেই ছিল। তমনি আমাদের অন্যবাকাশে যতত জ্ঞান 
প্রভৃতি ফুটে উঠছে, নানা ভাতবেব আবর্তন জাত হচ্ছে, ভুলস্থুল্‌ 
হচ্ছে আমার তোমার ।! এ সকলই স্দার্থঘাব' মণ্ডিত। বাইরে 
যেমন প্রত্যেক স্বাতন্থ্য যাতে জাত হয়ছে, সেই শক্তিরই সাহাঁষ্যে 
আপনার আক্মস্থিতি রক্ষাব জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে, তেমনি 
আমরাও আমাদের স্বাতন্ত্য বক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছি, 
আমিহে নিরেট হয়ে 'যাচ্ছি। যেমন ওরা আকাশ থেকে 
বেরোচ্ছে, আকাঁশই ওদের উপজীব্য, অথচ তাতে মিশে যেতে 
চায় না, আমরাও তেমনি ভাবের 'আকাশে, হার্দাকাশে 'নিরেট 
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হয়ে থাকতে চাই, তা থেকে জ্ঞাত হয়েও তাতে মিশে যেতে 
চাচ্ছিনে। এই “আমি' পাকা হয়ে বসে খাকতে চাইছি। এ 
আকাশকে পরিহার করে স্বার্থে বসে থাকা হল জৈব ভাব। এটা 
জাত হচ্ছে হদ্দাকাশে । এখন সে ক্রমধিকাশে আম্ত্ি পাকা 
করে নিচ্ছে, যেমন শিশু পাক1 করে নেয় তার সমস্ত অনুভূতি । 
পরে এ আকাশকে আশ্রয় বলে চিনে নিয়ে ও তার সহিত 
মিশে গিয়ে (117৮০106007, এ ) আবার আমিত্ব হারাবে। 

আকাশ আকাশ বলে এই যে ভমির বর্ণনা করছি, ইনি কি 
এই মাটির মত ভূমি? এই স্ুল আকাশের মত? না জ্ঞানময় 
একজনের বিস্তার, ধকে ছাড়া অন্য কাকেও “নিজ বলা যায় 
না ; “আমি নিজে” বললে ধাঁকে ছাড়। আর কাউকে পাওয়া যায় 
না, তীর কথা বলছি? এ আকাশ এক হলেও এতে বনু বন 
শক্তি নিহিত আছে একাকারেই ; বুহ্বের আগার যেমন একত্ব, 
একের ভিতর যেমন বনু শিহিত আছে--১+১+১-*অনন্ত ; 
তেমনি এত শক্তিত্ব দেখলেই এর নাম হয় বহুল, অথব। বনহুনা 
শত্তি। এ আাকাশ এক হয়ে মহাকাশ, আবার শক্তির দিক্‌ 
থেকে দেখলে বহুলা, বহু হয়ে ফুটতে পারেন । আমার শিজত্ 
ওকে না পেলে ওতে একীভূত হবে ন1। 

তোরা ,লাকব্যবহারের সময় বলিস্‌, এ ঘর, এ বাড়ী, সবই 
আপনার ; আপনি এখানে থাকুন ইত্যাদি। এসত্যিবথ।কি? 
মনে মনে জানিস, এ সব ওর নয়, তোরই ॥ ব্যবহারের বেলায় 
মাত্র শিষ্টতার জন্য ও সব কথা বলছি ॥। সেই রকম সাংসারিক 
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ব্যবহারের সময় স্ত্রী, পুত্র, বন্যা, সকলেরই আমি, এ ঠিক। কিন্তু 
'আবার স্ত্রী-পুত্র-সর্ববস্বতারূপ ব্যবহার থেকে যেমনি মুখ ফেরাই 
পরমাত্মার দিকে, দেখি-_ আমি এক।। সেখানে আমার উপর 
কারো দাবী নেই-_না স্বামীর, না স্ত্রীর, না পুত্রের, না অন্থা 
কারোর। তখন তই হাসিস্‌ ও ভাবিস, “বলতে হয়, তাই 
বলেছি, আমি তোমার |” তেমনি ভাববি, আমি সত্যি সত্যি 
স্ত্রী পুত্র কারো! নই, আমি নিজের মাত্র একা । কিন্তু ব্যবহারের 
অময় ঢলাঢলি দেখে কে? 

এমন যে জ্ঞানাকাশ, এর বহুলা শক্তি হল ও দিকে, 
একীভূত শক্তি এ দিকে । এ বছরের আলোচ্য আমাদের বহুলা। 
'আকাশের নুক্তি বা শক্তি হল বহুলাভিমুখী। একে নিজত্ব 
বলে আদর করতে ইচ্ছা করে না? হে মহান, হে এক 
আছ্তীয়ু! এই তোমাকে আমর তোমার বহুল।-তত্বের দ্বার৷ 
ধংতে চাচ্ছি, তোমাতে একখ প্রাপ্তির জন্য, একত্বটি ভাল 
কবে চিনব বলে। একত্বের কোন মহিমা পাব না ততক্ষণ, 
যতক্ষণ না জানব, ত। থেকে অনন্ত অনন্ত বেরোতে পাবে। নয় 
তত একত শিয়ে থাকতে পারিস কি ১ একলা বসে বসে ভাল 
লাগে মা, একত্বের স্থখ জানা নেই বলে। আন। থাকলে, বহুত্বে 
গিয়েও একনত্ে ফিরে আসতিস। 

ছরকম মানুষ আছে । একরকমের হল, হাতে দশ ঢাক। 
আছে; তাড়াতাড়ি খরচ করে ফেললে । দশ টাকা খরচ হয়ে, 
দশ টাক দেন! হয়ে গেল । আর একরকমের মানুষ আছে,__ 
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খরচ করছে ; কিন্তু ফিরে ফিরে আসছে বাক্সের দিকে, (17১03161- 
1) দেখতে । যে টাকার মুলা গণিত-বিজ্ঞানের দ্বাব! 
বোঝেনি, সে খরচ করে নিলে, পরে পশ্থালে। আমরাও একত্র 
থেকেই বন্ত, এর অভিজ্ঞত। এলে, হাজাব বন্ধ হয়ে খরচ করেও 
দৃষ্টি থাকবে ওর গ্রতি। আমরা প্রতি বিষয়ে নিজেকে পুঙ্গোর 
মত বিলিয়ে দিচ্ছি । কিন্তু মিনি নিজে" হয়ে, জ্ঞানমুন্তির টুনবে। 
হয়ে বসে আছেন, এর কি কোন আদব কবি? এঁকে ধবে 
রাখি? একে বিলিয়ে দিয়েই যেন শ্তখ। আপনাতে আপনি 
বিন্দুমাত্র ভুথ পায় না, তাই লাফালাফি কবছে। নিজেকে শূন্য 
করে ফেল্ডে । এই শুন্তথকে দেবীভাবপূর্ণ দেখলে ওতে পাবি 
আনন্দ। ম:টির অন্য আদব নেই ; মাত্র, ওব উপর দাড়াতে 
পারি, লাফালাফি করতে পারি। নিজন্বেরও তেমনি সেই মুল্য । 
কিন্তু তিনি যদি সব কিছুর আকার হন, আব ত! থেকে বেবোতে 
ইচ্ছা হবে কি? শা বেরোন মনে হল, তাতে আপ্তকাঁম হয়ে 
থাকা, আপনাতেই সব কামনাব পণ্তি পাওয়া । বেরোলে 
আত্মাতে ভোগ পাওয়! যায না। বাইরে থেকে নিতে হয়। 
এঁকে বনুলা-শক্তিপূর্ণ দেখলে একেতেই পূর্ণ হব। বন্ুলা-শক্তিঃ 
যত দিক্‌ দিয়ে নিজেকে বাড়িয়ে দেয়, একত্বের উপর দাড়িয়ে 
আছে, এটা দেখলেই তাব মূল; হবে; নয়ু ত নিজবের' 
মুল্য নেই। 

আমার যত কিছু ভঙ্গিমা, যত কিছু দেবতা, সকলেই যদি 
বলে, “আমি তোম! থেকে জাত, 'তোমাঁতে' স্থিত,” তা হলে সমস্ত 
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হৃদয় আমার এখানে অবস্থিত হবে না১ এ নিজত্বেথ এমন 
(ভোলা দেবতা আর আছে? নিজে একদম ব্যোম-ভোল৷ ত 
ব্যোম-ভোল পড়ে আছে । আর শক্তি সব জাগ্রত হয়ে মহা 
মহ] লীল! করে চলেছে । আহা, শিব শস্ত, তুমিই আমাদের 
সববস্ব | 

তা হলে আত্মতত্বে বহুল! মা দর্শন, এই হল আমাদের বহুলা- 
সাধনা । ইনি উপনিষদে বৈশ্বানর পুরুষ বলে উল্লিখিত হয়েছেন । 
তন্র একেই আগ্াশক্তি বলেছে । বাক্‌, অগ্নি, মুখ, এ সব এক 
কথা । বাকৃই অগ্নি, অগ্নির নাম হুতাশন, হব্যবাহন, এ সব এক 
তত্বকে লক্ষ্য কবছে । খষি বলেছেন, এই মুখগহবরশ্থ যে আকাশ, 
তার নাম বহুল। বৈশ্বানর অর্থাৎ বাক্যের ভিতর, মুখের 
ভিতর, অগ্নির ভিতর যে আকাশ, তা দর্শন করলে বহুল দর্শন 
হবে। এই তিনের ভিতরের আকাশের নাম বহুল,__এক বাক্য, 
এক স্থুল অগ্নি, আর এক-_মুখের ভিতর যে আকাশ । এক ঝষে 
প্রাদেশভূমি মাত্র অবলম্বন করে বৈশ্বানর নাম রেখেছেন ; অন্য 
খষি মুখবিবরস্থ আকাশকে ; অপর খষি তাকে মধ্যদেশস্থ 
শরীরে বলেছেন। একজন তত্বভূমিতে, একজন ভূতেতে 
বলেছেশ। তত্বে শিলে প্রাদেশভূমি নেবে। বাক্‌, আগুন আর 
মুখ যেখানে সমাবিষ্ট, এই তোর মুখে, এই গহ্বরে, এই আকাশে 
সেই আগুন জ্বালবার জন্ত আমার প্রচেফা। আমাদের 
বৈশ্বানর এইটুকু । এই মুখের গর্ডে আছেন আকাশ, তাতে 
আছেন অগ্নি। তিনি অগ্রিময় হয়ে বেরোবেন ; তবে বুঝব এই 
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দেবীকে, এই বৈশ্বানবকে লাভ করব। এমন কথা আর বার 
করবো না, যেট। জ্বলতে জ্বলতে বেরোবে না। কামান থেকে 
বারুদ যেমন জ্বলতে জ্বলতে বেরোয়, তেমনি ইনি বেরোবেন, যদি 
একে জ্বালতে পারিস! এ গেল বাইরে । আবার যেখানে চোখ 
কাণ ইত্যাদিতে তিনি ফুটেছেন, একে জাগিয়ে কাণেব ভিতর 
যদি ফোটাতে পারি, যত শব্ আছে, সব বেরোবে । এ নাকে 
ফোটালে সব গন্ধ বেরিয়ে আসবে । ত্বকে ফোটালে, বিশেষভাবে 
অধরোষ্ঠে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত রকম স্পর্শাঘাত ফুটে উঠবে। 
এই ফল হবে ভিতরে । আর বাইবে ফোটালে যা ব্ল্ৰ, 
তাই হবে। বভলা-শক্তি জাগবে মানে, আমার বাক্য হবে 
তেজোময়। যেমন বন্দুক ছুড়শ গেলেই 0788০: হাত 
দিয়ে টানতে হয়, তেমনি কথ। কইতে গেলেই মাকে 185 
করে বলতে হবে। লক্ষ্য ফিরাও অর্বাশ জঙ্কল্প পরিবর্তন 
কর আর দাগো মানে, সঙ্গল্প কর, এই হবে তোমাদের 
কার্জ। কারণ, চিনে নিয়েছি, তিনিই খহ্লা-শক্তি। তা 
হলে আমর! যে জদয়াকাশ জদয়'কাঁশ করে আসছিলাম, 
আজ তাতে ঢুকে পড়লাম । মুখের আকাশ, এটা কি আনাদা ? 
না। আগেই বলেছি, বুক থেকে মাথা পধ্যস্ত হৃদয় বিস্তুত। 
মুখাকাশ হাদয়াকাশেরই এক অব্যক্ত বিভাগ ব| বাঁজ-বিভাগ। 
মাথার দিকে জমবিভাগ ; যেখানে ব্যক্তব্যক্ততা নেই, মাত্র 
অনির্ববচনীয়ত।। আকাশের তিনটে বিভাগ-__ভোগের, অব্যন্তের, 
সমের। প্রত্যেকে সেই আত্মন্ব আজ দেখবে অব্যক্তস্ুমিতে, 
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মুখগহ্বরস্থ আকাশে । এখানে ছুটে! একাকার হয়ে আছে; 
খালি বিচ্ছু রত (£59152 ) করছে ফুটিয়ে ; স্থথ বল, দয়া বল, 
নির্দয়তা ৭বল। এই তিনটে বিভাগ,__অব্যক্তভাবে সব নিহিত 
আছে, সেটা অব্যক্তভমি, মুখমণ্ডলের মধ্যে । চোখে কাণে ত্বকে 
ইতা। দতে নিহিত আছে ব্যক্তভাবে। বুকে ভোগ, মুখে ভাড়ার, 
এইটে দেখতে পেলে বাইরে থেকে খোষামোদ করে কাউকে 
অনতে হবে? ছেলে, পরিবার, দেবতা, ধাকে বখন দেখ! 
দরকার, এহখান থেকে বেব করবে। 

জ্যান্ত মাহের ঘরে আজ তোরা প্রবেশ করছিস। কেন 
এখানে মাকে পুর্ণ জীবন্ত দেখি? যেহেতু, 97500 দেখতে 
পা, মা এখানে তরিয়াশীলা। এখাণকাব প্রকাশই আমব। বুকে 
ভোগ ক'ব । কিন্তু মাকি প্রাণ নিয়ে ধরে আছেশ আমাকে? 
অগ্নিগর্ভ এ প্রাণ বাকাময়। অগ্নি*য় বাক্‌-বৈশ্মানব আমাকে 
জাত করেছেন, পুত্রেষ্টি বঙ্ছে পৈশ্বানর যেমন রামচন্দ্রের জন্মের 
জন্য চরু (দয়েছিলেন। খর নন্ত্র-আবাহনে যেমন চরুময় দেবতা 
আ'ভূত হয়েছিলেন, তেখনি তাব বাক্‌-প্রভাবে আমাদের 
গঠনোপযোগী উপাদানময় দেবতা আবধ্ভূত হয়েছেন। সেই 
বাকে আছে কি? প্রাণ, হৃন্য়। হৃদয়ের শিতর দিয়ে না হলে 
তেজ ফোটে না। বাক যখন বেরিয়ে আসেন, হৃদয়ের ভিতর দিয়ে 
আসতে হয়। আমি যেতার মনে বিধুত হয়ে রয়েছি । হদয়ময় 
বাকের দ্বার তিনি আমায় জাত করেছেন। হৃদয়ময় বাক্য বললে 
আমরাও হেজোময় বাক্য বার করতে পারি। বুকে হৃদয়ের 
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সাড়া আছে । মুখে আছে কি? যেখানে হৃদয়ের সাড়া, সেটা 
ব্ক্তভূমি। যখন মুখে জদয়েব সডা পাব, সে মুখও তখন হবে 
ব্যক্তভূমি। 

এই ফ এত কর “দয়, হৃদয়, কবছি, এসব মড়া থেকে 
যায়, যদি জ্ঞানভূমিতে না টুরকিস। ভ্ানভূমিতে, চিন্ময়ে ঢুকলে 
সব জ্যান্ত হয়। যে শক্তি হদয়ব সব ভাব নিয়ে ঢলঢল 
কবছে, জীবন্থতাব যত “কিছু ক্রিয়'ময়ত; (5০125), অনুভূতি 
(5911779), বোধক্রিয়া (2005]155855] 50008) সব, এর 
নাম চিন্মায়। আমর নিজেব প্রকৃত পবিচয় দিতে হলে এই 
সব নাম “নতে হয়। অ.'ম'ব পরিচয় শুধু এই যে, আমি 
চিন্ময়ীতি জ'ত। হে দেবতা, এই দর্শনে আমায় স্থিতিশীল 
করে দাও; এই পণ্রচয যেন আমণর নিত্য পরিচয় হয়__ 
অপুনভবায়। যেখানে যাই, আমি তেন আর বাহ পরিচয় না 
দিই; “অমি চিন্ময়ীতে জাত, এই পণ্ব5য়ই যেন আমার মনে 
আষে। আমি সাধারণ মন্ুষেব ক'ছে যা বলি না কেন, মনে 
মনে সববদাই বলব, “আমি গন্ময়ীব সন্তান আর তাতেই 
অবস্থান করছি ।” 

এই তত্ব গ্রহণ করার জন্য 'আব'র একটা শেষ প্রতি শ্রুতি 
(153 ০057) দিচ্ছি তোদের । বড় উচ্ছ.ঙ্বল তোরা বাহ 
ব্যবহারে; এখন থকে সংযত হও । ধীর, শান্ত, পর-স্থৃথাম্বেষী 
একটা সৌন্দর্য নিয়ে আমার সামনে আয়। তোর। বড় উদ্ধত, 
পরস্পরের সম্মান রাখতে জানিসনে, পরস্পরকে গ্রাহ। করিসনে ; 
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এ সব দেখলে আমার কেমন ল'গে। লোকে তোদের পরিচয় 
দেবে ত আমার শিষ্য বলে? কেউ এসে যদি বলে, আপনার 
অমুক শিষ্যকে দেখলাম; সেই সময় তোব উচ্ছঙ্ঘলতাপ স্মৃতি 
থাকলে বঝব, এ লোকট। একটা ঠোক্কব দিলে। নিজেদের 
ভিতর একটা সৌম্য ভাব নিয়ে আয়। বিশেষতঃ যাকে গুরু 
বলে প্রতীক করেছিস, তার সামনে সেই ভাব নিয়ে ত আসতে 
হয়? আমি দেব বলেছি, দেবই। কিন্তু এইগুলো দেখলে 
প্রাণটা খুসী হয়। একজন বসে আছে; গকাস করে তার 
উপর দিয়ে চলে গেলি । জানিসনে, এতে আমার বুকে কত 
লাঁগে। তোদেব যেরূপ হতে বললুম, সেইরূপ দেখলে আমার 
প্রাণ একট সমতার ভিতর আসতে পারে; নয় ত অন্ুরের 
'ভিতর আমাকে ঢুকতে হয়। বামনদাস পেছনে বসে, ওতে 
ওব জয়। তুই সামনে বসলি, তোর হল পরাজয়। পরস্পর 
পরস্পরের মর্ধযাদা-বোধ, এইটে সব চেয়ে দামী জগত্ব্যাপারে । 
যার যে স্থান, তাইতে তাকে রেখে তাব সঙ্গে ব্যবহার করো । 
সব সুন্দর হবে। 

এত দিনে জেনেছিস, সব কিছু জ্ঞানময়, যে বিশ্ব সামনে, 
সব তোর জ্ঞানময়; আজ যা বললুম, এইখানে ঢুকলে সেটি 
সহজে পাবি। চোখ দিয়ে দর্শনময় আত্মা বেরুলুম, কাণ 
দিয়ে শব্দময় আত্ম। বেরুলুম, এই অভিন্ঞানে সেই শক্তির 
ঘরে ঢুকবি। 
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ব্ক্তত্ব ও অব্যক্তত্ব। শক্তির তিন রকম প্রকাঁশ_ নাম, 
রূপ ও ক্রিয়া। এর ভিতর এমন একটা জিনিষ আছে, যেখান 
থেকে এইগুলো প্রকাশ হয়, আবার যাতে নিমীলিত হয়ে যায় । 
এদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন জ্যামিতির 
(5০776 র) বিন্দু (০০121) একটি শব্দ, বিন্দুর (7০17)এর ) 
আয়তন (77255010095 ) নেই, অথচ তার অস্তিত্ব আছে 
বলে স্বীকার কবে নিতে হয়। তেমনি এই যে তন্বটি, 
যাতে গিয়ে সব মিলিয়ে যায়, তাঁর মধ্য থেকে কিছু খুজে বার 
করবার উপায় নেই ; কিন্তু তা থেকেই যে সব জাত হয়, এট! 
স্পট বুঝা য'য়। এইরূপ তত্বের নাম অব্যক্ততত্ব। এই 
অব্ক্ত-তত্বে অধিকার এলে তখন এঁ শক্তির উপর আধিপত্য 
(০01)082100 ) এসে পড়ে আপন হতে, এর প্রকাশগুলো 
নিজ হতে নিয়ন্ত্রিত কর] যেতে পারে । এই জন্যে অব্যক্ততত্বই 
আদি শক্তিতত্ব এবং অব্যক্ততত্ব উপলব্ধিতে না এলে ভগবান্‌্কে 
বুঝ৷ যায় না। হৃদয় প্রভৃতিতে ভগবান্‌ ব্যক্ত ঈশ্বর, আর 
অব্যক্তে তিনি শক্তিমান্‌ ঈশ্বর । ব্যক্ত ঈীশ্বর) ভাবময় ঈশ্বর, 
এক কথা। ভাব হল ছড়ান জিনিষ। বীজ, অব্যক্ত হল 
শর্তিত্বের দিকে জমাট জিনিষ। ভাবও শক্তি অনুসারে হয়। 
অব্যক্ত কেন্দ্রে যত আঘাত পড়ে, ভাব তত ব্যাপক ও কাধ্যকর 
হয়। 
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২২এ মে, ১৯৩৭, শনিবাব, সন্ধ্যা | 


যে চিন্ময় আত্মা থেকে বোধশক্তি জাত, তাতেই আবার এ 
ন্যস্ত হয়ে আছে ; একদিকে ক্রিয়াশীল, আর একদিকে একটা 
স্থিতিস্থাপক অবস্থায় স্থির দেখাচ্ছে। এ হল সাত্বিক, 
রাজসিক, তামসিক, এই তিন রকম স্থিতি । সাত্বিক থেকে 
তামসিক পর্য্যন্ত সব শ্িতিটা ধরতে পাকলে আমি এঁ ক্ৰোতে 
পড়ে গেলুম ; জ্ঞানে, নয় ত অজ্ঞানে গেলুম, খালি তামধিক 
স্থিতিজ্ঞানে রইলুম। ভগবান্‌ অনিমেষ দৃষ্টিতে আমাব দিকে 
চেয়ে আছেন, এট দেখতে পাচ্ছিস কি? যদি পাস, তবে 
তুই হয়ে গেলি সব্তময় পুরুষ । তখন এ সান্বিক অংশকে 
তামসিকের সঙ্গে যুক্ত করলে সেও হয়ে গেল সন্বময়, আলোময়। 
সাত্বিক অংশ থেকে বেবিয়ে আসা হল রাঁজসিক প্রকাশ ; আর 
তার পরে গতিতি যেখানে নিম্নমুখী হচ্ছে, সেটা তামসিক প্রকাশ । 
যখনি দেখলি, ভগবৎুদৃষ্টি আমাতে সন্ম্যস্ত হয়েছে, তথনি হয়ে 
গেল সাত্বিকী অবস্থ।। এ অবস্থায় ষা দেখবি, তামসিক অবস্থায় 
দেখাব চেয়ে তা অনেক তফাৎ হবে। ভগবৎদৃষ্টিতে আমি 
পরিপুর্ণণ এর মানে-আমি ভগবন্ময়। এত ক্ষণ জগণ্ড ছিল 
অন্ধকারে নিরাশ্রয়, এখন সব বদলে গেল। ধিয়ো যে নঃ 
প্রচোদয়াৎ, সুনির্দিষ্ট ভগবানকে দেখে এইখানটা ভাল করে 
লক্ষ্য কর। যা কিছু সব চিন্ময়ের বুকেই দেখছিস ত? স্ত্বী, 
বুদ্ধিতেই সব বিশ্ব আছে ত% এই চিন্ময়ী, ধাতে স্থিতি দেখছিস, 
এতে ব্যবহার দিয়ে -ফল, একে ধরে ফেল্‌। অসম্ভব সম্ভব 


১৩২ বেদবাণী 


করতে পারেন ইনি। চলে যাঁএদিকে। দাড়িয়ে থাকিসনে, 
30986ণ0 হোসনে । এই রকম করে গতি বাড়াতে হয় বাবা ! 
ভাল করে যদি ছুটে যেতে পারতিস, কি হত? “অহং ব্রহ্মাস্মি'তে 
গিয়ে পড়তিস, এই পরম আত্মতত্বে। দেখলি, গতি তা হলে 
বাড়ান যায়? এত যদি কাছে তুমি, আর কেন তামসিকতায় 
ঠেল ৭ অনেক পাক খাইয়ে এনেছ তোমার সাত্বিক অবস্থায়। 
আবার হুস হুস করে রাজসিকতা আসবে ! এই ভৌতিক 
তামসিক সংস্কারগুলোই আবার নামিয়ে আনবে। দেখতে 
পেলি? কারণ নির্ণয় হয়ে যাচ্ছে । আর কারে। দোষ দিতে 
পারবিনে | 

কেন নেমে এলুম জানিস? রাজসিক £59500০7, এর 
মাত্রাগুলে। যখন খুব ঘন হয়েছে, তখনি ত তামসিক ভাব হবে ? 
এতে এত দিন মাত্র! দিয়েছি, সত্বে আজ নতুন ছুটে! মাত্রা দিলুম 
বই তনয়। জন্বে মাত্র! দিলেই এগুতে থাকবি। দৃষ্টি পড়েছে 
কি শুধরে গেছে । এখন জ্ঞানতত্বে একটু বিহাব করতে 
শিখেছিস? এটা মস্ত জিনিষ। জ্ঞানে বিহার করে করে ওর 
বিজ্ঞীনে নজর পড়া আরও উচু জিনিষ । জ্ভানেতে একটা জ্যোতি 
ফুটলে, তাতে লগ্ন হয়ে থাকার চেয়ে 85159 ছুয়ে এই 
বিজ্ঞানের গতিতে বিহার করার দাম বেশী। বুঝতে পারলি? 
মানে, জ্ঞানের অনুবর্তন করতে পারলি? বলিস ক্ি রে? 
আমরা ভগবতীর নিত্য সন্তান। যেমন গণেশাদি। 

“ত্রীণি খলু এষাং ভূতানাং বীজানি ভবস্তি, অগুজং জীবজং 
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উন্তজ্জং।” পাশ্চাত্য দর্শনে শক্তির ছটা দিক্‌ দেখতে পেয়েছে । 
কিন্তু তার তিনটে দিক্‌ আছে, তিন রকম প্রবাহ আছে। 
চক্রাকার গতি (00100]27 10567755700 আর সরল গতি 
(517515120 20০৮০1067)6) ওরা জানে ; ত্রিভূজাকৃতি গতি 
(079790127 700551500) ওরা জানে না। আমরা এই 
যে কথা কই, শব্দ উচ্চারণ করি, তাতে দুইটি ত্রিভুজ (3০01015 
(01910815) হয়ে যায় ষটুকোণ। সরল (305121,) ও 
চক্রাকার গতি (61760157) মিশে হয় সপিল (৪1:51) গতি । 
আধুনিক বিজ্ঞান (1৬1০৭: 3019109) উত্তিদ্-গতিকে জানে 
না, এ তত্ব তাদের মধ্যে আলোচিত হয়নি। উদ্ভিদ্গতি 
যওক্ষণ না জানবি, ততক্ষণ রক্ত থেকে মাংস, মাংস থেকে ছাল 
কেমন কবে হয়, ধরতে পারবি না। জল থেকে বরফ, কোমল 
প্রসব করলে কাঠিন্য। যখন দেখাব, বলবি--কি স্থন্দব ! 
যেখানে গবম্‌, সে প্রকাশ করবে ঠাণ্ডা; তরল প্রকাশ করবে 
কাঠিন্য ; অন্ধকার প্রকাশ করবে আলো। অস্তি-জ্ঞান থেকে 
অস্তন্ধময় সব কিছু তৈরি হয়েছে । পদার্থ দেখে অস্তিত্ব 
স্বাকার করিনি, অস্তিত্ব থেকে পদার্থ স্বীকার করি। আমাদের 
মতে গু থেকে ভ্রব্য প্রকাশিত হয়, 00511059 75715 
29661, দ্রব্য থেকে গুণ নয় 7০6 05622591065 15:015655 
01081111539 | 

সচ্চিদানন্দের উপাসনা হল-_নিজের অস্তিত্ব, সে সম্বন্ধে 
অনুভূতি বা জ্ঞান ও তাতে আনন্দ । আনন্দ বললে বোঝায়, 
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একটা কিছু আছে, যাতে সণ ও চিৎ আছে। এই হল পদার্থ। 
এই পদার্থ শক্তিমান হবে, এই আনন্দময় যিনি, তিনি যদি 
প্রকাশিত (55527) করেন আপনাকে | কি প্রকাশ, 58350018 
নেবেন আগে? আছি" এই জ্ঞান । তা হলে এ থাকার শক্তি হল 
“আছি এই জন্কান। থাকা যেন জিনিষ। সেই জিনিষের যখন 
শান কবলুম, তখন এ ভান কবাটি হল শক্তিব বিকাশ । এই 
হল তেজ, প্রকৃতির বিলাস। প্রকৃতি জাত হল, প্রকাশ হল। 
অস্তিত্বজ্ঞান তা হলে একটি তেক্ত। বোধ করলেন মানে, 
তেজোময় হলেন, তার তপস্যা! কবা হল । “আছি” এই জ্ভানে 
পরিপূর্ণ হওয়াই প্রথম তপস্তা ৷ সমস্ত বস্তব বস্তুত্ব এই আছি'তে 
এসে মিশে যাবে, আবাব এই “আছি+ থেকেই বস্ত সব বেরোবে । 
দেখতে হবে, এই “আছি” কেমন কবে জাত হল। আছির ছুটে 
কাজ ; এক--জগশু প্রসব করছে, অপব, আনন্দতত্বে মিশছে ; 
মেন [109018107 হয়ে রয়েছে । আনন্দের ভিতর সণ বলে 
যে শক্তি আছে, সে 'আছি'কে আঘাত দিচ্ছে। আনন্দময় 
বললে “আছি"ময় বটে, কিন্তু “আছি'র প্রকাশ নেই। “আছি+- 
প্রকাশকারিণী প্রকৃতি পরমাত্মারই অন্তর্গত, কেন না, প্রকৃতি 
বলছে আছি; অথচ “আছি'ট। পবমাত্মারই। স্থৃতরাং পরমাত্মার 
আত্মত্বই তাঁর আত্মন্ব। এই অস্মি কেমন করে প্রকাশ পায়, 
বোঝাব এবং তখন বোঝাব বাকের গতি । 


আমার ভিতর যিনি জ্ঞানময়, তিনিই ভগবান্‌, এই বোধে 
মাথা ঘুরিয়ে নে, তার পর যা কিছু করবার কর। কি কৌশল 
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তোমার ! এই যে বাক্ভূমি, এর দ্বারাই দ্রব্যময় জগতের বিকাশ 
হয়। বিকাশ হলে তখন কথাটা প্রতিপন্ন হয় অসার বলে; 
ঝাঁকে সে জন্ম দেয়, সেইটাই হয়ে যায় সারবান্‌। 


২৩এ মে, ১৯৩৭, রবিবার । 


ব্রক্মদেবতাকে আবাহন করছি আমার অন্তরে । তাকে 
দেবতারূপে আবাহন করছি অর্থাৎ তিনি ত আবাহনের বাইরের 
জিনিষ ; তাঁর আবাহনেই সকলে আবাহিত হচ্ছে ; তবু দেবতা 
হিসাবে আবাহন করছি অর্থাৎ তিনি যে শক্তিজাল বিস্তার 
করেছেন, সেই শক্তি দেখে তাকে আবাহন করছি । দেখেছি, 
বক্ষ তিনি, এবং সর্ববশক্তি তাতে নিহিত। 'ব্রন্মদেবতা” এই কথ। 
উচ্চারণমাত্র দেখতে পাই, তিনি নিজে আবিভূত হয়ে আমাকে 
আবাহন করান। আমার জ্ঞান হলেন “ভগবান”, তার পর সেই 
ভগবান্‌ শব্দ উচ্চারণ করলুম, কিন্তু সেটির স্মৃতিকে জাগিয়ে 
দিলে কে ? তিনিই জাগিয়ে দিলেন, যিনি স্বয়ং; তিনি আপনাকে 
জাগিরে 'দিলেন, আপনি গতিশীল হলেন, তখন তাকে আবাহন 
করলুম। আমার দ্বারা যা সম্পন্ন হবে, সেগুলো তিনি সব ঠিক 
করে রেখেছেন; কাল হিসেবে, দেশ হিসেবে সব নির্ণীত করে 
রেখেছেন, তবে আমি পরিচালিত হচ্ছি। পরমুহূর্তে কি হবে, 
কিছু দেখতে পাচ্ছিনে। আমি জঙ্কল্প করলুম, তার দ্বারা কাজ 
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করলুম। কিন্ত্ুসেই সম্কল্ল কে করালে? তিনিই। সুতরাং 
জ্ঞানতত্বের আলোচন1 করতে বসে, তিনিই যে সর্বববিধ কর্তী, 
এই তত্বটি মাথায় না নিয়ে কিছু করার জো নেই একেবারে । 
তিনিই ভোগে অধিষ্ঠিত, ভোগী পুরুষ; আবার প্রেরণায় 
অধিষ্ঠিত, প্রেরণ। দিচ্ছেন । এমন যে তিনি, তার শক্তি কি? 
যেখানে যা কিছু প্রকাশ হচ্ছে, সবই । জীবের হিসাবে লজ্জ।, 
ভয় ইত্যাদি সাধারণ মানসিক বুভিমাত্র। কিন্তু ভগবানের 
দিক থেকে এ সকল শক্তির লীলাবিলাস ; এর! আমাকে সংযত 
করছে, নিখুত করে গড়ে তুলছে। এই যে ভগবতী, এই বে 
মা, আমি পূর্ণমাত্রায় জাত হয়ে রয়েছি এতে । অন্তর ও 
বাইরের মাঝে এই আমি”টি একটি বেড়া। “আমিভ্ভানের 
বাইরে যা ফোটে, তা বাহা, আর আমার ভিতরে বলে যা! ফোটে, 
তাই অন্তর। আমি যখন জ্েগেছি, বুঝতে হবে, বাহির ফুঁটে 
উঠেছে। স্ুতরাং আমি যে ভগবান থেকে বিশ্বে জেগেছি, তার 
মানে, এই বিশ্ব-_যাহা ভিতরে ছিল, তারই বাহো অভিব্যক্তি 
হল। এরজন্য তাকে হতে হল গতিশীল, শক্তিণীল, তাকে 
বেরোতে হল। এর জন্য তিনি যে কৌশল নিলেন, সেটি হল 
স্যগ্টিবিজ্ঞান ; আপনাকে বহু হতে হল। “আমি, বললে তাতে 
এই সব আছে । এই আমি যদি এখন বলি, আমাতে বহিঃ 
তৈরী করব, তার পর বরাবর আমি বেড়ে গেলাম, তাতে কি 
বার তৈরী হবে১ না। আমি যদি বেড়ে বেড়ে যাই, তাতে 
একত্বের বিস্তৃতিই হল, বার তৈরি হল না। বার ?তরি করতে 
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হলে আমাকে কাটতে হবে। আমার সঙ্গে সংযোগ রেখে 
আমার বার তৈরি হবে না। 

'অহং ব্রক্গাম্মি বলে তার ব্যাপ্তি হল, কিন্তু বহু হওয়া হল 
না। বহু হব, এই সঙ্কল্প নিলে আপনাকে কাটতে হবে» 
আপনাকে আপনা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। যে মহান্‌, 
অনন্য, ভূমা, অখণ্ড আত্মাকে ভিঙ্গিয়ে কোথাও যাবার জো 
নেই, তাকে কি দ্দিয়ে বিচ্ছিন্ন করলেন? একটি একটি শক্তির 
দ্বাৰা, শক্তিপ্রকাশেব দ্বাবা ভূমাকে-_আপনাকে টুকরো টুকরো 
কবলেন। এর নাম হল বহু আত্মপ্রকাশ। প্রত্যেক শক্তি- 
প্রকাশের দ্বাবা এক একটি করে বিচ্ছিন্ন কবলেন আত্মবোধকে । 
এক দিকে যেমন তিনি ভূমা, সর্ববধন্ম্ঈময়, পুরুতভুঁজের দৃষ্টান্তে 
তেমনি আবার তার প্রতি টুকরো এক একজন পূর্ণ দেবতা, 
পূর্ণ আত্মা । তিনি এক শক্তিতে আপনাকে করছেন ভূমা, আর 
এক শক্তিতে আপনাকে করছেন বহু । তিনি কি শুন্য দীড়িয়ে 
আছেন? না, এ আত্মন্বেই দাড়িয়ে আছেন। তা হলে আত্মত্র 
এমন জিনিষ, যা! এক দিকে থাকে এক, এক দিকে থাকে বহু । 
“নিজবোধ” এই শব্দ মনে পড়লেই এতে ছুটে। শক্তি দেখতে হবে; 
€১) অ্পরিচ্ছিন্ন, কাটা যায় না, পরিচ্ছন্ন করা যায় না। (২) 
বহু হতে পারেন; এক থেকেও বন্ধু হতে পারেন। 

খধি বলেছেন, এই যে মস্তি, এই যে হৃদয়, এই পর্য্যন্ত 
একটা ফাঁক আছে, এখানে স্বয়ং আত্ম বিবাজ করছেন। 
ব্রহ্মরন্ধ বা আকাশের নামই হল ব্রচ্ম, চিদাকাশ, সাক্ষাৎ 


১৩৮ বেদবাণী 


পরমাত্ব। ; ব্রন্মের বাসস্থল অর্থাৎ স্বয়ংব্রক্ষ। তার প্রথম প্রকাশ 
হল “অশ্মি বা 'আছি”। কিছু স্বীকার করা মানেই “আছে, 
এইটিতে শক্তি প্রয়োগ করা, নয় ত স্বীকৃতি হয় না। স্ৃতরাং 
“আছি, এই হল তাঁব প্রথম শক্তিবিকাশ। থাকা বলে যে 
জিনিষটি, এইটির বিস্তৃতি হল মহত্ত্ব, অখণ্ড অন্মিতত্ব। গাছ, 
টাকা, ছেলে ইত্যাদি সব "থাকা, এই জ্ঞানে একীভূত হয়ে 
যায়। 'থাকা'র একরকম চেহারার নাম বুক, আর একরকম 
চেহারার নাম মাটি । শব, স্পর্শ ইত্যাদি সবই "থাকা”র চেহারা 
মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞান ও আর্ধ বিজ্ঞানে পার্থক্য এইখানেই । 
আধুনিক বিজ্ঞানে দ্রেব্যের প্রাধান্য, থাকাটা তার ধন্ম। আর্য 
বিজ্ঞানে থাকাব প্রাধান, বস্কৃগুলো থাকারই বিভিন্ন প্রকাশ 
ছাঁড়া আর কিছু নয়। থাকা মানে, বোধশক্তি বা জ্ঞানশক্তির 
প্রথম জাগরণ । তাই থাকা হল 775005] শক্তি । 1775009] 
মানে, সব আছে, কিন্তু এখনে ক্রিয়াশীল হয়নি; বিপরীত 
মেরুদ্বয় (022০99115 70০159) তৈরি করেননি | 

যণ্দ থাকা” থেকে জাত হয় জ্ঞানময় শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি, 
'থাকা”র প্রকাশই যদি হয় জ্ঞানময় চন্দ্র, সূর্য্য, জগৎ, জীব 
ইত্যাদি সব, এমন “থাকা” যদি আমার স্বরূপ হয়, তবে আমি 
হলুম সর্বজ্ঞ পুরুষ। সেই জন্য পরমাত্মার প্রথম অভিব্যক্তির 
নাম হল সর্বজ্ঞ পুকষ, প্রজ্ঞানপুরুষ, প্রাজ্ঞ পুরুষ, সব থাকার 
ভ্তানময় ও কামময় পুরুষ । মন্তিক্ষ (91517) জিনিষকে পেলাম। 
এই প্রাজ্ঞ পুরুষঘুন্তিতে এখানে যিনি অবস্থান করছেন, তার নাম 
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হল পরমেশ্বরী। এই থাকা+টি তে'্জাময়;ঃ এর থেকেই সকল 
প্রকাশ জাত হয়, আবার এতেই সকল প্রকাশ বিলীন হয়। 
কোন্‌ শক্তির উপর ভিত্তি করে ইনি এই সকল প্রকাশ-মুণ্ডি 
ধারণ কবে আছেন? এই শক্তিব নাম হল তপস্যা, একটা তপের, 
তেজের গতি ; তপস্যাময় প্রকাশ । একে ছুয়ে ফেললুম, দেখে 
ফেললুম শুধু নয়, এ থেকে একটা তেজ প্রকাশ হচ্ছে, তাও 
পেলুম। এই থাকা” থেকে একটা শক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে; তাকে 
দেখতে পাচ্ছিনে, কিন্তু হচ্ছে। অদ্ভুত এই দেবতা, তা থেকে 
যা বিকাশ কববেন, সে সব ঠিক করে বেখেছেন। এইষে 
নিন্দি গতিমুখ (91:500078) নিলেন, একটা বাঁধা দিকে 
শক্তির গতি নিদিষ্ট (.£০০3 ) করলেন, তার নাম হল তপো- 
লোক। সত্যলোক--“সণ্ বা “অস্তি” নিয়ে যেখানে তিনি বসে 
আছেন, আর বশিষ্ট গতি যেখানে নিলেন,সেই হল তপোলোক। 
তপোলোক থেকেই তিনি নিজেকে খণ্ডিত করলেন। আত্মার 
নিগুণ অব্ক্তত্ব ও সগুণ ব্যক্তত্ব রচনা! করতে গিয়ে প্রথমেই 
আত্মার নিগুণতত্ব এবং শক্তির অব্যক্তত্ব,এই ছুই রূপ বা &৪196০01 
প্রকাশ করতে হয়। এ তপস্যার দ্বারা তিনি প্রথমেই সেই দুই 
রূপ রচনা করলেন। তার পরে কোথায় কি জাতীয় শক্তি- 
সংযোগে আত্মত্বে সাপ, ব্যাঙ, দেবতা ইত্যাদি কি গড়বেন, তা 
ঠিক করে করে চললেন । সব শক্তি ব্র্ধরন্ধে, সত্যলোকে ;স্পরে 
তপোলোকে, তার পরে জনলোকে; জন্ম গ্রহণ করার জন্য 
জনলোক। তপোলোকে নিগুণ আত্মত্ব, আত্মা এখানে অক্ষর । 
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আর যে ক্ষেত্রে শক্তিকে বৈশিষ্ট্য দিয়ে, ক্রিয়া করবার জন্য 
বহিরুম্মুখী করে রেখেছেন, যেখানে শক্তিকে প্রকাশের উপযুক্ত? 
দিয়ে রেখেছেন, সেই লোক জনলোক । পর পর এই সব প্রকাশ: 
বা 257)50581500 দেখ । তপোলোক অক্ষর আত্মার স্থান। 
সেখান থেকে তিনি বন্ুন্ব নেবেন ; স্থতরাং সেখান থেকেই বিচিত্র 
বিচিত্র শক্তি নিতে হবে, শক্তি নিয়ে সেজে বেরোতে হবে। 
তপগোলোক যেন বাক্স, জনলোক যেন সাজঘর বা 0165217- 
০০1) | বাঝস খুলে মাথা থেকে ছাড়ছেন, জনলোকে সাজছেন। 
জন্মের পর বুকে ভোগ । এখানে গড়া বিশ্ব তৈরী আছে, টাঁকা- 
কড়ি, স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি । প্রেরণা এখানে, খণ্ডিত হওয়া এখানে, 
ভোগথুক্ত এখানে হলেন। এতগুলো বুঝলে তবে ব্রহ্মতত্ 
বোঝা হবে । 

আমার সমস্ত উপাসনার কথা আজ ভুলে গেলাম। কালী, 
দুর্গ ইত্যাদি আনুমানিক কোন কথা রাথলাম না। দেখলাম, 
এই যে ভোক্ত এখানে ভোগে মগ্ন হয়ে রয়েছে, এখান থেকে 
একে পালাতে হবে । আরও দেখলুম, পাঁলান তারই হাতে নির্ভর 
করে, যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন, যিনি আমাকে ভোগ 
করাচ্ছেন, যেমন ছেলেকে সাঁতার শেখায় কোমরে গামছা বেঁধে । 
যিনি আমায় জন্ম দিয়েছেন, যিনি আমায় ভোগ দিচ্ছেন, আমার 
সেই সবিতাকে আমি ডাকব। তিনি কি দিয়ে আমায় এবং 
এ সব লোক ধরে রেখেছেন ? এই সমস্তের উপাদান কি? গঠন 
কি? জ্ঞান, শুধু জ্ঞান। সত্যলোক, তপোলোক, জনলোক, 
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এ সর্ব ত বিভিন্ন জ্ঞান্প্রকাশ, ধীপ্রকাশ । তা হলে ধিনি আমায় 
ধী দিচ্ছেন, তার মানে এ নয় কি যে, জন্ম থেকে সমস্ত ব্যাপার 
তিনিই করাচ্ছেন, এই জ্ঞানভূমিতে ? তাই না? তপঃ সত্য 
ইতাদি লোৌক-সক্ল কি দূর দূর ভূমিতে দেখতে হবে ৭ ন।, এই 
জ্ঞানভূমিতে ৭ এক এক জ্ঞানকে ভিত্তি করে তছুত্তর জ্ঞান 
প্রকাশ হচ্ছে। পূর্ণমাত্রায় এক এক জ্ঞানভূমি, তার উপর সেই 
সেই প্রকাশের ভঙ্গিম! রয়েছে। 

তা হলে পরমেশ্বরী, অক্ষর ও ভোক্তা, এব! সব জ্ঞ্ঞানময় 
সত্য, তপঃ, জন ও হৃদয়ভূমিতেই জাত হয়েছেন? জ্ঞানভূমিতে 
গায়ত্রীর দ্বার তার সঙ্গে যথার্থ সংযোগ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু 
স্থিতিলাভ করতে পারছিনে । মলিনভাবে দেখছি, তাই স্থিতি 
হচ্ছে না। এটা গরিৰর্তন করতে হবে। রস্ভমি থেকে 
তেজোভূমিতে যেতে হবে। কাঠকে স্যর তাপম্পর্শে শুল্ষ 
করতে হবে। তোমরা সব ভ্যাদভেদে হয়ে গেছ, পোকা ধরেছে। 
এখন রৌদ্র খাইয়ে খাইয়ে ঠিক করতে হবে। তার মানে, 
তেজোময় অক্ষর পুরুষে সংযুক্ত হতে হবে অর্থাৎ আত্মত্বের অক্ষর 
পুকষে বার বার স্থতি লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। 

ষেখান থেকে ত্রিগুণ! শক্তি বেরোলেন, সে সাত্বিকী ভূমি। 
যেখানে চেতনার শক্তিত্ব জাত হল, তার নাম সত্যভূমি, সত্বগুণ। 
তার উপর ভর দিয়ে ধিনি প্রশ্ুত হলেন, তার নাম রজোগুণ-_ 
প্রবহমান অবস্থায় যিনি 17705558802 দিতে লাগলেন | 
ক্রোতন্বিনী নদী তার প্রতি জলকণার প্রবহমানত। সত্বেও দেখতে 
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কিন্তু একটি স্থির জলরাশির মত। সেই স্থিতির নাম তমোগুণ। 
এই তামসিকতা এনে নিজে ভোগ কববেন বলে তিনটি বিভাগ' 
দেখতে পাই--(১) আত্মসংন্যস্ত বিভাগ, (২) রাজপিক 
বিভাগ, (৩) তামসিক বিভাগ । 

জল ফাক ফাক হয়ে এলে পুঞ্তীভৃত জলবাঁশি বা 91,65% ০ 
৮৪1০৮ দেখতে পেতে না। তেমনি আমরাও ভগবতীর দিকে 
গিয়ে তাতে তামসিক মুত্তি তৈরী করতে পাবছিনে, ফাক ফাক 
হযে যাচ্ছি। পাহাড়ে হাটুজলে ঢেউ এল, আবাব বেরিয়ে গেল। 
তোমরা পাহাঁডে নদীব মতই হয়ে আছ, গলার জল হওনি। 
এখন গতিব পৌনঃপুনিকতায় বা 700০হ.এ ঘনতা দিলেই 
ভগবতীতে থাকতে পারবে । ভগবতীতে তামসিকত। পেতে হলে 
বাজপিকতা বাড়াতে হবে। তেজ বাড়াতে হবে, তপোলোকেব 
সঙ্গে সংযুক্ত হতে হবে। স্থৃতরাং প্রধানতঃ দবকাব হয়েছে, 
আত্মাব অক্ষবত্বকে পুনঃ পুনঃ স্পর্শ কবা। তার চেয়েও বেশী 
মূল্যবান্‌ কথ জ্ঞান মানেই ভগবতী, এই কথা পুনঃ পুনঃ ধব! 
পড়লে, আপন] হতেই তেজ আসতে থাকবে, তুমি অক্ষবায় চলে 
যাবে। অর্থাৎ জ্ঞীনস্বরূপা ভগবতীই এই জ্ঞীনের নানা স্তরে, 
নানা ক্রম, আমার আমিত্ব ও বিশ্বের বিশ্বত্ব, এইটি তোমায় বাব 
বাব দেখতে হবে। 

মাথার দিকে যেতে হবে না, ভগবতীর দিকে যা; তাতেই 
মাথায় চলে যাবি। “জন্মাগ্ন্য যতঃ, ধাতে আমি জন্মে রয়েছি, 
এই বলতে বলতে চলতে থাক ; দেখবি, সহত্রারে চলে গেছিস ॥ 
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মাথায় যাবার জন্য আর কোন পৃথক চেষ্টা করতে হবে না। 
“এস ত তোমায় একটু ভাল করে দেখি, চিনতে পাঁবডিনে” বললে 
স্বভাবতই মাথায় যাবি। “একটু আদর করি” বললে বভাবতই 
বুকট। ফোটে । 

আগে দেখ, জন্মে রয়েছিস্‌। তার পর দেখ কাতে জন্মে 
রয়েছিন। ভগবতীতে ? মানে, সমস্ত অস্তিত্বের যিনি জ্ঞাতা, 
সেই বিশ্বেখরীতে । থাকাস্টা ০০700007800071 বিশ্বের 
থাকাটা! ধ। থেকে জাত হয়, তিনিই বিশ্বেখরী। আগুনে, জলে, 
উদ্দে, অধে, কোথাও এই "থাক”-মুন্তি বিশ্বেশ্বরীর অভাব 
হয়েছে? আমি এইবাৰ এই ভূমির বর্ণনা করতে আরম্ত 
করছি। হার্দ ভূমি থেকে কেমন কবে জন ও তপোভমিতে যেতে 
হয়, দেখিয়ে দেব। কিন্ত্ব জ্ঞানকে ফুটিয়ে রাখ, এইটুকু আমায় 
সাহাধ্য কর। 

যতক্ষণ আমি ভগবাঁনের ঘরেব বাইবে, ততক্ষণ আমার পুরুষ- 
কার, আমি কর্ত।; সুতরাং আমিই কন্মফল-ভোক্তা, এই উপলব্ধি 
অনিবার্ধ্য এবং অনিবার্য হলেও ভগবানের দ্বাবাই আমি আলাদা 
হয়ে আছি বলে তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত । স্ৃতরাং এইরূপ অবস্থায় 
ভগবৎ-নিয়ন্ত্রণের অধীন জীবকর্তৃত্ব একান্ত স্বীকৃতব্য। 

তাঁর পরে যখন ভগবানের ঘরের লৌক হব, সেখানে গিয়ে 
সমান্তরাল রেখ মিলিত হওয়ীর মত আমি ও ভগবান, এক 
আত্মতত্বে মিলিত হব, তখন দেখব, নিয়ন্ত্রণ ও পুরুষকার দুই 
স্বতন্ত্র জিনিষ নয়; যা নিয়ন্ত্রণ, তাই পুকষকার এবং য1 পুরুষকার, 
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তাই নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ সেখানে ভগবান ও আমি এক। ফেখানে 
দেখব, একই ইচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে। 

অব্যক্তত্ব ও ব্যক্তত্ব। জগৎ ব্যক্ত করবার জন্যই প্রথমে 
অব্যক্ত ভূমি রচনা করতে হয়। তার মানে, আত্মবোৌধকে 
1788105] বা নিগুপ করতে হয়। আত্মবোধের সঙ্গে যদি এশী 
স্মৃতি থাকে, তা হলে সে আত্ম! বাঘের চামড়ায় ঢুকেও আপনাকে 
ঈশ্বর বলেই বোধ করতে বাধ্য । কাজেই প্রকৃত বাঘরূপ 
জীবনের খেল! সম্যক্‌ হয় না। এই কারণে আত্মাকে 26005] 
ব। নিগুণ করা স্গ্টিতত্বের প্রথম ক্রিয়া। আত্মা নিগুণ হলে 
তাকে যে ভূমিতেই প্রবিষ্ট করিয়ে দাও, তখন সে আপনাকে 
তদ্ধৎ বোধ করতে বাধ্য হবে। শক্তির অব্ক্ততা ও আস্মার 
নিগুণত। হল সমস্ত ক্রিয়া-প্রকাশের মূল ।'তপোলোক ০০77০৪7)- 
80০8) ৪০৭, যেখান থেকে প্রত্যেক ক্রিয়ার সুচনা 
হচ্ছে। তপোলোক অব্যঞ্ত আত্মন্নের কেন্দ্র। জনলোক অবাক্ত 
শক্তিত্বের কেন্দ্র। সত্যভূমি থেকে তপোভূমি পর্যন্ত আত্ম৷ নিজে 
রইলেন। জনভূমিতে তার শক্তির পৌষাক রইল। জন হল 
সাজঘর বা 81561710081 সহঙআ্ার হল 27715615251) সব 
আছে। তোমার জীবহ্বের অভিনয় জন্য যতটুকু দরকার! সেট। 
বুকে ফুটে আসছে সংস্কার থেকে, সহস্রার থেকে | 


আচার্য্য শ্রীমতবিজয়কষ্জেব উপদেশ-সংগ্রহ ১৪৫ 
২৬এ মে, ১৯৩৭, বুধবাব? সন্ধ্যা | 


এক পবম তত্বে আমবা বসবাস করছি; সে তত্ব সম্বন্ধে 
এখনো তোদের কিছু বলিনি। আমরা ব্যক্ত শক্তির দাম দিই, 
অব্যক্ত শাক্তর দাম দিতে জানিনে। কিন্তু আসলে অব্যক্ত 
শক্তিরই মুল্য বেশি। কারণ, বীজশক্তিই বৃক্ষ । আবার বৃক্ষ 
বাব না কবলে বীজেরও মূল্য থাকত না। স্থতবাং ভগবুতত্ব 
চিনতে হলে ব্যক্ত ও অব্যক্ত, ছুটি পাদই দেখতে হবে। ব্যক্ত 
পাদে আমরা দেখি ভোগী আত্মা, অব্যক্ত পাদে নিগুণ আত্মা । 
কিন্ত ধিনি এই ছুই পাদকে নিয়ন্ত্রণ কবছেন, তিনিই আসলে 
সাংঘাতিক প্রভাব-সম্পন্ন । যখন তোরা আত্মা অনাত্া, এই 
সব কথায় ঢুকবি, তখন চেতন্বে টুকবি; তখন কে আত্ম। বলে 
বোধ করছে নিজেকে এবং কে তা৷ থেকে নিজ্েব বৈশিষ্ট্য দেখছে, 
এটি দেখতে পাঁবি। এই চেতনত্বই আত্মবোধসম্পন্ন এবং বিশ্ব- 
বোধসম্পন্ন । ইনি ততক্ষণই সাধ্য ও দ্বিতীয়, যতক্ষণ আমাক 
আমিত্ব পর্যন্ত এতে পর্যবসিত হয়ে না যায়। হৃদয়েব অগ্র- 
ভাগ যখন জলে ওঠে, তখন এই আত্মত্ব সেইখান দিয়ে উদ্ধগামী 
হয়ে পরমাত্মায় চলে যান। হযাবাব পুর্বেব হৃদয়ের অগ্রভাগ 
ছ্যোতনশীল হয়ে ওঠে । এ 88778]5 5৪5:৮ করলে । হৃদয়ট! 
ছিল রস, হয়ে গেল তেজ । এই ঘটস্থাপন] হচ্ছে । এই বুকই 
ঘট, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ পল্লব, সহত্রার সশীষ ডাব। তার 
উপর চাঁপা দিলাম গামছ। একখানা, শিখা! তাব বদ্ধ। সহত্মার- 
বন্ধ দিয়ে বৈরাজ পুরুষের সঙ্গে সংযোগ রইল । ওটা বৈহ্যাতিক 
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সংযোগ বা 11817100105 ০07055০০7, ত্রন্মরন্ত্র দিয়ে মূলাধারে সর" 
সর করে নেমে আসবে । শুধু কেশে চলবে না, শিখা চাই। 
81881055 ছাঁলকা, 12857017753 ইত্যাদি । এ স্ত্রীশক্তি, 
ভোগশক্তি। যত সিদ্ধির দিকে; বাম দিকে এ স্ত্রীশক্তি। “বিষ্ভাঃ 
সমস্তাস্তব দেবি ভেদা; স্্রিয়; সমস্তাঃ সকল! জগৎস্তব |” 

ভিতরে থাকেন পুরুষতত্ব, উপরে থাকেন শক্তিতত্ব। শক্তি- 
তত্ব না বুঝলে পুরুষতত্বের কোন মুল্য হবে না; শক্তিতত্বের দ্বারা 
নির্ণীত না হলে পুরুষতত্ব নির্ণীত হবে না। ত| হলে জ্ঞান- 
স্বরূপকে, আত্মাকে যখন দেখতে যাঁস্‌, কি দেখতে পাঁস্‌? তার 
শক্তিত্ব। আত্মতত্ব দেখতে গিয়ে, সর্ববশক্তির দ্বারা দিকৃদিগন্তে 
তিনি নিজেকে ফুটিয়ে রেখেছেন, এ ঘর্দি না দেখতে পাস, শক্তিরূপ 
পুরের মধ্যম্থ আত্মতত্বকে যদি দেখতে নাঁ পাস, তা হলে কোন 
দেখাই হবে না। এইটুকু বেশ করে নজরে রাখ । “তস্য প্রাচী 
দিক্‌ প্রাঞ্চঃ প্রাণাঃ দক্ষিণ! দিগ্দক্ষিণে প্রণাঁঃ প্রতীচী দিক্‌ 
প্রত্যঞ্চঃ প্রাণাঃ, উদীচী দিগুদ্চঃ প্রাণাঃ” ইত্যাদি বুহদারণ্যকে 
আছে। পঞ্চ দিক্‌ পঞ্চ প্রাণ। তুই চলেছিস রাস্তা দিয়ে; কে 
চলেছে দেখব ? একজন উদ্ধ অধঃ, উত্তর দক্ষিণ প্রাণবিস্তার করে, 
তার সেই সমগ্র বিশ্ব নিয়ে চলেছে । একটা মানুষ নন! পোক। 
যাচ্ছে, কিন্ত্ত সে তার গো বিশ্ব বিকীর্ণ করতে করতে, দিক্‌- 
দিগন্তে উর্ধে অধে প্রসারিত হতে হতে চলেছে । এইরূপ জ্ঞান- 
সম্পন্ন পুরুষ যখন যায়, তখন ভূত*সকল সচকিত হয়ে ওঠে। 
একট গোট। বিশ্বব্রক্ষাড তৈরি করে চলেছে সরল গতিতে 
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বা ৪80518101105এ সহত্পাব থেকে মুলাধার পর্যন্ত । এত জ্ঞান 
শুনছিস, এ জ্ঞানের গতি চলেছে কোন্‌ দিকে? মহাব্যোমেক 
সেতু তৈরি করছিস এই গতির দ্বারা, উদ্ধাধঃ সেতু ব্যোম্‌। 

অনন্ত ভূতবিশ্ব মুলাধার, অনন্ত জ্ঞানবিশ্ব সহত্াব। 
38০91082 16 13 17)617)165, অসীম বলে এ গতিব বিরাম নেই। 
এক দড়র ভিতব দিয়ে দুই শক্তি চলছে । [০911%5 0০ 
15290০, [5590৮5 0০ [০91%5-_ছুটো 7০০1৪এর ভিতর 
দিয়ে এই গতি । যে পবিমাণে এক দিকে চলেছে, সেই পরিমাণে 
আব এক দিকে চলেছে । এক্‌ হিসেবে দুজনেই যেন বিরুদ্ধ মুখে 
চলেছে-_506107) 2. 1580602১ অথচ দুটোই পরস্পরেব 
দিকে চলেছে । বহির্খ্খী বা ০6700160858] ও কেন্দ্রভি- 
মুখী বা ০6021795151 পরস্পবেব দ্বাবা প্রতিঘাত ন। হলে চলে ৯ 
তাই দেখতে যদিও বিরুদ্ধ যাচ্ছে, তবু একে টানতে হবেই। 
টেনে টেনে বেড়ে যাচ্ছে। এও আবার আপনাকে রক্ষার জন্যা 
টান দিচ্ছে । টানটা যে চলেছে, এবও স্থিতি ওখান পর্য্যন্ত 
আছে, ওরও স্থিতি এখান পর্য্যন্ত আছে। একটা পথে ছুটো গ'ত 
আছে; একটা উপব থেকে নীচে, একটা নীচ থেকে উপরে । 
নিজে যদি, অসীম হোস্‌, তা হলে এই সমান্তরাল, সরল, অসীম 
গতি দুইটি রয়েছে দেখতে পাবি। স্তরাং আমি চলেছি 
ব্হ্মের দিকে, ব্রহ্ম চলেছেন আমার দিকে, এ ঠিক আছে %?%, 
মা চলেছেন আমার দিকে, আমি চলেছি মাএর দিকে । আমি 
যত জীবত্বের দিকে যাচ্ছি, তিনি তত প্রলম্থিত বা 6107785159 
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হচ্ছেন। কেমন করে এই দেহ হয়, তাই দেখাব। পাই এই 
পথ ধরাচ্ছি। সেটা ধরতে পারলেই সমস্ত শক্তি কেমন করে 
চলছে, দেখতে পাবি । কি করে জ্ঞান থেকে বস্তু বা 10506 
তৈরি হয়, মুক্তি তৈরি হয়, ভগবতীর পদক্ষেপ কেমন, তা ধরতে 
পারবি । এ 1 টানা হল, যার ফল হল একটা স্ায়ুকেন্দ্ 
তৈরি বা 767৮5 067705০1656 করা হল। আমি একবার 
মন দিলাম বাক্সে। বাক্সের যে মুন্তি আছে, আমার ভিতর তার 
একটা স্রায়ু বা 70:55 তৈরি হয়ে গেল। এবার বাক 
বললেই চমকাব। বাক্স বললেই এবার সেই স্নায়ুকেন্দ্র বা 
০6]| কচ. করে ধরেছে । হর হর! কি রকম জাল বিস্তার 
করে বসে আছেন দেখতে পাচ্ছিস? স্নায়ু, মস্তিষ্ষ কি ভাবে 
জাত হচ্ছে। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ' দেখতে পাবি, একট! 
বৈদ্যুতিক প্রবাহ বা 2150020 ০0:72) চলবে, সেটা জুলতে 
থাকবে, প্রগ্ভোতনশীল হবে। এমন ৪৬/1101» টানব, আলোয় 
কুরকুট্টি হবে না? প্রতি কথা উচ্চারণে একটা বিছ্যুতরেখ| জ্বলে 
উঠবে দেখতে পাঁবি। জ্ঞান-চোখে সেইটে দেখতে পেলে তখন 
দেখাব, কথা জুলতে ভ্বলতে বেরোচ্ছে । অগ্নি মানে আগুন নয় 
বিদ্যুৎ । এ রকম বিছ্যুত্ময় বা 516০0165ণ মানুম যদি হয়, 
তাকে ছুঁতে গিয়ে আছাড় খাবে না তখুনি? থাকবি এই 
অন্ধকারে ? একটা টিপুনি দিলে জলে উঠবি। গুরুর আশ্রয় 
নে, ভক্তি টক্তি কি করবে? 

আজ স্নাযুগুলির একটা ছবি বা 2)5:$5এর ০1১91 নে; 
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তার পব একটা চিন্তা কর, চার দিন চিন্তার পর আবার ছবি 
নে। দেখবি, আর একটা সাধু জন্মে গেছে। তমসেো মা 
জ্যোতিগময়। আলে! থেকে সব হচ্ছে যে। জ্ঞানাকাশে, 
চিদাকাশে, চিন্তার তেজ বা বিদ্যুতের ছট! ফুটেই আছে। 
যেমন এই ভূতাকাশ মেঘময় হলে, মেঘে ভরে থাকলে কোন 
কোন সন্ধ্যায় একট! বিছ্যুৎ্ছটার মত ফুটে ফুটে ওঠে, এমন 
অবিরাম বিভ্যুত্ধারা ছোটে । তেমনি আমাদের অধ্যাত্ম শরীরের 
ভিতব জ্ঞানময় আকাশে চিন্তার বিছ্যুত্ধার! ছুটতেই আছে, সেই 
আলোব ছটা ফুটেই আছে। প্রতি চিন্তাট। বা বাক্যট1! এক 
একট] বিছ্যুতেব খেলা । 


২৭এ মে, ১৯৩৭, বুহস্পতিবাব, সন্ধা । 


বসতত্ব ও স্পর্শতত্ব আগে ফোটে । তোর আত্মস্তুত অবস্থা 
থেকে জগতভূত পদার্থ পর্যন্ত ঘিনি তোর সব হচ্ছেন, তিনিই 
ভগবতী। আত্মত্র তারই, আর কারো নয়। যা কিছু ভোগ্য 
বলে দশ্য হচ্ছে, আর যা ভোক্ত! বলে, সে সব উনিই ত? 
তা হলে ভগবতীদর্শনে কেমন কবে বধা পড়ল % ইশ্বরত্ব ভাল 
করে দেখতে পাচ্ছিসনে__কোন্থান দিয়ে কেমন করে এই 
পরমেশ্খরী নিয়ন্ত্রণ করছেন। প্রকৃতি-পুরুষবাদে দেখি, প্রকৃন্তি 
শে দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন, সব আছে; আত্মাংশে কিছুই নেই $ 
এতে ব্রহ্মদর্শনে কোন ক্ষতি হল না। একটি শব্দ উচ্চারণ 
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করলাম; শব্দটি কোথা থেকে জাত হল, কিসে পড়ল, কিসে 
স্থির হল? জ্ঞানেতেই জাত, জ্ঞানেতেই স্মিত, জ্বানেতেই 
পড়ল। সে শব্ধ থেকে একটা ভাব হল। সে ভাব কোথার 
অবস্থিত? জ্ঞানেতেই। সেই ভাব থেকে একটি বুদ্ধি জাত 
হল; সেও জ্ঞানেতেই জাত ও স্থিত। জ্ঞানে জাত, স্থিত ও 
বিলয় হল মানে কি? এর মানে, যিনি চিন্ময়ী ভগবতী, চলতি 
কথায় যাকে জ্যান্ত বলি, তাতে জাত, স্থিত, লীন হল। তার 
মানে, এতে যত রকম ব্যবহার ফুটতে পারে, দর্শন বণ, হার্দ, 
তৈজস, এই সব ব্যবহারময় এতেই হল। বলে দিয়েছি, প্রতোক 
অণুকে তৈরি করতে হলে তার পিছনে একট। হ্ৃদয়ক্ূপ ঘট 
রাখতে হবে; তা না হলে তার জন্ম হয় নাকে জানে জাব, 
আর কে জানে দেবতা । হৃদয়রূপ ঘটে আত্মা বাস করেন। 
এই পুরুষ যদি বাকৃকে পরিচালন! করেন, তবে হাদয়ের ভিতর 
দিয়েই সে বেরোবে । কথাবার্তা হৃদয়ের ভিতর দিয়েই 
বেরোয়_-সকল কথাই । কোন একট! ভাবশূন্য কথা কইনে ত? 
যাকে লক্ষ্য করে কথ কইছি, সে কাছে থাকলে শুনতে পায়, না 
হলে পায়না। এমন যদি কেউ হয়, যে সর্বব্যাপী, তা হলে 
সে কথাগুলো শুনতে পায় না, এমন হয় না। আমি ন| জেনে 
কথা কইলুম, এমন হয় কি? জানলুম না, বলে গেলুম, এমন 
হয় কি? সেইরূপ তিনি জানলেন না, আমি কথা কয়ে ফেললুম, 
এমন হয় না। আমি বললুম “ফুল” এবং এ কথ! জানলুম যে, 
“ফুল” বললুম। তিনিও জানলেন কি? তার সাড়া দেখতে 
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'পেলি ? হ্যা, তিনি ফুলের আয়তন নিলেন । তার জন্য তাকে কি 
করতে হল? তার ঈক্ষণ থেকে কি ফুটল? প্রথমে ফুটল 
“আছি”, তার পরে ফুটল অহং। অহংএর ব্যাপ্তি কি? পঞ্চ 
তম্মাত্রা। তার ব্যাপ্তি? পঞ্চ ভূত। তা হলে যেমন বললুম 
ফুল", তিনি বললেন__-'আছি”। তা হলে ফুলের তত্ব গঠিত হল, 
ফুলতম্মাত্রা রচনা হল, সেট। ফুটে ফুলজ্ঞান হল। তা হলে যখন 
বলি “ফুল” তার মানে, জ্ঞান ব। মা, ফুলতত্ ফুটিয়ে, ফুল-আয়তন 
ধারণ করে আমার সামনে হাজির হলেন । এই হল মায়ের ফুল 
দেওয়া। এই পঞ্চ তন্মাত্রা পঞ্চ ভূতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত 
বলে, এই রকমে ভূত-সকল তৈরি হয় বলে, বাইরের ফুলের 
'সঙ্গে আমার বুকের ফুলের যোগ হবে। এ ফুল কোথা থেকে 
এল, তা দেখিনি বলে এ বাইরে আঘাত দিলে না । বিশ্বেশ্বরীকে 
এখানে দেখতে পেলাম ন1! বলে ওখানে আঘাত দিলে না। 
আমার ফল, ফুল, জল ইত্যাদি প্রতি বলার সঙ্গে সঙ্গে মা আছি; 
বলে সাড়া দিয়ে তন্মাত্রা ফুটিয়ে তুলছেন ও ভূত ফোটাচ্ছেন। 
তিনি কেন সাড়া দেন? তিনিই ফুল ফল সব কি না; তাই 
তাকেই ডাকা হচ্ছে বলে তিনি সাড়। দেন। এইটে স্থুলভাবে বা 
21753155115 ভূতক্ষেত্রে হয় জানিস১ ভূতক্ষেত্রে দেখাবার 
জন্যে ব্রহ্ধকে 517810108108]15 দেখিয়ে দিচ্ছি। এইরূপেই 
শরীর তৈরি হয়েছে। এ শরীর ভগবতীর। চিন্ময়ে বিশ্বাস 
নেই বলে ভু' হু' করে স্বীকার করতে এত দেরী হয়। 

তিনি এ যে “আছি' বলে সাড়া দিলেন, এ সাড়ার পিছনে 
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তার আত্মন্ব আছে? তিনি নিজে আছেন? ফুল ফল, জল্‌ 
আগুন-_-সবের পিছনে নিজে আছেন? তা হলে বহুলাকে দর্শন 
করলাম; এই সমস্তে তিনি বহু হয়ে গেছেন । এই যেমন ফুল ফল 
ইত্যাদি বহু হয়েছেন মস্তিক্ষে। প্রতি অস্মিজ্ঞানের অব্যক্ত অণু, 
খালি 77710:09900110 ০6118 ভিন্ন আর কিছু নয়। আর ০৪1]এর 
ভিতর ব্রহ্গরন্ত্র, ডাক্তারি ভাষায় ৪99599০1 জ্ঞান ততক্ষণ 
ূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হন না, যতক্ষণ না তিনি দ্রব্যরূপে প্রকটিত 
হন। বাহ্ দ্রব্য্ব পর্যন্ত যতক্ষণ না ভ্ানে পাবি, ততক্ষণ সে 
জ্ঞান কাধ্যকারী নয়। এ দেবীকে যতক্ষণ না একজনের মত 
পাবি, ততক্ষণ এ দেবী কার্য্যকারিণী নন। শক্তি, ক্রিয়। ও ক্রিয়া 
ফল বা ভূত, এই হল দ্রব্-প্রকাশের প্রণালী। এই তিন 
প্রণালা নিয়ে ভগবতী এই তিন ধারায় আপনাকে দ্রব্যরূপে 
পরিচিত করেন। তা হলে শক্তি, ক্রিয়া ও ফল, এই তিন হল 
দ্রব্যের তিন স্তর। শক্তির ফল ছুরকম-_বাক্ত ও অব্যক্ত । ব্যক্ত 
ফল-_ব্যক্ত ভূত; অব্যক্ত ফল-_বীজ, সংস্কার ৷ ব্যক্ত কর্মফল 
এই চেহারা, যা ধরে বসে আছিস। অব্যক্ত ভিতরে সাজান আছে। 
কোথায় চলেছিম? চিন্ময়ী ভগবতীতে ৭ আর কেউ ভগবতী 
আছে ? দেখা শুনা, লঙ্জ| ভয়, শরীর, কর্ম--এই সব তাতে 
ছাড়! আর কাতেও নেই। জীবন বলে যে দেখছিস, এ এতেই ? 
জ্যান্ত ইনি? তার পরে যে সাড়৷ দেওয়া দেখালাম, তা দেখলি ? 
কি পর্যন্ত স্বীকৃতি হলে এ সাড়া দেওয়া ধর। পড়ে ? চিন্ময় 
এই কথাটি ধরলে । ওটি সরিয়ে দিলে সব আড়াল হয়ে যায় ।' 
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তা হলে গতাগতির পথে, বিশ্বের পরিভ্রমণের পথে এই দেখাটাই 
হল আলো, আর এই দেখাটি সরে গেলে সবটা হয়ে যায় ভূতের 
মত, ভূত। এখন ফুল ফল জল যদি বলতে হয়, তবে গুরুর বাক্য 
অনুসারে এই রকম করে বলবি সংকল্প কর। পদে পদে 
সঙ্কল্ল করতে হয়; সম্কল্প বড় ভয়ানক জিনিষ, জগণ্ড ত 
ংকল্পময়। “কামময়োহয়ং পুরুষঃ ॥? হ্যা মা, এখুন আর যা-তা' 
করে ফুল ফল জল বলব ন।, তোমাতে জাত, স্থিত ও লীন দেখে 
বলব। যেমন আমি ব। “অস্মিবোধ এই ভাবের ধারায় ফুটে 
উঠেছে, তেমনি সকলেই এই ধারায় তোমাকে পেয়েছে । বলে 
দিলাম-_শক্তি, কন্ম ও কম্মফল। নিজবোধসম্পন্ন চিন্ময় দেবতা 
প্রকাশ হচ্ছেন শক্তি, কন্ম ও কন্মফলে। ধরতে পাবলি ছবি? 
চোখই নেই ! দেবতার চোখে চোখ পড়ছে ? 
একটা কথা কইলাম 'আলো”। একে ফুটিয়ে তুলতে হবে 
দ্রব্যত্ব পর্যযন্ত। ভূতে_ শক্তি, ক্রিয়া, কন্মফল। অধ্যাত্মে__ 
বাক্‌, প্রাণ, মন। বৈছ্্যতী শক্তির প্রজ্বলন না থাকলে যেমন 
বিদ্যুৎকে চেনা যায় না, ধর! যায় না, তেমনি যতক্ষণ ইনি দ্রেব্য- 
রূপে জ্বলে না উঠবেন, ততক্ষণ একে চেনা যাবে না। তবু 
গুরুবাক্যে বিশ্বাস রেখে, মেনে চলতে হবে। বিদ্যুৎ জললে 
কি আকাশ কেপে ওঠে? না; খালি আপনার আলোয় 
আপনি ধর পড়বে । এই জন্য আত্মহ্বের এত মহিমা । ক্ষার 
নাম হল স্বয়ং তিনি নিজেকে জ্বেলে তুলছেন। এ আকাশবৎ, 
চিন্ময়ী একে আত্মপরিচয়ে পরিচিত করছেন। বলিস 
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কিরে! এই রকম ভাবে এই আকাশে রয়েছিস? তোর 
অস্তিত্ব এই আকাশে? বিদ্যুতের মত জ্বলে উঠে এক প্রাস্ত 
থেকে আর এক প্রান্তে সর সর করে চলে যা। গিয়ে 
আকাশে আকাশে বিশ্রাম পাবি; কেন না, তাতেই ক্রিয়াশীল 
হয়েছিস। ফুল বললে এতগুলে। ঘটন] ধর পড়ে? বলতে তর 
সয় না মোটে । খালি পাচ্ছি না-__ওর যেটা কর্ম্মফল। ফুলের 
শক্তি ও ক্রিয়া পেলুম, চেহারাট। শুধু পেলুম। গন্ধ, শীতলতা 
ইত্যাদি পেলুম নাঁ। ফুল ফল পাচ্ছি, কিন্তু ভৌগে আসছে না। 
কোন্‌ রাস্তায় আসছে দেখতে পাচ্ছিস যদিও তড়িদ্ব দ্রেত 
আসছে, তবু কোন্‌ রাস্তায়, তা দেখে নিয়েছি । 4১1086022158]15 
বুঝিয়ে দেব । জ্যান্ত ফুল বার করবার জন্যই এই রাস্তায় দৌড়ো- 
দৌড়ি করছি। মুল কিন্তু সবটার ভগবতী-স্বীকৃতি । চিততত্বকে 
ভগবতী বলে যদি বরণ করতে পারি, তবেই এই সব কথার 
সার্থকতা--ন1? বলে দিয়েছি, এই চেতনেই আছে- ফুল ফল 
ইত্যাদি সব। এই চেতনেই আছে মহামহাশক্তি--কালী, কৃষ্ণ, 
দেবত। ইত্যাদি । এতেই আছে সিদ্ধ পুরুষাদি; যেখানে যা কিছু, 
হয়েছে যুগে যুগে, সব সঞ্চিত এখানে | সব ব্রহ্গরন্্রময়, এ 
আকাশ সর্ববত্র। মৌচাক দেখেছিস? এই মে'চাক দেখলি? 
«নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ পরায়ৈ সততং নমঃ।৮ তিনি দেবী, 
যিনি ফুলের আকারে এলেন। তিনি মহাঁদেবী, যিনি সমষ্টি 


অক্ষরা। পরা - আত্মরূপা, বহুলা, ধিনি সমস্ত আয়তনের কেন্দ্রে 
কেন্দ্রে বহু আত্মারূপে থাকেন। 
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২৮এ মে, ১৯৩৭, শুক্রবার, সন্ধ)া। 


১। বাকৃ। সহত্বার বা মস্তিষ্ক থেকে প্রেরণা পেয়ে, চলে 
গল সোজা মূলাধারে। বুক থেকে মাথা পধ্যন্ত আত্মার স্থান। 

২। উদ্ধমুখী সোজা গতি আত্মিক গতি। আশে-পাশে 
এ'কে-বেঁকে যাওয়া ভূত স্পর্শ করে গতি । 

৩। সচকিত-_চেতাঁয়িত। ভূতকে জ্ঞানরূপে ধাঁবণ! 
করলে সে জ্ঞান ভূতের উপরও প্রতিক্রিয়া করবে, লোহার উপর 
চুম্বকের ক্রিয়া যেমন চলে । ভূতজ্ঞ্ান সরে যাবে, আর ভূতের 
অন্তরে একট। স্পন্দন খেল! করবে। 

৪। যোগী, স্থৃতরাং ভোগী কোন পুকষ, ভিন্ন খতুতেও যদি 
কোন ফুলগাছের তলায় যান, তবে সে গাছে ফুল ফুটে উঠবে । 
শকুন্তলাকে বৃক্ষকলে বস্ত্র অলঙ্কার দিয়েছিল। এটা 
নিতান্ত কবিকল্পন৷ নয়; কবি কালিদাস এতে আর্ধ শক্তিই 
দেখেছিলেন। খধির প্রভাব এমন যে, তার সংশ্রবে এসে 
বৃক্ষাদিও প্রভাবসম্পন্ন হতে পারে। 

৫। একই আত্মত্বের ভিতর দিয়ে একটা উর্ধাভিমুখী, 
একট! নিম্নাভিমুখী, এই ছুটে! শক্তি চলছে। এইটে ধরতে 
পারলে ভগবান আমায় চাইছেন, আমি ভগবান্কে চাইছি, ইহ! 
দেখা যায়। 

৬। মূলাধারে ভগবান্‌ জীবশক্তি দিয়েছেন। সেইটাই 
আপাততঃ ব্যক্ত (0০910৬০) শক্তি। আমি সরল রেখায় 
একটা গতি নিলুম। সে বাহাতঃ একটা গতি বলে 
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প্রতীয়মান হলেও তাঁর ভিতরে ছুটো৷ গতি আছে; একট, 
যাবার জন্য জঅচেষ্ট, একটা তাকে বাধা দিবার জনতা 
চৈষট। কিন্তু যে যাবার জন্য ইচ্ছুক, সে সেই বাঁধাদানকারা 
গতিরই ন্ুবিধা নিয়ে, তাঁরই উপর ভর করে অগ্রলর হয়। 
যখন ইহা অতিমাত্রায় হয়, তখন ভুলে যাঁয় এ অব্যক্ত 
(58905) শক্তির কথা, যদিও সেই অব্যক্ত শক্তি সতা 
সত্য তার সঙ্গে সঙ্গে ছোটে তাকে টানতে এবং অপ্রধানভাবে 
জীবের জীবত্বকে দৌড়াতে দিতে। 

৭। আমাকে ছেড়ে ভগবান জগণ্ড গড়তে পারেন না, 
আর ভগবানকে ছেড়ে আমিও এক পা অগ্রসর হতে পারি না, 
ইহা দেখতে ন1 পাওয়াই জীবন্। 

৮। পরস্পর পিছাইয়া যাইবার ফলে [৪ ০? 
10159501107. ফুটে ওঠে । অর্থাৎ তখন আর যেন ভগবান 
আমার উপর আধিপত্য করেন না, এ 1.5৬/ 01 1065755061075- 
এর ০:988এ যে সংস্কার তৈরি হয়, তারাই আমার উপর 
আধিপত্য করে। 

৯। আসলে কিন্তু ভগবান পিছাইয়া যান না; আমার 
তলায় তলায় থাকেন; কৃম্মম হয়ে পিঠ পেতে আমার দাড়াবার 
জায়গা! করে রাখেন। আমি যা কিছু করি, যা খুসি করি, তবু 
আমি ভগবানের বুকে রয়েছি, এ কথাটা ভগবত-তৃষিতের পক্ষে 
কত বড় কথা। আমি তোমার বুকে? তবু আমার নিশ্বাস 
চলবে তোমায় ছেড়ে ? 
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১০। এ 15৬7 01 11705350607 অনন্ত 10:910-06105 
“তৈরি হচ্ছে। ভগবান জাল রচনা করছেন চেতনার, আর এই 
বিজ্ঞানপ্রভাবে ভৌতিক দেহ রচন! হচ্ছে। 

১১। প্রতি কথায় আ্নাু (0515) তৈরি হচ্ছে, এ যদি 
দেখতে পাই, তা হলে আগে কম্পন এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতি 
প্রতাক্ষ করতে থাকব। সে জ্যোতি হৃদয়ের অগ্রভাগে জলে 
উঠবে। জদয় থেকে সব নাড়ী সহঙআ্সারে জ্যোতিন্ময় হয়ে 
উঠবে। হৃদয় থেকে সহজার পধ্যন্ত সবটাই হবে জ্যোতিষ্মায় । 
আর তখন বুঝতে পারবে, এই হৃদয় দিয়ে আমরা যে সব 
ব্যবহার কবি বা হৃদয়ে যে সব ব্যবহার পাই, এগুলো জ্যোতিন্ময় 
ঈক্ষণ মাত্র, তাঁর দৃষ্টি__1১521 19 18011178 006 আয 29৪, 
2100 10 19 91102860 1য় 05 0:০৬ । তখন হৃদয়রূপ 
চক্ষু যে কপালে আছে, তা দেখা যাঁবে-ত্রিনয়ন ! বাহ হৃদয় 
জাগতিক ব্যবহার করে। অন্তহ্দয় তাই, যা ভগবান ছাড়া 
চর কাউকে চায় না। 


২৯এ মে, ১৯৩৭, শনিবার, সন্ধ্যা | 


আত্ম! আত্মার সঙ্গে কথা কইবে। আমি মিলিয়ে গেলুম, 
ব্রহ্ম রইলেন। এতটা আত্মতব্বে যাওয়া চাই। “ভ্ঞানময়ী 
সাঁকে দেখছি)” এখন তোদের এ কথা বল। মনের কল্পনা, এ দেখা 
প্রকৃত দেখ! নয়। জ্ঞানতন্ব বিশ্লেষণ করে রাস্তাটাকে ছুরস্ত 
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করে নে। যাবার আর রাস্তা নেই। ঠিক করেছিস্‌ ত+-মন, 
প্রাণ, আত্মা । এইবার কথা ক। নমস্তে নমন্তে! না দেখতে 
দেখতে কথা কস্‌ কেন % “ধিয়ো যে। নঃ প্রচোদয়াত, এই মন্ত্রকে 
বেশী প্রয়োগ করবি। খবরদার! জরে যাও! এখন আমি 
মাকে দেখছি; সব সরে যাও- আর যে কেউ আসছ বুকের 
ভতর। আহা, কি সুন্দর শব্দ ধীমহি ! 

যখন খেতে বসলি, তখন যেমন সব ধুয়ে মুছে গুছিয়ে 
রেখে, সেখানে একটা পরিচ্ছন্ন ভাব রাখতে হয়, তেমনি এখন 
আমি ভগবানের ঘরে যাচ্ছি, সব সরে যাও-_ধিয়ো যে নঃ 
প্রচোদয়াত, এই মন্ত্রকে খালি সজীব কর, খালি সজীব 
কর। এ মহামন্ত্র! একে চৈতন্যময় করলে এ ভয়ঙ্কর হয়। 
অত ভাব জানি না, ভঙ্গিমা জানি না, বিশ্লেধণ জানি না, ব্যাখ্যা 
জানি না। ছেলে যেমন কিছু জানে না, মা বলা তার স্বতঃসিদ্ধ। 
সে মা বাবা ছাড়। কিছু বলে না। বাক্যের এই ষে প্রথম 
আদবের স্মৃতি, এইটাই কাজ করে সারা জীবনে । মাকে 
বাবাকে চিন্তাও করলাম না, আপনি ডাক এল--“মা গো! 
বাবা গো ।৮ তেমনি কাউকে জানিনে, শুধু বললাম--তৎ 
সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গে! দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ, 


৩০এ মে, ১৯৩৭, রবিবার । 
খধষি আত্মতত্বের উপদেশ দিতে গিয়ে ভগবতীকে জীবের 
হৃদয়ে প্রাপ্তব্য বলেছেন। খধির উপদেশে দেখতে পাই, 
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আত্মঙ্ত্বকে তিনি তিন বকম কবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম 
বলেছেন, “অয়মাত! ব্রহ্ম ॥, এখানে আব কোন দ্বিতীয়ের 
সংস্থিতি নেই। এই ,ভগবতা, যাঁকে দেখতে পাচ্ছি নিজেব 
ভিতব আত্মবোধ বলে, ইনিই ব্রঙ্গ। আর এক জায়গায় 
বললেন, “দ্বা স্তুপর্ণা সজুষা সখায়া সমানং বৃক্ষং পবিষন্বজাতে 1” 
জীব আব ঈশ্বব। একজনকে বললেন, সে কম্মফল ভোগ 
করছে, আব একজন “অনশ্রন্»” ন1 খেয়ে শুধু দর্শনশীল হয়ে 
রয়েছেন। এখানে ভগবতীকে ছুই মুত্তিতে দেখালেন। আর 
এক জায়গায় দেখালেন 'ক্ষরন্তি'। আত্মাব এই তিন মুন্তি__ 
একজন মৃত্যুশীল, একজন মৃত্যুহীন সাক্ষি-স্বৰপ, একজন 
ঈশ্বব, নিয়ন্তা | 

দর্শনকাঁবেবা এখানে নানা বাদ-বিসন্বাদ কবেছেন। বিভিন্ন 
দার্শনিক বিঙিন্ন মত প্রকাশ কবেছেন। কিন্তু আমরা যে 
ভাবে দেখছি, তাতে এই তিনেব সমন্থয পেয়েছি । জীবের 
চেতনস্ববপ আত্মত্ব আর কোথাও থাকতে পাবে না। “নিজ? 
বলে এই জ্ঞানটি চেতনা ছাড়া কোথাও থাকতে পারে না। 
কিন্তু “িজত্বই, কি চেতনাৰ সর্বস্ব? তা নয়। দেখতে 
পাই, এবশুদ্ধ নিজত্ব “নিজেকে ছাড়া আর কোন জ্ঞান- 
প্রকাশ দেখতে পাচ্ছে না, তাই অবাধ আত্মদর্শন, আব 
কোথাও কিছু আছে বা নেই, এ জব কোন কথাই নেই চেতনায়, 
মাত্র “নিজে এই কথাট। ব্রদ্ধ হয়ে, অব্যাহত হয়ে, ব্যাপ্ত হয়ে 
আছে স্বতঃসিদ্ধভাবে, বিনা প্রচেষ্টায় এই ভাবে রয়েছে সেই 
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আত্মত্ব। কিন্তু এইটি ভগবতীর প্রধান মুগ্তি হলেও ভোর্তুত্বরূপ 
আর এক মুত্তি ফোটে। ষা কিছু ভোগ করি, একেই করি। 
গৃতরাং এই নিজত্ব সহজসিদ্ধ ধর্ম হলেও ভোগ করার কিছু 
পেলে তিনি ভোগ করেন, ভোগ্যকে তার সঙ্গে একসা করে 
নেন, যেমন আমি স্তুখী ছুঃখী মানে, শ্থুখ ছুঃখকেই আমি নিজের 
সামিল করে নিলুম। 

যার নিগুণবাঁদী, তারা বললে-_- এ হল “অনুদর্শন”” কর! 
বা 'অনুদ্রষ্টা” হওয়া | ব্রঙ্গবাদী বললেন “অনুভোক্তা” হওয়া । 
চিন্ময়ী আপনাকে আপনি আপনার দ্বারা নিত্য বিদিত আছেন, 
এটি তার প্রধান ধন্ম । জড়ত্বের ধন্ম আপনার দ্বারা আপনাকে 
না জানা। আমরা ভোগে যখন তাকে দেখলুম, তখন ঝষি 
বললেন-_-“এ হল অন্ুদর্শন ; কেন না,*ভোগের সঙ্গে তিনি 
আপনাকে ত দেখছেনই |” ব্রন্মবাদী বললেন, ভাল করে দেখলে 
দেখতে পাবে, ওটি তার আলাদ। হয়ে বেরিয়ে পড়া ॥ যেমন 
আমর! বলতে পারি, “রৌদ্র এসে এই জিনিষে ঠেকেছে ।” আর 
একজন একেই বলতে পারে, রৌদ্র ওর আকারে আকারিত 
হয়েছে থালার উপর রৌদ্র পড়লে তাকে মাত্র “ঠেকেছে 
বললে ঠিক হল না, ঠিক হয়, 'থালার আকারে পরিদৃশ্যমান হচ্ছে' 
এই কথা বললে । একটা বাটি থাকলে রৌদ্র বাটির আকারে 
পরিদৃশ্যমান হত। এই রৌদ্র যদি জ্যান্ত হত) তা হলে সে 
-বলত, “আমি থাল! হয়ে গেছ বা বাটি হয়ে গেছি, এইরূপ 
উপলব্ধি এসেছে ।” এর নামই হল ভোগ করা। তখন সে 
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নিজের স্বরূপ থেকে পৃথক্রূপে আপনাকে দেখছে । “আমি 
দুখী” এ কথা বললে গুহারূপ “আমি” থেকে বেরিয়ে নিজেকে 
স্থথী বলে পরিচয় দ্রিলাম। কিন্কু যে পড়েছে থালায় বা বাটিতে, 
সে নিজেকে 'থালাঃ বা “বাটি বলে পরিচয় দেবে। আত্মার 
এইরূপ ভোক্তত্ব আছে ; তার মানে, ভগবতী জীব হতে পারেন। 
আর একটি কথা। এঁ যে রৌদ্র এসে চিকৃচিক করছে, এর মানে 
কি? একজন আপনি আপনাকে ঢেলে দিচ্ছেন। তেমনি 
আত্মতত্তবে দেখতে পাই, ঈশিত্ব বলে একটি জিনিষ বধিত হচ্ছে ; 
একজন আপনাকে ঢেলে দিচ্ছেন এ আকারে । মস্তি থেকে 
দর্শনাদি দিচ্ছেন, তারা আমার পূর্ব পূর্বব সংস্কার অনুপারে 
ভোগ দিচ্ছে, আমি তন্ময় হয়ে যাচ্ছি । আমাকে তিনিই সব 
পাঠিয়ে দিচ্ছেন বটে, কিন্তু এমন সব সংস্কার হয়ে গেছে, আমার 
এই থাকা যে তারই থাকা, এ কথা ভূলে গেছি ; আমি কেবলমাত্র 
জীব, আমি যেন একটা আলাদ! সর্বদা আছি, আর তিনি তাতে 
যা হয় ঢেলে দিচ্ছেন, এইরূপ দেখছি | তা হলে চেতনতত্বে, 
চিন্ময়ী ভগবতীতে তিনটি মহিমা! আমরা দেখতে পেলুম । 

এই যে মা আমার সন্তান-সন্ততি বিস্তার করে এমনি করে 
বসে আছেন, এ দেখে আমরা আকুল হয়ে গেছি। এ খালি 
আত্মস্তরিতাময় শক্তিপ্রকাশ নয়, একথানা বুক দিয়ে সমস্ত 
গড়া । এবুক ছাড়া, এ হৃদয় ছাড়া, নিন দয় আত্মপ্রকাশ হয় 
না। ইনি যেখানেই আপনাকে পাঠান, হৃদয় তৈরি করেই 
পাঠান ; কেন না, হৃদয়ই ওঁর বাসস্থান । 

১১ 


১৬২ বেদবাণী 


খধি বলেছেন, এই নুকের ভিতরই সব কিছু আছে । আমার 
বুকের ভিতর তিনি বসবাস করছেন, এ হৃদয়রূপ ঘটের ভিতর। 
আমার বুকের ভিতর তা হলে আছে হৎ্প্রকাশ ; তার মানে, 
ভালবাসা, হিংসা প্রীতি ইত্যাদি যত রকম অনুভূতি, সমস্ত 
ঢলঢল করছে যেখানে, সেই ভূমির নাম হৃদয়। একটু বাতাস 
উঠেছে, অমনি স্থখ ছুঃখ যা হোক কিছুর ঢেউ উঠেছে । এমন 
জায়গায় বসে আছ, একটু যদি বাইরের বাতাস লেগেছে, তুমি 
অমনি ঢেউ হয়ে উঠেছ। চিন্ময়ী ভগবতীর বাঁধন, একবার 
যাকে শিয়েছি, সে-ই জড়িয়ে গেছে আমার সঙ্গে । 

বলে দিয়েছি, এই হৃদয় মন্ত্ি্ষ পধ্যন্ত বিস্তুত। আর 
যেখানে মাত্র শিজের দ্বারা নিঙ্জেকে জানা, সে হল মধ্যক্ষেতর, 
ংযোগক্ষেত্র । যেমন মাথা ও শরীরকে ধরে আছে গলা । ৪131775 
ও 127810এর যে মধ্যস্থল, সেই হল নিগুরণ আত্মার বাসস্থল। 
উপরে হলেন দাতা, যিনি সব ঢেলে দিচ্ছেন। এই দাতৃত্ব ও 
নিগুণত্ব যা দেখলাম, এ ছুই ভাব ভগবান্‌ যুগপৎ ভোগ করেন। 

এই যে হৃদয়, এ কোন ন| কোন কামনা! ধরেই আছে। 
একটি বিরত হলে আর একটি তার স্থলে জুড়ে নিলে। চিন্ত। 
দু রকম ভাবে অহনিশ আসছে। এক, মনে করি, ভেবে 
করলুম * অপর কতকগুলে। না ভাবতেই এসে উপস্থিত হয়। 
বলেছি, বিশ্বের সব জিনিষের আধার মস্তি । যদি বলি, "টাক। 
চাই', অমনি চলে গেছি ঠিক এখানে, গিয়ে ওতে আঘাত 
'করেছি। যেমন আঘাত করলুম, অমনি টাকা বলে যে জ্ঞান, 
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সে জেগে উঠল । জেগে উঠে শুধু মাথায ফুটেই রইল না, 
ভোগভূমি পর্যন্ত নেমে এল । অনেক জিনিষ আবার স্ুক্মমভাবে 
ছাড়া নামে না। অনেক চিন্তা যা আসছে, তাতে জন্তবতঃ 
বিচঞ্চল হচ্ছি, এ ভোগটাঁও অন্তবততঃ হয়। কিন্তু টাকাটা বুকে 
নামাতে ভোগেই এল । ভগবতীব বুকে ত টাকা গাথা আছে। 
তাই আমি "টাকা, বলতেই ভগবতী উত্তর দিলেন, টাকা 
“আছচি”। সব অস্তিত্ব নিয়ে একটা শক্তিব আকারে এই মস্তিক্ষের 
একটা ০6]| “আছি'র আকারে আছে। টাকা, ছেলে, ফুল, 
ফল, সব “'আছি'র চেহাবায আছে। সব এখানে আছে, থাকার 
বিশিষ্ট বিশিষ্ট কপ নিতে পাবে, সে শক্তি আছে । এর ভিতর 
যে বিজ্ঞান সর্ববদ] ক্রিয়া কবছে, ভগবতী অন্নপূর্ণা থালা ভবে 
নিয়ে বসে আছেন, আমার বলামাত্র দিচ্ছেন, তা আমগা 
জানিনে। এই যাতায়াতে পথ তৈবী হয় এখান থেকে বুক 
পর্য্যন্ত । তাব নাম মনোবহা। নাড়ী। তা থেকে গুচ্ছে গুচ্ছে 
প্রবাহিত হয় স্নাধ্জাল ; সাবিক বা 77679] ব্রন্মজাল বোনা 
হয়ে যাচ্ছে। তোমাব শ্জিত্বেও ঠিক এই বকম হচ্ছে। স্তর 
পুত্র, বন্ধু শত্রু প্রভৃতির একটি একটি সাধু বা 7১7৩ এহ- 
রূপ মাব্ডসাব জালেব মত মা পেতে রেখে দিয়েছেন। 
সেইগুলোই যেখানে গুচ্ছে গুচ্ছে নামছে, এই রকম 
দশ বিশট] একসঙ্গে দেখে ডাক্তাববা তাকে স্ুল স্সাযু 
বা 91559108115 21575 বলে। একজাতীয় মনঃপ্রবহি 
যেখান দিয়ে বেরিয়েছে, রাস্তা চওড়া হয়ে গেছে। কিন্তু যত 
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স্ুলভাবে বা! চ155159]15 শরীরময় ব্যাপূত হয়েছেঃ তার চেয়ে 
বেশী মনোবহ! নাড়ী হৃদয়ে নেমেছে । আর সেইগুলোর গুচ্ছ 
গুচ্ছ গঠনে স্কুল স্নায়ু তৈরী হচ্ছে। ললাট হল মধ্যক্ষেত্র বা 
ঘা)501807, ছুই তত্বই এখানে আছেন। হদয়েও তাই; 
এখানে এর নাম সমতত্ব। কিন্তু আমর বুকে ছুই তত্ব দেখতে 
পাই না; জড়াইয়া দেখি কি না, সেই জন্য আত্মত্বকে এখানে 
নিগ্ডণতায় দেখতে পাই না । মাথায় দাতৃত্ব ও আত্মত্ব ; ওখানে 
একসজে “খাই, ও থাই নাঃ; ইহ জীবক্ষেত্রে পাওয়া যায় না, 
কিন্তু মস্তিষ্কে, স্বাধীন আত্মত্বে পাওয়া যাঁয়। তার মানে, এখানে 
ঈশ্বরত্বও নিয়ন্ত্রিত করছেন। 

নিগুণ--আত্মত্বের একটি প্রকাশ বা 9৪1১2০%। তাই গীতাতে 
একে একটি শক্তি বলে গ্রহণ করা হয়েছে । নিজবোধ পরাশক্তি । 
বুল নিজবোধ-_বহু বহু হয়ে, আপনাকে ট্রকরো৷ টুকরো করে 
ধরে বসে আছেন। এই হল নিগুণ অংশ। তিনি বলবেন, 
কশ্মিন কালে আমি কিছু খাইনি, শুধু নিজেকে নিজে জানি । আর 
ঈীশান, খেয়েছি এবং খাইনি, ছু ভাবে যুগপৎ পরিচয় দেবেন। 
জীব ব্লবে,_ খাওয়া, পরা, বসা, এই সব নিয়েই ত আছি। 
নিজেকে ত দেখতে পাচ্ছি না। 

এমনি ভাবে ব্রহ্মজাল বিস্তার করে আমাকে এখানে ধরে 
রেখে দিয়েছেন। আমারই এই শরীরের ভিতর এই ষে 
ভগবতীতে ও আমাতে, সুন্ষন ও ক্ষুদ্রভাবে দেওয়। নেওয়া চলছে, 
এই হৃদয়, আহরণ ও দান চেতনে চেতনে দেখছি, ক্রমে ক্রমে 
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এতে আত্মার সংস্পর্শ এসে যাচ্ছে । যেমন মাটিতে আছে একটা 
নেগেটিভ মেরু, একটা পজেটিভ মেরু থেকে তড়িৎ যেমন ওতে 
গিয়ে একীভূত হয়ে যায়, এই রকম দেওয়া ও নেওয়ায়ও আত্মায় 
আত্মায় একাভূতি এসে যায়। নেবার প্রার্থনীও দেওয়া । তিনি 
হাত বাড়াচ্ছেন নেবার জন্য, আমি হাত বাড়াচ্ছি দেবার জন্য৷ 
এতে হাদয় তৈরি হয়ে যাচ্ছে, আত্মসংস্পর্শ এসে যাচ্ছে । 

তোমরা আসল তত্ব, পরম জ্ঞান এই পেলে “যে, মাথ। থেকে 
বুক পধ্যন্ত সবটাই হৃদয়। আহা! হৃলেখ! দেবতাকে আকছি। 
সাধারণতঃ এ কথাগুল আমাদর কাঁছে এত ছোট যে, কে আবার 
এত করে একে দেখতে যায়? মাথায় একট ভাব এল, 
ভগবানেব সঙ্গে তার যোগ কে দেখতে যায়? এক একট 
বিশেষ দিনে মা কালিয়া পোলাও ধরে দিলেই মাতৃত্ব মনে পড়ে। 
কিন্তু ভাল ছেলে যে, সে চচ্চড়িতেও মাতৃত্ব দেখে। 

এই যে ব্রহ্মজাল আমাদের ভিতর অনবরত চলছে অর্থাৎ 
হৃদয়ে বোনাবুশি চলছে, খষি বললেন-_যে একে দর্শন শ্রবণ 
মনন করে, তার হৃদয় জলে ওঠে । আলোর ভিতর বিহ্যুৎ 
দেখ! যায়, ভাবের ভিতর দেখা যায় না? যে দর্শন শ্রবণ মনন 
করে, তার হার্দ তার জলে ওঠে, প্রচ্ভোতনময় হয়, নির্ববাপিত 
থাকে নাঃ একেবারে ধরা পড়ে। আচ্ছা, যদি আমার বুক 
থেকে মাথা পর্য্যন্ত আলোকময় দেখা যায়, ত] হলে আমরা 
যথার্থ যে ব্রন্মলোকে, তা দেখতে পাই কি ? তা হলে এ আলোই 
চোখ? এঁন্ধদয়ই চোখ? সমুদ্রে যেমন বাঁড়বানল, আমার 
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হৃদয়ে তেমনি বাড়বানল আছে, চোখ আছে, ঈক্ষণ আছে? 
তাই শান্তর বলেছেন-__“হৃদয়স্থিতলোচনাং 1৮ বুকটাই চোখ, এ ত 
জগত্ব্যাপারেই দেখতে পাই। হৃদয়ের তারতম্যে কুৎসিতও সুন্দর, 
ন্ন্দরও কুৎসিত হয়। হৃদয় যে চোখ, তা হৃদয় জ্বলে উঠলেই 
বুঝ] যায়। জ্বলে ওঠ] মানে, মন্তিক্ষে যাওয়া । হৃদয় তা হলে 
এল তেজ থেকে, তেজ থেকে হৃদয় তৈরী হল। হাদয়াভিমানী 
দেবতা আর জল্াভিমাঁনী দেবতা, উভয়েই এক । হৃদয়ট৷ রস, 
প্রকৃত পক্ষে সে, তেজ থেকেই জাত হয়েছে। এখানকার দেখাই 
প্রকৃত ঈক্ষণ, চেতনার যাতায়াতে চেতনার প্রদ্োতনশীলতা | 
হৃদয়ের স্ায়ু জলে উঠলে তৃতীয় চোখ জ্বলে উঠল। এখানকার 
ব্যবহার তবে কি হবে? আমি যদি হই চেতন, তবে ব্যবহার 
হবে চেতন চোখ দিয়েই তগ যেমন চোখ থেকে অশ্রু গড়ায়, 
এই দর্শন থেকে তেমনি হৃদয় গড়িয়ে আসছে । হৃদয় যদি জ্বলে 
ওঠে, তবে এই সব কাণ্ড হবে। হৃদয় একটি জাল, সরু সরু 
নাড়ী দিয়ে এ জাল তৈরি হয়েছে । এই হৃদয়-জালেরই একটি 
মুখ আছে, সে মুখটি মাত্র উপরে সোজা চলে যায়; সেটি হল 
সাক্ষাৎ ভগবতীকে চাওয়ার দ্বারা তৈরি সোজা নাড়া । আর 
জব নাড়ী অন্যান্য নানারকম চাওয়ায় জাল বুনে উঠেছে। এই 
উর্ধমুখী নাড়ীর নাম-_“তোমাকে চাই, এই আত্মত্বের পরমাত্ম্বকে 
চাই ।+ এক জনই যে যুগপৎ ঈশান, নিগুণ ও সগুণ, এই আগুন 
জ্বাল৷ হলে, এইটি জলে উঠলে, এ উ্ধমুখী নাড়ী ত জ্বলবেই, 
সঙ্গে সঙ্গে আগুন জলে উঠবে সমস্ত জালে। এই আত্মত্ে 
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তখন কেবল ঈক্ষণই বিরাজ করবে। গুঢ হৃদয় নিয়ে এই ষে 
্রহ্মঞ্জাল ও ব্রহ্গতত্ব বর্ণনা করলুম, এটা অপূর্ব তত্ব নয়? জমির 
উপরেই চাষ! চাল ডাল বুনছে ; চার হাত নীচেই যে সোনার 
খনি রয়েছে, তা সে জানে নাঁ। খনিতব্ববিশ বা [১117178 
চ:7)8775৪£ সে জমি খুড়ে দেখতে পায়, একটু নামলেই 
সোন!। 

এই কথা শোনার পর এখন কি মনে হচ্ছে? এই যে 
মেদ-মজ্ভাময় শবীর, একি শুধু ভূতের চাষ, না একট! দর্শন, 
একটা হৃদয় ফুটে আছে এব ভিতর? এর ভূতাংশের তলায় 
জ্ঞানময় মুপ্তি, তার তলায় ঈক্ষণ-__হৃদয়ময় দৃষ্টি, পায়ের নখ 
থেকে মাথার ডগা পধ্যন্ত মনে হচ্ছে ? গোঁজামিল দিসনি। মনে 
হচ্ছে ? তবু যেন আলো জ্বলছে জ্বলছে জ্বলছে না। হ্্যা বস! 
তাঙ্গনি। এইখানটায় ঠোকুর দিলেই জ্বলবে । আগে জালটা 
দেখালাম, ঘবটা দেখালাম, নিম্্াণ-কৌশল বা 0০286050607 
দেখালাম । একই তত্ব বিপরীত মেরুতে বা 0107১03866 13০15 
বিরুদ্ধ ধন্ন নিয়ে ফোটে_ আলো অন্ধকার, কঠিন কোমল 
ইত্যাদি । যতটা আলো ফুটবে, ততট। অন্ধকাব, যতট। কঠিনতা, 
ততটা কোমলতা । আমি ভগবানের দিকে এক মাইল এগোলে 
তিনিও এক মাইল এগোন। ফলে আমার ছু মাইল কাছে ফাওয়। 
হয়। ভগবান থেকে এক মাইল সরলে তিনিও এক মাইল 
সরেন। ফলে আমি ছু মাইল দুরে যাই। এই উভয়-বিপরীত 
প্রকাশ আছে বলে ভগবতী শৃঙ্খলা তৈরি কবেও অসস্তব জন্ভব 


১৬৮ বেদবাণী 


করতে পারেন । দাহ ও শৈত্য, দুই বিপরীত মেরুতে বা 
0127১0816 79০15এ| এইটিই মা। আমার কশ্মফলে দাহ পাবার 
কথা; কিন্তু প্রার্থনা করলুম, “তোমায় রক্ষা করতে হবে ।৮ মা 
বললেন,“আমায় আগুন দিতেই হবে ।” আমি বললাম, “য। থেকে 
আগুন তৈরি, ওরই বিপরীত মেরু বা 91095106 7001০ বের 
করে দাও না।” স্থৃতরাং ভগবান অসন্তবকে সম্ভব করেন। 
এট] আলঙ্কারিকের কথা নয় ; এইটিই বিজ্ঞ্বান। সেই বিজ্ঞানে 
মা আগুনকে জল করতে পারেন, জলকে আগুন করতে 
পারেন। ্‌ 
শুনে কি করবি? এই রত্ব বুকের ভিতর লুকান রয়েছে। 
একে না পেয়ে আর নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবি ? যত প্রকাশ উদ্দে-__ 
ছালকার নিতে নয়। দক্ষিণে পুরুষ, বামে স্ত্রী স্ত্রীতে অনুভূতির 
ংশ বেশী; পুরুষে সেট ঢাকা] থাকে। আত্মার ঈক্ষণই 
কর্ম; এই কম্ম দর্শন হলেই কম্মজাল কেটে গেল। অসম্তব- 
সম্ভব-কারিণী ভগবতীকে আকলাম। এখন আত্ম! বা নিজবোধ 
ব। চি বলতে অসম্ভব-সম্ভবকারী জ্ঞান বলে গ্রহণ করখি ? 
আত্মা, হৃদয়, জ্ঞানন্রূপ, য1! বলেই দেখিস, বহি, হুতাশন, যাই 
বলিস, অগ্নির অগ্নিত্ব ফুটিয়ে দেওয়াই আসল লক্ষ্য । 
তোরা বড় অনাচারী ; তোদের কোন শক্তি নেই। একটা 
শুধু শক্তি আছে, তুমি অসম্ভব সন্তব-কারিণী” থালি এই কথা 
বল।। আমর। ভক্তিহীন, কনম্মহীন। প্রেমময় প্রেমময় বলে 
উদ্ধার আছে কি? একে তুলতে হলে এখানটায়-_-'সব করতে 
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পার, এখানটায় নাড়া দিতে হবে । এখানট। জ্বেলে দাও মা, 
সব হয়ে যাঁবে। 

বার বার হতাশে ভেঙ্গে পড়ছিস, দেখছিস ত? একে যদি" 
পাইয়ে দি, জাবত্বের ক্রিয়ার বা ৪5০6০ এর প্রতিক্রিয়া ব৷ 
£5506008. আপ্তকামত্ব দেখিয়ে দেব। এই হাদয়তত্বকে দৃষ্টি! 
ব। ঈক্ষণ বলে চিনতে পারলেই কম্মফল ধ্বংস হয়ে যায়। আজ 
একট বড় তত্ব দেওয়া হল। 


৩১এ মেঃ ১৯৯৩৭, সন্ধা] । 


ডাল-ভাত খাবার প্রণালীও যা, ভগবতী সাধনার প্রণালীও” 
তাই, এ কথা কোথাও শুনেছিস? জাম! বললে জামা, ভগবতী 
বললে ভগবতী, এ কথা কোথাও শুনেছিস ? ভগবতীতত্ব প্রকাশ, 
হবে, ভগবতীকে পাবি, এ কি খেলা কথা ১ যে ভূমিতে শোন 
মানে কওয়া, কওয়া মানে শোনা, সে ভূমিতে দাড়িয়েছিস £ 
আমি যে কথা বলছি, সে কথা আগে ভগবতী শুনছেন তোর" 
বুকে, তার পর তুই শুনছিস? তার প্রসাদ পাচ্ছিস্‌ ? তোদের 
ভিতর ভগবতীকে দেখে আমি কথা বলছি, তার উপাসনা 
করছি, “আকাশোপম মহাদেবি, তোমার ঈক্ষণময়ী মুত্তি আমায়. 
দেখাও।” কত সৌভাগ্যে এ মধু পান করতে পেয়েছিস,“তা 
জানিস১ এ আকাশে যদ্দি বিদ্যুত না খেলে, সব অন্ধকার 
হয়ে যাবে, চিন্ময় ভূত হয়ে ষাবে। 


১৭০ বেদবাণী 


“আমি'তে আর ভগবতীতে কি তফাৎ বুঝিয়ে দিয়েছি । ওর 
থেকে প্রতিফলিত ব৷ £5050159 হয়ে তোতে সব আসছে, একটা 
সংস্কারের পাগড়ি মাথায় দিয়ে । 1757 ০1 10151550002 
তোর সব উণ্ট। হয়ে যাচ্ছে। মা দেখালেন জ্যান্ত, তুই 
দেখলি ভূত। এই কথা যখন বলি,_-“এইথানেই ভগবতীর 
সংস্থিতি”__ণযদা সর্বেৰ প্রমুচ্যন্তে কাম! যেহস্য হৃদি শ্হিতাঃ। অথ 
মর্থ্যোহমূতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্রুতে ॥” কাণার ভাষ্য হবে, 
“কামন। থাকলে কি হবে মশায় 1” যখন বলি কাপড়, অন্য 
কামন। থাকে? যখন বলি ভাত, অন্য সংস্কার থাকে ? ভগবতী 
একবার নামলে সব কামনা চলে যাবে। আগুন ধরে গেলে 
সব সংস্কার জলে পুড়ে যাবে। আর ভগবতী বলাই নিষ্কামের 
অন্তর্গত | ও সব ব্যাখ্যান ভগবতী না দেখার ফল। 

ক্ষণিক সাধনার রাস্তা কিরকম? দৃষ্টি পড়ে যায় না একটা 
ক্ষণের ভিতর? কে তোদের দায়ী করেছে তোদের সমগ্র 
জীবনের কন্মের জন্য? আমি তোদের কিছু বলেছি? যা 
করেছিস করেছিন। কি দেখছি তোমার কাছে এসে, হে দেবি! 
যা কিছু ভূতগ্রন্থিতে ধবে রেখেছি, সব দেখছি মড়া ! 

“এই অবাক্ত-তত্বের ঘুন্তি আমার দেখ বস! আবার 
এরাই বেঁচে উঠবে, যদি তুমি দেখ।” ধন, স্ত্রী, পুত্র, শরীর 
আমি সংগ্রহ করেছি। আচ্ছ। করে গাঁট দিয়েছি আমার 
আমাব বাল । এখন দেখছি, আমি শুদ্ধ তোমারই! চিন্ময়ী 
দেবি, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। আর গাট থাকে ওখানে? 
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কত শ্রথ হয়ে যায়, ছব দশ বার করে দেখ না। আমিত্বের নঙ্গর 
বেঁধেছিস-_-এ কি থাকবে? টিকবে? ম্যাজিকের যত উড়ে 
যাবে। এই ত্রিশঙ্কুর ত্বর্গে বসবি? না হাত বাড়িয়ে 
ভগবতীকে পেতে চাচ্ছিস? সেই ভগবতী, যে ভাত-ডাল 
খাওয়াচ্ছে। যার সহজ শীর্ষের একটি শীষ দেখতে পাচ্ছি 
নিজবোধে | নমস্তে নমস্তে নমস্তে ! 


লা জুন, ১৯৩৭১ মঙ্গলবাব, সন্ধ্যা | 


ব্রজভূমি__ভাবেব ভূমি। বজুভুমি_ আত্মভূমি। আমার 
জাগা ও আমার ঘুমান মানে, “আমি”বৃত্তি জাগ্রত হওয়া ও 
'আমি'-বুন্তি ঘুমিয়ে পড়া । অহং আশ্রয় করে অর্থাৎ অহং 
ফুটিয়ে তিনি জৈব খেল] খেলেন, আবার দৈব ভাব আশ্রয় করে 
দৈব খেলা খেলেন । 

'অপ্রাণো হামনাঃ শুভ্রো হাক্ষরাঁ পরতঃ পরঃ। যাথেকে 
প্রাণ জাত হয়, তাকে লক্ষ্য করা হচ্ছে। আত্মবোধের ভিতর 
তিনটি সর আছে। এক হল ভোগের__“দৃশিঃ শুদ্ধোহপি 
প্রত্যয়ানুপশ্য21৮ দ্বিতীয়, নিয়ন্ত্রিণী বা ০০70:০11)06 শক্তি। 
তূতীয়--“এতন্ত অক্ষরস্য প্রশাসনে ---্থ্ধ্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতো 
তিষ্ঠতঃ1৮ এই অক্ষর অসঙ্গতন্ব-এক দিকে এরই জীবত্ব, 
এক দিকে এ'রই ঈশ্বরত্ব স্বীকার হল। আত্মন্বে কেমন করে 


১৭২ বেদবাণী 


ভোভৃন্ব ফোটে, আর কেমন করে ঈশিত ফোটে, তা দেখতে 
হবে; শুধু আত্ম। বললে হবে না। 

যখন যে শব্দটি প্রয়োগ করবি, তখন সেইটিই হবে তার' 
আয়তন । আত্ম। শব্দের আয়তন হল নিত্যসিদ্ধ নিজবোধ। 
শব্তত্বের এই মহিমা । যেটি হৃদয়ে গৃহীত হয়, সেইটিই তার 
তখন আয়তন হয়। 

প্রত্যেক প্রকাশই তার ইচ্ছার প্রতিমূত্তি_[75575 008 15. 
100৮ 0১5 ০1১০ 01 1719 ৬৮11] 1 তোরা সকলে “আমি করলুম, 
আমি খেলুম” এই বলিস। এ বলিস না যে, 'আমি সেখান 
থেকে বেরোলুম এই খেয়ে, এই করে ।' 

আয়তন যখন আসে, তখন কাল প্রকাশ করতে করতে 
আসে ঈক্ষণ। তা হলে সত্যি সত্যি কি আসে? দর্শন আসে। 
আলো, তাপ এবং গতি বা 11515, 17556 270 11০01০1) 
এই হল বাইরের আলোকতত্বের জিনিষ। প্রজ্ঞানতন্বের 
জিনিষ হল--17981 112176 507 10000711755 মানে 
তেজ, 17181, মানে ঈক্ষণ, 11961০7॥ হল কাল । ক্ষণ, কাল, 
তেজ, এই হল উপরের তত্বের। মহাকালের বুকে না হলে 
মা আমার পাদেন না। পীচের তত্বের হল বাক্‌, প্রাণ, মন। 
স্কৃতে এর নাম ভর্গ_-ভ, র, গ--ভাতি, রঞ্য়তি, গচ্ছতি বা 
[1550 1181 5170 11000 । এখন দেখছিস, কেমন করে 
ব্রন্মজাল বিস্তার করে তোকে ধরে আছেন £ জাল বলে পেলি 
তেজ, সুত্র বলে পেলি কাল। তাহলে তোকে অনিমিক্‌ দৃষ্টিতে 
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দেখে ধরে রয়েছেন, এ কথা ঠিক? এরই নাম ব্রহ্মজাল ? 
এখনও জোড়-হাত করতে শিখলিনি, তত্বকথা কি শুনবি ? 

সেখান থেকে সব বেরোচ্ছে, না তুই সব করছিস ? এইখানে 
প্ররতিধবনিত বা 53০৭ করছে? সেখান থেকে এল--আমি 
চললুম |” কথ। যে কইলি, সে কথা কৌথায় গেল ? যেখাঁন থেকে 
বেরোল, সেখানে গেল? তিনি সব শুনতে পাচ্ছেন ? দর্শনের 
প্রতিদর্শন, শ্রবণের প্রতিশ্রবণ, স্ত্রাণের প্রতিপ্রাণ, স্পর্শের 
প্রতিস্পর্শ-যেমন শবের প্রতিশব্দ? অন্য আর কিছু হয় 
না। ভগবান আগে সর্সর করলে তোর গা সর্সর্‌ করে। 
আর কাকেও দেখলে চলবে না, একেবারে বাকা ভগবতী 
দেখতে হবে । 

কামময়ঃ অয়ং পুরুষ । তিনি যেখানে কীদতে ইচ্ছ! 
করছেন, সেখানে কীদছেন । যেখানে সাধু হতে ইচ্ছা করছেন, 
সাধু হচ্ছেন, যেখানে অসাধু হতে ইচ্ছ। করছেন, অসাধু হচ্ছেন। 
“তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, কুমার কুমারী হয়ে আপনার বিপুল 
কামময় লীলা করছ।” যে নিজে ইচ্ছা করে পাপী পুণ্যবান্‌ সব 
হচ্ছে, তার স্বাধীন লীল! দেখাই স্থখ ; নিজেকে বা জীবত্বকে না 
দেখাই সখ । ব্যক্তৃভূমি, অব্যক্তরভূমি, সমভূমি, এই তিন ভূমি 
না পেলে ব্রন্গপ্রকাশ হবে না। আমরা চোখ বুজে চেষ্টা করে 
তগবতীকে দেখব না; খেলতে খেলতে ভগবতীকে দেখব। একট 
কিছু নে; দেখ, এই তিন ভূমি তাতে আছে কি না। যার দ্বার! 
চেষ্টা ফুটছে, তাকে ধরবার জন্য আবার চেষ্টা ? সর্ব আকারে 
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এই মহীয়সী শক্তি বিছ্যুদবড চলছেন আর খেলছেন । কোথাও, 
সেজেছেন সতীশ, কোথাও বিজয়কুষ্ণ, কোথাও বামনদাস, 
কোথাও বৃক্ষ । কোন প্রচেষ্টা নয়, তোরা শুধু শ্রদ্ধাবান, 
গুরুসেবাপরায়ণ হ। দাড়িয়ে রইলি ভগবানের সামনে, আর 
অসঙ্গত প্রলাপ করছিস--“ভগবান কই? ভগবান কোথায় ?” 
“ভক্তি কর, এ কর, ও কর” সবাই বলছে । আর তিনি আপনি. 
বলছেন কি? যেমন অরসতত্ব রসতব্বের আগার ইত্যাদি। 
বাক ধরলে সব তার অন্তনিহিত হয়ে যায়। বাকোোই বীধ্য নিহিত 
রয়েছে । এর পরিচয় দিতে হবে। 


খরা জুন, ১৯৩৭, সন্ধযা4 


ভগবানে আছি, ইহ1 দেখতে পেলে তার চোখে চোঁখে সংযোগ 
হয়ে যেত, তার ঈক্ষণ দেখতিস ; আমার সঙ্গে কথা তোর বন্ধ 
হয়ে যেত।' তাকেই দেখতিস, হাঁত জোড় করতিস। এখন 
ঘরশুদ্ধ লোক দেখছিস, তাদের সঙ্গে কথ! কচ্ছিস, আড়ালে 
আছি বলে আমাকে দেখতে পাসনি। হঠাৎ আমায় দেখতে 
পেলে সব ছেড়ে দিয়ে যেমন আমাতেই সংন্যস্ত হতিদ। যে 
ঈক্ষণে তুই জন্মগ্রহণ করছিস ক্ষণে ক্ষণে, তাকে একবার দেখলে 
আর কি কিছু দেখতে পারতিস? জয় ভগবতি' এই মুহূর্তে 
তিনি তোকে দেখছেন ! তার দর্শন কাকে দেখবে £ “আমাকে ।” 
এই দাবী সবাই করতে পারে । আমাকে না দেখে তিনি কিছু, 


আচার্য্য শ্রীমৎবিজয়রুষ্জের উপদে শ-সংগ্রহ ১৭৫ 


করেন না। তার না-দেখায় আমার কোন পরিবর্তন হচ্ছে? যা 
কিছু হচ্ছে আমাঁতে, ত। থেকেই হচ্ছে । অনিমেষ, অক্রম উক্ষণ 
চলেছে । এ ঈক্ষণ কখন থামে না। আগে মহাকালের দর্শন, 
তার পরে ক্রমধারায় পর পর দর্শন | ক্রিয়া, কন্ম, ক্রম, সব 
এক ধাতু থেকে, এক পদবাচ্য জিনিষ । 

বুক্ষরূপে জাত হওয়ার সমস্ত কম্মট1, ক্রমট1, ০০002190. 
£0015701755ট1 জমাট হয়ে গেছে একটা ক্ষুদ্র বীজে । তেমনি তোবও 
ক্রম, কম্ম সব জমাট হয়ে গেছে একট সংস্কার-বীজে। ক্রমে 
চড়চড় কবে একটা ঠোকুরে বেরিয়ে আসবি । বীজক্ষেত্র-_ 
অব্যক্তক্ষেত্র_-সংস্কীরক্ষেত্র । ১। কাল, ২। ক্রম, ৩। হৃদয়- 
ব্যবহার, ৪। মন, ৫। কন্ম। ক্রমটা কম্মে পরিণত হবে। 

চেতন-প্রকাশ হতে হলে হৃদয় তৈরি করে আসতে হয়। 
যে দর্শন প্রাণকে জাত করে চলেছে, এমন দর্শন । এই দর্শনে 
পাকিয়ে আছে তোর সংস্কার । এ দর্শনের তাপেই জীব-হৃদয় 
প্রকাশিত হবে। সেখান থেকে রস আকর্ষণ করলে ডালপালা 
বেরোবে । যেমনি ঈক্ষণে বীজ উপ্ত হল, সঙ্গে সঙ্গে সে হৃদয়ের 
রস টানলে, রসময় হল। শিকড় দিয়ে, বাইরে দিয়েও যেমন 
বৃক্ষ রস টানে, তেমনি মায়ের দিক্‌ ও তোর দিক্‌, ছু দিক দিয়েই 
রস টান! হল। আমার অস্তিত্ব আর কিছু নয়, খালি শক্তিময় বীজ 
নামছে, আর গজাচ্ছে। সাধনার গুহ্য স্তরে, শক্তির স্তরে এখন 
এসেছিস । উনিই “আমি আমি” করে আসছেন, “আমি আমি? 
একটা! বৃত্তি মাত্র । এই সব না দেখলে কিছু হবে না। সংস্কারকে 
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যদি দেখতে পাই, তাতে চোথ পড়লেই সংস্কার স্তব্ধ হবে। তখন 
অসঙ্গ আত্মত্বে চোখ পড়বে । তখন দেখব, আমি অনন্ত অনন্ত 
খণ্ড খণ্ড আত্মত্বে রয়েছি । এত হয়েও আমি ঠিক আছি । তখন 
দেখবি, ভগবান্‌ ধর্ত। হয়ে সমস্ত বিশ্বকে ধরে আছেন । 

এক জায়গায় বসে পুরকে নিজের সঙ্গে একশ! করেছ, এক 
জায়গায় আত্মহারা হয়েছ; কত বড় তোমার সাহস, তাই 
আত্মহারা হতে পারছ । ছুটেছ আত্মহার! হয়ে, অনন্ত জীব পশু 
পক্ষী হয়ে। যতই আপনাকে হারাও, তবু ঠিক আছ । যেমন 
নিজকে পৃথক্‌ বলে দেখি, অমনি কোথা ভগবান? একেবারে 
নিঃসহায়। তোর দিক্‌ থেকে দেখবি, তুই আছিস ভগবানের 
বুকে। তার দিক্‌ থেকে তিনি ফুটছেন তুই হয়ে। যখন বীজতত্ 
জানবি, তখন জগতে এমন একট। কিছু দেখবি না, যাতে তোর 
প্রাণ ন] ফুটে রয়েছে, তার সঙ্গে তোর আলিঙ্গন না হচ্ছে, একটা 
মধুময় ব্যাপার না হচ্ছে। আত্মতন্বই দর্শন করে, এ মধুময় 
তত্বই দর্শন করে; এ কথা জানিস না; জানলেই সব মধুময় 
হবে। এই ভূমিতে এমন জায়গায় এসে পড়বি, যেখানে অক্ষর 
বা বাক্য উচ্চারণ মাত্রই ফল হবে। ছু রকম জানা; এক, 
আত্মত্বকে জানা, নিত্যসিদ্ধ আপনাকে আপনি জানা,” পরাকে 
জানা। আর এক, আত্মস্ের শক্তিকে জানা, অপরাকে জানা । 
ব্রদ্মের চিন্ময়ত্ব গুম । তার ক্রিয়াময়ত্ব ওম্‌। ক্রমময় হয়েছেন 
মানে, শক্তিময় হয়েছেন । সিদ্ধিমার্গ__বামমার্গ ; দক্ষিণ-মার্গ 
নয়। যং রং লং বং--বাযু বহ্ছি ইত্যাদি সব তত্ব নিয়ে শক্তিতত্বে 
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যেতে হবে। আকাশ থেকে উঠেছে মহাঁশক্তি; এই শক্তি 
নিয়েছে বীজের আকার । এই সব দেখলে ক্রমধারা দেখতে 
পাবি ; ক্রমধার। দেখলে হদয়ধারা দেখতে পাবি । 


৫ই জুন ১৯৩৭ সন্ধ্যা । 


ভিটামিন জিনিষট1 সাধারণতঃ ফলের খোসার দিকেই বেশী 
থাকে এবং ভিটামিনের দ্বারা শারীর প্রাণশক্তি বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 
কলের শস মন প্রাণ প্রভৃতি পুষ্ট করে। শীতলতা, তাপ ও 
ন্সিগ্ধতা, এই তিনটির মধ্যে শীতল হল তম, তাপ হল রজ এবং 
ন্সিগ্ধ হল সত্বপোষক । আহাধ্য বিচার করতে গেলে ঘ্বৃতের মত 
আহাধ্য আর নাই। ইহ! ন্িগ্ধ ও উষ্ণ । কিন্তু ডাক্তারের! গ্বুতে 
(৪ ব। চবিব ছাড়া কিছু দেখতে পায় ন1। ্বতে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। 
ঢগ্ধ পুষ্টিকর, মাখন স্গিগ্ধ, শীতল বা তামসিকতার দিকে গেল। 
ব্লতহীন অন্ন বিষ। স্বৃতে ক্ষুধা কমে, অথচ চবিব বাড়ে না, শরীরের 
সমতা রক্ষা করে। ঘি না থেলে স্নাধুপ্রণালী বা 1767৮5 
০185126] বন্ধ হয়ে যায়। ঘি খেলে চক্ষের দীপ্তি বাড়ে, ছানি 
পড়ে না॥ দেবসেবায় বা হোমে ঘ্বৃতের ব্যবস্থা । গ্বৃতের ধোয়ায় 
বৈদ্যুতিক রুক্ষতাকে সরল করে, তাই ঘ্বতের ধোয়াতে বৃষ্টি 
হওয়াব সহায়তা করে। ক্ষুধা হল স্নায়ুর রুক্ষতা । মৃত সেবনে 
এট1 কম হয়, কাজেই ক্ষুধা কমে । হিসাব-মত খেলে অল্প সারে। 
ভগবতী সর্ববরোগের ওষধি। শীতল, উঞ্চ অর্থাৎ তামমিক ও 

১২ 
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রাজসিক, এই দুইয়ের মধ্যে একটি শক্তি তৈরি হয়। এই জন্য 
27৮০9 লোকদিগের নরম অথবা গরম সহা হয় না। 

_ মা হৃদয় দিয়েই সব ধরে রেখেছেন, তিনি হৃদয় ধরেই আসেন, 
এই জন্য এত বলা ও শোনা । আত্মত্ব হল সর্ব্বোচ্চ স্বীকৃতি । 
পুর্ণ আত্মবিসভ্ভন ব। [581%9007, আত্মত্ে ছাঁড়। আর কোথাও, 
হবার জে! নেই । সব ঘুরে ঘুরে এসে শেষে দেখি, তুমিই আত্মা, 

আত্মাই তুমি। 

ভৌতিক বিজ্ঞান আরম্ভ হল জড়কণ! থেকে ; আর আমাদের 
জড়জ্ভান হল জড় বস্ত্বর জ্ঞান থেকে । চেতনতত্বেও একটা বিভাগ 
দেখতে পাই ; চিন্ময় ধাঁকে বলি, তিনি আত্মময়। যাকে আর 
পরিচালিত করতে হয় না, অন্যকে পরিচালন করেন যিনি, ত্বকে 
বলছি ভগবতী, ঈশ্বরী, ঈশ্বর ইত্যাদি । যখন তাঁকে ভগবতী 
বলে আহ্বান করি, তখন তার আয়তন হল অনাত্মজ্ঞান, 
জড়ভ্ভান। সুতরাং সাক্ষাৎ অপরিণামী, সপ্রকাশ, নিত্য আপনার 
দ্বারা আপনাকে জ্ঞাত ও অন্যকে জাত, স্থিত ও লীন করার দ্বার! 
পরিচালিত করছেন তিনি । জল মাটির উল্টোপাণ্টা! হোক, আর 
ত্তানেরই উল্টোপাল্টা হোক, এ সমস্ত আলোড়ন তার সংস্পর্শ 
ছাড়! যখন হয় না, তখন প্রত্যেক আলোড়নের ভিতপ হঈশিত্ব, 
ভোত্ৃত্ব ও ভোগ্যত্ব বিস্তার করে তাকে.তিনি ধরে আছেন। এই 
ঈশিত্ব ও ভোত্ৃত্ব জান! হয় না ততক্ষণ, যতক্ষণ না তাকে ভগবতী 
বলে পরিজ্ঞাত হই। যেমন তৃমি এলে বলি না যে, রক্তমাংসের 
একট। ঢেলা আসছে ; তেমনি মায়ের বেলায়ও একজন- _চেতনতা, 
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ব্যক্তিত্ব ও জীবনস্বরূপ, এই অংশ নিয়ে পরিচিত হতে হবে। 
কিন্তু কাধ্যতঃ আমর ভগবানের বেলায়ও হাড়-মাস দেখি; 
আসলে যিনি সজীব, সচেতন, তাঁকে “ও মা, এস,” এই বলে 
সম্ভাষণ করি না। আত্মার সংস্পর্শ না পেলে জড়জ্ঞান নড়ে চড়ে 
না। জডা শক্তি তাকেই বলি, যা জাত হয়, স্থিত হয় ও লয় 
পায়। আমার আরম্ত' দেখলুম গুণেতে। শক্তি ত্রিগুণ]। 
গুণ থেকে জাত হয়েছে বিশ্ব। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে স্থল 
অণু থেকে বিশ্ব জাত হয়েছে । আমাদের বিজ্ঞানে সাক্ষাৎভাবে 
জ্তঞানতন্ব এবং তার তিন জাতীয় ক্রিয়া অবলম্বন করে বিশ্বের 
উত্পত্তি। শক্তিতত্ব ব্রিগুণ-জ্ঞান। প্রত্যেক জিনিষের 
০০901715109 আছে জ্ঞানে । শক্তি ছুই মেরুতে খেলা 
করে; এক জ্ঞানাত্মক, এক ভূতাত্বক। একটা জ্ঞানরাজ্যে 
জাত হওয়া, স্থিত হওয়া ও লয় হওয়া; একটা ভূতরাজ্যে 
জাত, স্থিত ও লয় হওয়া । এখানেও যে শক্তি-প্রকাশ বা 
গুগ-প্রকাশ, ওখানেও তাই। একই গুণ-নামীয় জিনিষ 
ছু দিকে ক্রিয়া করছে ছুই তত্বের ভিতর । এর দ্বারাও বুঝে 
নিতে পার যে, এ ছুটো একই জিনিষ । ছুয়েতেই তিন গুণ 
ব। শক্তি খেলা করছে, এ তিন রকমই প্রকাশ হচ্ছে। একই 
শক্তি এখানেও, ওখানেও খেল। করছে । 

এই গুণ যে জ্ঞানক্রিয়া, ত৷ বুঝিয়ে দিয়েছি । এ তিন গুণ 
গুণনেরই বা 2)0109115900০2এর মত ঠিক একগুণে বা 
মাত্রায় জাত, দ্বিতীয় গুণে বা মাত্রায় স্থিত, তৃতীয় গুণে 


১৮৩ বেদবাণী 


বা মাত্রায় বিলীন, অব্যক্ত হয়। এমন একটি জিনিষ, যা 
এক মাত্রায় জাত, দ্বিতীয় মাত্রায় স্থিত ও তৃতীয় মাত্রায় 
লীন হয়। জিনিষটি 78655], তাতে কিছু নেই ; যখন 
সে খেলে ওঠে, তখন প্রখ্যা হয়, প্রবৃত্ত হয়, স্থিত হয়, 
লয় হয়। দ্বিতীয় মাত্রার ক্রিয়া এত জোর ক্রিয়া যে, তাকে 
দেখায় যেন স্থিতিশীল। যেমন বৈছ্যতিক পাখা জোরে 
ঘুরলে দেখায় যেন ঘুরছে না। আবার এই জগৎকে যে স্থিত 
দেখি, এটা আমাদের চোখ তৃতীয় মাত্রায় দেখছে, ভিতরে 
ঢুকে অব্যক্ত হওয়ার সময়। অব্যক্ত হল তৃতীয় মাত্রা । 
একেবারে শক্তির আকারে নিধন, লয়; এর চেয়ে আর কোন ঘন 
মুত্তি সে নেবে না। আবার বিলোমে অন্তমু্ী ক্রিয়াশীল। 
এঁ অব্যক্তে চেতোমুখ অবস্থাই তখন জাত। তার পর প্রবৃত্ত 
খানিকটা! এক অবস্থায় থেকে ক্রিয়াশীল । শেষে নিধন, লয়। 
জাত, স্থিত ও লয় হওয়া_-এ আছেই; এ ভিন্ন কোন শক্তি 
হতে পারে না । আবার ছুটা ০০৪3/577১81%। 

এই শক্তিতত্বের নাম ভগবতী। একে চিনতে হবে। এই 
ব্রিগুণ-বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করছে সমস্ত জগতের ওলট্-পালট্‌। 
প্রত্যেক জিনিষের চেহারা, গন্ধ ইত্যাদি কিছু না দেখে “যদি শুধু 
সেই মহাশক্তিকে দেখি, যা! থেকে এ সব জাত, স্থিত ও লয় হয়; 
কিছু করব না, শুধু এর স্্টি-স্থিতি'লয়াতবক গুণটি অধিকাঁর করে 
যদি এর অদল-বদল করতে পারি, তা হলে সব হবে। ম রয়েছেন 
প1 থেকে মাথা পধ্যস্ত, মহিম! দেখতে পারছি, কিন্তুকি যে কল, 
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তা এখনও ধরতে পারছিনে । “মা, তৃমি ত্রিগুণময়ী, সবকে সব 
করতে পার, জলকে মাটি করতে পার, মাটিকে জল করতে পার”, 
এই বলতে থাকলে এঁকে পরিচালন করার অধিকার এসে যায়। 
ভগবতীকে পেয়েছি, এ কথা ততক্ষণ বলতে পারব না, যতক্ষণ না 
অন্ততঃ তার একটু মহিমা আমাতে পাব। মন্ত্রের দ্বারা সেই 
শক্তিকে আবিভূতি, প্রতিষ্ঠিত ও অব্যক্তে লয় করতে পারা যায়। 
এর নাম দেবীর আবাহন, পুজা ও বিসর্জন কর!। 

'আমাকে- ত্রিগুণা ভগবতীমুক্তিকে যদি চিনতে পারিস, 
তা হলে আমি তোর খেলার পুতুল হব।” এহি এহি, তিষ্ট তিষ্ট, 
গচ্ছ গচ্ছ, _-কত বড় বিজ্ঞানে পৌছে খধিরা এই রকম খেল 
খেলতে পেরেছিলেন ! ভগবান যেন গোলাম। বললেন 'আগচ্ছ” 
ত এলেন, বললেন “গচ্ছ* ত গেলেন । সাধারণ ভগবদ্বোধ রয়েছে, 
ত৷ ছাড়। আবার এমন একট] অধিকার দেন, যাঁতে তার বশ হয়ে 
থাকেন। ব্রাহ্মণ এই ভূমিতে উঠেছে, তবে সে ব্রাহ্মণ হয়েছে। 
ভগবান্‌ যার স্বতঃসিদ্ধ নিজের আত্মার ভিরত, এ সব তারই হবে। 
আমি ভগবানের আশ্রয়েই রয়েছি, তাতেই লয় হচ্ছি, এ কথা 
যত বলবি, তার উত্তরে তিনি বলবেন, “বস! আমি তোমার 
বুকে, ডাকলেই আসছি, যেতে বললেই চলে যাচ্ছি” 

এইখানে এসে কত বড় স্থদৃড় ও নিঃশঙ্ক চেতন-ভূমিতে 
পদার্পণ করলি ১ এই অমৃতের ঢেউ খেয়ে এখনি আবাধ এ 
আধারে নামা, এ আর পারা যায় না। একটু স্থিতি মাত্র নয়, 
একেবারে মহাপ্রস্থানে চল্‌। এ কি খেল! খেলবি, কার সঙ্গে রে? 
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কি অধিকারের কথ! কাণে ঢুকল রে? একটা সহজ পথ আজ 
তোদের কাছে ব্যক্ত করতে পারলুম, তাই আমার বড় আনন্দ 
হচ্ছে। এই সব বাক্যের একটি কুচি ফেলবি না, স্যাক্রার 
দোকানের ধূলা-সংগ্রহের মত এ সব কথা অতি আদরের সহিত 
বুকে গেঁথে রাখবি। এমন ভূমিতে তোদের নিয়ে ফেললুম বলে, 
যেখানে ভগবান্‌্কে স্মরণ করেছিস কি পেয়েছিম। 


৬ই জুন, ১৯৩৭, রবিবার 


যেমন বরফ গলে জল হয়ে গেলে তখন আর তার বরফত্ব 
থাকে না, তেমনি আমি গলে গেলে আত্মত্ব বেরিয়ে পড়ে ; কারণ, 
আত্মন্ই আমার “আমি'র আকার নিয়েছিল। নিজবোধ 
কেবলমাত্র আত্মহ্ের সুস্পষ্ট বাহা লক্ষণ। আত্ম! বলতে "আমি, 
বা “আমি” বলতে আত্মা, এ গোলমাল যেন তোদের না হয়। 
অনেক সময় তোর! আত্মীকে নিতে গিয়ে দ্বৈত ভাব নিয়ে ফেলিস। 
বুদ্ধির দ্বারা নিজেকে হারান হারাঁনই নয়। হৃদয়ের ভিতর দিয়ে 
ভোগ হয়ে নিজেকে হারানই প্রকৃত হারান । এ হারান মানেই 
নিজে বিদ্রাবিত হয়ে যাওয়া। একীভূত হওয়াই হৃদয়ের প্রধান 
লক্ষণ । এইট! হয় হৃদয়ের শেষ ভাগে, সেখানে তুমি ও আমি 
একস! হয়ে যাই। এই হল ব্যক্ত হৃদয়। তখন হৃদয় হয়ে 
যায় জ্যোতিশ্ময়। এই হদয়ের প্রধান লক্ষণ হল, সরল সহজ 
সত্যবোধ । যে পরিমাণে সংশয়, সেই পরিমাণে হৃদয়ের সঙ্ধোচন 
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হয়। সত্য সরল ভোগই হল হাদয়ের ধশ্ম; ইহাই অবলম্বন 
করে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। তুমি আছ এবং আমি 
আছি, এই নিয়ে হার্দদ ব্যবহার চলতে লাগল । কিন্তু আর 
একজন আছেন, যিনি এই ছুই জনকেই চেয়ে দেখছেন, ছুই 
জনকেই টানছেন, এই নিয়ে ত্রিকোণ তৈরী হয়, এই 175208]5 
অর্থাৎ হৃদয় তৈরী হল। 

এ পাশে আমার জগৎ এবং ও পাশে আমার ভগবান, এই 
ছুই টান নিয়ে ত্রিকোণ অর্থা হৃদয় তৈরী করে তিনি বসে 
আছেন। অথবা আত্ম। শক্তিকে চায় এবং শক্তি আত্মাকে 
চায়; এই উভয় চাওয়ার মূলে তিনি উভয়কে ধরে বসে 
আছেন। হদয়ের অভ্যন্তরে ভ্রিকোণের বা ]0570815এর এক 
কোণে আমি, এক কোণে অসঙ্গ আত্মা এবং এক কোণে অক্ষর 
পুরুষ পরিচালকবরূপে রয়েছেন । সরল সত্য জ্ঞানে বত তার 
দিকে অগ্রসর হতে থাকব, ভগবান্ও আমার দিকে তত অগ্রসর 
হতে থাকবেন। সরল সত্যবোধে তাকে স্বীকার করা, এই 
হল আমাদের সাধনা । এ যাব আমর যে সব আলোচন। করে 
এসেছি, সে সমস্ত হল :11)6075 বা আনুমানিক সাধনা । এখন 
একে সরল সত্যবোধে গ্রহণ করতে না পারলে সে জ্ঞান লাভের 
কোন মূল্য নেই। ধানগাছ হুড়ে যাওয়ার মত অনেক সময় 
আমদের জ্ঞানও হুড়ে যায়, ফলবান্‌ হয় না; সে কেবল*এই 
সরল সত্যবোধেব অভাববশতঃ। 

আমি তোমায় অর্থাৎ অসঙ্গ আত্মাকে দেখছি, তুম 
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অর্থাৎ অসঙ্গ আত্মা মামায় দেখছ, এই যে হদয়-ব্যবহার, 
এতে যদি আমি “জন্মাস্স্য যতঃ,” তার দিকে অর্থাৎ অক্ষর 
আত্মার দিকে দৃষ্টি শিবদ্ধ করি, তবে আমার সঙ্গে সাঙ্গ তৃমিও 
( অসঙ্গ আত্মাও ) নাস্তি-বোধে অব্যক্ত হয়ে তাতে চলে যাবে। 
কারণ, তোমার দিক হতে চোখ ফিরিয়ে নিলেই তুমি অব্যক্ত 
হয়ে গেলে। 

কথা কওয়া মানে, একটি আয়তন রচনা করা; তার মধ্যে 
আছে-_মন, দয় ও আত্মা। আমার কথা শুনে তোমার 
অভিমান হল, তুমি তুদ্ধহলে। এতে আমার কথার উপর 
তুমি অভিমান ও ক্রোধ প্রকাশ করলে না, বক্তা আমার উপরই 
তুমি অভিমান করলে ও ভ্তুদ্ধ হলে। সুতরাং কথার দ্বার 
বক্তার আত্মা, হৃদয় ও মনেরই অভিব্যক্তি হয়, যার ছ্বারা 
তোমার মনে অভিমান ও ক্রোধ উড্রিক্ত হল। এইরূপে আত্মস্থ 
পর্যন্ত দিয়ে কথা কওয়া যদি আমার ধন্ম হয়, তবে আমার 
বাক্য হবে অমোঘ; যাকে কথা বলব, তার আত্মত্বে সে কথ! 
আঘাত দেবেই। এখন পরমাত্মাকে লক্ষ্য করে কথা বলবার 
সময় এই বিজ্ঞানে দৃষ্টি রেখে যদি কথা বলি, তবে তাহাই 
হল চৈতন্ময় মন্ত্রপ্রকাশ। আত্মত্ব স্থির, নড়ে না। "বাক্যের 
সহিত আত্মাকে পাঠান মানে, আত্মা হইতে এক আত্মময় 
পুরুষ জাত হয়ে বেরিয়ে যাওয়া । একদিকে যেমন আমার 
জগতে আমি অভ্যন্ত, অন্য দিকে তেমনি আমি ভগবানে ন্যস্ত, 
এট] অতীব স্থুনিশ্চিত। আমার এক পিঠে জগত এবং অন্য 


আচার্য্য শ্রীমৎবিজয়কুষ্জের উপদেশ-সংগ্রহ ১৮৫" 


পিঠে ভগবান্‌, এইটিকে লক্ষ্য করে আমি বললাম “মা” অর্থাৎ 
আমার মন, প্রাণ ও আত্মত্ব মায়ের দিকে ফিরে দ্াড়াল। মাও. 
প্রাণময়, মনোময়, ইন্ড্রিয়ময় হয়ে তবে এই জগৎ রচনা 
করেছেন। এ সমস্তের প্রজ্ঞ! জ্বলে না উঠলে স্ষ্টি হয় কি? 
আগে অন্তঃপ্রজ্ঞা, তার পর বহিঃপ্রজ্ঞ/ ফোটে । আমার 
অন্তরের মন প্রাণ আত্ম নিয়ে মা বলা মানে, আমার তল্লিতল্লা 
যা আছে, সব নিয়ে মায়ে পৌছান । এই যে জল বায়ু আকাশাদি- 
রূপ ভগবানের বাহা বিশ্ব, এ বিশ্ব আমার অন্তরেও আছে। 
আমার অন্তরে এ সমস্ত ফোটাবার জন্য বাহা বিশ্ব উদ্দীপনা 
বা ০:০৮০০৪:০ দেয় মাত্র, আসলে আমি দেখি আমার জ্ঞানের, 
বিশ্ব। তিনি আমার কন্মান্ুসারে ভোগ দেওয়া ছাড়াও 
আমায় তুলে নেবার জন্য এমন অবস্থার মধ্যে আমায় ফেলেন, 
যাতে আমাব সেইরূপ সংস্কার তৈরী হয়। অন্তর এবং বহিঃ, 
এই ছুইই শক্তিতত্ব এবং যেখান থেকে কিছু বেরোয় না, অথচ 
সবই যেখানে আছে, সেইটি হল আত্মন্ব বা ব্রহ্মতত্ব। অন্তর 
এবং বহিঃ, এই দুই ক্ষেত্র রচন। করেই শক্তিতত্ব খেলা করে । 

এই যে বাইরে “আমি” ফুটেছি, এইরূপ একটি “আমি 
ভগবতীর বুকেও আছে । “বস! বাহিরে যেমন তুই রয়েছিস, 
এমনি তুই আমার বুকেও আছিস।” তত্ব আলোচনা করতে 
গিয়ে কি অভিনব আবিষ্কার করে ফেললুম, ভগবতীর প্বুকে 
আমাকে খুঁড়ে বার করলুম এবং এ মুস্তি জ্ঞানময় অর্থাৎ আমার 
জ্কানময় মুন্তি ভগবতীর বুকেই সংস্থিত। এই অন্তর বাহ, 
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রচনাও যা, বীজ ও বৃক্ষ রচনাও তাই। আগে বীজ, কি আগে 
বৃক্ষ, এই নিয়ে স্যায়শাস্ত্রে বিশেষ তর্ক আছে। বীজ ও বৃক্ষ 
একসঙ্গেই আছে, এই হল এর সমাধান। এ উভয়কে যুগপণ্ু 
স্বীকার করতে হবে। তেমনি আমার ভগবতীকে, আত্মা ও 
শক্তি উভয়কেই যুগপৎ বলে স্বীকার না করলে চলবে না। এই 
ছুই তত্ব দেখে যদি ব্যবহাবশীল না! হই, তবে মহাশক্তিকে ধরা 
যাবে? তবে কি কথার দ্বারা বাহ জগণ্ডকে পরিচালিত কর! 
যাবে? কথা কওয়া ও মন্ত্র প্রয়োগ করা একই জিনিষ। 
প্রাণেব ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাহ জগৎ সাড়া দিতে থাকবে । এই 
'কথা'ই সাধন-রাজ্যের অতীব গুট তত্ব । আমার হাত বলতে 
আমার বানা হাতের সঙ্গে মন এবং জ্ঞানের যে হাতমুত্তি, সে 
মনে পড়ে যাবে । এমনি আমাব অন্ন, জল, মন, প্রাণ বলতে 
প্রতোকেরই ছুই দ্রই মুন্তি মনে পড়ে যাওয়া চাই। কোন্‌ 
দিক্‌ দিয়ে যাব, তার একটু ইঙ্গিত দিচ্ছি। নামতে চলেছি 
ভীষণ -ক্রাতে, বেশ করে কোমরে গামছ। বেঁধে নে অর্থাৎ ভাল 
করে গুরুকে আকড়ে ধবেথাক। মা আমার জানে যে, আমি 
যে খেলাই খেলি না কেন; কিছুতেই আমি মায়ের বুকছাঁড়া। 
হব না। 

বীজের মধ্ো বুক্ষ আছে, এ কথা বললে মনে হয়, যেন বৃক্ষটা 
"গুড়িয়ে, তালনাড়ু পাকিয়ে, ছোট হয়ে বীজের মধ্যে আছে। 
কিন্তু তা নয়। আমি যদি বীজের মধ্যে ঢুকতে পারতাম, তা হলে 
দেখতাম, বাহিরের বৃক্ষের মতই অনন্ত বৃক্ষ সেই বীজের মধ্যে 
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দাড়িয়ে আছে। আমি অণুত্ব নিয়ে বীজের মধ্যে প্রবেশ করলে 
এই দৃশ্যই দেখতাম । এটি ভারি দামী কথা। বাহিরের গাছে 
চোখ পড়লে কি দেখব ? দেখব, রাশি রাশি বীচি সার-গাথা 
হয়ে তাব ভিতর দাড়িয়ে আছে, আবার তার মাথায় কতকগুলো 
বীচি ছড়িয়ে আছে, তা হতে আবার বীচি, আবার বীচি, এইরূপ 
অনন্ত বীচির ধারা । একটি অণু বীজের মধ্যে অনন্ত বৃক্ষত্ব। 
অনস্ততত্বে প্রবেশ করলে দেখব, একটি বীজের মধ্যে অনস্ত বুক্ষ 
এবং অনন্ত বু্ষে অনন্ত বীজ। তেমনি আত্মা ও শক্তি বা 
ভগবান্‌ ও বিশ্ব, এ উভয় ধারারও অন্ত পাবার উপায় নাই। এই 
তত্ব আলোচন। দ্বারা দেখছি যে, আমাদেরও কিছুই হারাবে না; 
আত্ম। ও শক্তি, অন্তব ও বহিঃ সমানই থাকবে। 

আমার অন্তর এবং বাহির, এ উভয়ের মধ্যে আমি যেন 
একটা বেড়ার মত। নিগুপ আত্ম! সেতুম্বরূপ; ইনিই অন্তর 
ও বহিঃ ধারণ করে আছেন। এমন আত্মাকে এখন আর শক্তি- 
হীন বলব না। বিশ্বকেও আত্মহীন দেখব না। যেখানে দৃষ্টি 
পড়ে যাবে, সেখানেই দেখব, অন্তর ও বহিঃ এক হয়ে আছে। 
এখন বুঝেছি, অন্তর-জ্ভীন থাকা মানেই বহিজ্ঞর্পন থাঁকা। 
আমর] যেখানে ৪ ?£1৪ আছি, এইখানেই ভগবানকে লাভ করব 
অর্থাৎ ভগবান আমাদের অন্তর্বাহা হয়ে যাবেন। তোর! কেবল 
শ্রদ্ধাবান্‌ ও সংযত হয়ে শুনে যা; এতে শক্তি লাভ হবে। « 

চুন্বক-শক্তিতে বা 1/1587551)0 (0:০5এ জগণ্ তৈরী হচ্ছে। 
ভতজ্ঞান ছাড়িয়ে এ সবের আলোচনা! করলে চুন্বকশক্তি 


১৮৮ বেদবানী 


আসবেই | এ বিজ্ান সাক্ষাৎ তিনিই । তিনিই আপনাকে: 
ভূতময়ী, জ্ঞানময়ী, সব করেছেন। কিন্তু মাটিতে ঠেকলেই এ শক্তি 
আর খেল! করে না; ভূতে নামলে এ শক্তি আর চলে ন' নিক্ষিয় 
বা 7755] হয়ে যায় । একট তার নিয়ে 12095807500 ডিএ 
ঘোরালে যেমন তাতে 5150110115 তৈরি হয়, তেমনি আমর! 
ভগবানের কথা কইছি মানে, মায়ের কোলে বসে মাকেই মন্থন 
করছি। বালক যেমন মাতৃদুগ্ধ পান করে, আমরাও তেমনি 
মায়ের মিম] কীর্তন দ্বারা মায়ের সহ বার করে নিচ্ছি। জয় মা 
ভগবতী ! কত £6811র কাছে এসে পড়েছি দেখছ? মায়ে 
বসে মাকে পাক দে, পাক দে। নতুবা ভূতে নেমে পড়বি। এই 
মন্থন ভয়ানক জিনিষ । সমুদ্র-মন্থনের মত এ মন্থনের স্থমেরু পর্ববত 
হল আত্মত্ব। বাস্থকি হল আত্মশক্তি। মন্থন হবে মায়ের বুকে, 
ভূতে নামলে হবে না জ্ঞানময় ক্ষেত্রে এই মন্থন হবে। এ মননের 
ফল অমোঘ । অমৃত উঠতে বাধ্য । তোরা ঘরে গিয়ে যা করিস 
কর, কিন্তু আমার কাছে এসে ঠিক হয়ে দীড়ীলেই আমি নিশ্চিন্ত 
হই। এ অনন্তের ব্যাপারে যত ক্ষতিবৃদ্ধি হয় হোক,' সে কথায় 
আমার ভরস্তর নেই। যারা এ অনন্তে নির্ভরশীল নয়, তাদের 
কাছেই যত বাঁধার্বাধি। এ গুরুর সংস্পর্শ যাঁরা লাভ' করেছে, 
তাদের কাছে সমস্ত আইন টুটে গেছে। 


'আচার্য শ্রীমংবিজয়কঞ্চের উপদেশ-সংগ্রহ ১৮৯ 


১৩ই জুন, ১৯৩৭, ববিবার | 


কাল রাত্রে ত্রিগুগময়ী পরমেশ্বরীর কথা বলছিলুম। ভগবতী, 
'ঘিনি অনির্ববচনীয়া, একদিকে ঘটে ঘটে মুলরূপে অবস্থান করেন, 
তিনিই নিজে থেকে নিজের শক্তি বার করেন। এর মানে এ নয় 
যে, তার একটি শক্তি আছে; সেটিকে তিনি বার কবেন; এর মানে 
এই যে, যত কিছু শক্তিপ্রকাশ, সে সব শারই প্রকাশ । এন! 
ভাবলে বড় ভূল হয়। যদি শক্তি তা থেকে আলাদা হয়, তবে 
ত'কে পরিচালন করবার জন্য অন্ত শক্তি, সেই শক্তির পরিচালক 
আবার আর এক শক্তি, এইরূপে শক্তির অনবস্থা-দোষ উপস্থিত 
হয়। তা নর; তিণিই শক্তি। যখন তিনি শক্তিরূপে নিজেকে 
প্রকাশ করেন, তখন তিনি শক্তিমান্‌। “ন স্বরূপো নবিরূপো। বা” 
আত্মতব্বের সঙ্গে একান্ত একও নয়, একান্ত আলাদাও নয়। 
একেই আমরা সাক্ষাণ্ড চিন্ময়ী ভগবতী বলে গ্রহণ করলুম। ইনি 
তিন রকমে প্রকাশ পান-_স্থষি, স্থিতি, লয়, অথবা অভিজাত 
হওয়া, প্রবৃত্ত হওয়! আর তামসিক অবস্থায় স্থিত হওয়া । শক্তির 
আড়ালে পড়ে গেল বলে তামসিকতা ; যেন বিলয় হয়ে গেছে, 
শক্তিত্ব এখানে আর নেই। আর বলেছি, এই যে মহাশক্তির 
প্রকাশ, এ প্রকাশ থেকে যা কিছু জাত হয়েছে, সে সবেতেই 
তিনি আছেন। ফুল, ফল, জল, মানুষ, সবের ভিতরে দৃষ্টি দিলেই 
আর কিছু দেখা যায় এই ত্র্িগুণা ভগবতী ছাড়? তা হলে 
ভিতরে যিনি প্রকাশ হন, তিনি ভগবতী, আর শক্তিত্ব চাপা 


১৯০ বেদবাণী 


দিয়ে উপরে স্থিতিশীল তামসিক অবস্থা । তুমি আমি ভিতরে: 
ভগবতী, বাইরে ছাল-বিশিষ্ট বিশিষ্ট কিছু নাম-রূপ-ব্যাকরণ। 
ভিতরের শাস আর বাঁচি স্বয়ং ভগবতী, বাইরের খোসাটি তুমি 
আমি। 

ছোট কথায় অর্থাৎ নাস্তিকের ভাষায় কথা কইতে গেলে 
চিন্ময়ীকে এই ভাবে বুঝতে হয়। কিন্তু আস্তিকের ভাষায় 
বলতে হয়_-ণতুমি রয়েছ”। “ভুমি রয়েছ? এইরূপ জ্যান্ত- 
ভাবে বলতে হলে এর নাম দিতে হয় “মা” । এ'র প্রতি কথায় 
দেখতে পাই, যেন ইনি কারো কামনা পুরণ করতে আবাহিত' 
হচ্ছেন। বাসনার ডাকে আকাওক্ষার আগুন যার বুকে জবলে' 
উঠেছে, অমনি এই ত্রিধাশক্তিময়ী ভগবতী সেখানে ফুঠে' 
উঠলেন, কামনাটি পুরণ হোক, এই ভাব নিয়ে। ফুল চাইলে 
ফুলের গুণ, রূপ ও সার্থকতা এবং কোন্‌ রাস্তায় ফুল আসবে, 
সে দিকে দৃষ্টি, এই দুই মিলে কামন! পুর্ণ হয়; কি পাব, 
কোন্‌ দিক থেকে পাব, এই দুই রকম। এই ছুই একত্র হয়ে 
যেখানে থাকে, তার নাম কামনা । কাং_-কাকে চাই, এই 
কথা যে বুকে জাগছে, এ হল কামনার “কা” ; আর “ম'__ কোন্‌ 
অব্যক্ত, অপ্রাপ্ত ভূমি ধেকে তাকে সংগ্রহ করব, তাঁই লক্ষ্য 
করলে ক1+ম, এই পাবে। কাকে কোন্‌ অব্যক্তভূমি থেকে 
পাব, এই হল কামনা । আমি যদি হই জ্যান্ত ভগবতীতে 
ন্যস্ত, আমার ছাল যদি হয় বাইরের এইটি, আর ভগবতী যদি- 
শ'স হন, তা হলে পাবার রাস্তাও ঠিক আছে; এই দিক্‌ 
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থেকে পাব। আমার ভাষা তা হলে সেখানে কি হবে? ও ঘরে 
টাকা আছে মনে পড়লে আমায় ছুটিয়ে নিয়ে যায় এ ঘরে। 
তেমনি ভগবতীর কাছে আমি যাচাই, তাই পাব, এ মনে 
হলে আমায় ছুটিয়ে নিয়ে যাবে ত্রিগুণময়ী এ ভগবতীতে। 
তখন আমার ভাষাকি হবে? আর যদি ভগবতীই কাম্য হন, 
তা হলে কি ভাষা হবে ? “আগচ্ছ, তিষ্ট, গচ্ছ”__-এস, বসো, 
আমার অভীষ্ট পূর্ণ হয়েছে, এখন তুমি স্বস্থানে যাও_-এই 
হবে আস্তিকের ভাষা । এই ব্যবহার এবং জীবনকে, জ্ব্ানকে 
মথিত করে এই ভাষা, ইহাই হবে ব্রাহ্মণের ব্যবহার । এই 
তিন গুণের পরিচালনার দ্বারাই যেখানে যা কিছু হচ্ছে, সব 
পরিচালিত। আমি এই ত্রিগশুণে অবস্থিত; তাই যে কোন 
কামনা সিদ্ধ করতে হলে তার ভাষা হবে,_-“আগচ্ছ, তিষ্ঠ, 
গচ্ছ') এস, বসো, স্বস্থানে যাও। এখন সর্বাপেক্ষা বড় 
রাস্তায় ঢুকলুম। 

ষে পুরুষ গুরুকৃপায় জ্ঞানতত্বে ঢুকতে পেরেছে, বিশ্বটা 
চিন্ময় ছাড়া কিছু নয়, এটা বুঝেছে, তার পক্ষে এ কথাটা! খুব 
সহজ। যার! ঢোকেনি, তার! ভূতজ্ঞানে থেকে ওখানে যেতে 
পারবে না। যে ঢুকেছে, সে জলের প্রয়োজন হলেই মাকে 
বলবে,--“এস, জল দাও, যাঁও।” অক্সিজেন হাইড্রোজেন. 
মিলিয়ে জল পাব, এ কথা সে বলবে না। সে কত স্বাধীন, 
কত আগ্তকাম হয়ে যাবে জীবনে । গুরুর সঙ্গ পেয়ে এই 
রাস্তায় ষদি প্রবেশ করতে না পারি, জীবনে বিড়ম্বনার আর 


-১৯৯২ বেদবাণী 


অবধি থাকবে না! ভগবতী ত একটা যুগকে মুহূর্ত করতে 
পারেন, মুহুর্তকে যুগ করতে পারেন। বাঁধা আইন আর নেই; 
তোমার ইচ্ছা, তোমার দৃষ্টি, এই হল আইন। বাকী আইন 
বাইরে আছে। এখানে তোমার সঙ্গে আমার দৃষ্টি-বিনিময়ু 
হলেই 'আগচ্ছ, তিষ্ঠঠ এই আইন। বাইরে তামসিক কড়া 
বিধান আছে। ওখানে প্রাণময়ীর কোন সাড়া নেই, হৃদয়ের 
সাড়াশব্দ ও রাজ্যে নেই, ওখানে চীৎকার করলেও কম্ম- 
সকলের দড়ি বাধা আছে। এখানে তামসিকতা গেছে বলে 
আইনও গেছে, আইন হয়ে গেছে মাতন্সেহ। যদি এমন হন 
এই মা, তবে মুহুর্ত যুগ হয়ঃ যুগ মুহৃত্ত হয়। 

আমর! যদি কেউ এখনই মরে যাই, তবে উপস্থিত কাজ 
গোছাবার মত এখনো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। চলতে চলতে 
এক সময় আমরা দাড়াব জানি । কিন্তু এখনই যে মরে যাবে, 
তার পক্ষে কি হবে? আব কিছুদিন এ জীবন ধরে রাখতে 
পারলে এই ভূমিতেই সার্থকতা আনতে পারবে ; কিন্তু “নে! 
চেদবেদীন্মহতী বিনগ্িঃ”, যদি তাকে না পাই ত আমার “মহতী 
বিনষ্টি হবে। আর যে থাকল, তার আপ্তকামতা হবে। কিন্তু 
জীবনে এর আশু প্রয়োজনীয়তা দেখতে পাচ্ছ £ তোমরা 
“রক্ষণ প্রভৃতি যা বলছ, সে সব ৪00)0751185 করলে দেখতে 
পাই, এই জ্ঞান, এই ষে গুরু আবিভূত হলেন, এইটুকুই পু'জি। 
এখনো এক পা জলে, এক পা! স্থলে; এক পা ভগবতীতে, 
এক পা পিছনে, ভূতের ভূমিতে টানছে । এই মুহূর্তে মৃত্যু 
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এলে এক পা জলে, এক পা স্থলে। একদিকে এক পা 
বাড়ালেই ভগবতীর সেই কোল পাই, যাতে সকল ইচ্ছা পূর্ণ 
হয়; আর এক পা তুলতে পারছি না। এই যে আলো ও 
আঁধারের সন্ধিস্থল, এখান থেকে কে টী করবে? এ 
পাশে হল বিধানের রাজ্য, ও পাশে হল স্মেহের, প্রীতির, ভাল- 
বাস'র রাজ্য । তাতে পা ঠেকিয়েছি। গুরু দাড়িয়ে আছেন। 
তিনি যদি জোর দেন ত এখনই পা সরসর করে চলে যাবে। 
গুরু যদি জোর না দেন ত এপাকি করে উঠবে১ শীতায় বল 
আছে বটে যে, ইহকালের পুঁজি নিয়ে সেযোগীর ঘরে জন্মাবে। 
কিন্তু আমরা যে জ্ঞানের আলোচন! করছি, সে জ্ঞান বিধানের 
রাজ্যের বাইরের জিনিষ। আমি আগামী জন্মে আর একজন 
বিজয়কৃষ্ণের আশ্রয় নিয়ে তাঁকে পাব, এটা বিধানের বিচার। 
এখানে তা নয়। একদিকে ত্রিগুণময়ী শক্তি; ক্রিয়া ও কম্ম- 
ফলের বাধনে ভূতে আটকাচ্ডে, আর এক পা আছে মাতৃনেহে। 
বলবান্‌ কে হবে ? বিধান, ন| স্মেছ? স্মেহ বলবান্‌ হবে, যদি 
সত্য সত্য মানা হয়ে থাকে ঃ মানা সত্য হয়ে না থাকে ত 
বলবান্‌ হবে না। তাই ভগবান্‌ বলেছেন, “আমার অধিদৈব, 
অধিভূত ও অধিযজ্ঞ, এই তিন রূপের পরিচয় যারা পেয়েছে, 
তাদের প্রয়াণের সময় তারা যুক্তচেতা হয়ে আমাকেই পাবে।” 
“আমি ত্রিগুণময়ী, এ যাঁরা জেনেছে, তারা আটকে গেলে শুধুষ্এ 
জানার জোরে আমি নিজে আকৃষ্ট হয়ে তাদের নিয়ে যাব।” এই 
আমাদের ভরসা । এই মুহুর্তে দেহত্যাগ করলেও আমাদের য৷ 


১৩ 


১৯৪ বেদবাণী 


কিছু অপ্রাপ্য রইল, সে সব পাব। তিনি ঘরে বসে হাত বাড়িকে 
নৌকা] ধরে টান দেবেন। তাহলে এখন আর নাস্তিকের মত 
কথাবার্তা কইব না। এখন থেকে আর বলব না যে, “ক্ন্মফলে 
পড়েছি, তাই এই ভর্গতি।” আস্তিকের কথা কি হবে ? “আগচ্ছ, 
তিষ্ঠ, গচ্ছ।” দাড়াও মশায়” বলে জগতকে থামিয়ে যদি মাকে 
«“আগচ্ছ” বলতে পারিস, তবে জানবি, ব্রিগুণময়ীতে আস্থাবান্‌ 
হয়েছিস। কথা বুঝলি ? 

আমি মাকে বললাম-__-“আগচ্ছ, তিষ্ঠ।” উঠে হয় ত 
দেখলাম, যাঁর জন্য মাকে ডাকলাম, ত। পেলাম না । তাতে কি সব 
বৃথা হল? বিধানের রাজ্যে থাকলে তাই বলবি বটে। কিন্তু এ 
রাজ্যে থাকলে নিঃসংশয় হয়েও যদি ফল এল না দেখ, তাতে 
বুঝতে হবে, যে মাত্রায় নিঃসংশয় হওয়া উচিত ছিল, তা হইনি। 
তাতেও কি সেটা ব্যর্থ হবে? একটু কালাধীন হবে, একটু বিলম্ব 
হবে, একেবাবে ব্যর্থ হবে না । মাকে ছুয়ে যখন বলেছ, তখন 
সমস্ত কাল অতিক্রম করে তোমার কাছে আসতে সে বাধ্য ; এই 
তার হার্দ ব্যবহার। ম্ৃ্য অস্ত হবে না” এ কথা তুমি বললে 
আজ হয় ত সুধ্যান্ত বন্ধ হবে না, কিন্তু একদিন হবে। খষি 
বললে আজই হবে। “আমি তোর স্েহে এত ব্যাকুল হয়ে আছি, 
তোর এ বলাটা একটু সত্য হলেই ওট1 হবে।” এ বলা তার 
বুকে পাথরের মত হয়ে থাকবে, ভেঙ্গে পড়বে না, এই হল এ 
জায়গার অদ্ভূত শক্তি । 

মাকে যে ভগবতী বলে না দেখেছে, তার সব কামনাই ক্ষুত্র 
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এই আমের রূপ দেখে ছোট ছেলে সন্তুষ্ট হবে, কিন্তু তুই শাস 
ন1 খেয়ে অন্থৃ হবি না। তোর আর চামড়ার লোভ থাকবে ? 
খোধাটা ফেলিসনি বলবি আর? 

এই ঘরটিতে কেমন কবে উভয় বিপরীত এক জায়গায় 
সমন্বিত হয়ে আছে, তা পূর্বেব বলেছি । বিপরীতধশ্্ী তত্ব, রূপ 
ও অরূপ একত্রে কিরূপে সমন্বিত হয়ে থাকে, তা বুবিয়েছি। 
জিহবায় অরস থেকে ঝাল টক্‌ বেরিয়ে পড়ে; তাতে জানি, রস 
অরস একসঙ্গেই রয়েছে । রূপ এবং অবরূপ উভয়ের সমাবেশ 
হয়েছে রূপতত্বে। এইরূপ শব্দ, অশব্দ, স্পর্শ ও অস্পর্শ, 
সকলেরই সমাবেশ এখানে । 

এই কদিন যা আলোচনা করলুম, তাতে জানলুম, ত্রিগুণের 
মাত্রা, ভূত ও তত্ব, সব একত্রে রয়েছে । জাত হওয়া, স্থিত হওয়া, 
বিলয় হওয়া, ত্রিগুণের দ্বারাই এই তিন ধণ্ম ভূতে ও জ্ঞানে খেলা 
করে । ভগবতি ! তোমার ত এই ধন্ম-_জাত হবে, থাকবে, চলে 
যাবে। আগে থাকতেই জানি, তোমাকে আনতে হবে, রাখতে 
হবে, ফিরে পাঠাতে হবে; এই জেনেই সব করছি। এতে 
আমাদের আর কিছু অগ্রসর হবার পূর্বেব স্মরণে রাখব, মায়ের 
পূজীর আবু তিন মাস বাকী আছে। এই তিন মাসে "আগচ্ছ, 
তিষ্ঠ, গচ্ছ” অভ্যাস করে মন্ত্রচৈতন্য করে নেব। এই ভূমিতে 
হবে আমাদের তিন মাসের তোড়জোড় । এবারকীর পৃজা হব 
আমাদের এই রকম। 

এই “আগচ্ছ, তিষ্ঠ, গচ্ছ” এক শক্তির তিন মাত্রা_-গুণ 


১৩ বেদবাণা 


গুণিত করা, 12)0101915 কর।--5991107) নয় । ৪১ ১০০৪০) 
এটা সুবিধে, না ৪+১+৪+৪ ইত্যাদি-ত৪০ স্থুবিধে ? এমন 
এক পুজি তোদের হাতে দেব, যাকে বলব, তিনগুণ কর। 
১গণ করবি, তার মানে জাত করবি; ২গুণ করবি মানে, স্থিত 
করবি; ৩গুণ স্বস্থানে ফিরে যাওয়া এমন একটি পুজি দেব। 
দেবীর স্বস্থান কোথায়? আত্মায়-আত্মতত্বে। আত্মতত্ব 
দেখতে একান্ত নিগুণ, কিন্তু এ থেকে ত্রিগুণময়ী জাত হন, ফুটে 
বেরোন। জিহ্বাকে কে মুখে রাখত, এত রসের প্রবাহ যদি ন! 
সে.ঢলে দিত? এই আত্মতন্থ কে বুকে রাখত, যদি এ থেকে 
ভগবতী ন৷ বেরোতেন ? তার যাওয়া আসার পথটা চিনিয়ে 
দেবার জন্য মা আমার পুনঃ পুনঃ প্রকাশ হচ্ছেন। আমর! খালি 
ফুল, ফল ইত্যাদি বাহা ঘুত্তি দেখছি; তাঁর ভিতরের মৃত্তি দেখতে 
পাচ্ছি না। এত ভাগাব'ন আমরা? এই আত্মত্বে ভগবতী ? 
তবু আমি ক্ষুদ্র জীব! এই কলঙ্ক বহন করবি? না, পরিচয় 
দিবি অহং ব্রঙ্গান্মি' । “অয়মাত্বা। পরমাত্/ বল্‌। এখনো শেয়াল 
কুকুর বেড়ালের লাথি খাবি? তুই ভগবতী, এখনে! ছিন্ন বসন 
পরে বসে থাকবি? আর তোমার একি আত্মহারা ভালবাসা, 
ত| বুঝতে পারি না! যার একবার ভগবতী বলে প্রকাশ হলে 
সব ছিন্ন-বিচ্ছন্ন হয়ে যায়। কেন নিয়েছ এ বিচিত্রতা ? “বগুস ! 
তুই যে স্বাধীন হতে চেয়েছিলি। ছোট হব, এই ইচ্ছা, এই 
স্বাধীনতায় তোকে ছেড়েছি। সম্তো ধরেই তোকে আবার 
টানছি। শুধু মহত্ব দেখলে, ক্ষুত্রত্ব না দেখলে, আলো দেখলে, 
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আধাঁব না দেখলে সার্থকতা পেতিসনে । এই মানুষ, একটা 
মশ] টিকটিকিব দংশনে পাগল হয়ে যাস, আবার ভগতেব যা 
কিছু সব ছেড়ে দিলি--এ সব মা বলে। জেনেছিস মাকে * 
এস, আগচ্ছ মশ! মাছি, অনন্ত এশ্ধ্যকপে আগচ্ছ। কি মজা ! 
কর স্থুখ ভোগ। আবাব দেখ, অনন্ত আত্ম। তোবই ঢেউ, 
আত্মত্ব ছাড়া কিছু চাইনে, কিছু নাই,__-সব শান্ত। এই উভয় 
পা এই আমাব মাষের দ্বই পা।" 





৪1 জুলাই, ১৯৩৭, ববিবাব। 


ব্র্গতত্বে কতটা অধিকাব হলে এইকপ এহি, তিষ্ঠ, গচ্ছ” 
বলা যায বোঝ। কতটা স্থিবভূমি পেলে একপ হয়। এই 
মান্মষ, কোথায় ভগবান, তা জানত না, কাতব কুষ্টিত; সে 
মানুষ পরিবন্তিভ হল, এখন নিশ্চিন্ত হযে সেবসে আছে, 
মায়ের কাছে চ'ইছে, দাও জল, অমনি জল এল; "দাও অন্ন 
অমনি অন্ন এল ; কতটা অধিকার হলে মানুষ এই মহামহিম 
স্তরে পৌছতে পারে। এখন দেখছি, ভগবান সাধা নন, ভগবান 
সিদ্ধ; যেমন বাতাস আছেই , খালি টেনে নিলেই হল। কি 
ভয়ানক কথা! এই ভূমিতে আমবা উঠব, আব তার কোন 
পুঁজির দরকাব নেই! “শবণাগত হও” ইত্যাদি যে সব উপার্দেশ 
তোমাদের শোনা আছে, এখন আর তার কোন মুল্য নেই, 
এখন শুধু আমাব বলার উপর সব নির্ভর করছে! একি মহৎ 


৯৯৮ বেদবাণী 


দাঁন জীবে উপর! কেন এত বড় দান হয়? জীব তীর 
সন্তান বলে। তিনি আপনাকে ব্যাপ্ত করেছেন কিনা টুকৃরো 
টুকরো! কবে : তাই এটা সম্ভব হয়। খষি ছাড়া এ আলো কেউ 
পেয়েছে, একে এই ভাবে বর্ণনা করতে পেরেছে দেখা যায় না। 
পারলে পারতে পারত সবাই, কিন্তু পারেনি । ব্রহ্গজ্জানে অনধি- 
কারা ভক্তের কাছে এ কথা বল, সে বিশ্বাসই করবে না। ব্রহ্মণ্য- 
স্তর কত বড় স্তর, তাই দেখণ্ছ। নিজের সন্তান কি না! 
যে তুইকে তুই বলে এত দিন জ্রানতিস্, এখন দেখছিস, সে 
তুই ভ্ুই না। এ 'তুইকে গডে তুলেছেন ঠিনি অণু করে; 
যুগযুগান্ত লেগেছে ভাতে, কিন্তু আবার এক মৃহ্র্ভেই গড়ে তুলতে 
পারেন। আর এই যে বিস্তৃতি, এ হৃদয়েরই বিস্তৃতি, আর কিছুর 
নয় | হৃদয়ের ব্যাপ্তিই সন্তান | 

আমরা জানি, এই “আ্ছিকে হারালেই হয়ে গেল মৃত্যু । 
“আমি' বলে যে পরিচিত, সে ভোক্তা জীব। আবার তিনি 
হলেন আদি ভোক্তা-_-'অহং ত্রহ্মান্মি, আমার ব্রহ্মত্রকে ভোগ 
করছি আমি; স্থৃতরাং “আমি অংশ হল ভোক্তাশ। আর 
দাত। অংশ-_যে অংশ স্বতঃসিদ্ধভাবে বেরোচ্ছেন ; “আ্বামি” এই 
আয়তনের দ্বার] যিনি গৃহীত হচ্ছেন । স্থৃতরাং যা কিছু ফুটছে, 
“আমি? ছাড়া কেউ কিছু গ্রহণ করতে পারে না। “আমি” এই 
শব্দটি ধরলে দেখবি__চিদাকাশ প্রকাশ হয়। “আছি' বললেই 
একটা আকাশবৎ ভুমি তৈরী হয়। “আছি' না থাকলে কোন 
প্রকাশ হয় না। অনির্ববচনীয় যিনি, তাকে প্রকাশ করা যায় 
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মা। “আছি” বললেই দেখবি গগনোপম মুক্তি । “আমি” এই 
প্রকাশকে বা 55567107)কে ভাল করে দেখবি । সে অনুভূতিময়, 
বেদনপূর্ণ, এমন কিছু নেই, যা তার কাছে অননুবেদ্দত। সম্ঘেদিত 
হচ্ছে না, এমন ভাব এখানে পাবি না। স্বসম্বেদন, নিজেকে 
নিজে অনুভব কবচি, আম হল এই বোধযুক্ত। এই বেদনই 
বাযু, বাতাস বা প্রবাহ । এ গগনোপম জ্ঞান যেমনি ফুটল, আর 
এবটু বাইবের দিকে যেমনি এল, অমনি স্বসংবেদনময়ু একটি 
বেদন, ব্যথা খেলা করতে লাঁগল--প্রাণ পরিস্ফুট হল। এ 
যে কম্পন, বেদন, ওতে প্রতিফলিত হল বাধু-_আগে যেমন 
প্রতিফলিত হয়েছিল আকাশ। আর একটু ভরপুর হলেই এ 
বেদন হয়ে যায় আলো]: সেই আলো হল তেজ; বাইরের 
আলো আর এ আলো এক জিনিষ। তখন প্রাণটা বিপুল 
আনন্দে ভবে যায়, যোগস্ধা বা! রসের একটা স্থানকে হড়হড় 
কবে বিদ্রাবণ বরে দিতে থাকে । ইহাই অপত্ন্ব। এই অপ, 
আর বাইরের জল এক জিনিষ । আর এই যে প্রবাহিত হয়ে 
যাচ্ছে, এ সবটাই বহিশ্খুবী। এর! পুরাদস্তবব প্রবাহিত হয়ে 
যেতে থাকলে এদেব সীমা থাকে না, আয়তন রচনা করতে পারে 
না, গুটিয়ে নিয়ে এক করতে পারে না। স্থৃতরাং যে তত্বে আয়তন 
রচিত হল, তার নাম গন্ধতন্ব, আধারশক্তি । গং- গচ্ছন্তং, ধন 
ধন্তে ল গন্ধতত্ব | এই হল শেষ সীমা ; “অশ্মি” থেকে গলে বেরিয়ে 
এসে এখানে স্থল সীম! নেয়। বেরিয়ে আসছে আর ভিতর-মুখে 
যাচ্ছে, সেই জন্য নাকের সঙ্গে যোগ; বেরিয়ে যায় ও বিধৃত 
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হয়। প্রাণের বাহ আয়তন যে শব, স্পর্শ, রূপ, তাতেও 
দেখতে পাচ্ছি, নিশ্বাস প্রশ্বাসেও দেখছি । নিশ্বাসকেও টেনে' 
নিতে হচ্ছে, নইলে সে বেরিয়েই যায়। জ্ঞানতত্বেও দেখলাম, 
বেরিয়ে যাচ্ছে আর ফিরে আসছে, সুতরাং নাসিকাই তার স্থূল 
আধার হল। নিশ্বাসের সঙ্গে আর গন্ধতন্বের সঙ্গে যোগটা, 
একবার দেখ। একটা শক্তি বেরিয়ে আসছে আর ফিরে 
আসছে, এর সঙ্গে এমন একটা কৌশল দেখিয়ে দেব, যাতে 
বাতাসের সঙ্গে, নিশ্বাসের সঙ্গে গন্ধ পাবি! 

এই যে পাঁচটা বিভাগ দেখলাম, আগে ফুটুল আকাশ, তার 
পর বায়ু, তেজ, রস, গন্ধ-_-এই পঞ্চানন আমি। এই প9াঁচট। 
মুখের খোরাক যদি বন্ধ হয়েছে ত আমি আর নেই; পাঁচট। 
ইন্ড্রিয়ক্রিয়া বন্ধ হলেও আমি আর নেই। আকাশ আদি 
পাচট। ভোগ্য, আর পঞ্চ করণ, এই নিয়েই আমি। তা বন্ধ' 
হলে আমি ঘুমিয়ে পুড়লুম, মুচ্ছা গেলুম, মরে গেলুম ইত্যাদি । 
কিন্তু যাতে মরি, সে কি ফুরোয় ? সে ফুরিয়ে গেল বলে বিবেচন। 
করি ততক্ষণ, যতক্ষণ এই পঞ্চানন “আ'ম' জাত হয়ে আছি ধার 
বুকে, তাকে নাজানি। কিন্তু তাকে যদি জান! থাকে, তবে 
যখনই আমিত্ব যাবে, তখনই এ ভূমিতে আমি আছি জানব; 
“আমির আকারে জানব না, আত্মত্বের আকারে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের 
আকারে জানব । “আমি” একট! ক্রিয়া । আকাশ ইত্যাদি ফোটা-_- 
এও ক্রিয়। ; বিদ্রাবণ, গন্ধ পর্যন্ত সবই একটা প্রকাশ, ক্রিয়া ।' 
ধার বুকে বসে এই ক্রিয়া করছি, তিনিই সাংঘাতিক জ্ঞান- 
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তত্বে এই যে শক্তিত্ব-বিলাসের বাহা মুত্তি দেখলাম, এই মুত্তির' 
অভিব্যক্তিতে কেমন করে তিনি আমাকে জাত কবছেন, আবার 
কেমন করে আমি ওতে বিলীন হচ্ছি, তাই দেখতে হবে। 
ভগবতীর শ্বাস-প্রশ্বাসই হল আমাকে বিলীন করা ও আমাকে 
ফোটান। এর সঙ্গে জীব-প্রকৃতিব যোগ দেখ--জীবেব একটা 
প্রকৃতি আছে, স্েহভাজনদের শির ম্রাণ কবা, মাথা শে কা। 
মহাভারতে এর দৃষ্টান্ত আছে। 

এই যে মানুষটি, যে আপনাকে পঞ্চানন হতে দেখছে, আব 
সে হওয়াটা ভগবতীর শ্বসনক্রিয়। মাত্র যে বুঝে নিয়েছে, 
স্থখছুঃখবৎ, শীতাতপবণ, জগতে যত কিছু থাক, সবই তুমি, এই 
ভূমিতে এসে সে দীভায় ; স্বতঃসিদ্ধ নিজন্বের দ্বাব1 তার জ্ঞান পূর্ণ 
হয়ে যায়। কে জানে স্ত্রা, পুত্র, জল, মাটি, তুমি ছাডা আর 
কেউ ফুটছ না; এই যে পঞ্চ মুখ, এই যে ভোগ করাব পাঁচ মুখে 
মা আমার ফুটে গেছেন, বৈচিত্র্যেব আর সীম! নেই; কিন্তু সব 
এসে মিলে গেছে এই নিজছ্ছে, এই যে দেখছে, সেই সব পেতে 
পারবে । জলরূপী মা, তোমায় টনে নিলাম, তুমি এস। কিন্থু 
এ কেমন করে হবে, তা সে জানে না। এই জ্ঞানে অবস্থান 
করে থাকলে এর মীমাংসা সে করতে পারবে । একটা মানুষ 
এক গণ্ডুষ জল খেলে, আর সমুদ্র শুকিয়ে গেল, এই হল আসল 
বিজ্তান | না শুকানই অবিজ্ঞান। এখন বুঝেছ__ন1% এ 
ভূমি থেকে এমন কেউ বেরুবে না, যে আমা থেকে স্বতন্ত্র, আমি 
তাকে চিনব না; সে জলের চেহারা! নিয়েই আন্বক আর ফে 
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কোন চেহারা নিয়েই 'আন্থুক, সে আমার এই মা। জ্যান্ত মা? 
স্তৃতি না করলেও মা ; যেমন জগতের শরীরী মা। 

আমরা যাকে আম্মা, পরমাত্মা শর্ষে অভিহিত করছিলাম, 
সমগ্র বিশ্বজ্ঞানের একটা মন্ত্র এই গুহাশয়েতে শায়িত 
রয়েছে, একটা সমগ্র বিশ্বসার্থকতার অস্তিত্ব তাতে নিহিত 
রয়েছে; রাজার ভিতর তার সমগ্র মহিমা যেমন খেল! করে, 
তেমনি পরমাত্মা, আত্মা বলতে সমগ্র সার্থকতা এঁতে নিহিত 
রয়েছে দেখতে পাবে । এই হল তোমাদের ভূমি, বাক্‌ প্রয়োগের 
স্থান। এখানে সমস্ত সার্থকতার পূর্ণতা ঢলঢল করছে । আপনি 
হয়ে গেল জলময়ী, অন্নময়ী ; তবু এখানে ভাড়ার পূর্ণ রইল। 
এখন জল বলতে ঘটি হাতে করে গঙ্গায় ছুটবি, না এইখানে 
আসবি ? আহা হা, ধন্য খবি! ঘিনি এমন করে বিশটাকে 
মীমাংসা বা! ৪০1৬৪ করে বুকের ভিতর পাইয়ে দিয়েছেন । স্থির 
মনো যা কিছু আছে, সমস্তটা এই ক্ষুদ্র পোকার বুকের ভিতর 
পুরে দিয়েছেন । কি ভীষণ রহস্য, কি ভীষণ বিজ্ঞান! কিন্তু 
এ কথা মনে রাথিস। যে নিজের ভ্দ্বানময়ূতা মনে না রাখবি, 
সে এখানে দখল পাবি নাঁ। ভিগবতী বলতেই খোসা ঠেলে 
জ্ঞান-শাসে গিয়ে পড়। এইটুকু হু'স করে দিচ্ছি, এইটুকুতে 
চোথ রাখ, তা হলে আর কিছুতে বাধা ঠেকবে না। আর এটি 
করবার জন্যে কি অদ্ভুত জ্ঞানভূমি তিনি পর পর সাজিয়ে 
রেখেছেন, তা পুর্বেব বলেছি । যেমন 'আমিকে ফোটাতে হবে, 
অমনি তাতে অসন্গত্ব ফুটিয়ে তুললেন। মাঝে এ অসঙ্গত্ব না 
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ফোটালে একদিকে দাতা, একদিকে ভোক্তা তৈবি হয় না। 
দাতা ও ভোক্তাব মাঝে জ্ঞানেব এমন একটি আববণ থাকা 
চাই, যাতে কবে যেখানে আমি ভোগ কবছি, সেখানে 
দাণেব আন্বাদ একেবাবে থাকবে না । আবাব যেখানে 
দান কবচ্ছি, সেখানে ভোগের আম্বাদ থাকবে না। মধ্যে 
172501200:স্ববপ অসঙ্গত্ব । তাব বন্ধ হওযা, বন্ধ জীব 
হওযা--এতে হত হবে তাকে ভিখাবী “ভোক্তা; এক দিকে 
পেতে হবে, আব এ পাশে দান করতে হবে। আমি ছাড় 
কেউ নেই, সেই আমাকে আমায় দানও করতে হবে, ভোগও 
কবতে হবে। স্তবাং অসঙ্গত্ বলে এমন একটা জ্ঞানভূমি 
বচনা কবলেন, যাব এক পাশে গ্রহীতা, এক পাশে দাতা। শব 
স্পর্শ ইত্যাদি এক পাশে গৃহীত হচ্ছে, আব এক পাশে দান 
চলছে । অসঙ্গহেব মুলা খালি সমগ্র কাজটাকে স্বব্যবস্থিত 
কবাব একটা বিজ্ঞানসিদ্ধ ক্রিযামযতা। কিন্তু ভাষ্যকারের! 
অসঙ্গতকে এমন কবে এঁকেছে, যাতে মনে হয, এটেই যেন 
আত্মতত্বে প্রধান। আসলে আত্মতত্বে অসঙ্গন্ প্রধান নয়, একটি 
উপায়স্ববপ মাত্র। ঘেখানে কণ্ব্-কারণবপ যত বিজ্ঞান, 
সেইখানেই তত 17731015007) | কাবণ কার্যে পবিণত হয়ে 
নিঃশেষিত হয না, কাবণেব উপব একটা অভিব্যক্তি হয় মাত্র; 
তাতে কাবণেব কথনও অপলাপ হয় না। 1770 নিঃশেষিত 
বা €%1350850 হয়ে জল হয়ে যায় না--সে জলেই লুকান 
থাকে । সময়ে আবাব এমন আকাব নেয় যে, জল উড়ে যায়, 
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[7120 বেরিয়ে পড়ে। স্থতরাং ক্রিয়া করতে গিয়ে কারণ 
ফুরিয়ে যায়, এ কখন হয় না। আনন্ত্যের বা অসীমতার 
বিজ্ঞানবলেই অসঙ্গত্বরূপ শক্তি খেলা করনে সমর্থ হয়। সসীম 
হলে সে পারত নাঁ। সীমাহীনতা না থাকলে অসঙ্গ হয় না। 
অসীম তব্বের বাহ প্রকাশ--অসঙ্ত্ব নামে এক সন্তা। অসঙ্গত্ব 
দর্শনে আনন্তা রইল, সীমাগুল ফুরোল, আবার আয়তনময় হলে 
অসীম ফুরোল, সীমাময় একটা কিছু হল, তা নয়। আয়তন 
মানেই সসীম বাকের, তেজের দ্বারা একটা ব্রহ্মাণ্তকে, বিশ্বকে 
সীমাদ্বারা গঠিত করছে । লাফ দিতে হলে যেমন মাটির উপব 
জোর দিতে হয়, তেমনি সসীম কিছু ফোটাতে হলে তেজের 
উপর একট! জোর দিতে হয়। আত্মায় সব আছে, তাতে 
কিছু হবে না। একবার অসঙ্গ, 1060৪] হয়ে, তার উপর 
জোর দিয়ে সব কিছু বার করতে হবে। উদ্ভিদশক্তি পরে 
বোন্াব। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দুটো মেরু বা ০০1৪ রচনা করে 
ছুটে! গতি বুঝেছে । তৃতীয় গতি, যার উপর সব কিছু নির্ভর 
করে, তা তারা বোঝেনি। 

আমাদের এখন নির্ভর বাক; “মা” নাম। আমরা হাজির 
হয়েছি কল্পতরুর তলায়। কিন্তু খাচ্ছি মাত্র ভাত ডাল। যা 
কিছু আমাদের কানেই ঢুকেছে, জ্ঞানে ঢোকেনি। ব্রহ্গত্ 
বিষুত্ব আদি যত নাম আজ উকি মারছে, সে সব নাম শোন! 
আছে। আমার পু'জি বাকৃ। এই ভাড়ার-ঘরে বাক্রূপিণী ম! 
আমার একমাত্র অবলম্বন । আমার বাক্য-প্রয়োগের দ্বারা 
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ভ'ড়ার-ঘর থেকে মা আমার অভীষ্টপে বেরিয়ে আসবেন। 
দাতৃত্ব আছে বলেই তিনি অক্ষর সাজতে পারেন । তার ভিতরে 
পূর্ণতা আছে বলে শান্তন্ব আছে । ত্যাগে কখন ভোগের শাস্তত্ব 
আসে ন1। এই দেখে খণষবা জ্বানকম্ম-সমুচ্চয় উপদেশ করেছেন । 
যতক্ষণ না বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিজের ভিতর পাচ্ছ, ততক্ষণ দুরন্ত মায়ের 
দুরন্ত সন্তান শান্ত হবে না। মহামহিমময়ী মায়ের সমস্ত দান 
নিজের ভিতর উপলব্ধি না হলে কেউ শান্ত হয় না। আগপ্তকাম, 
আত্মকাম ব্রঙ্গজ্ঞ পুরুষেবই লক্ষণ । এ শান্ত শিষ$ করতে 
যাঁওয়াতেই ব্রহ্মণ্যধন্ম আঘাত পেয়েছে । ঠাণ্ডা হও, চেও না, 
ও সব প্রাথমিক উপদেশ । বিপুল ত্রহ্গতত্বে ও সব দূরীভূত 
হয়ে গেছে। 

অধ্ঙ্গ হয়ে গেলাম; আর আমার কিছু নেই। কিন্তু তোমার 
ভন্তরে কে আছে? যতক্ষণ না মন্ামহিমময়ী ভগবতী এ পিঠে 
আশ্রয় হন, ততক্ষণ অসঙ্গ হওয়া হয় না। ভগবতীর আশ্রিত, 
এবই নাম হবে অনঙ্গ হওয়া । এই জ্ঞান দাড়িয়ে থাকলে আর 
ম'টি, আকাশ, জল চাইবে? এই ভূমিকে আশ্রয় করে 
তোমাদের গুরু আছেন। তোমাদের আশা পুরণ হবেই। 
ক্ুধাতুব মা বললেন,_-“তোর কথা অনেক দিন শুনিনি, শোনাবি 
চল সেইখানে ।” কি কাণ্ড! অনেক সময় আমার বাহ্া 
ব্যবহার দেখে আমায় বুঝতে পারবি না। 

তোদের সাধন ভজন নেই। এই সুধা পান করেই তোরা 
জাবিত হবি। এত বড় কথা কোন মনুষ্য সাহস করে বলতে 
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পারে? তোদের জ্ঞানগশুলোকে ভাঙ্গব, তাতেই হয়ে ষাবে 
তোদের ভগবগুলাভ ; যেমন বরফ টিপলে জল বেরিয়ে পড়ে, 
তেমনি । ঘরে ভগবান্‌ তোর, এ কথাট! ধর না । তোর দুর্বলতা 
দায়ী নস, তোর পাপ, তোর কম্ম দায়ী ন্য--এ ভাষা কে তোকে 
দেবে? 

এখনে! ভগবানকে চোখে দেখছিসনে ; না দেখিস, তাকে 
বুকে জান্। গুরু আসছেন, আসছেন__তিনি যাকে কৃপা 
করেছেন, তার কাছে। এই দিকৃটা দেখ, তা হলে তাকে 
উপলব্ধি করতে পারবি । তোদের দৌর্ববল্যের দায় কেটে গেছে। 
অনারস্ত হয়ে, নতুন আরম্ত কিছু না করে গতব্যথ হ। ব্যথ! 
গেছে মানে, ভগবান আসছেন বুঝে নিয়েছি। এখন পদ্রুত 
এস,” এই বাক্য প্রয়োগ কর। রুদ্রভূমিতে তোদের দাড় 
করিয়েছি ; সেখান থেকে তোর। বল্‌, “দ্রুত এস |” আজ ভগবান্‌ 
আপনার ছন্দের চাবিকাঠি তোদের হাতে দিয়েছেন । 

ছুটে! চোখ, ছুটে! নাক, ছুটো কাণ ইত্যাদি দুটো মের ব 
৮০1০ গ্রহণের জন্য । একটা চোখ দাতার চোখ । স্ববয়ংজ্ঞান হয়ে 
যাবি পঞ্চবন্তুং নিখিল-ভয়হরং। পাঁচট! মুখ কল্পনার কথা নয়। 
পাঁচটা মুখেরই ক্রিয়া আছে। এক একটা থেকে এক একটা! 
তত্ব বেরোয়। মুখ মানে, যেখান থেকে বেরোয়, আর য] দিয়ে 
থাস। বেরোয় এখান দিয়ে, ঢোকেও এখানে । বায়ু, জল, 
অগ্নি, সব এক এক মুখ দিয়ে বেরোয়, দেখিয়ে দেব। জলের 
মুখে আগুন বেরোবে না, আগুনের মুখু বায়ু বেরোবে না। 
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চলেছি মহাঁলাভের দিকে, জীবনেব এস্পাব ওস্পার যা হয় একটা 
হয়ে যাবে। 


৫ই জুলাই, ১৯৩৭, সন্ধ্যা। 

তিন রকম সাধক-_পশু সাধক, বার সাধক, দেবসাধক। 
পণ্ড সাধক-_আত্মজ্ঞানশুন্য | একজন আছেন ভগবান, তাকে 
হাতজোড় কবছি। বীব সাধক-_আত্মজ্ভানযুক্ত। আত্মাকেই, 
নিজেকেই বিশ্ত্রন্দাণ্ডেব কর্তা দেখতে লাগল। আত্মাতেই 
আকাশ, বাতাস, জল ইত্যাদি পদার্থ বয়েছে, এই তাব দর্শন 
দেবস'ধক _যত কিছু অনাত্ম, সমস্ত তাব কাঁছে দেবতা বলে, দেবা 
বলে মনে হয়, আত্মমহিম| ভযে যায, সেগুলো জ্যান্ত এক একজন, 
এরূপ অনুভূতি আসে । জল প্রভৃতি খাওয়া_ জ্যান্ত জল 
খাওয়া, মানে আলিজন, মনে একীকবণ। বীবসাধক বললে, 
আকাশ হলে তুমি, অগ্নি হলে তুমি, বাধু হলে তুমি । দেবসাধক 
বললে._“অগ্নি এস! তিষ্ঠ !” অনন্ত শক্তি নিহিত যাতে, সেই 
পরা। তাকে জাগিয়ে নেওয়া পশ্ান্তী ; জ্যান্ত দেবতা হিসেবে । 
মধ্যমা ভোগ হিসেবে । বৈখরী-_স্থুল বাহ মুন্তি। 


৬ই জুলাই, ১৯০৭, মঙ্গলবাব; সন্ধ্যা । 
“ধিয়ো! যে। নঃ প্রচোদয়াৎ», এই গায়ত্রী যখন ধ্যান করিস, 
তখন কেন্দ্র দেখিস, না ব্যাপ্তি দেখিস ৭ এই কেন্দ্র থেকেই ত 
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সব। আমিই তসব? আমারই বাহ্য প্রকাশ সব? তাহলে 
এই কেন্দ্রেতেই সব আছে, ভগবান্‌ থেকে বিশ্ব পর্য্স্ত। সবই 
জ্তানত? তোরা সাধারণ ভাবে যখন বিচরণ করিস, সে তোদের 
মহতী বিনষ্টি। সেই এমন কেন্দ্রবান্কে যখন না দেখিস, তখন 
মহতী বিনষ্টি। সব ছড়িয়ে গেল। যেমনি তাকে দেখছিস, 
অমনি জানছিস-_-এই সত্য ; আবার যেমনি ছাড়ছিস, অমনি 
দেখছিস, সব ভেঙ্গে গেল । এই ভাঙ্গা ও গড়া কত সহজ | এমন 
মহান্‌্কে হারান ও পাওয়া কত সন্তা! কি করে এত সস্তা হল? 
যত দিন না এই জ্ঞান কাণের ভিতর দিয়ে ঢুকেছিল, এই মহান্কে 
হারান ও পাওয়া তত দিন এত সস্তা ছিল? 

এইটুকু অবধি দিয়েই আমি তোদের গরু চরাতে বের করে 
দিতে পারতাম । এত সস্ত! করে যখন দিয়েছি এ তত্ব, তখন এর 
সেবা করবিনে ? জীবনের সমস্ত লক্ষ্য এতে ফেরাবিনি ? জীবনে 
কেথাও কিছু পেতে হলে এখানে পেতে হবে, এ বিশ্বাস 
বাধবিনি? আর কি পেলে বধার্থ প্রাপ্তি বলে পরিচয় দিতে 
পারবি, তার লক্ষ্য থাকবে নাঃ এই বাহ্য জীবনের একট্রথানি 
আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, তাই লক্ষ্য হবে, না অমরবের জন্য, ওর জন্য 
আকাঙ্ক্ষা উঠবে? না, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মীমাংসার জন্থা 
লালায়িত হয়ে পড়বি ? যতক্ষণ না ত| উঠবে, আকাঙক্ষা! এ 
জাতীয় থাকবে, ততক্ষণ সদ্গুরুর শিষ্য বলে পরিচয় দিতে 
পারবিনি। 

আমাদের উপলব্ধির কম-বেশী থাকলেও, ইনি এত সন্নিহিত 
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এত আমাদের জন্য আকুল । যতক্ষণ না এ তত্তে সিদ্ধ হতে পারব, 
ততক্ষণ এ তত্বে সন্তান উত্পাদন করতে পারব না, এর কি প্রগাঢ় 
বাক্‌ প্রাণ মন, তা বুঝতে পারব না। আমায় তিনি ডেকে নিয়ে 
কথা কওয়ান? এ কথা বুঝলে তার লক্ষণ এই হবে যে, এর 
কথা, এর সন্বন্ধে স্মৃতি জাগবামাত্র আমি হৃদয়বান হয়ে এর 
কাছে এগিয়ে যাব। হৃদয় না নিয়ে এর কাছে যাবার মত 
কাঠিন্য আর থাকবে না। হৃদয়-মেলান উপলব্ধি ছাড়া যে 
উপলদ্ধি, সে উপলব্ধিই নয় । 

“ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ । তোরা গায়ত্রী করিস? আর কি 
কবিস? গুযুত্রী ছাড় আব করবার কি আছে? এমন কোন 
মন্ত্র আছে, য! উচ্চারণ করতে গেলে গায়ত্রী না এসে পড়ে ? এই 
হল সাধনার সার সম্পন্তি। কোন মন্ত্ ফুটতে গেলেই গাম়ত্রীর 
মধ্য দিয়ে ফ্টতে হবে। বেদমাতা গায়ত্রী-_সকল বেদনের 
জননী । হায় হায়! ঘরে দেবতা থাকতে কি বঞ্চিতই থাকতে 
হয়! একে যতক্ষণ ন! দেখা যায়, না আমারই আনন্দ হচ্ছে, না 
তোদের আনন্দ হচ্ছে । “আমি থেকে আরম্ত করে আমার যা 
কিছু আছে, সে সব নিঃশেষে গুতেই পাওয়া যায়। আমি যাকে 
নিয়ে আমিত্বের গৌরব করি, তা ঙতেই পাওয়া যাচ্ছে । তা হলে 
কাকড়ার খোলটার মত আমিটা মরছে? হিরণ্যকশিপু মরছে, 
প্রহলাদ জাত হচ্ছে। ভগবতি ! ভগবতি। আহা! 

জীবহের মায়া, ইঞ্জিয়াদির ধন্ন, এ সব ছাড়তে পারাছিস না? 


একে ইন্ড্রিয়াদিময় করে গড়ে ফেল, হাত-পা গড়ে ফেল। নমে! 
১৪ 
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নমঃ! য' ছাড়তে পারিস, তা এতে মিলিয়ে দে; যা ছাড়তে না 
পারিস, তা দিয়ে গড়ে ফেল হাত-পা--ছেলেরা যেমন কাঁদা দিয়ে 
গড়ে । “ইহ চেদবেদীৎ অথ জত্যমস্তি। দর্ববত্ আ্তিমৎ 
লোকে সর্ববং আবৃত্য ভিষ্ঠতি।' ইনি রয়েছেন রে? গয়াম্থর 
যেমন বললে, “মাথার উপর থেকে পা যদি তুলেছ, আবার 
জাগব।” তুমি সরলেই যাতায়াত ফের আরন্ত হবে। গয়াসুর 
-গতাগতি । 

খধির মাকে ডাল-ভাত করে নিয়েছিলেন কি না, তাই তাদের 
কথাবার্তা বলতে বলতেই এই সব হত। বাইরে মভুক পুড়ুক, 
এইথানট! তারা ঠিক রাখতেন । এইখানেই তাদের কৌশল-_ 
আনন্দ। আর কোথাও কোন কৌশল নেই। ধাঁকে পাইয়ে 
দিয়েছি, ইনি ছাড়া আর কেউ নেই। মহাপ্রজ্ঞার এই উদ্বোধন). 
একে পেলেই সব পেলে । অন্য রাস্তায় গেলে সে ভূল রাস্তা । 
এত সখ পেয়েও এখানে খধির। জোর দিতেন না; তারা জোর 
দিতেন,__-তোমাকে ত পেয়েছি, কিন্ত আমি যেন এ থেকে আর 
চ্যুত নাহই। এতে থাকতে পারলে সবই হয়। আকাশে 
জলো হাওয়া দেখে বুঝে যে, জল আসছে। 

জ্ঞানময়ী ভগবতীকে ভোগ করছিস না? টাকা, পুত্র, সস, 
সকলের আকারে একেই ভোগ করছিস না? নিজেকে ভোগ 
করছিস তুই ভগবতী ! আহা! ভরসা হয় বলতে? 'শৃগস্ত 
বিশ্বে অমৃতস্থ পুত্রীঃ, এ কথা বলতে ভরস হয় ? 

যখন দেখবি, বৈষয়িক ব্যাপারে মনটা মলিন হয়ে গেছে, 
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তখনি এর দিকে চেয়ে বলবি,_-“কি করছ %” অমনি দেখবি, 
তাতে স্নান কবে সব মলিনতা ধুয়ে গেছে । কি অজ্ভানতার' 
ঝামেলা থেকে বেঁচে যাচ্চিস, তাই দেখ । হিমকণা গায়ে 
লাগছে। প্রাপ্তির স্বীকৃতি সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে বাখবি। এ 
কেন্দ্র বিশ্বকেন্দ্র, দেখতে পেয়েছিস ত? ইহ চেদবেদীহু। 
এ “ইহ' ছাড়া আর কেন্দ্র নেই, বুনতে পাবিস ত? তা থেকে 
কত সহজে চ্যত হই, আর কত সহজে ফেব পাই, তা দেখতে 
পাচ্ছিস? শ্রুতিমাত্রে হয় না? চিন্ময় সত্তা খুজে বাব করতে 
হয়, অন্বেষণ কবতে হয়? যখন পাস, তখন কি খুজে বাব 
করতে হয়? প্রাপ্তি ও বিচাতি অতি সহজে ঘটে। এখন 
আমার যদি ইচ্ছা থাকে. আকাজ্জা থাকে, এই পরমতত্বকে বুঝে 
গ্রহণ করতে, তা হলে সেকি শক্ত? কতকগুলা অভ্যাস আছে, 
তাই হয় না। শক্তি মানে অভ্যাস--বাঁর বার এই স্পন্দনের 
উদ্বোধন কর। একবার বললি “মা” । দ্বিতীয় বাব যখন বললি, 
মায়ের শক্তিমুত্তি হল, সঙ্গীব হল। আবাব বললি, আরও 
জাগ্রত হল। মুলধন তোমার-__কথা; । 

জীবনটাকে কত সহজ করে দিলাম? এর খণ শোধ 
করতে পারবি ? খধি না! হলে খধিখণ শোধ কর! যায় না। কি 
আনন্দ পাচ্ছিস দেখ ! 

এটা খুব সহজ । নিশ্চিত থাক । খালি এই পথ ধর, 
আমি যে পথ ধরিয়েছি।-__হে ভগবান্ঃ তুমি রয়েছ ; তোমায় 
দেখতে পাচ্ছি__এইখানট1 একটু পাকা কর, একটু ভক্তি, নিষ্ঠা 
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নিয়ে। একে ইন্দ্রিয়ময়ী করতে চাস, করতে পারবি । কিন্তু 
যেটা স্থির জীবন, অনন্ত জীবন, প্রবহমান নয়, তাতে একটু 
শ্রদ্ধাবান হ। সাপের শাড়ি পেলে ফোস করাতে দেরী হবে না; 
সে আমি এক মিনিটে করে দেব। সাপের হাড়ি এই জ্ঞান, এই 
পরমতন্, এই ব্রঙ্গতত্ব। এই হর্ব ও অন-সংযুক্ত যিনি, সেই 
তন্ুটি। মা আমার, আত্মা আমার, সর্বস্ব আমার ! 

প্রবহমান জীবন-_যে ব্যক্তাব্যক্ত হয়। স্থির জীবন-_যে 
বাক্তাব্যক্ত হয় না। ব্যক্তাব্যক্ত যে হয়, সে তারই, অথচ সে 
বাক্তাব্যক্ততায় তার কিছুই হানি হয় না। অনন্ততত্বের নিয়ম 
এই যে, সে আপনি যেমন অ'ছে, তেমনি থাকবে, অথচ তা থেকে 
ফুটে উঠবে সব। এই শক্তিতত্ব; সেই অথচ সে নয়। যে 
মাকে পেয়েছে, এই রহস্যে ঢুকেছে, সে-ই একে পাবে। যুক্তিশাস্ত 
হচ্ছে__যা কালো, তা সাদা নয়। কিন্তু আমাদের রাস্তা,__কিছু 
না হয়েও সে-ই সব। পুর্ণতায় ভরে থাক্‌ না; তোর কোন 
অভাব নেই! কিছু না পেলেও অভাব নেই। 


ণই জুলাই, ১৯৩৭১ বুধবার, সন্ধা । 


বাকুই হল তেজ । বাক্‌ থেকে, এ তেজ থেকেই সব কিছু 
স্থফট হয়। একজন আছেন, তিনি জ্ঞান ভিন্ন কিছু নন। তার 
আদি শক্তি-প্রকাশের নাম বাক্‌। সেই শক্তিই জগতের আকার 
গ্রহণ করেন, আবার পুনরায় বাক আকারে অব্যক্ত হন। শুধু 
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বাক্মাত্র অবস্থা অব্যক্ত অবস্থা, আর বাক্য হলেই হয়ে যায় 
ব্যক্ত অবস্থ!। যখন বাক আকারে থাকেন, তখন এর নাম হয় 
স্কার। এই সংস্কারাকার শক্তির দ্বারাই জীব পুনঃ পুনঃ 
পরিচালিত হয়। শক্তির একটা বিশিষ্ট আকার হল সংস্কার, 
যার ভিতরে পুনঃ পুনঃ জেই বৈশিষ্ট্য প্রকাশের প্রবণত। 
থাকে । ভগবানের আদি শক্তিপ্রকাশ যে বাক, সে ভগবানের 
নিজের সংস্কার। ভগবানের একটি নাম সর্ববজ্ঞ। সর্বক্ষণ 
ভাতে সর্ববজ্ঞতা আছে, তাতেই সংস্কার আছে। তিনি স্বীয় 
শক্তির অধীন নন, এই জন্য তিনি অক্রমদ্রষ্টা; সর্ববক্ষণই 
সব প্রকাশমান রয়েছে । আর জীব স্বীয় সংস্কারের অধীন বলে, 
অনুপ্রবিষ্ট বলে, অক্রমদ্রষটা হতে পারে না-_ক্রমদ্রষ্টী। তার 
এ অধীনতা ও স্বীধীনতা নির্ভর করে নিজের অসঙ্গ আত্মস্বের 
দর্শন ও অদর্শনের উপর। দর্শনে অধিরড হলেই আসে 
স্বাধীনতা, আর দর্শন না করলে থাকে অধীনতা। এই পরম- 
জ্ঞানস্বরূপ ব্রন্ধতত্বের নাম শিব। শিব শবের ভিতর তিনটি অক্ষর 
লক্ষ্য করবে; তালব্য শ, হ্ুম্ব ইওব। অব্যক্ত শক্তি যখন 
পরমাত্মত্বে একীভূত হয়ে যান, অন যখন একীভূত হয়ে যান, 
ত্রিগুণ খন একীভূত হয়ে যায়, সেই শায়িত, শান্ত, অনির্ববচনীয় 
তত্বকে বাক্প্রকাশের দ্বারা আমর! “শ' বলে গ্রহণ করি। আর 
যথন তিনি ত্রিগুণাত্মিকা লীলা করতে চান অর্থাত যখন “ব 
হতে চাঁন) তখন “ই? বা "শক্তির আকারে প্রকাশ হন। তথন 
শ আলাদ] হয়ে যায় না, শ-ই শক্তিরূপে, আপনাতেই আপনার; 


২১৪ বেদবাণী 


শক্তিরূপে জাত হয়ে আপনাতে যুক্ত হন। তখন বর্ণনা হয়ে 
যায় শিব। বল্ত্রিগুণা, রসতত্বেব, জলতত্বের বীজ। খেলাটা 
সবই রস--“রসে! বৈ সঃ।” ব হল তীর প্রকাশ। উদ্ভিদ হয়ে 
বেরোল, উন্ভিদশক্তি হল। এই ই-কার দর্শন না করলেই 
জ্ঞানতত্ব হয়ে যায় শব। আত্মা যে শক্তিত্বরূপে প্রকাশ হন, 
শক্তিপ্রকীশ যে আত্মারই প্রকাশ, এইটি না দেখলে ব্রহ্ম হয়ে 
যান মডা, উপলব্ধি মৃতবণ হয়ে যায়। শান্ত শিব মানে, যখন 
শক্তি আপনাব ভিতরে শায়িত হয়ে থাকে, আর কোন ক্রিয়া- 
শীলতা তাতে থাকে না। শক্তি তাতে একীভূত হয়ে রইল। 
একীভূত, একেবারে এক হয়ে যায় সলিলে সলিলমিব, সলিলে 
লবণমিব নয়। জ্ঞ ও অন পুথক্‌ পৃথক ছিলেন, এখন একীভূত 
হলেন। স্ুৃতবাং হ্ুবও নেই, অনও নেই। দর্শনেব জিনিষ না 
থাকলে দ্রক্টাও থাকে না । প্রকাশ হতে গেলেই ছুটি দিক্‌ নিয়ে 
ফুটবে, এক জ্ঞাতা ও এক জ্ঞেয়। সপ্রকাশ__আপনার দ্বার: 
আপনাকে জানছি, এই বিশিষ্টভাবে দর্শন করলে আপনাতেই 
ছুটো জিনিষ হল। আপনাব দ্বাবা আপনাকে জানছি, এখন 
বিশ্ব আরন্ত হয় নি। তার পর যেমন বললেন জানছি, অমনি 
হল “আমি আছি", তেজ প্রকাশ হল। ম্বয়মেবাজ্মনাত্মানং 
বেখ ত্বং পুরুষোন্তম |” ওব ভিতব সচ্চিনানন্দ আছেন । আগে 
ছিলেন শুধু আনন্দ, যেমন জানছি বললেন, অমনি সৎ চিৎ 
আনন্দ বোঝা গেল। জ্ঞান বললেই মহাশক্তিরূপে যিনি 
"আপনাকে গ্রকাশ করেন, তাকে বুঝতে হবে । তবেই শিব শব 
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সার্থক হবে। আগে শিবং। একে, এই ভ্ভানমূত্তকে ধরতে 
পারলেই সব ফুটে উঠবে । একে শ্রদ্ধা না করলে, না ধরতে 
পাঁবলে কিছু ফুটবে না। নিজে তুমি জ্ঞানেতেই জাত ? জ্ঞানই 
ভোগ কর ৭ শিব শিব! 

যিনি “শববৎ' ব্রনের আদ স্পন্দন-রূপে ফুটে উঠেন, 
শবতুল্য মহাঁদেবকে শিব কবেন, এই দেবীকে আমর! বলি কালী; 
ইনি শিবেব বুকে আছেন। ইনি এই ত্রহ্গতন্বে আত্ম প্রকাশের 
জন্য, অবাধ গতিব জন্য অবকাশ ফুটিয়ে তোলেন। পরমাত্মার, 
অনির্ববচনীয় পবমাতআ্মতন্বেব বুকের ভিতব আত্মন্ব-নামীয় পরাশক্তি 
ফুটিয়ে তোলেন । এই গতিটির নাম হল স্থযুন্ন।। এখান দিয়ে 
ম]! আমাব বিচরণ কবেন। এই স্ত্মুন্ন। সর্ননতত্বের ভিতর 
আধষিত। এটি ছিদ্রস্বরূপ,__ এখানে আত্মহ্ব নিতা অসজ। 
এই যে ফাক, এই-ই স্ধুয়।। জল আগুন আমার ভিতর আছে, 
অথচ তাঁবা আমাতে ল্যাপচায় না এই স্ুযুম্নার জন্য । এমন 
আদবেব জিনিষ মাছে রে? এমন মা আর পাবি? এই মা_- 
বুকে । সাবধান, এই জীবন্ধকে নিয়ে ফেলিস না যেন। যত এ 
ফাক দেখতে পাবি, তত সুখ, তত সুখ বোধ করবি । আর 
8007 যেমন শক্তিকে আকুষ্ট করে, এই স্বুয়া যত ফুটতে 
থাকবে, পরমান্মতত্ব তত আকৃষ্ট হতে থাকবে অর্থাৎ এ ফাকে 
যত যাবে, যত আত্মাকাশে প্রবেশ করবে, তত পরমাত্ম্কে 
পাবে। বোধ-নাড়ীর নাম চিত্রা ও বজ্রিণী; তার ভিতর দিয়ে 
যে অসঙ্গহ আছে, তার নাম স্মুয্ন।। বোধ-নাড়ী দুই রকম। 


২১৬ বেদ্বাণী 


জগত্মুখে যখন কাক্ত করে, তখন চিত্রা, আর আত্মীভিমুখে 
বজিনী। তার ভিতরে যে ছ্যাদা রয়েছে, অসঙ্গ__আহা-__-পরমা ! 
এই ছিদ্র অবলম্বনে পরমাত্মার দিকে যখন লক্ষা, তার নাম 
ব্রহ্মনাড়ী। স্থুয়ার ভিতর তিনটি ভাগ আছে- চিত্রা, ব'জুণী 
ও ব্রক্মনাড়ী। মণিধরি বজ্িণী! এ নিয়ন্ত্রিণী। যেমন করেই 
যাও, এখানে নিয়ন্ত্রিণী। এর নাম মণিধরি | সর্বববিশ্ব এই 
বিন্দুতে গ্রধিত আছে, আব্রঙ্গ স্তন্ম পধ্যন্ত। 

মায়ের উদয় শ্রদ্ধা সঙ্গে গ্রহণ করবি; মা এলেন বলে 
জানবি। জ্ঞানোদয়কে তব্রন্মোদয় বলে নিবি। তোর দেখার 
উপর সব নির্ভর করছে । মা আছেন; তুষ্ট কি চোখে তাকে 
দেখবি, তার উপর সব নির্ভর করছে। ব্রহ্মজ্ঞের চোখ হল-_ 
রয়েছেন, ভোগ করতে হবে। পশুদের দুষ্টি হল-__নেই ; খুজে 
বার করতে হবে। 


৮ই জুলাই, ১৯৩৭, সন্ধ্যা । 


ভগবতী বললেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সম্পদ বশে এসে গেল মনে 
হবে। ভগবান বল্লে শুধু নিজবোধাত্মক ভাবটি নয়, সর্বব্যাপী 
মহাশক্তি-_-এই সমস্ত্ের জন্ম স্থিতি মৃত্যু ধার ভিতর খেলার মত 
ফোটে ও নিভে, এত বড় শক্তিত্ব বুঝতে হবে। পরমাত্মা বলে 
ডেকে যখন তার বুকে যাবি, আমার বোধ যণ্দ সত্যি সেই বোধে 
গিয়ে হাজির হয়, কি না হতে পারে সেখানে__এই চেতন-ভূমিতে ? 
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চেতন নিয়েই ত সব খেলা । এই ছোট ছোট চেতনার মুক্তিতেই 
সন্তষ্ট থাকবি ৭ না, মহেরণায়, মহান্‌ ও বমণীয় যে মুত্তি, প্রতি 
মুহুর্তে অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে যে মুক্তিতে, আমার কম্ম প্রভৃতি কোন 
কিছু যেখানে অন্তরাল হয়ে দাড়াতে পারে না, সেই মৃদ্তিতে যাবাব 
চেষ্টা করবি ঃ এই রকম ভাবে দেখতে চাসনি বলে দেখতে 
পাস না। দিনের ভিতব চার পাঁচ বার যদি এ দেখা এসে যায়, 
তা হলে তার স্মৃতিতেই বীধ্যবান হয়ে থাকবি-_ব্যাঙ্কে আমার 
টাকা আছে, এর গৌরব যেমন মন থেকে যায় না, তেমনি । 
ব্রহ্ম। বিষু মহেশ্বরেব যিনি আত্মা, তাদের বুকেও যিনি আত্মা, এই 
আত্মাকে নিতে চলেছি । মানুষের আত্ম, ঘোড়ার আত্মা, জলের 
আত্ম! শুধু নয়, ব্রহ্মা বিষু মহেশ্রের ঘিনি আত্মা, তাদের বুকেও 
যিনি আত্মা, এই আত্মীকে নিতে চলেছি । অনন্ত মহাশক্তির 
যিনি আত্মা, তাকে যখন দেখবি, তথন তুই কি হয়ে যাবি? 

এই বাতাস পেলুম; তেমনি ভগবান বললে ভগবান্কে 
পেলি? ঝড় না পেতে পারিস, বাতাস ত পেলি। তেমনি সমস্ত 
মহিমাসমেত না পাস, ভগবান বলতে খানিকট। পেলি ত। এই 
মহাশক্তিধর, সমস্ত শক্তির ক্ষুদ্র আকার বা 00115196016 602 
নিয়ে এই সাড়ে তিন হাত শরীরটি তোব ফুটিয়ে আছেন সেই 
বিজ্ঞানে, যে বিজ্ঞানে তিনি বিশ্ব গড়েছেন, ভুবনেশ্বর সেজেছেন ; 
সেই আনন্দ, সেই হাদয় দিয়ে তোকে গড়েছেন। 

দ্্বা স্থপণা সযুজা সখায়! সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে । 
তয়োরেকঃ পিগ্ললং স্বাহব অন্তি অন্ঠোহনশ্নন অভিচাকশীতি ॥৮ 


১৮ বেদবাণী 


“জুষ্টং যদ! পশ্যতি অন্য মীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥৮ 
প্রথমে ঢ্রটি পার্ধী আছে বললেন। একজন ফল খাচ্ছে, 
একজন খাচ্ছে ন7া। ফল-খাওয়। পাখী যদি না অন্যকে, ঈশ্বরকে 
দেখে, তবে সে শোকগ্রস্ত হয়। ধিনি চেয়ে বসে আছেন, 
অভোক্তা, সেই অসঙ্গ পুরুষই ঈশ্বর । ওঁকে দেখলে তওক্ষণাৎ 
ফল খাওয়ার শোক থেকে সে বেঁচে যায়। আর কাকেও ঈশ্বর 
বলেন নি, এই অভোক্তাকেই ঈশ্বর বলেছেন । স্থতরাং আমর! 
যে আত্মাকে নাইতে খেতে, উঠতে বসতে পাই, তাতে 
ভগবান্কেই, মহিমময়কেই পাই। আত্মতত্ব যে বাকের সঙ্গে 
প্রতিিত, এই জিনিষটি ভাল কবে ধরে রাখলে তেজতত্ব 
পাবে। এখন যেমন আত্মতত্ব থেকে ভগবত্ুত্ব পাচ্ছ, তেমনি 
বাকৃতত্ব ভাল করে বুঝলে তা থেকে তেজতন্ব পাবে। 
অসঙ্গ আত্ম! ভগবান আমার সহত্জাকে আলো করে 
বসে আছেন__আমার কম্মজাল ধবে আছেন তগ% অনিমিক্‌ 
দৃষিতে আমার কর্মময় জীবন তিনি ধরে বসে আছেন। 
ভূমি এখন ব্রহ্গতন্ব শুনচ ; এর মধ্যে যেমন তিনি গাড়ী ব! 
ঘোড়া একটা বাক্য উচ্চারণ করলেন, অমনি তোমার গাড়ী বা 
ঘোড়ার ভোগ এল। এমনি করে সমস্ত ভোগের প্ররক 
তিনি। আমার গতাগতি, আমার সব এব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হচ্ছে। কখন ক্ষুধা, কখন পুত্রন্সেহ, কখন আর কিছু--এ সব 
অসঙগ অভোক্ত। তিনি প্রেরণ করছেন, আমি ভোগ করছি। 
ভুতাত্মক বিশ্বের ঢেউ ধরবার এই যয্ত্রটা, একট! পাঞ্চভৌতিক 
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17177151015 ক্ষুদ্র জগত__এটা তিনিই ফোটাচ্ছেন, আর 
আমাকে ধরাচ্ছেন। এই হল ভগবতীর সঙ্গে আমার স্বতঃ- 
সিদ্ধ সম্বন্ধ। সকলকারই এই স্থিতি; তোদেব নজরে পড়ে 
গেছে, সকলের পড়েনি । এই নজবে পড়া এমন একটা স্তর, 
যেখান থেকে উদ্ধমুখী গতি আরম্ভ হয়। স্থুতরাং ভগবানকে 
পাওয়াটা বাতাসেব মত, জলের মত এত সহজ হয়ে যাওয়া 
চাই। যতক্ষণ ত| না হয়, বুঝবে_-ও তত্ব আমর এখনও 
গৃসিদ্ধ হইনি । তা হলে এই যে “আমি” বলে একটি জীব বসে 
আছি, তাঁর পিছনেই পবমাত্সা॥ শিব বসে আছেন। এ 
একেবাবে সত্য কথা ? ভগবতি! ভগবতি! 

এই যে পরমাত্সা বলে শিব বসে আছেন, তাকে গুরু 
বর্ণনা কবলেন অসঙ্গ নামে । জন্ম দিতে হলেই অসঙ্গ হতে 
হয়, 17901800:এব মত অতসঙ্গ হতে হয়। অসঙ্গ শিব মানে, 
ভালবাসা, দহবম-মহবম নেই; আমি মবি বাঁচি, সে মরে 
নাচে না; আমি জেল খাটলে সে জেল খাটে না- নির্মম 
ভগবান! এ যে শায়িত শান্ত পুরুষ, ওর বুকের ভিতর মা 
জেগে উঠে তবে ত ওকে শিব করেছে, জগত্রচনায় নিযুক্ত 
কবেছে শক্তিময়ী। তেমন এ দিকে আবার যে খগ্ভাবে 
জাত, তাবও বুকেব ভিঙর ঢুকে তাকেও শক্তিময় করে ভোগ 
সম্পাদন করছে মা। কি মহিমা এ শোয়ার ভিতর ছিল, ষ্কাকে 
তুলে শিব করলে, জাত করলে, শ্ুন্দর করলে । ওখানে যেমন 
শ” আর ব-এর মধ্যে টুকে শিবত্ব দিয়েছে, এখানে তেমন 'জ? 
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আর “ব*-এর ভিতব ট্রকে, জীবভাবে অনুপ্রবিস্ট করে, নাম-রূপ 
প্রকাশ করে সে-ই ভোগ করবে । এর ভিতর লজ্জা, ক্ষুধা, 
শ্রান্তি, তৃপ্তি, এই সব আকারে জীবের শক্তি হয়ে তাদের 
ধরে আছে। এইযে শান্ত, শায়িত, অসঙ্প--তার ভিতরেও, 
শিবের ভিতরেও দেখালেন যে, তিনি অসঙ্গ হয়েও আমাব 
জন্য কাঙ্গাল হয়ে আছেন। শিবের দুই 55$296০৮ এক 
অসঙ্গ ; আর এক, একেবারে ওব বাঁচায় বাঁচি, মরায় মবি ; 
তৃষ্ণামুত্তি ততক্ষণ ধরে রইলেন, যতক্ষণ না আমি তৃপ্ত, 
হলুম। এমন করে ভোগে ভোগে এক থালায় খাওয়।, 
এক জায়গায় শোয়া। এ অসঙ্গের ভিতর লুকাঁন প্রাণ 
আছে, য! প্রকাশ হলে এই দেখব । শক্তি ত্রিমুক্তিতে, তিন 
রকমে আপনাকে পরিচালনা করেন__অনন্ত মায়াময়, অথচ 
অসঙ্গ। অসঙ্গ তত্বটির কোথায় সার্থকতা ? যুগপত মায়াময় 
অথচ মায়ার অতীত, এক সঙ্গে আমায় অগাধ ভালবাসে, আবার 
অগাধ নিম্মমতা। এই যুগপণ্, অন্ধকার ও আলো একসঙ্গে 
দেখছি, এ কথা বিজ্ঞান স্বীকার করতে পারে না। অথচ আমরা 
যে ভগবতীকে দেখতে যাচ্ছি, তিনি একই সময়ে ভোক্তা ও 
অভোক্তা1। এর কুলকিনারা না পেয়ে নানা লোকে নানা 
ব্যাখ্যা করে । কেহ বললে, ভগবান্‌ সর্ববদ] সগুণ। একজন 
বললে, ও প্রকাশগুলা কিছু নয়, মায়া; তিনি ঝরঝরে অসঙ্গ, 
অক্রিয়। এ ছুই চেষ্টাই তারা করতে বাধ্য হয়েছে, এ কথা! 
বোঝেনি বলে যে, তিনি এক জায়গায় শক্তির উপর আধিপত্য 
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কবছেন, এক জায়গায় শক্তিব দাস হয়েছেন, আবার অন্থাত্র 
অসঙ্গ হয়ে আছেন। ত্রিবিধ শক্তিৰপে জাত হয়ে ঈশ্বরত্ব, 
জীবত্ব ও অসঙ্গত্ব, সমস্তই একসঙ্গে সমাধান করেন মা আমার, 
ঘিনি পরমাত্মাকে অক্ষুন্ধ বেখেও ক্ষুনধ করছেন। এই তিনটি 
তাবব বহস্য আজ পধ্যন্ত উদঘটিত হয়নি । হলেও বিলোপ 
হযেছে । অগুজ, উন্তিজ্জ, জীবজ, ইনি এই তিন রকম লীল৷ 
বিস্তাব করেন। ওব এ তিন ভশজের খেলা ধরে ফেলতে হবে। 
জ্ঞানবান্‌ ছেলে মায়ের ভঙ্নাব ভিতরও মাতৃত্ব বার করে 
নেয়। তেমনি আমবাও মাকে বাব কবে নেব তার তিন- 
জাতায় শক্তি দেখে । তা হলেই আত্মাকে পরমেশ্বব বলে দেখতে 
পাব। আমি পবমাত্মুন বলে আজলা পাতলাম, উঠল শুভ্র 
আকাশের মত কি একটা, একটু শান্তি পেলুম ; কিন্তু জ্যোতিগ্রয়ী 
মাকে ত তাতে একেবাবে পেলুম না; আর না পাওয়া পর্য্যন্ত 
ততৃপ্ঠু নেই। আজ একট জায়গার সন্ধান পেয়েছি, যেখানে 
ভালবাসা ব্যর্থ হবার নয়। অমন ভালবাসাময় যে একজন 
আছে, এইটুকুই আমায় উন্মাদ কবে ছেড়ে দেবে, এইটে 
আমাকে আকুল করবে, ব্যাকুল করবে। বতক্ষণ না ভগবান্‌ 
বলতে মাকে পাই, ততক্ষণ আত্মদর্শন হয়েও হল না, এই কথাই 
গেয়ে যেতে হবে। নমঃ! ভালবাস! মানেই জড়াজড়ি, সঙ্গ, 
ইহাই আমর] জানি ; ভালবাসা মানে অসঙ্গ জানিস্‌ ? 

জগণ্কে দু দিক্‌ থেকে পড়া যায়_-এক, বাইরে থেকে 
ভিতরে, আর এক, ভিতর থেকে বাইরে । যারা ভিতরট৷ জানে 
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না, তারা! বাইরে থেকে দেখে দেখে যুক্তি প্রমাণাদি দ্বারা ভিতরে 
ধায়। তাদের বিজ্ঞান সবল, যেট। হাতে-কলমে পায়, তাই যুক্তি 
প্রভৃতি দিয়ে খাপ খাইয়ে বসায়। এই মীমাংসায় চলছে 
পৃথিবীর অর্থকাংশ লোক। আব এক বকম আছে, যারা 
ঈশ্বরকে স্বীকার করে নিয়ে সেই দিক থেকে সব কষে কষে 
নেয়। এইবপে যত কষতে লাগল, ঈশ্ববের মহিম! তত্তই 
প্রকাশ হতে লাগল । আবার সেঞ্চলো থেকে আবও মতিম। 
সকল প্রকাশ হতে থাকল। ক্রমেই বুদ্ধি পেতে লাগল । তখন 
বলে, ওঃ, তোমার এত মহিম। । 

খষি বলে এক শ্রেণীর লোক ভগবাঁনেব কতকগুলো! মহিম। 
এমন করে নির্ণয় করে বিশ্বকে বলে গেডেন। আমর! ভগবান্কেও 
মেনে নিলাম, তাদছেব কথাও মেনে নিলাম; বেশ খাপ খেয়ে 
গেল। এ যে ভগবান্‌, আর তার দূত এ যে খধিরা, তাদের 
ফেলবার জো নেই। ভগবান্ও যেমন সত্য, খধিবাক্যও 
তেমনি সত্য। 'াদের বাক্য আগপ্তবাক্য হয়ে থাকল । আমরা 
এ পথেই চিন্তা করি, শেষের পথে, এই দিক থেকে । আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক যারা, তারা বললে, এই মাটি, কাঠ, 15009 
[১৮০০৩ ইত্যাদি। নাম দিন দিন বেড়ে যেতে 'লাগল। 
এই ভাবে কষে কষে চলল। যত নতুন আবিষ্কার হয়, একটু 
একটু বদলে যায়। 121577)7এর বা মূল উপাদানের আবার 
একটু বিভাগ করে নাড়াচাড়া দেয়। 

আমাদের মত হল, চিন্ময় জ্ঞান থেকে সব বেরিয়েছে, 
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ত৷ থেকে সব প্রকাশ হয়েছে। কেমন করে? তিনি ঈক্ষণ 
করেন, আর স্ট্টি হয়। কিকরে? পশ্যান্‌ চচ্ষুঃ। মন্বানো মনঃ 
ইত্যাদি । তার এ সব ক্রিয়ার দারা ইন্ড্রিয়র্গ তৈরি হল্‌, তত্ব 
তৈরি হল। এ পাশ থেকে যারা চিন্তা কবছে, তাদের কাছে 
রসন থেকে রস, শ্রবণ থেকে শ্রুতি, এটা অসম্ভব বলে মনে হবে । 
আমরা বলব-_-এ ঠিকই; তিনি কলন করে কাল হলেন; 
এইরূপ পরিচালন, জন্ম, স্থিতি, লয় সব। আমরা এ ক্রিয়া- 
গুলোকে প্রাধান্য দিচ্ছি না। প্রাধান্য দিচ্ছি তাকে, ধ'র মনন 
প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বার সব তৈরি হয়। উত্তব বলে প্রাণ যে 
দিকে গেছেন, সেই উত্তর দিক্‌, দক্ষিণ বলে যে দিকে গেছেন, 
সেই দক্ষিণ দিক্‌ ইত্যাদি । ত' হলে ভগবান আগে যাচ্ছেন, 
তবে সেটা হচ্ছে। ভগবান বরণ করলেন গুরু বলে, তবে 
সকলে এখানে গুরু বলে হাজির হয়ে গেল। স্তরাং ভিতরের 
গুরু ও বাইরের উপলক্ষ্য গুরু একই । রসন থেকে রস জাত; 
তেমনি গুরু থেকে গুরু জাত, সেই জন্য গুরু । এই দেখে 
এখন ভূত থেকে জ্ঞানে চল; সাধনার এই প্রথম পদ, এ কথা 
বললে ভূল হয় না। অর্থাৎ আমরা সব এই স্ুল থেকে 
ভগবানকে জড়িয়ে জড়িয়ে তার দিকে চলব। এই দিক্‌ থেকে 
যার চলতে লাগল, তারা 37505 ও 615 বা দিক্‌ ও কাল 
বলে ভাবতে গিয়ে স্তম্তিত হয়ে গেল। এই ছুই জিন্কিষকে 
জ্বানতত্বের দিক থেকে না দেখলে কখন নির্ণয় করতে পারবে, 
না। স্বতরাং জ্ঞানের এই দিক্‌ থেকে দেখে দেখে যখন 
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£1১6০1/তে পেলাম, তখন শুধু 0১5০:%তে পেলে তোমায় 
টিকতে দেবে না। প্রমাণ কোথায়? হাতে-কলমে প্রমাণ 
করতে না পাবলে হবে না। তখন যারা অল্পজ্ঞ, তার ঘাবড়ে 
যায়। স্বতরাং এমন গুরুর দরকাব হয়ে পড়ল, যিনি এই 
জোডের দাগটা বেমালুম মিলিয়ে দিতে পারেন, 1101 বা 
ংযৌগটা সমান করে দিতে পাবেন। এইরূপ গুরুর আবশ্যক 
হল বিশেষ ভাবে কলিতে। এই জোড়টি খাপ খাওয়াতে হলে 
জ্ঞানততেব শক্তিনামীয় তন্বের গতিবিধি, পরিচয়, রূপগত 
আকার-প্রকার প্রভৃতি ভাল কবে না বুঝলে হয় না। অর্থাৎ 
পুকযোত্তমের সেই পরাঁশক্তিমুত্তি, মহিমময়ী ঘুন্তি কযতে কষতে 
আসতে হবে। ভগবতীতে কতটা দখল এলে তার হৃদয়গত 
রহস্টা বার করে দেখা যেতে পাবে? এ মহীয়সী শক্তিকে 
অবলম্বন করে যেতে পারলে খাপ খাওয়াতে পারব । এ 
পাশ থেকে তৃষ্ণাকে একটি শক্তি বলতে পারব, কিন্তু ও-পাঁশ 
থেকে কষে না এলে দেবী বলতে পারব না; শব্দ একটি “শব”, 
কিন্তু ও যে এক শব্দময় পুরুষ, তা বলতে পারব না; নিদ্রা যে 
প্রলয়ঙ্করী দেবী, তা বলতে পাবব না। ধন্য গুক! মায়ের 
এই তেজোময় বপ যিনি একে গেছেন, সে সব সনাতন শব্দ 
ধ্বনিত হচ্ছে । “যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিও মাং বেত্তি তত্বত21 
হুতরাং এই যেজ্ঞান দিতে যাচ্ছি, সে জ্ঞান কত দুর্লভ, তা 
ভগবান বলেছেন। কেমন কবে এই শক্তিততব জান! যায়, 
পরে বলব, আজ খালি ঢ:87082]5 বলছি । খষি এই শক্তিকে 
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তিন ভাগ করে দেখিয়েছেন__অগুজ, জীবজ, উদ্ভিজ্জ, এই তিন 
নামকরণ কবে। অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ পুরুষ, যার! ব্রহ্গতত্ে 
জীবোচিত ভান ভিন্ন অন্য কিছু দেখতে অশক্ত, ভরা এই 
কথাগুলোকে বই-পড়া কথা বলে নিয়েছে। এ দিক্‌ থেকে 
গককে তার৷ জাগ্রত করতে পারলে না। কিন্তু যারা উপাসক, 
বেদ অপৌকষেয়, এই বলে ভারা চক্ষুঃ স্থির বাখলে, অপৌরুষেয় 
বাণী, এই বলে পুজা করতে লাগল । পূর্ববমীমাংসা এই জন্য 
মন্্কেই ভগবান বলেছে। যদি জানি, 'ত্রীণি ইত্যাদি কথা 
ভগবান্‌ বলেছেন, তা হলেই আমার কাছে তার আদর হবে, তার 
গুভর্ঘ বেরোবে; শুধু মানুষ বলেছে জানলে কিছু হবে না। 
গুরু বলেছেন_-“সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ, তত তেজো।- 
হস্তজ,৮ শ্রী কথ! বলতে বলতে আবার বললেন, “ত্রীণি” 
ইতাদি। তা হলে এ ছ্ৃট্ো কি একই কথা? এই তিনটে, 
আর এ তিনটে একই জিনিষ, এই নজরে আসবে? স্বভাবতই 
আসা উচিত। ন্ুতরাং যোগ্য শিষ্যের কাণে সহজেই লেগে 
যাবে । প্রথমে বলেছেন অগ্ুজ- এখানে তেজ। তার পরে 
জীবজ, এখানে প্রাণ। তার পরে উদভিজ্জ-_-এখানে মন। 
প্রায় ত মিলে এল । 

অন ধাতুর মানে-তেজ | দ্বিতীয় প্রাণ-জীব। অন্গ আর 
উদ্ভিদ_-এ সবই ত জোড়া জোড়া মিলে যাচ্ছে। অগডজ,যে 
তেজ, এ কথা ঠিক ; প্রাণ যে জীবজ, এ কথা ঠিক; সুতরাং মন 
যে উদ্ভিজ্জ, এও ঠিক। এ ত আমার ভিতরের অনুভূতি বেশ 


১৫ 
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দেখা যাচ্ছে। কিন্থ খমি “সর্ববভৃতের” কথা বলেছেন টু স্থতরাং 
বাইরের ভূতসকলের জন্মের কারণ বা বীজন্বরূপও এই তিন, 
একে খাপ না খাইয়ে ত থাকতে পারছিনে । জ্ঞানপিপাস্থ যদি 
হই, যতক্ষণ না খাপ খাওয়াতে পারি, ততক্ষণ পরিতৃপ্তি হবে ন!। 
স্থতরাং শক্তিতত্বের একেবারে ০:80181 7০10 এসে 
পড়লুম। জগতের ভালমন্দ দূরের কথা, জড়বিজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় 
ব্রহ্মবিজ্ঞানে 70:50101081]% মিলিত হচ্ছে না। স্থতরাং এইখানে 
আমায় তাকে পেতে হবে । 

এ কথা যদি আমার মত মূর্খ লোকের কাছে পাস ত তোদের 
জীবনের কত বড় উদ্ধারণ বুঝে নিস। গুরুত্বের অপ্রত্যক্ষত্তে 
যাঁরা যত চেয়ে থাকে; তারা তত অপ্রত্যক্ষ কৃপা লাভ করে। 
যারা খালি প্রত্যক্ষে চায়, তার! প্রত্যক্ষেই পায় । 


১০ই জুলাই, ১৯৩৭, শনিবার, সন্ধ্যা | 


তিনি জ্ঞানশক্তির দ্বার] যেখানে যা কিছু সব হয়েছেন । জন্তাণ' - 
শক্তি মানে- জ্ঞান কর।। সেই রকম জানা, সেই রকম নিজেকে 
তৈরি করে তোলা । এ ছাড়া আর কোন রহস্য নেই। মণা 
বাচা, ভাল মন্দ, জগণ্ড কি অন্য কিছু_-এ ছাড়। আর কিছু নেই- 
আমাদেরও যদি শক্তিপ্রয়োগ করতে হয় ত এই জ্ঞানশক্তিষ্ঠ 
প্রয়োগ করতে হবে । কেন না, জ্ঞান ছাঁড়া কিছু নেই। তোর 
যেমন আমার কাছে বসে আমার অনুকরণ করিস, তেমনি তীর 
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অনুকরণ করবি। ভ্তান করাই যদি শক্তি, তা হলে জগজ্জননী 
ত একেই বলতে হয়। এ শক্তি তাতে নেই? দেখা শুনা 
জান] বোঝা, খাওয়া) কাদ] হাসা__এগুলে| কি? জ্ঞান কব? 
তা হলে তিনি রয়েছেন এসব জ্ঞানশক্তি তোতে আছে? 
নয় ত তিনি রয়েছেন, এ কথা কোথা থেকে খুজে বার করলি? 
জানতে পারিস, দেখতে পারিস, আত্মবোধ বলে, আমি আছি, 
বলে লড়াই করতে পারিস, এ সব তিশি না? 

খষি বললেন, এমন একটা কিছু নেই, যা একে দিয়ে তৈরি 
নয় । ভালবাসা, ভয়, স্ত্রী, পুত্র, বা কিছু সব, এই জান দিয়েই, 
ফুটছে; এই শক্তিই সেই শক্তি । একি ছূর্বেবাধ, শক্ত কথা 
কিছু? ক্ষুধা তৃষ্ণা আদি এই যে আমার ক্ষুদ্র চেতনবিলাস, 
ছোট সংসার-যাত্রার ভিতর যা কিছু আদানপ্রদান, ইনিই সাক্ষা 
ভগবতী ? হ্যা বস, ইনিই সাক্ষা্ড ভগবতী। শুধু তাই নয়, 
তুইও এই। এই ছাড়া আর কেউ নস, এরই অংশ তুই। 
এ'র বুকে যে আত্মত্ব “নিজে' বলে দাড়িয়ে আছেন, তিনিও এ 
জ্নেরই আর এক মুত্তি। তোর মনেও জ্ঞান আছে ত? 
জ্ঞানের এই “নিজ' বলে যে মুগ্ডি, ছ জনেরই অন্তস্তলে এই মুক্তি 
আছেন ? "নিজ শিজ-_-এখানেও, ওখানেও? তা হলে “নিজ, 
বলে এই যেজ্ঞানমুত্তি, এরই বুকে ভগবতীও ফুটেছেন, “আমিও” 
ফুটেছে । ভূগবতীতে শক্তির উপর আত্মস্ব আধিপত্য করছেন, 
এখানে আত্মত্ব শক্তির ভিতর লুকিয়ে আছেন। নিজে হাত, 
নিজে পা, এ কথা তুই বলতে পারিস? পারিস না। এজন্য তুই. 
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আমিত্বের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হলি। উনি বলছেন, নিজে ব্রল্গাঃ 
নিজে দেবতা, নিজে গাছ, নিজে আকাশ ইত্যাদি । যে অন্ত রূপ 
নিতে পারে, তার আসল রূপ কি, তা বলার জো আছে? আসল 
রূপ তা হলে কোথায় প্রভূ? আসল রূপ নাথাকলে সে বলতে 
পারে_আমি বু? এই অসঙ্গ আত্মন্থই আসল রূপ। ইনিই 
শিব-পুরুষ। আমি নিজেকে অসঙ্গ বলতে পারি না বলে 
জীবপুরুষ 

মা আমার নিচে বহুরূপী সেজে আমাদের ঠকিয়ে 
ফেলছিলেন। এবার দেখলুম, মায়ের একটি আসল কূপ 
আছে-বাচলুম। এখন যদি জলের ভিতর, আকাশের ভিতর, 
কিম্বা আমার ভিতর ম'য়ের সেই আসল রূপ দেখতে পাই, তা 
হলে ত চে গেলুম । এ জ্ঞান শুনতে শুনতে মৌনক্ষ হয়। 

আত্মন্তত্ব তা হলে আর ছুর্ন্বোধ রইল? মা! আহা! 
নমো নমঃ শিবায় নম£। এই যে জ্ভানমরী চিন্ময়ী শক্তি, একে 
তিনটি বিভাগে, তিনটি বাধা পাকা রূপে ধরে নিয়েছি। এব 
'অনন্ত রূপ থাকলেও এই তিনটি থাক তৈরি করেছি, 
একরকমের নাম মনঃশক্তি, একরকম হৃদয়শক্তি, একরকম 
বাকৃশক্তি। এ-সব বিভাগ কি নতুন হল, না এ জ্ঞান করারই 
শক্তি? মায়ের আমার তিনটি প্রধান রূপ। শিবকে বুকে নিয়ে 
তিনটি প্রধান রূপ তিনি ধরেছেন। আত্মতত্বকে ফুটিয়ে শিবন্কে 
দাড় করালেন। স্বামিসঙ্গ না হলে পুত্রোৎপাদন হয় না; স্থতরাং 
শিবকে স্বামী করে দাড় করালেন, সন্তান উত্পাদনের জন ব্যস্ত 
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হলেন। সন্তান উত্পাদন মানে আপনি বহু হয়ে যাওয়।। 
এই জন্য আমাদের শান্ডসে বলে, পুত্র আত্মজ ; পিত।, জায়াতে 
প্রবেশ করে নিজেই পুত্ররূপে প্রকাশ হন। কথাটা সতা'ত? 
ব্রহ্মবিজ্ঞানে এইরকম হচ্ছে বলে পিতৃত্ব কত বড় কথা। এখন 
বুঝছিস, শাস্ত্রে সন্তানের তর্পণ বিধান কেন করেছেন? এই 
আত্মাই পুত্ররূপে এখানে জাগ্রত রয়েছি, আবার ওখানে চলে 
গেছি পিতারূপে । এখানে ভাত খাই, তাই ওখানেও পিতৃরূপ 
আত্মাকে ভাত দেওয়া । পিতা মানে, অমুকচন্দ্র দেবশশ্ম্মার 
কথা বলছিনে। আত্মাতেই পিতৃন্ব আর আত্মশক্তিতে মাতৃ 
রয়েছে। এ পরম পুরুষকে পিতৃরূপে আমার বাবার ট্টাচে গড়ে 
উপাসন। করলুম। 

মাকে আমার জননী, শিবানী, যাই বল, তিনি এই তিন 
মুন্তিতে সাজেন ও লীলা করেন। মায়ের অনন্য মুন্তি হলেও 
প্রধানতঃ এই তিন মুত্তি| তার আদিমু্তি হল তেজ । কোন ক্রিয়। 
করতে গেলেই তেজের দরকার । ভালবাসাও তেজ, ঘুমানোও 
তেজ । শক্তির তিন রকম স্তর বলেছি-_সাম্যাবস্থা বা গা, 
ক্রিয়াবস্থ, বা ৪০০: ও ফলাবস্থা বা ৪(65০চ। সাম্যাবস্থাও একট 
শক্তি; প্রকাশ নেই বটে, কিন্তু তার ভিতরে শক্তি ঢলঢল 
করছে। শব্দের দ্বারা যাঁকে নির্ণয় কর। যাবে, তাই শক্তি। এই 
যে মা আমার অনির্ববচনীয় ছিলেন, ত। থেকে তেজোময় হলেন, 
এ তিনি নিজে না জানালে জানবার উপায় নেই। ভগবতী যদি 
আমায় না জানেন ত আমিও আমায় জানতে পারি না। ম 
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যখন বললেন যে, আমি এই রকম, তখনই আমি তাকে সেইরূপ 
জানতে পারি। এ সবই প্রতিধ্বনি । আমার কোথাও কিছু পাবার 
জে! নেই এই বিজ্ঞান ছাড়া, এইরূপই এই বা্জয়ী, প্রাণময়ী, 
মনোময়ী মা আমার । 0০৭৪এ কাজ সারতে হবে, বেশী বলার 
সময় নেই। সে জন্য প্রাণময়ীকে বললুম হীংং মনৌময়ীকে 
বললুম শ্রী, আর বাঙময়ী নিয়ন্ত্রণীকে বললুম ক্রীং । 

এর ভিতর মা যখন অপৌকবেয় বাণী দিয়ে শক্তির বর্ণন। 
করালেন, তখন বললেন_-তেজ, জল, অন্ন। আরও স্পষ্ট 
করলেন বাক্‌ প্রাণ মন বলে; যাঁকে সাংখ্য গ্রহণ করলে সন্ব 
রজঃ তমঃ বলে। যখন সত্ব বজঃ তমঃকে বলা হয়েছে লোহিত 
শুরু কুষ্, আবার বাঁক প্রাণ মনকেও "তাই বলেছেন, এইটুকু 
বোঝবাঁর যাদের শক্তি নেই, তার! বড় বড ভাষ্য রচন1 করলে । 

এই বাঁক্‌ প্রাণ মন, সন্তব রজঃ তমঃ সব পেয়ে গেলাম। 
একে আরও ভাল করে বোঝাবার জন্যে বললেন-_ অগ্ুজং 
জীবজং উদ্ভিজ্জং । এই তিনকে এক কবে দেবার জন্য ইঙ্িত 
করলেন; করেই বললেন, আমিই এই তিন দেবতা, আমিই 
হীং শ্রী ক্রীং। 

কাল বলেছি, অগুজ মানে তেঙ্গ, জীবজ মানে প্রাণ, 
উদ্ভিজ্জ মানে মন। রে আমার মন প্রাণ বাঁক! তুমি 
মহাদেবী! আমি রূপবান্, ধনবান হব, এত কথা আগে 
চাই নে। আমরা বড় বিত্রস্ত ; আগে তোমার হ্রীং-এ বুক- 
খানা আমায় দাও; দিয়ে, তুমি যে কর্তা, ইহ! আমায় দেখাও ; 
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তার পরে যা করতে হয় করো। নতুবা আমার এ বুক জ্বলে 
গেল। তুমি আগে আমার তোমার বুক দিয়ে ধর, বল-_ 
“আমি তোর আছি।৮ শিবেরই বুকে শিবেরই শক্তির নাম 
হীং। সুর্যেব চারি ধারে অরাব মত, আত্মবোধের চারি ধারে 
যদি হ্ীং বিস্তৃত ন। থাকে, তা হলে শিবদর্শন হল না। 





১১ই জুলাই, ১৯৩৭, বরবিবার । 

নমঃ। খাঁকে জ্ঞান নামে আমরা সাধারণতঃ অভিহিত করি, 
তিনি যে মতাঁশক্তি, সেটা আমর। আলোচনা করছি । বলেছি, 
তিনি বিশ্ব রচনা করতে গেলেই ত্রিধা-মুগ্ডি ধরে রচনা করেন, বাক 
প্রাণ ও মন, এই তিন মুক্তি নিয়ে। এখন আমরা যদি অগ্রসর 
হতে চাই, তা হলে আমাদেরও এই তিন শক্তিকে বৈজ্ঞানিক ভাবে 
ব্যবহার করতে হবে । তিনি প্রথমে বাছ্ায় হলেন । বাঙময় হতে 
গিয়ে যে জাতীয় তেজ আবাহিত হল, সেই জাতীয় বাক্শক্তি 
রচনা হবে, অক্ষরাদ তার পবে হবে। অর্থাৎ বুকেযে 
জাতীয় তেজ উদ্দীপ্ত হয়েছে, সেই জাতীয় বাক্য. বেরোবে । এই 
বাক্যের অনুকরণে তেজ মুণ্তি ধরবে বা তেজের অনুকরণে বাক্‌ 
ফুটবে । তেজ যে ভাবে ভাবে বা দিকে দিকে যাচ্ছে, বাক্যও 
সেইরূপে যাবে । তাই এর নাম হল অণু । “অম্ঃ মানে তেজ, 
এ" মানে অনুক'রী শব্। এই অগ্তশক্তি অদ্ভুত শুক্তি। 
এই বিশ্ব্রঙ্গাণ্ড সব অণু, ছুনিয়া সব অগু। বলেছি, ছু রকম 
শক্তি আছে। একরকম হল আপবিক গতি, যাকে আধুনিক 
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বিজ্ঞান 28:0০] গতি বলে। ধুলো ছেড়ে দিলে ফর-ফর কবে 
বেরোয়, আলোর গতিও কুচি কুচি হয়ে আণবিক গতিতে 
বেরোয় । এই সাংঘাতিক শক্তি। এই আণবিক গতির দ্বার! 
তিনি বহু আত্মা রচন1 করেন। আহ্ুতত্ব লম্ব। হয় না, খণ্ডিত 
হয়| কেন? আত্মা যেখানেই যাবেন, ত। থেকে আর এক 
আত্ম! জাত হবেন, নিজেকে তিনি লম্বা কবেন না। আত্মজ্ঞ।ন 
কি জাতীয় জিনিষ শোন, তা হলে বুকতে পারবি। তার প্রতি 
খণ্ডে আপনার আত্মবোৌধের বিন্দুমাত্র হাস হবে না বা থাকবে 
না। আত্মবোধ পূর্ণমাত্রায় আত্মবোধ । “আমি এই, এতে 
অন্ত কিছুর অপেক্ষা থাকবে ন!। যদি কেন জিনিষের সর্দবাঙ্গান 
পূর্ণতা তার প্রতি অণুতে পেতে হয়, 'তা হলে তা থেকে যদি 
কিছু আলাদ! ভাবে বেরিয়ে আসে, তবে তাৰ পুর্ণতার হানি হয়। 
তাই যত টুকরা কর, সে আপনার পুর্ণ ভুলবে না। যদি 
ভোলে, তা৷ হলে বুঝবে, সে পুর্বব-জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে; 
বড় ছিলুম, ছোট হলুম, মহান্‌ ছিলুম, অণু হলুম, এ ভ্বান থাকলে 
আত্মন্ে পূর্ণতাব উপলব্ধি পাব না। আমি বা তুমি, আমব! 
কেহই বে'ধ করছ না যে, আমরা আত্মতন্বে এইরকম ছিলুম, 
এখন আর সেরূপ নেই ; আমরা! সকলে পুর্ণ বোধেই আছি; 
পূর্ণ নিজত্বে নিজে । নিজ জ্ঞানটির অন্য কিছু সাপেক্ষতা আছে 
কি? আপনাতে আপনি বিভোর, পূর্ণমাত্রা় আপনাকে পেয়ে 
থাকা। নিজত্বের জন্য কাউকে কার মুখাপেক্ষী হতে হয় না। 
“নিজ'রূপে ভগবতী যেখানে দীড়িয়ে আছেন, সেখানে পূর্ণ 
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আত্মময় পুরষ। আত্মবোধে কোন পরিণতি হচ্ছে না। লম্বা, 
সাদা, কালো, কোন জ্ঞান হয় না, শুধু নিজ্তে। যান পবিণাম 
হবার জে! নেই, ভাজবাবও জে। নেই, এ জাতীয়ঞপবিণামেব 
কথা বলছি না। দেখতে পেলুম, নিজ-ধোধকে যদি কেউ টুকরা 
টুকরা করে দেয়, তবুও প্রতি ট্রকবাতে পূর্ণ নিজবোধই 
আছেন; নিজের আনন্ত্য-বোধ নিযে আছেন জর্দবত্র জর্বব- 
ক্রিয়ায়। এই অপূর্বব তত্ব, যার কোন পবিবর্তন দেখতে পাই 
না, অসম্ভব-সন্ভবকাবী এই তত্বকে, আপনাব নিজ্তত্রকে তিনি 
আপনি বহু করেন। আঁবাব প্রতি ক্ষেত্রেই এ পুণ নিজবোধ 
এমন ভ'বে বয়েছেন, যেখানে বিন্দুমাত্র খণ্ডিত বা পবিবন্তিত 
করবার উপায় নাই। এতিনি কেমন কে কবেন? এই ফে 
টুকরা করার শক্তি, এব নাম অণ্ুজ-শক্তি। কেন একে শক্তি 
বলে স্বীকার করব মশায়? যদি একে শক্তি বলে স্বীকার 
ন] করি, তা হলে বলতে হবে, অনন্ত অনন্ত কাল ধবে বহু বনু 
আত্ম! আছেন ; আব এইটি স্বাকাব কবুল বলব, এক পরমাস্তা 
বহু হয়েছেন। বহু বহু এই কুচো শিব, শিবলিঙ্গ বসান 
আছেন। একজনই পরমাত্ন্গরূপে বিরাজ করছেন এবং 
তিনি আপনাকে এইরূপ বহু করেছেন। সাংখ্য আত্মার এই 
বছুত্ব স্বীকার করেছে। যেখানে যত টুকরা টুকরা বিচিত্র 
বিচিত্র মুন্তি দেখতে পাও, সকলকার ভিতরেই দেখবে, এই 
শিবতত্ব বিরাজ করছেন। অসঙ্গভাবে আপনাতে আপনি 
বিভোর । সাংখ্যের এই চরম ভোগ। 
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আমর! 'নিজে'র পুরুষত্ব লাভ করে কাকে দেখতে চলেছি? 
গীতা তাঁকে বললেন পুরুষোত্তম । ক্ষর, অক্ষর, পুরুষোত্তম, 
আমরা গীতার এই তিনটি বিভাগ পেলাম । দার্শনিক পণ্ডিতরা 
এর উপর বিশেষ জোর দেয় না, অথচ বলে, এর সঙ্গে শক্তিতত্বের 
যোগ আছে। ভগবান বেদব্যাস আত্মার নিজত্বকে শক্তির 
এ তিন ভাগে স্ুন্দররূপে যুক্ত করেছেন । 
আমর! উপনিষদ থেকে মায়ের তিন মুক্তি দেখতে পেয়েছি__ 
তেজ জল অন্ন, বাক প্রাণ মন। আচ্ছা, আমি একটা কথা 
কইলাম। এ কথা যদি আমার স্বয়ংবোধ থেকে, নিজত্ব থেকে 
বলি, তা হলে এ কথাকে আমার নিজত্বেরই আয়তন বলে বোধ 
হওয়া উচিত। যদি নিজবোধ থেকে বুলি “ফল” তা হলে সে 
ফলের শাস থেকে আটি পর্যান্ত নিজন্ব ছাড়া কিছু হবে না। 
যতক্ষণ ফল বলিনি, ততক্ষণ ফলের চেহারায় ছিলুম না। যেমন 
বললুম “ফল, অমনি খণ্ডিত হলুম। যদি আত্মবোধ থেকে 
শব্দটি বার করতে পারি, তবে নিজের আয়তন ছাড়া ফল আর 
কেউ হবে না।  'ফল' নিজহ্বের আয়তন, তাতে নিজবোধ পূণ 
রয়েছে ; আমি খণ্ডিত হয়ে গেলাম। বাক্যের দ্বারা ,এইরূপে 
আত্মপ্রয়োগ সেই করতে পারবে, যে এই পরমজ্ঞানস্বরূপ 
আত্মশক্তিকে, পরাশক্তিকে চিনতে পেরেছে । 
আত্মা! নিজে বাকা প্রয়োগ করলে তৎক্ষণাৎ আপনা থেকে 
আলাদ। ন। হয়েও একটি স্বতন্ত্র আয়তন নিজেই হন। বাক্যরূপ 
ঈক্ষণের মহিমাই পরাশক্তিরূপে নিজেকে টুকরো করতে পারেন। 
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যদি কেহ শুধু 'ফল' না বলে অনেক শব্দ একেবারে বলে ও 
ততস্বরূপ হয়ে যায় তা হলে এই শক্তির কি মৃত্তি দেখবে? 
স্পষ্ট ধরা পড়ে যাবে, এমন একট! ক্ষেত্র আছে, যেখান থেকে 
অনন্ত অনন্ত আত্মস্ব বেরোতে পারে । তা হলে এর দ্বারা অক্ষরত্ব 
বেশ পরিস্ফুট করে লক্ষ্য করা যাবে। তা হলে আমার বাক্‌- 
শক্তি নিজের একটি আয়তন টুকরে। করে বের করে দেয়। তার 
ভিতর আমিই থাকি । ফলেব যেমন আমি ছাড়া অন্য আয়তন 
নেই, আগা-গোড়া বিশিষ্ট আয়তনটি আমাকেই সম্যক্‌ বেষ্টন 
কবে থাকে । এ একটি ডিমের মত হল না? ডিমের ভিতর 
যেমন বাচ্চ। থাকে, এর ভিতর তেমনি আত্মতব্ব। অগু দেখতে 
পেলি? হব, হর, হর ! 

এই “নিজ'নামীয় শিবলিঙ্গ একরূপ ডিমের ভিতর বসবাস 
করছেন, উপবের আবরণটি নাম-রূপ, ভিতরে সাক্ষাৎ নিজবোধ। 
উপরে ফলের নাম ও ৰূপ, ভিতরে পূর্ণ নিজবোধ । ডিমের 
ভিতরের বাচ্ছা ও খোসা দুই পেল । এতে আর একট। তরল 
পদার্থ আছে, সেটি তেজ, ওজঃশক্তি, ৪150077), তার ভিতরে 
পরমাত্ম! বসবাস করছেন। এর ভিতরে ওজের সমুদ্র আছে; 
এটি তেজে ভরা । আপনাকে যে আকারে ধরেছেন, সেই 
'আকাব পিন্ফুট করার জন্য ওর ভিতর শক্তি রয়েছে । 

ইাসের বাচ্ছার উদ্দেশ্য__হাস হয়ে বেরোন। যার শক্তি, 
তাকে আমি টেনে এনেছি, বাক্‌ দিয়ে বেষ্টন করেছি। এখন এ 
বেন বাচ্ছাকে ভোগ করাতে হবে, অনুভব করাতে হবে। 
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হৃতরাং হংসহ্বের যা তেজ, তা ওকে খাওয়াতে হবে; খাইয়ে 
থাইয়ে যখন ও বেরোবার মত যোগ্য হবে, তখন বেরোবে । 
এই তেজের নামই মা। মা আমাকে খালি খাওয়াতে লাগল-_ 
মানুষ, মানুষ, মানুষ । এই হল নাম, এই নামের জন্ম হল। আমি 
মানুষরূপে নিজেকে জানলুম, আমার সেইরূপ সংজ্ঞা হল। 
আমার নামকরণ করেছে বেটা, আমায় ঘিরে ওক্তঃ দিয়ে, শক্তি 
দিয়ে-তুমি মানুষ, তুমি মানুষ; তাই আমি সাড়া দিচ্ছি 
মানুষ বলে। আবার যখন শোনাবে_হুমি শিব, শিব, শিব, 
তখন আমি শিব বলে সড়া দেব। 

এই ডিমের ভিতর তরল জিনিষটা দেখতে পেলি ? হুদয় 
ত1 হলে খালি ভালবাসা, মায়া মমতা, এইটুকুই নয়। হৃদয়ই 
সমস্ত শক্তি, মাতৃগর্ভ, মা আমার । আর এই শক্তির নাম বাক্‌। 
সেদিন আমি বলেছিলুম, তোদের এখনো ভাষা ফোটেনি, মা 
তোদের এখনো! শিব শিব বলায়নি । যে সংজ্ঞ! মা লাগাবে, তাই 
ফুটবে । আজ বলাচ্ছে মানুষ, মানুষ ; কাল বলাবে পশু, পশু ; 
পরশ্ব বল'বে দেবতা, দেবতা । 4১1507)50 বা ওজঃশক্তির 
বাসস্থল হৃদয় । এ শক্তি হৃদয় থেকে তৈরী হয়। হৃদুয়ের যে 
জাতীয় পরিচালন হয়, ওক্তও তাঁর অনুরূপ হয়ে থাকে। 
কবিরাজরা জানে, মনুষ্য-শরীরের সারাংশ বীধ্য, বাধ্োর 
সারাংশ ওজঃ। এই ওজঃশক্তির বসবাস হৃদয়ে । এখন 
টং যে মা, এ কথাটা স্প্$ট বোঝা যাচ্ছে? কেমন? 

এখন মনে কর, পাখীকে বুলি শেখানর মত মা আমাবে 
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হংস হংস পড়িয়েছেন, আর আমি নিজেকে হংস ভেবে ছালকায় 
আবদ্ধ হয়ে গেছি । তার পর হংসহ্হর দিকে যখন নজর পড়ল, 
তখন মায়ের আব এক শক্তি বেবোল-_উদ্ভিজ্ভ ; হাস বেরিয়ে 
এল ডিমের খোসা ভেঙ্গে । সে স্বাধীন হাস হয়ে বেরোল; কে 
তাকে বুকে ধরেছিল, তা সে ভুলে গেল। জলের কথা, হৃদয়ের 
কথা সে ভুলে গেল । এর নাম উদ্ভিদ্শক্তি, স্বতন্ত্র হয়ে বেরিয়ে 
বিচরণ করার শক্তি । ধরতে পেরেছ ? 

মা আমাদের এই রকম করে গড়েছেন। এখন মাকে 
আবার আমাদের ঠিক এই বকম করেই গড়তে হবে। মাকে 
এ ডিমের মত করে, ভিতরে ভিতরে “তুমি মাঃ তুমি মা” এই 
কথা শোনাতে হবে। শোনান ঠিক হলে তিনি সামনে এসে 
দাঁড়াবেন। কেমন, এ সব ভাল কথা ? মিষি ? 

বিশ্বব্রঙ্গাণ্ডের যা কিছু রচনা, এর ভিতর আণবিক গতি, 
একট চক্রাকাব গতি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবে কণাব সসীমতা, 
তাৰ একটা আবেষ্টন, একট] সম্পূর্ণ মৃপ্তি, তার নাম ত অণু? 
ত। থেকে অণুপুণ্জ, তা থেকে ত্রহ্মাগুপুগ্ত, সবই তা হলে ডিম- 
পাকান ; যেমন মাছের ছোট ছোট ডিম পাকিয়ে একটা বড় ডিম 
হয়েছে । পরই নিয়ে ভগবান কণাদ বৈশেষিক দর্শন রচন। করেছেন । 
কেমন করে একটা জড় জগ ভাসমান হয়েছে ও রয়েছে, তাই 
তিনি একেছেন দর্শন নাম দিয়ে। আবার এ জন্য সে ঞষির 
নাম কণাদ, কণাভক্ষক, কণা নিয়ে আলোচনা করতেন বলে 
কণাদ। এই রকমে সব খষির সঙ্গে আমাদের তন্ব মিলে ঘাবে। 
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তোমার বুকে সব খমি আবিভূ্ত হবেন। জব খধষি এসে 
বলবেন,__“সাধু, সাধু, ঠিক বলেছ।” ওঃ কি ভয়ানক 
তত্ব দিচ্ছি তোদের! নাগাল পাওয়ার জে! নেই। খিষি, 
নাম শুনলে দেবতারা পধ্যন্ত সন্ত্রস্ত হতেন। 

অণ্জ উদ্ভিভ্ভ নাম কেন হয়েছে বুঝলাম। মাঝে জীবজ 
জীবভাবের দ্বারা পুষ্ট। প্রথমে অণুভাবের দ্বারা একটা 
আবরণ প্রস্তুত করে, তার ভিতর অনুপ্রবেশ, পরে তাতে জীবভাব 
ঢালতে লাগলেন। প্রথমে যে বাক্য নিয়েছেন, সে হয়েছে 
খোসা । তার পরে হংসন্বের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভাবে তাঁকে ঘিরে 
নিলেন। তার পরে হংসহ্ে যা যা আছে, তা তাকে খাওয়াতে 
হল। তাঁর পর ম] যেমন গর্ভ থেকে সন্তান বার করেন, সেই 
রকম তাকে অণু ফাটিয়ে বার করলেন । খাওয়ান শেষ হয়ে 
গেল। অগুজ, জীবজ, উদ্ভিভ্ভ। জীবভাব যা থেকে জাত হয়, 
সেই জীবজ। 

এই কথার ভিতর আর একটি জিশিষ ভাল করে পেলুম, 
সে হল হদয়। যদিও “হংস” এই বাক্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ 
করে অগ্ড প্রস্তুত হল, কিন্তু হংস প্রস্তুত করতে যা যা প্রয়োজন, 
সে সকল যদি ন| বেরোয়, তবে খালি খোসা হল। সে খোসা 
পচে যাবে, যদি ওজঃ তাকে পুষ্টি না দেয়। তা হলে বুঝলুম, 
এই যে উপলব্ধ হৃদয়ড়মি, এইখানেই আমর মানুষ হচ্ছি। 
মায়ের ইচ্ছা! বল ব।! আমাদের কন্মফলই বল, দেখতে পাচ্ছি, 
আমরা এখন পর্য্যন্ত এমন অযোগ্য যে, একাননই হয়ে রইলাম, 
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পঞ্চানন হতে পারলাম না। মা আমাদের যে চেহারাই দিন, 
যতক্ষণ আমিত্বের পূর্ণ প্রকাশ না পাই, ততক্ষণ একানন পুরুষ । 
মুখে রসগোল্লা দিলে মিষ্টি ছাড়া নিমপাতার স্বাদ পাই ন!। 
পঞ্চানন হয়ে একসঙ্গে রূপ রস ইত্যাদি দেখতে পাচ্ছি না; 
এরকম করে মা আমাকে এখন গড়ে তোলেননি। ইস্‌! কিন্তু 
হতে ত হবে পূর্ণ? মা আমার পঞ্চানন-মুক্তি হয়ে বিশ্ব ধারণ 
করে রয়েছেন, এ না দেখলে মাকে পুর্ণভাবে দেখা হবে না। 
যত দিন না! এ পঞ্চানন-মুত্তি দেখতে পাই, তত দিন জন্মের পর 
জন্ম নিতে হবে। একট] জ্ভানকে সংস্কাররূপে পরিণত করা 
কত সময়-সাপেক্ষ। যে মাতাল, তার পক্ষে মদ খাওয়া বড় 
দোঁষ' এই জ্ঞানকে পাকা করতে কত সময় লাগে হয় ত এক 
জন্মেও পারে না। সামীন্য একটা জ্ঞান পাকাঁতে যদি এত 
দেরী হয়, ত| হলে মাঁকে পঞ্চানন দেখ! কত দুরূহ হবে। কিন্তু 
আশা হচ্ছে__গুরু আছেন । লক্ষ কথায় লক্ষ জন্ম পরিসমাপ্ত 
করব, এই ভগ্ন গুরু দিচ্ছেন । সুতরাং আমাদের কিছু ভয় 
নেই। 

একটা জন্মের ভোগ একটা কথায় সেরে দিবি, কি 
সাংঘাতিক" এ জ্ঞান গ্রহণ করবি? জীবন হাতে করে 
এসেছিস? সমিশুপাণি হয়ে এসেছিস? তোদের চিত্তের ক্ষুধা 
দেখলে, তবে ত প্রসন্ন হয়ে দিতে ইচ্ছা করে? নয় ত এসেছিস, 
মেপে মেপে দিতে হয়। কি ভয়ঙ্করী শক্তি বাক্‌শক্তি, তাই 
জেনে জেনে বল,_-“হে গুরু, আমি অক্ষম, একান্ত অক্ষম” 


8০ বেদবাণী 


আর কি বেশী বলবার দরকার আছে? স্পষ্ট হয়েছে ? 
এখনো প্রয়োগ শেখাইনি, বিজ্ঞানটা শেখালুম। প্রথম্‌ ক্রিয়া__ 
মায়ের আণবিক গতি, একটি আলাদ। স্বাতন্ত্রয রচনা করা। 
দ্বিতীয়, শক্তিপ্রয়োগ, আদান-প্রদান; এখানে পরিবদ্ধন বা 
10785007, একটার সঙ্গে আব একটার যোগ । আমি মা 
ঢালছি : তূমি সন্তান-- গ্রহণ করচ। এক শক্তি একটা থেকে 
আর একটা'কে দিচ্ছে। জু লাইন, 1031615 থেকে 
155891155, এ পাশ থেকে ও পাশ, উভয় মেরুময় শক্তিবিকাশ । 
বুকের ভিতবই আদান-প্রদান চলতে লাগল; দান-ক্রিয়ারূপ 
[9093160156 শক্তি, গ্রহণরূপ 17629616 শক্ত, দই শক্তি চলতে 
লাগল । এক বাকৃশক্তিরই ভিতবকার ছুই ক্ষমতা । আগে 
1কৃশভ্তিতে ডিম গড়লে। আর 51077856107) শক্তিতে, 
'আলম্ণী শক্তিতে ডিমে আদান-প্রদান চলছে। তা হলে 
দেখলাম, পঞ্চাননত্ বাকোন কিছু পেতে হলে মায়ের গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করতে হবে, মায়ের পেটে সন্তান হয়ে ঢকতে হবে। 
আমর মকে আজ ভোগ্যা করে সব ভোগ করছি। এখন 
আবার ভার পেটে সন্তান হয়ে ঢকতে হবে, এ শিব হতে হবে। 
জীব থেকে ঢুকতে পারবে না, এ শিব হয়ে তবে ঢুকতে হবে। 
থালি এইটুকু যদি তোর! নিতে পাবিস, এই শিবভূমি, আর 
জ্ঞানশক্তি-ভূমি, এইটুকুতে যদি অধিষ্ঠিত হতে পারিস, তবেই 
কৃতার্থ হয়ে যাবি। মহাশক্তির ভূমি, মাতা জ্ঞ, আর অন ভেরয়। 
এই বিভাগটি শিক্ষ। করে কত দুর পেয়েছিস ভেবে দেখ। কি 
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মহিমময়ী শিক্ষা লাভ করছিস্! এটা জীবনে একটু পাকিয়ে 
নিতে পারলে আমগাছে জাম ফলাতে পারবি। তৈরীহ, 
প্রয়োগ পরে শেখাব। 

আত্মা জ্ঞানন্যরূপ, জ্ঞান আর কিছু নয়_নিজবোধ। 
্রানেরই এক পাদ নিজবোধ, এক পাদ শক্তিবোধ। গুরু- 
বোধ ফুটলে, জ্ঞানতন্বে নজর দিলেই নিজেকে পাবি।' শক্তির 
চেয়ে তিনি প্রধান, সর্বব্যাগী। আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি 
না, এই ভাবে তখন পরিদৃশ্যমান হবি । 

এখন জ্ঞানতত্ব দেখতে পাচ্ছিস? জ্ঞান বললে কত বড় 
কথা হয়? আর এতটা বিশ্বাসবান্‌ হয়েছিস কি? মা জগৎ 
ভুলে তোরই মা হয়েছে; তোকে স্বতন্ত্র করে, তোকে ছাড় 
আর কাউকে জানে না। এর অপূর্ব্স্ব হল, মা এক চোখ 
রেখেছে পরমাত্বাব ঘরে, এক চোখ তোর ঘরে। মা যদি 
পবমাতা! থেকে একেবারে কেটে বেরোত, তবে মায়ের শক্তি 
ফুরিয়ে যেত। তোর মত কিছুই করতে পারত না। সে জন্য 
সেখানে রেখেছে এক পা, তোতে রেখেছে এক পা। সব 
মিলে যাচ্ছে ঠিক? 


১৩ই ভুলা ই, ১৯৩৭, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা । 


জীবত্ব ব। পশুর বলি দেওয়া, সমিত্পাণি হয়ে আসা, জীবন 


নিয়ে আসা, এ সবের মানে কি? “তজ্জলান্‌ ইতি শান্ত 
১৬ 
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উপাসীত”-_ শান্ত মানে কি ? পশুত্ব মানে, সঙ্কীণ স্বার্থপরতা ও 
নাস্তিক্যবোধ। সব আস্রিক ধন্মই পশুত্ব । ভগবতশক্তি- 
প্রবাহের যে প্রথম উন্মেষ, তারই নাম হদয়। জীব, হৃদয়ে 
অভিভূত, ভগবান্‌ হৃদয়ে অধিরূঢ়। এই যে হৃদয়ের প্রকাশ 
হল, এর বহিরংশ ব্যক্ত হৃদয়, ভিতরে অব্যক্ত হদয়, সংস্কার গ্রন্থি, 
লিঙ্গশরীর, ভগবানের হৃদয় । লহর যে নাচে, সে মনে 
করে-_নিজে নাঁচছে, কিন্তু সমুদ্রের নাচনেই তার নাচা। সে-ও 
নাচছে বটে, কিন্তু সমুদ্র নাচছে বলে সে নাঁচছে। যখন এ 
সমুদ্রের নৃত্যে তার দৃষ্টি যাবে, তখন সে ত্রহ্গদৃষ্টি হয়ে ব্রক্মবাক্‌- 
দেবীকে দেখবে-্যার এক পা ওতে, এক পা! জীবে। 


১৪ই জুলাই, ১৯৩৭, বুধবার, সন্ধ্যা | 

ধাঁ থেকে সব জন্মায়, তিনি আপনাকে প্রকাশ করতে গিয়ে 
যদি দুই রকমে প্রকাশ করেন, তবে তা থেকে যে কেউ 
জন্মাবে, প্রত্যেকেরই দুটো করে দিক্‌ থাকবে । এই স্থত্রের 
অনুসরণে কষে বার করে নিয়ে এস- জীব, বীজ; লীন, নীল; 
সর, রস। মন্ত্র উচ্চারণ করতে হলে কয়টা চোখ রাখতে হবে ? 
ছুটো। মা বলতে গেলেই চোখ রাখবে মাতৃ-অনুভূতিতে' এবং 
তাঁর সাক্ষাৎ স্থুল প্রকাশ ভূতিতে। তোমার অনুভূতিতে ম! 
যতটুকু ফুটে উঠেছেন এবং বাকী! ব্রহ্ধাগুরূপে রয়েছেন, 
মন্ত্রোচ্চারণের সময় এই ছুই মুত্তিতে তোমার ছুই চোখ রাখতে 
হবে। 
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মাকে কথা কওয়াতে শিখতে হবে। তাই বেদদীক্ষার 
আয়োজন হচ্ছে । ধর, আমি সবটা চক্ষু ছাড়া আর কিছু নই। 
তুমি আমার সামনে বসে আছ দেখছি। এ অবস্থায় তুমি 
আমার ভিতবে ঢুকে যদি আমার সঙ্গে মিশে একস! হয়ে যাও 
এবং তার পরে যদি আমাকে ভেদ বা ০:০3 করে বেরিয়ে যাও, 
ত৷ হলে তোমার পিছনটাই আমি দেখব। এই হল ছেদবিজ্ঞান 
ব| 1,9৬7 01 1015155061015 | তোমাকে যে দেখছি, এ শুধু 
আমার চোখের দেখা নয়। আমার আত্মায় তোমাৰ যে মুণ্ডি 
পড়েছে, তাই আমি দেখছি । এই হল রূপ-গতি। এইরূপ 
শব্দগতি, স্পর্শগতি প্রভৃতি আছে। আমার ধুকে সুড়সুড়ি 
দিয়ে যদি “বামনদাস” বলে, ডাকি, তবে তুমি বামনদাস অবশ্যই 
সে স্পর্শ অনুভব করবে। কেন না,এ একই ম! এখানে এবং 
ওখানে স্নায়ু হয়ে আছেন। তোমার্দিগকে সাধারণ ভাবে যদি 
বলি--গুরু বল, তা হলে হয়ত সেকথা তোমাদিগকে অন্ু- 
প্রাণিত করবে না। কিন্তু যদি আত্মতত্ব থেকে বলি, তবেই 
তোমর] অনুপ্রাণিত হবে। তখন দেখব, এক দিকে বলছি, আর 
এক দিকে তদাকার হচ্ছি,_-এই উভয়মুখী প্রকাশ বা 0০০1১15 
8৪১৩০ সংজ্ঞঞা! ও সম্ভৃতি। কথা বলা মানে, যে কথা বললুম, 
তাকে ঈক্ষণ করা । “স এক্ষত+, “অবেদীৎ এ সব এক কথা। 
ভগবতী খুঁজতে আর পাড়ায় বেরোবি? তিনি আমার আত্মন্বেই 
আছেন । নম! দেখে নমস্কীর দিলি? আহা হা! “যে আমাকে 
যে ভাবে দেখবে, সে আমাকে সেই ভাবে লাভ করবে ।” 


২৪8 বেদবাণী 


“যে মাং জয়তি সংগ্রামে”যেখানে যেখানে 10015505010) 
ঢ7101107. বা কাটাকাটি, ঠেকাঠেকি, যুগ্ম হওয়া আর যুগ্ম 
177057550 করা বা ছেদন করা--এই ছুইটি শিখিয়ে দিলেই 
আমার সব শেখান শেষ হল। “যো মে দর্পং ব্যপোহতিশ মা 
আমার দিগ দিগন্তে গতিশীলা, এই না তার দর্প | বিচিত্রে বিচিত্র 
'আপনাতে টুকরে! হচ্ছি; এই নীল, পাশেই আমি সাদা; এই 
সখ, এই ছুর্গতি--আর চেনবার উপায় নেই; এই যে মা আমার 
দৃপ্তা-ভূমি যত রকমে কেটে-কুটে যাও, আন্মরূপের এই খোঁটা 
'আর ছেড়ে পালাবার জে| নেই। 

সংগ্রাম__সাধনাবস্থা, অভ্যাসযোগ। স্থির নিশ্চয়তা, ঞ্ব 
ব্টপত্র, অচ্যুত ভাব, এই হল সাধনার ভুমি । এ ভুমি প্রতিষ্ঠিত 
ন1 হলে কিসের উপর দাড়িয়ে সংগ্রাম করবে? প্রতিবল*-_- 
তুমিও কেউ-কেটা নও, আমিও কেউ-কেটা নই। তুমি 
যত বড় হও, আমিও তেমনি । যেখানে তুমি যেমন করে 
প্রকাশ হও, আমাকে ছাড়া আর কীঁকেও তুমি ভোগ দেবে ন1। 
আমি ছাড় তোমার চলে না, তোমার সব থেল! বন্ধ । আত্মস্বে 
গেলে এই সব দর্শন প্রকাশ পায়, আপনি ব্রন্ৈশবর্ষ্যে ভরে যাই। 
আত্মহ মানে এমন মুল চেতনা, ধা! থেকে আমিত্ব জাত হয়েছে । 
আমাকে এই তিন 101,895এ বা ভাবে যে চিনবে, তখন আমি 
তার ভর্ত!। আবার আমি তার দাসের দাস। "আমার 
যে করে আশ, তার করি সর্বনাশ। তথাপি যদি না ছাড়ে 
আশ, তবে হই তার দাসের দাস।, সর্বনাশ-_আত্মদর্শন । 
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সকল যেখানে নাশ বা বিলীন হযে যায়। অন্ধকারে 
যখন খাবাব নিযে যাচ্ছি, মনে কবেছিলুম, সে খাবাব শুদ্ধ। 
তুমি আলো--তোমাব কাছে যখন এলুম, তখন কত মলিনতা 
ধবা পড়ল । মাকে হাত-যোডভ কব্লুম। মা বললেন,_-ভিয়। 
নাই বস! আমি সব নিম্মল কবে দেব।” যাঁকিছু মলিন, 
ম1 গ্রহণ কবলেই সব নির্মল হযে যাষ। মাকে খুজে-পেতে 
বার করতে হয না, মা অন্বেষা নন, জলেব মত সহজ--এইটে 
যেন তোদেব হয। 

আব মাযেব সে আস কেমন? ঘেমন ফুল বললি, খালি 
এইবপ বললেই হযে যাবে । “মা, তুমি হুলেব তলায বয়েছ”_ 
এই বললেই ফুল্বপ মলিনত৷ পবিত্র হযে যাষ, মাযেব দ্বাবা 
তাহা গৃহীত হয, মাই ফুল হযে যান, এমনি ভাবে বলা। 
মলিনতা মানে মিশ্রতা, শুদ্ধ অবাক্তকে না দেখা । মাকে 
দর্শনের গভীরতা, সে কত দুব? আত্ম।ই ফুল, এই হযে যাবে ॥ 
এর মানে__-আমিই ফুল, এই বোধে ফুলতত্বে বাওয়া। মাকে 
খালি সচেতন কর, গুকর উপদেশ স্মবণ কব। পব পব বলে যা, 
মায়ের বাকে বাকে গতি দেখ। মা বেবোলেন, ফুলদর্শন 
করলেন।' ঈক্ষণ বেবিয়েছে, ঈক্ষণবূপ যে তেজ, সেই তেজই 
মা, তিনি বেরোলেন। অভ্যস্ত ব চেনা শক্তি বলে আদর 
থাকে না; শক্তি চলে গেলে তখন আদব হয়। মানুষ মরে 
গেল। কে গেল রে? ধিনি মহাশক্তি, যিনি দরপত্র, শ্রোত্রী, 
তিনি চলে গেলেন, তাই মানুষ মবে গেল। ইনি গেলে কি হয়, 


২৪৬ বেদবাণী 


তা ভাবিসনি। ইনি কিসে না যান, তার চেষ্টা করিসনি। 
আজ সেই চেষ্টা করছি। আমার পায়ের নথ থেকে মাথার 
কেশ পর্যন্ত যে খাপ, তাতে মুক্ত তরবারির মত মা রয়েছেন। 
“আমি সপ্রকাশ ; আমি ছাড়া আর কেউ নেই; আমি বিশ্ব- 
ব্রল্গাণ্, আত্মার ব আত্মপ্রকাশের পর পর এই তিন অবস্থা । 

যতটুকুর ভিতর অধিরূঢ় হয়ে আত্মবোধ নিয়ে খেলা করা 
যায়, ততটুকুই অধ্যাত্ববোধ । নিজেকে এই শরীরের খোসায় 
ঘেরা ভগবান বলে জানছি; এই শরীরে ক্রিয়াময়, জানাময়, 
ভোগময় ভগবান আছেন জানছি। 

চেতনা! মানে- চিন্ময় দেবতা, ভগবান্। ওর যে শক্তির দ্বারা 
উনি আপনি আপনার সদাজ্ঞাতা, সেই শক্তি এই রকমে 
রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ আপনি আপনার আয়তন রচনা করে 
আপনাকে জানব, নিবিবশেষভাবে জানা ও সবিশেষ ভাবে 
জান।; তখন এ চিন্ময় শক্তির নাম হয়ে যায় জ্ঞানশক্তি। 
একই শক্তির ছুটে! ৪৪১০০ ব। প্রকাশ । অবাধ চেতনায় বাধা 
পড়াই সংগ্রাম; সীমা রচনা হওয়া, আয়তনকে পাওয়া, 
আয়তনে গিয়ে ঠেকা, আয়তনে মিথুনীভাব প্রাপ্ত হওয়া ও 
আয়তনকে ০:99৪ বা ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়া, ইহাই সংগ্রাম 
নামে কথিত। 

সপ্রকাশত্ব মানে, সপ্রকাশ চিন্ময় যিনি, তিনি তার শ্বরূপ- 
ধন্ম যে আত্মত্ব, সেই ধন্ম অবলম্বন করে, সেই ধশ্মের উপর যখন 
চ্জানশক্তি বা অনাত্বধশ্মকে প্রকাশ করতে যান, তখনই আমাদের 
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ভিতরকার জ্ঞানক্রিয়া দেখলে স্পষ্ট দেখা! যায় যে, এক দিক্‌ 
থকে সেই আত্মত্ব জ্ঞানবিশ্বকে প্রকাশ করছেন, আর এক দিক্‌ 
দিয়ে সেই ভ্হানশক্তিকে ভোগ করছেন অর্থাশ তিনি যা করছেন, 
| জানতে জানতে করছেন। এই জানা বা ভোগ করার নামই 
তাতে অনুপ্রবিষ্ট হওয। বা জীব সাজা এবং এ প্রকাশ করার 
নাম সৃষ্টি কবা। এইবপে আত্মতত্ব এক হলেও অ্রষ|। ও জীব, 
এই উভয মুর্তিতে প্রকাশ পান। আত্মন্ব অসঙ্গ, এ কথা বললে 
আপনাকে আপনি জানা ছাড়] আর কোন জ্ঞানাভাস তাতে 
থাকবে না। 

জীবস্ধেব স্বাভাবিক গতি বহিম্মূথে। কিন্তু আমাদেব এখন 
অন্তর্মথে, ভগবানে বা আত্মপে পৌছতে হবে। ভগবান, এই 
কথা বললেই দৃষ্টি পডা চাই আন্মন্বে-এই আমিত্ব যাতে জাত 
হয়েছে, তাতে । একে যেমন জানা, অমনি পশুত্ব ছেড়ে যাবে। 
তখন আত্মাই হযে যাবেন মহান্। এই আমিত্বটা ক্রমে 
50780177850 হতে বা মিলিষে যেতে থাকবে । আত্মত্বে যদি 
জীবত্বের কোন স্ফুট হয, তবে সে মস্ত ভূল হল। সপ্রকাশ- 
ধন্নময় ভগবতী, মহেশ্বর এ আত্মত্বের বুকে । সব হয়ে গেল 
লগীবন্ত দেবত। | 

আগে এ পাশে ফুটছিল ভূত, মড়া, এখন ফুটল জীবন্ত 
দেবতা । যদি সপ্রকাশত্ব হারিয়ে চলেছিস ত আবার «মরে 
গেছিস। এ পাশ থেকে ও পাশে যাওয়া, 175018] [১০121 
র! অসঙ্গে পৌছান, আবার মহান্‌ হয়ে বেরোন ; এই স্তর। 
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এ সপ্রকাশ নামে যে ছিদ্র, এখান দিয়ে বিশবব্রদক্মাণ্ড ভেদ করা 
যারে। মনুষ্য দেবতাদের পশু হয়, যদি আত্মজ্জানসম্পন্ন হয়ে 
উপাসনা না করে। আস্তমজ্ভানসম্পন্ন হলে দেবতারা তখন রাস্তা 
ছেড়ে দেন। আর এই আত্মত্ব তোর সদা প্রত্যক্ষ, সর্বেবাত্তম 
প্রত্যক্ষাবগম। যতক্ষণ পশুভাব, ততক্ষণ তুই খুক্তে দেখতে 
যাস তাকে । যখন বীরভাবে গিয়ে আত্মন্নে পৌছই, তখন 
দেখি, দেবভাবে তিনি আমাকে দেখছেন। বারত্ব এখানে-__ 
টেনে হি চড়ে এখানে গিয়ে পড়া । বুদ্ধি এমন একটা গাঁট 
পাকালে, মেঘ তৈবি করলে; এই জন্য এখানে বীরত্ব দরকার । 
বীর হয়ে এই গাঁট ভেদ করলেই দেবন্ধে পৌছবি। গুরুতে 
এখন পুর! শ্রদ্ধা হয়নি বলে বার হতে পারছিস না। “ন 
গুরোরধিকং তত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।” এতে এতটুকু 
চালাকী থাকলে চলবে না। 

নিজবোধে যদি ঠিক মা বলা হয়, তাহলেকি এই হাত- 
পা-জ্ভান থাকবে ? আত্মতত্বই যে জান।, দেখা, শোনা প্রভৃতির 
একটা তত্বশ্বরপ, এই আতু'জ্ঞানই দর্শন, শ্রবণ, বিজ্তানন আদি 
সর্ববজ্ঞানের একটা 255৮৪] ব1 নিক্ক্িয় অবস্থা । অয়মাত। 
ব্রহ্ম, কাল দেখিয়েছি, ত| থেকে কেমন করে স্ব ফুটছে । 
অথচ তিনি আলাদা আছেন। জীবনের হিসাবটা, এই অবস্থাটা 
তখন কার দখলে চলে যাবে? পরমাত্মীর। কি স্থন্দর, কি 
প্রাণদায়িনী এই জ্ঞানশক্তি, দেখতে পাচ্ছিস ? “ন তপসান 
চেষউয়া”-_চেষ্টার দ্বারা নয়, দৌড়াদৌড়ির দ্বারা নয়। “ন দানের্ন 
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ন ধ্যানেন, বিনা মহৎ্পদরজোইভিষেকং__'আমার আত্মা” 
“আমার ভগবান বল] মানেই মহতের পায়ের কাছে গিয়ে 
পড়া। আমি আত্মা বললুম, অথচ আমাকে তিনি দেখছেন, 
এ কথা জানতে পারলুম না, আমাকে ওতঃপ্রোতভাবে তিনি 
ঘিরে আছেন, ইহা আমার অনুভবে এল না; তার দৃষ্িতে, 
ভার গন্ধে, তার স্পর্শে তাব ধন্দে আমি সর্ববতোভাবে 
পরিপ্লুত, এ যর্দ না দেখলুম ত আত্মা বলার সার্থকতা কি? 
তুই তাকে দেখছিস, এ ভাবে চেষ্টা কবিস না; তিনি, 
তোকে:দেখছেন, এই ভাব ফুটিয়ে তোল, তবে এর স্থথ 
পাবি, তবে এব ব্যাপ্তি পাবি। তিনি দেখছেন আমাকে, 
আমি দেখছ তাকে, এ কথার মানে কি? “অহমস্মি” 
এই জ্ঞানাংশকে এ সপ্রকাশস্বরূপ দর্শন করছেন, এই ত 
ব্যাপার? এখানটা ঠেকে গেলে সর্ববাঙ্গ ঠেকে যাবে। তুই 
যে '্্ানমহং এইটে খালি ধব, পুনঃ পুনঃ তার পায়ের 
উপর পড়। “ভগবান্ধ বলে গেলি একেবারে তার পায়ের 
কাছে? নমঃ! এখানে থাকবার জে! আছে? ওঁকে কেউ 
ধরে রাখতে পারে ? তুই যাবি, না উনি টানবেন? নমস্তে ! 
সবটা উল্টে যাচ্ছে । এখানে চোখ দিয়ে দেখছিলি, সেখানে 
দেখে চোখ হচ্ছেন । “ও তদ্বিষেণেঃ পরমং পদং সদ! পশ্যাস্তি 
সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥' এই দর্শনে হৃদয় আছে? 
যদি কোথাও থাকে ত এখানেই আছে। এখান থেকে দেখছিস 
_ তৃষ্তা, ভালবাসা প্রভৃতি কতকগুলো 01558105] 50289 । 
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«খান থেকে দেখ দিকিন, দেবী নয় ওরা? ধধিয়ো যো নঃ 
প্রচোদয়াৎ 

এই “'আমি'কে যাচাই করে দেখ--এ কতকগুল! জ্ঞানের 
সংস্কারের সমষ্টি মাত্র। এইগুলা আলোকময় হয়ে থাকলে 
তার নাম জাগ্রত অবস্থা, আর এগুল' অব্যক্ত হলে তার নাম 
সৃতাবস্থা। আমিত্ব ত হলে এই রকম? এই আমিত্ব ধা 
থেকে জাত-_দেখা, শুনা, ভাব প্রভৃতি সমস্তই তার, অথচ 
আমার বলে এ সব আমি ভোগ করছি। সবটা তার, অথচ 
আমি দেখলুম, শুনলুম, ভোগ করলুম বলছি ; সুতরাং এ আমি 
কোথায় ? তাতে। তার দেখা, অথচ আমি বললুম, আমি 
দেখছি। তার সঙ্গে যদি এতটা একীভূত না হতুম, তা হলে 
তার দেখাকে আমার দেখা, তার শোনাকে আমার শোন। বলতে 
পারতুম না। তা হলে তার মন, তার হৃদয়, তার তেজ 'আমার' 
বলে ভোগ চলেছে আমার মায়ের উপর সন্ভানের এই 
অধিকার। আর “আমি'টার কোন মুল্য দিবি? যদি কোন 
মূল্য দিতে হয় ত ভগবান্কেই মুল্য দিবি। নিত্য-ভূমিতে যখন 
যা উঠবে, সবই নিত্য । এই অভ্যাসট| না হলে কিছু ফাড়াতে 
পারবে না। এ ভূমিতে খালি মা আর আমি-_ব্যস্, কেয়া বাৎ 
হায়, । মানুষটাকে-_-মড়াটাকে টেনে টেনে বয়ে নিয়ে যাচ্ছ-_- 
স্বর্গ অবধি টানছ। হর হর শস্তো ! 
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১৫ই জুলাই, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্য | 


জ্ঞাঁনময়ী, সপ্রকাশ আনন্দময়ী, চিন্ময়ী, ইনিই তুই 
সেজেছেন ? আর এই যে আমার এত বিশ্বজ্ঞান ফুটছে, ইনিই 
সেই সপ্রকাশ আনন্দময়ী। বললুম ভাত, ফুটলো ভাত। 
বললুম সপ্রকাশ ভগবতী, ফুটলেন্ন তিনি। তাহলে ওখানে 
ব্যাপারটা এই ? প্রাণময়ী--এ সপ্রকাশ আনন্দময়ী! তাই 
হয়েছিস বে? আপনি আপনাকে জানতে পারছিস, এইরূপ 
নিত্যশক্তি-সম্পন্ন যে আনন্দ, সেই আনন্দে আনন্দময়ী £ 
আপনি রয়েছিস- সপ্রকাশ আনন্দ ৩1] হলে উদ্ধ অধ 
ইত্যাদি সর্বত্র চলছে, দেখলি? ইনি কত প্রকার ভঙ্গিমা 
নিচ্ছেন? যত রকমে বাকের ভঙ্গিমা করছেন। বললি “গুরু, 
হলি সপ্রকাশ আনন্দময় । এই অণ্পাকাচ্ছে কে? বাক্‌, 
খালি কথা। এই দেখলি সপ্রকাশ আনন্দময়ী মুক্তি, ফস্‌ করে 
বললি গুরু; গুরু এলেন ? আর কিছু কৌশল দরকার হল? 
এ ত সাংঘাতিক শক্তি! বল্‌ ত ভগবতী! ভগবতী এলেন? 
বলা মানেই আসা । আবার সাপ বল দিকিন__-সাপ ফুটে 
গেল। এঁসপ্রকাশ আনন্দময়ীতে, এ শব্দের ভিতর সব 
রয়েছে। “সাপ” এই বথাটির দ্বারা একটি চেহারা রচনা 
করলেন; গুরু, স্্ী পুত্র, এক একটি চেহারা রচনা! করলেন। 
এ দিকে দেখে দেখে বল। জন্ম মৃত্যু রচনা করলেন? এ 
সপ্রকাশ আনন্দময়ী থেকে কথা বেরোচ্ছে এই কথাগুলোর 


২৫২ বেদবাণী 


নাম হল আকাশবাণী। এই যে গগনোপম, জপ্রকাশ, আনন্দ- 
ময়ী শিবানী, সেখান থেকে এই কথাগুলো ফুটলো ? এই কথা 
এঁ আকাশেই জাত হল? এ গগনেই জ্াত হল প্রতি কথাটা ? 
যা! বলছিস? 

সে দিন শিব শব্দের মানে বলে দিয়েছিলুম। শিবের বুকের 
ভিতর শক্তি আছেন? শিব বললে যিনি শিব, তাকেই 
বোঝাবে, আবার কাকে বোঝাবে? তোর ভিতর তোর ছেলে 
মেয়ে, নাতি, গৌহাটীর বাড়ী, ব্যাঙ্কে টাকা-_-সব শুয়ে আছে? 
সেখান থেকে “দেবেন” বলে একটা বুড়োতে জন্ম দিয়ে শিব বসে 
আছেন £ শিব-হৃদয়ে যে শক্তি আছেন বলে দিয়েছি, তিনি 
কি করেন? এ ই'কার, ও যখন শবকে শিবন্ব দিয়ে, নিক্ষল 
শান্ত করে, মিথুনীকৃত হয়ে, একাভত হয়ে শান্ত হয়_-“এবমেব 
এষ আত্ম। নান্তর্ন বাহাঃ কেবলং প্রজ্ঞানঘনঃ” ছাড়। আর কোন 
শক তাতে প্রয়োগ কর! যায় না, তেমনি এই ভগবতী। 
প্রত্যক্ষতা ছাড়া আত্মাশব্দের আর কোন মুল্য নেই; আত্মার 
চেয়ে প্রত্যক্ষ আর কিছু নেই, আর কেউ নেই। “আমি 
বলে যে জ্ঞান ফুটেছে, এই জ্ঞানের মুল যে 'আমি", দেই 
প্রত্যক্ষ_-তারই নাম সেই জ্ঞানের আত্মা। ফুলের জ্ঞান 
মনে পড়লে ফুলকে একটা! রেখা মাত্র মনে হয়। আবার 
নিজেই ফুলজ্ঞান, এ কথা মনে পড়লে ফুলজ্ঞানও ক্ষীণ হয়ে, 
যায়। সেই জন্য গর নাম প্রজ্ঞানঘন। ম। আমার প্রজ্ঞানঘন । 
ঙতেই রয়েছিস ? 
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এ যে ই, এ বেটাই সাংঘাতিক। এ কাণ্ডটি ওই করে, 
যার নাম চিতিশক্তি। এই সব চেহারা নেওয়া, ফুল 
ফল ইত্যাদি শব্দ নিয়ে ডিম পাড়া, এ সবের ভিতর থেকে 
এ বেটাই দাড়িয়ে উঠেছে । যখন দাড়িয়ে ওঠে, তেতে 
ওঠে, তখন প্রথম যে চেহ্কাবা ধরে, তার নাম “অম্ঠ। 
ই*-ব তেজন্ব বা অম্হ দেখতে পেলি? তেজ শব্দের 
অর্থ হল--শিবের সঙ্গে শোয়া ভাবে ছিল; শিবই আপনি 
আপনাকে “অম্? করে বার করলেন। আগে বার করলেন 
এ শোয়া-ভাব, শিবভাব, অসঙ্গ আত্মন্বখ তার পর “অম' 
হলেন-_এর নাম হয়ে গেল শ্টামা। শি+অ+অম্‌। 
শিবের বুকে 'ই'কারেতে শ্বামা মা আমার গড়ে উঠল-_ 
দেখলি? কাকে বলছিস? তার খেল! দেখতে পাচ্ছিস ? 
ই, তারই খেলা । ডিমে খেল। করা-_ডিম হয়ে ঢোকে ও 
ফোটে । এই 17775165715] 70710 বা ভৌতিক জগৎ ছেড়েছে, 
এঁ জ্ঞানভূমিতে দাড়া । এখানেই শ্যামা মায়ের খেলা । এ 
আবার চলে যাবে এ শিবে, এ মিথুনে। ওর যাওয়াই 
'আমি'র যাওয়া? গোটা আমির ভিতরে 'কাকে দেখতে 
পাচ্ছিস? শ্যামা মায়ের ঢোকা মানে, আমারই ঢোকা দেখতে 
পাচ্ছিস? এক পিঠে ধরেছে “আমি” বলে বাচ্ছাটাকে, আর 
এক পিঠে এ বিশ্বজননী! আমার বুকের ভিতর “আমি'শুদ্ধ 
জড়িয়ে না দেখলে দেখতে পাই না আমরা, সেই জন্য এ 
মৃ্তির দরকার। 'আমি বলে একটা ডিম পেড়েছে- 
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বিজয়কৃষণ চট্টোপাধ্যায় । বেশ দেখতে পাচ্ছিস? শিবের বুকে 
শ্যামা বেশ বুঝেছিস এবার ? 

তিন শক্তি নিয়ে-_তিন যুন্তি ধরে এ বেটা থেলা করছে, 
এ কথাকে বলেছে? এই বেটাই বলেছে। “এই আমারই 
তিন মুত্তির টুকরো টুকরো! নিয়ে এক এক করে প্রকীশ করব-- 
তোমার ভিতর থানিকট] বাক্‌, খানিকটা! মন, খানিকটা প্রাণ 
দিয়ে 'নামরূপে ব্যাকরবাশি |, এইবার দেবেন মুখুয্যে হল, আমি 
হাঁকিমি করি, টাকা হয়েছে ইত্যাদি । তুইও হলি, ঘোঁড়াটাও 
হল, ব্রহ্মাও হলেন। রকমারি তাপ চলতে লাগল-_ঘোড়া, 
পাথী, দেবতা, মানুষ ইত্যাদি। এর নাচ দেখে শিব বললেন, 
'অহং ব্রহ্মাম্মি' । শিবকে দিলে এ তাপ। আর আমাদের দিলে 
'জীবোহহং, | দিয়ে ব্রহ্মাকে ব্রহ্ম। সাজাল, শিবকে শিব সাজাল, 
জীবকে জীব সাজাল ইত্যাদি। আত্মামাস্বা সব ভুলে যা 
খালি জ্ঞান কথাটা! ধর। তোর] এই যে কথ! বলিস, কথাট! 
মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল-_-এই ত? তা হলে তোর অধরোষ্ঠি 
স্পর্শ করে বেরিয়ে যাচ্ছে এটা ঠিক রে? এই অংশটা! না 
থাকলে খালি জিহবাই কথা কইত। জিহবার বসবাসের জন্য 
গহবর রচনা করেছে। অধরোষ্ঠের নাম চুম্সিনীশক্তি ; ও 
কাউকে ছাড়বে না চুমো না দিয়ে। কোন জিনিষ খেতে, 
গ্রহণ করতেও ছাড়বে না। মনে কর, অধরোষ্ঠ জ্ঞানের তৈরি। 
তা হলে প্রতি কথাট। যাচ্ছে, জ্ঞান হতে হতে চলেছে, এই জ্ঞানে 
স্পৃষট হচ্ছে। হচ্ছিস স্পৃষ্ট? এইটি উপনিষদে বর্ণন| করা 
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হয়েছে-_“মুখে হাত ঘষলেন । এই মুখই “যোনি”। কথা' 
যদি হয় জ্ঞানমৃত্তি, আর অধরোষ্ঠ যদি হয় জ্ঞানমুত্তি, তবে এ 
জ্ঞানমুন্তি কথা, অধরোষ্টরূপ জ্ঞানমুন্তির স্পর্শ পাচ্ছে? কথা 
কইতে হবে আগে এই চুম্বিনীশক্তি নিয়ে। কথা বার করতে 
হলে আগে গ্রহণ করতে হবে চুম্বনশক্তি, তার পরে হল মিথুন- 
শক্তি। এ যে ধরে রাখল, তার পরে বার করা, ভেদ করার 
শক্তি বা 177/5:560 করার শক্তি। একটা হল গ্রহণ করা, 
একটা মিথুনীভূত অবস্থা, একটা বাচ্ছা বের করার শক্তি। 
শিবকে, বীজকে কেটে জীব করে দিল। এই কাণ্ড সর্ববদা' 
চলেছে। এই শিবভূমির বুকে যে মহামহিমময়ী শক্তি, তাতে 
মিথুন-ভাঁব কবে বিশ্বসস্তান প্রসব হচ্ছে। শিব, শ্যামা ও 
কথা, এই তিনটি জিনিষকে পড়তে থাক। তোর বুকে কথ! 
আছে, শ্যামা আছেঃ আর শিব আছে । প্রতি বারে শিব চুহ্িত 
হচ্ছে, মিথুনীকৃত হচ্ছে, আর প্রস্তুত হচ্ছে; এর মানে, কথ! 
কওয়া--একজনকে জাত করা। শিবশস্তৃকে স্বয়স্তু করা । এই 
কাশীভূমিতে যেখানে পা দিস_ শিবলিঙ্গ ! “শিব এব কেবলম্” [ 
কেমন কাশী? এখানে মলে আর জন্ম হবৈ? হর হর! 
তোর কপালে যদি কালী বলে সিন্দুর দিই, ঠিক হবে? একটু 
আগে যেখানে ছিলি, সেখানে সব কথা ফক্িকারি, অন্তঃসার- 
শূন্য । এখন যেখানে এলি, এখানে সব কথাই সত্য ।» গন্তঃ- 
সারশুম্ত কথ যেখানে হয়, সে কলিকাল। অস্তঃসারপূর্ণ কথ 
সত্যকাল। এই ঘরটা এমন করে না খুলে মন্ত্র দিলে, সে 
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মন্ত্র ধরতে পাববি? “বি প্রসীদ--প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি 
বিশ্ব 1৮ আমাব এই বিশ্বকে কালীময় করে “পাহি বিশ্বং |” 
এটা মাত্র স্তৃতি নয় তা হলে? “দেবি প্রপন্নাপ্তিহরে প্রসীদ, 
প্রসীদ মাতভ্গতোহখিলশ্ত | প্রসীদ বিশ্বেশ্ববি পাহি বিশ্বং 
ত্বং ঈশ্ববী দেবি চবাচরস্য ॥”৮ তুমি শুধু মা নও-ঈশ্ববী। শুধু 
ম! হলে পাবতে না। এইবাব মাকে একটু একটু চিনছিস-_ 
কেমন? কত সখ বল ত এখানে দাড়িয়ে বলা; আব আগে 
যেমন বলতিস, ছুটোব পার্থকা অনুভব কবতে পারছিস ? 


১৬ই ভ্রলাই, ১৯৩৭, শুক্রবাব, সন্ধ্যা | 


অম্-তেজ-স্থষ্টি ও লয়। এ ওম্‌ থেকে বেরিয়েছে । 
আব উ' রয়ে গেল শিবের নুকে_স্থিতি। খঝধিযুগের খষিবা 
হলে বলতেন-_-“এ নাদতন্্ অপূর্ব ! দিন আমাদের 1” কিকপ 
বিজ্ঞানের উপব দৃষ্টি বেখে শব্দবিজ্ঞান রচনা কবে গেছেন ? 
ব্রহ্ম তত্বের উপর দৃষ্টি রেখে । শুধু শব্দের দ্বাবা জ্ঞান হচ্ছে, 
সাধন ভজন করতে হল না। 1০012] ৪88০ বা উভয়মুখী 
প্রকাশ স্বচ্ছন্দে দেখিয়ে দিলাম “ওম্৮ এই শব বিশ্লেষণ' করে। 
এ সব জ্ঞান নাহলে খষি চেনা যায় না । কথা কওয়। মানে 
ভগবানকে পাওয়া, এ জ্ঞান হাজার হাজার ব্সর ধরে মনুষ্য 
সমাজে লুপ্ত হয়ে গেছে । এমন ঘরে গিয়ে পড়বি, যখন তোদের 
নির্ববাণ-সময় উপস্থিত হবে। হৃদয়ে না ঢুকুক, একেবারে 
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আত্মস্থ না হোক, এ জ্ঞান এখন মাথায় নিতে পারছিস। এ 
জ্ঞান কথনে! ভুলতে পারবিনে। আর এই জ্ঞান যার শ্রবণে 
ঢুকেছে, ভগবান্‌কে সে প্রয়াণকালে অবশ্যই পাবে, বিশ্বাস 
করিস; এ আমার প্রত্যক্ষীভূত। আর যারা তৈরি হয়ে 
উঠবি, নির্ববাঁণের পূর্বেবই তাদের নির্ববাণের উপলব্ধি আসবে । 
দেখবি, আমি ভগবানের সঙ্গে ছাড়া আর কারো সঙ্গে কথা 
কইতে পারিনে, এমনি একটা অবস্থা আসবে । ভগবানের দ্বারা 
চারটি অবস্থা জীবের মধ্যে খেল! করে-_ ব্রহ্মচর্ধয, গাহস্থ্য, 
বানপ্রস্থ ও সন্যাস । একটা সময় আসে, যখন ভগবানের সঙ্গে 
ছাড় আর কারো সঙ্গে সে সংসারে থাকতে পারে না; তখনো 
উপদেশাদি দেয়, কিন্তু শেষে একেবারে নিক্ষম্ম হয়ে যায়। 

এই যে ইদানীন্তন এ [:175851এর 19৮7 ০1 1২519010 
খুব প্রবলবেগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার ভিতর সে বলেছে, 
যেখানে কোন আণবিক পরিবর্তন ঘটবে, যেখানে 5:878% 
ব। শক্তির ক্রিয়াময় প্রকাশ থাকবে, সেখানেই একটা 
5860] 5275155 ॥ 10883 বা বিপুল শক্তির স্থির সত্ত। 
রয়েছে । এ কথ। বলাও যা, আর আমার কন্মের পিছনে 
ভগবান রয়েছেন বলাও তাই। এ কথা না নিলে 19%7 ০1 
চ২০190৮10র 06০5 দাড়ায় না। 1071)575 2508 108 ৪. 
20959) ৪ 0১০ 1১50155100179)51 1586,00 19:00005 8125 
৪1012710  506185--প্রতি আণবিক স্পন্দনের তলাতেই 
স্থিরত্ব অর্থাৎ বিপুল শক্তির নিক্রিয় ভূমি রয়েছে। 
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শব্ত্বের সাক্ষী অসঙ্গত্ব। দুটো জ্ঞানের সাপ পরস্পর 
পরস্পরকে গিলে গেলে যা হয়, তাব নাম শবত্ব। 105117588 
বা অন্ধকার সব 1765505 বা নাস্তি হয়ে গেছে-_পরস্পর 
পরস্পরের ভিতর টকে গেছে ঢুকে গিয়ে 155550%15 ব] 
অব্যক্তবপ জ্ঞান বা আলো বার করছে । জ্ঞানতত্বে সাম্যাবস্থা ৷ 
সেখানে তিনি প্রকৃতির অব্যক্ততার ভোক্তা, যোগনিদ্রাময় 
বা যোগনিদ্রার সাক্ষিত্ব। অব্যক্তেব সাক্ষী হল অসঙ্গত্ব। 
নিজেকে নিজে জানা ছাড়া আব কিছু বইল না; স্বভাবসিদ্ধ- 
ভাবে জানা-_-জানছি? এ ৪38210০2 ব। বৈশিষ্ট্য নিয়ে নয় 
চেতনার সপ্রকাশ অবস্থা, তখন আ'মিত্ব অব্যক্ত হয়ে গেল। 
নিজত্বের বুক থেকে খালি “আমি, জ্ঞান উঠতে পারে। জীবত্ব 
যে ভোগ করছে, তার নাম জীব; ঈশ্বরত্ব ভোগ কবছি, নাম 
ঈশ্বর । “নেই, এইরূপে থাকা, এও একটি শক্তির প্রকাশ। 
“শক্তি নেই” মানে, জ্ঞানতব্বে “শক্তি নেই, আকারে জ্ঞান 
অবস্থান করছেন। অসঙ্গ, যিনি নিজেকে ছাড়া অন্য কিছু 
দেখতে পাচ্ছেন না। তাব মানে, জ্ঞানস্বরূপিণী “নেই” রূপে 
অবস্থান করছেন। এর নাম হল অব্যক্তের পাক্ষী। তাই 
“যচ্চান্তি যচ্চ নাস্তি সর্ববমস্মিন সমাহিতম্” | এই বিজ্ঞানের 
জন্য এই বলার ভঙ্গি। অস্তিনামীয় এবং নাস্তিনামীয় ছুই 
চেতন-বিলাসই এই বুকে--মায়ের বুকে অবস্থিত । 

হয়ে যা না শব, মা বুকে নাচবে। মড়ার বুক না হলে, 
অসুজ-ভূমি তৈরি না হলে পা দেয় না বেটা আমার-_মায়ের 
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মহিম1 বোঝা যায় না । নিজেকে ছাড়া কোথাও কিছু দেখছি 
না, এই জ্ঞানে দাঁড়া না, তা হলেই মড়া হয়ে গেলি। বলেছি ত, 
একমাত্র ভাল করে শব্দ উচ্চারণ করলেই পেয়ে গেলি। কতটুকু 
এল, কি এল, এল কি না, এ সব দেখিস না । ঠাকুর পর পর 
যে স্তর দেখিয়ে দিচ্ছেন, সেই বিজ্ঞানের স্তরটা দেখে যা। ইহাই 
তোদের 73556 বা ভূমি হবে। ঠাকুর তা হলে কথার ভিত্তর 
দ্রিয়েই সব করবেন। একি অন্য কেউ বুঝবে ? কিছুই নয়__ 
কথা কইবার সময় শরীর, মুখ, প্রীণ, মন, এ সব মনে করবিনে ; 
খালি জ্ঞছানস্বরূপকে মনে করবি । ওতে ছাড়া আর কোথাও 
কেউ জন্মায়? কিজ্ঞানে বসিয়ে দিয়েছি দেখ না, এর মূল্য 
দেনা; এখানে দাড়িয়ে দেখ__এর কত দাম! যদি কারো দাম 
থাকে ত কথারই আছে । 

আণং ব্যাং করে কোথায় যাচ্ছিস? কাকে দেখছিস ? মা, 
শিব, আত্মা, ও সব জানিনে। একমাত্র জ্ঞান, চেতনা ইনি 
কথায় কথায় রূপ ধরছেন % আমাকে ছেড়ে রূপ ধরছেন? 
হর! হর! এখানে দাড়িয়ে কথ! কইতে পারবি নে? হওয়া 
মানেই কথা ফোটা? হচ্ছেন বলে বলছি, না বলছি বলে 
হচ্ছেন? মা আসছেন বলে বলছি, বলছি বলে মা আসছেন 
না। এইখানে চোখ রাখ। এ পুজি না হলে মন্ত্র বলতে 
পারবিনি, খধি হবিনি, মন্ত্রের দ্রষ্টী হবিনি। ভগবতি দি নমো 
নমো৷ নম: ! 

কে ঘাড় ধরে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে নিলে রে? “আমায় গড় 
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কর, আমায় গড় কর” বলে সে পায়ে মাথ! ঠেকিয়ে নিলে; তুই 
তখন বললি-_“নম£” ! 

বিশ্বব্রক্মাণ্ড ব্যেপে জ্ঞানময়ী রয়েছেন ? দেখে বল্‌। অধ্যাত্ে, 
অধিভূতে রয়েছেন ? আমার বন্ধন-মোৌচন জ্ঞান থেকে হচ্ছে। 
বিশ্বকে, ভূতকে জ্ঞানময় বা “আমার” জ্ঞানমুত্তি বলে দেখলে 
মোক্ষের আরস্ত হল। মা, ছেলে, স্ত্রী, বাবা, মা, টাকা, ঘ' 
পেলি_ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ__এতে জ্ঞান ছাড় আর কিছু 
পেলিনে । তা হলে ত জ্ঞানকে ছাড়া আর কাউকে পাচ্ছিনে। 
এই চললি! রূপে রসে, মায়ে বাপে, স্ত্রীতে পুত্রে-_কোন্‌ জ্ঞানে 
দেখেছিস স্বয়স্ভু নেই? বম বম্‌ মহাদেব! কর শিবপুজ।! 

খুলছে? বল্‌ ভরসা করে! ভ্গবতীর বুকে বসেষা 
বলবি, তাই হবে। এ ছাড়া আর পুজি নেই। বই পড়াও 
নয় ঠাকুর-ঘরে কলা খাওয়া আর ঘণ্টা নাড়াও নয়। এই 
পুঁজি । ভগবানেই থাকা, ভগবানেই বাঁচা, ভগবাঁনেই চলাফেরা 
করা। এই তোমার পু'জি। ধন্ম বলে কোন হাতী ঘোড়! 
নেই। আমি বললুম-_“বল!” তুই চাইলি ওদিকে । এ ভূমি 
তানয়। সাক্ষাৎ গুরুভূমি, সাক্ষাৎ মায়ের ভূমি-_-এর কেরামতি 
এইখানে । এই নিজবোধ-ভূমি কল্পতরু নয়? সাঁপ বললে 
সাপ পাবি, ভগবান্‌ বললে ভগবান পাবি । এই জন্য বলে--*শিব' 
কল্পতরু, শিব জগ্গুরু |” 


প্রকাশক 


পণ্ডিত গ্রীদীপক দত্ত চৌধুরী (ব্যারিষ্টার-এট-ল) 
৮1১১ নিউ রোভ, আলীপুর । 
কলিকাতা । 


অ্ঙ্গত-_৪ 
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১৪, জগলাথ দত্ত লেন, কলিকাত1' 


সম্পাদকীয় নিবেদন 


পরমারাধ্য আচাধ্যদেব শ্রমদবিজয়কৃষ্খ দেবশন্্! তদীয় শিষ্যবুন্দকে 
দীর্ঘকাল যাবং যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহার সার মর্ম তিনি 
নিজেই তভ্তরা” নামক পুস্তকাকারে লিখিয়া দিয়াছেন। এই পুন্তক 
বিগত ১৩৩১ বঙ্গাবে প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার পরবর্তী উপদেশাবলী 
কোনও পুস্তকাকারে সংগৃহীত হম নাই। মধ্যে গত ১৩৪৭ বঙ্গাঝের 
শ্রাবণ মাস হইতে ভাদ্র মালের কতিপয় দিবস পধ্যস্ত কয়েকটি উপদেশ 
শ্রিশ্রীগুরু-বাণী” নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। তার পর নান! কারণে 
আর কোনও উপদেশ মুদ্রিত হয় নাই। 

আচাধ্যদেবের উপদেশ তাহার শ্রীমুখ হইতে শুনিয়া ধাহার! লিপিবদ্ধ 
করিয়! রাখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সরলা দেবী চৌধুরাণীর লিখিত 
উপদেশ অন্ততম। তিনি কার্যযোপলক্ষ্যে মধ্যে মধ্যে যখন কলিকাতার 
ৰাহিরে থাকিতেন, সেই সময়কার উপদেশ ব্যতীত ইংরাজী ১৯৩৭ অবের 
জানুয়ারি মাস হইতে বহু উপদেশ তিনি লিখিয়! রাখিয়াছেন। তাহার 
লোকাস্তর গমনের পর তদীয় পুন্র শ্রীমান্‌ দীপক দর্ত চৌধুরী এই সকল 
উপদ্ধেশ প্রকাশ করিতে ইচ্ছক হন এবং প্রধানতঃ তাহারই চেষ্টায় 
আচার্ধ্যদেবের উপদেশমালা আজ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতেছে। 

এই সঙ্কটকাল এরপ ব্যয়লাধ্য পুস্তক-প্রকাশের উপযুক্ত সময নহে 
তথাপি শ্রীমান্‌ দীপক যখন আমাদিগকে ইহার মুদ্রণ-ভার গ্রহণ করিতে 
অনুরোধ করেন, তখন দুর্নভ ও অমূল্য এই সব উপদেশ পাছে 
ুদ্রণাভাবে বিলুপ্ত হইয়া! যায়, এই আশঙ্কার আমর! প্রমানের সে 


৮৩ 


অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারি নাই! তিনি যে কার্ধ্যভার গ্রহণ 
করিলেন, আশা করি, গুরু-ভাইগণ তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
করিয়া তাঁহাকে সহায়তাদানে পরাঙ্মুখ হইবেন না। 

এই উপদেশমাল! বেদবিহিত আর্য জ্ঞান ও তাহার সাধন-প্রণ!লী- 
মূলক। বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করিলে কাহারও কাহারও নিকট ইহা 
কথঞ্চিৎ ছুর্ব্বোধ্য মনে হইতে পারে । কিন্তু প্রথমে 'খতস্তরা+ পুস্তকখানি 
পাঠ করিয়া লইলে, এ সকল উপদেশের মন্দ্মাবগতি সহজ হইবে । 

উপদেশ শ্রবণকালে অতি দ্রতভাবে পেন্সিল দ্বারা উপদেশ-সকল 
লিখিত হওয়ায় দীর্ঘকাল পরে সেই সব লেখার পাঠোদ্ধার কিরূপ দুরূহ 
ও কষ্টকর, ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহ] বুঝিবেন। এই দুরূহ কার্য সম্পন্ন 
করিয়া মুদ্রণোপযোগী পাওুলিপি প্রস্তুত করিয়! দিয়াছেন-_-গুরুভশ্ী 
শ্রীমতী ন্নেহময়ী দেবী। তিনি তাহার রুগ্ন দেহ লইয়া যেরূপ একান্ত- 
মনে এই কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন, তাহা! অনন্যসাধারণ। তাহার 
এইরূপ সহায়তা না পাইলে বর্তমান উপদেশমাল। প্রকাশ করা সম্ভবপর 
হইত না। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, উপদেশমাল! যাহাতে যথাযথ ও বিশ্তুদ্ধ- 
ভাবে মুদ্রিত হয়, সে বিষয়ে সাধ্যমত যত্ব নেওয়া সত্বেও কমেকটি 
বর্ণাশুদ্ধি রহিয়! গিয়াছে । সে জন্ত আমর! বিশেষ হুঃখিত। 


নিবেদক 
শিব্যগণ। 


প্রকাশকের নিবেদন 
গুরুর বাণী মায়ের লেখনীবদ্ধ ছিল। আমি তাহা 
গুরুতাইদের হাতে তুলিয়া! দিলাম । 
দীপক 
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[ আচার্য শ্ীমদবিজয়কুষ্ণের উপদেশাবলী ] 


১৭ই ভূলাই, ১৯৩৭, এনিবাব, সন্ধ্যা! । 


ও বিঞুঃ। ভোমার লিষ্ুন্ব দেখল'ম, তোমার চোখের 
তলায় আছি, এই জ্ঞানে দৃষ্টি পড়ে গেল। চেন বা না চেন, 
চাখের তলাটিকে আগে দেখ, আমার তলায় যিনি আছেন 
বিপুলভাবে, তিনিই আসল জিনিষ । বিপুল স্থিতি বা [15551৮6 
£59এর উপর শক্তির কাজ হচ্ছে। ভগবান খুঁজতে পাড়ায় 
বেবোতে না হয়, এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় দৌড়াদৌড়ি করতে না 
হয়। হবে? চিন্মরী দেবীকে আমার খুঁজতে বেরোবি? 

সব তত্বে রস আছে, রসে আবার তেজ আছে । এ হৃদয়ের 
গোড়ায় তেজ। তেজ রস হলে প্রাণ হয়__ প্রাণের এক মুর্তি 
.তজ, আর এক মুত্তি রস। রস হল খালি ভোগ, তেজ হল 
বহু-স্থষ্টি। যে 'দকেই হাত-প। বাড়াই, মন প্রাণ পরিচালিত 
করি, তাত্ত চিন্ময়ীকেই ধরতে পারব, দেখতে পাব, এইরূপ 
চেষ্টা চাই। একে না দেখে তোদের জ্ঞান-সম্পদ হয়ে গেছে 
নৃত্যুময়। স্ষ্টি ও লয়, এই দুই শক্তির ক্রিয়ার দ্বারা, ছেউয়ের 
'র! চিন্ময়ের অব্যক্ত স্থিতি, শিবন্ব চোখে পড়ে যাচ্ছে। “যোগে! 
ভোগায়তে চৈব ভোগে যোগায়তে তথা । এবং তে ভজনুং 


২ বেদবাণী 


দেবি স্ুরাস্থর-বিমদ্দিনি ॥৮ যোগ হল মুক্তিপাদ, দক্ষিণপাদ, 
যাঁতে মায়ের সঙ্গে আমি মিলিত হয়ে যাই। ভোগ হল সিদ্ধি- 
পাদ, বাম-পাদ, যাতে আমি মায়েব এশরযয পাই। “ভজ' ধাতব 
ভয়ে উকার জুড়ে দে; “ভুজ” ধাতু হয়ে ভোগ এসে গেল। 
আবার “যজ” ধাতুর “য়ে উকার যুক্ত হয়ে 'যুজ' ধাতুর “ষোগ' 
পাওয়া গেল। উকার যোগ “করাই আসল কথ|]। সবার 
সঙ্গে যুক্ত হয়েও “উ'কাবে যদি যুক্ত না হই, তবে সে যোগেব 
কোন মুল্য নেই। ন্ুতরাং সকল কাজের তলায় তলায় এই 
আত্মতত্বকে নজরে রাখ। জলের তল! অবধি দেখে নে। 
তা হলে জগন্র্শনের চেহারা সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাবে । 

চাদ দেখতে নিজে চাদে লেপচে আছিস মনে হচ্ছে ? 
তা হলে চাদ আর তুই নিজে, ছুটো 'জিনিষ হল। যখন মনে 
আসছে-_-লেপচে আছিস, তখন সে ক্ষরপুরুষ। আর তুই নিক্তে 
যখন টাদ হয়েও চ'দ থেকে নিজেকে পৃথক বা অসঙ্গ দেখতে 
পেলি, তখন অক্ষর-পুরুষ । নমঃ শিবায়। চলে যা ক্ষরভূমি 
থেকে অক্ষরে । যখন চলে গেলি, তখন আর গায়ে কিছু জড়িয়ে 
রইল না তণ তত্ব আসছে? শিবলিঙ্গ আছে, ভয় কি? এই 
শিব। আমি তোমায় পেয়ে গেছি, ধরে ফেলেছি, 'আর ছাড়ব 
না। এই না গতি? এই দিক্‌ দিয়ে যাবি। একেবারে শিশুর 
মত সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততা। এই কথা মনে করলে গঙ্গা্সানেব 
মত সব অবসন্নতাদি ধুয়ে যাঁয় না? মস্ত দিন বিষয়-চিন্তা 
করেছিস, টুকরে। টুকরো হয়ে ভাজ! কাচের মত হয়ে গেছিষ-_ 
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ছেলেতে এক টুকরে! বিধেছে, বাড়ীতে এক টুকরো ইত্যাদি । 
চুর চুর হয়ে গেছিস, গুড়ো হয়ে গেছিস। দেখছিস ? 
এখন একবার একট! জায়গায় এসে জুড়ে গেলি । খালি চিদ্‌- 
বিলাস, দেখতে পাচ্ছিস্‌? কি ভয়ঙ্কর শক্তি! অত যে টুকরে! 
করেছিলুম নিজেকে, মুহুর্তে যুড়ে যাচ্ছি। 


১৮ই জুলাই, ১৯৩৭, রবিবাব। 


“দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়স্ত বঃ। পরস্পরং 
ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়; পরমবাপস্থথ ॥” দেবতাদের কাছে খালি চাইব, 
তাদের আমি কিছু দেব না, এ হলে চলবে না। আমি 
দেবতাকে দিলে তারাও আমাকে দেবেন। নিজের যা প্রিয়, 
যা না হলে আমার চলৈ না, সে সবই দেবতাঁকে দিতে হবে । 
নিজের ভাতের প্রয়োজন হলে দেবতাকেই আগে ভাত দেবে। 
মাত্র দেবতাকে দিলে দেবতা লোভী হয়ে যান; স্থুতরাং দেবতার! 
পরমাত্মীরই মহিমাপ্রকাশ, এই জ্ঞানে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করে 
দেবে, তাতে পরমাত্মার সহিত দেবতারাও তৃপ্ত হয়ে যাবেন। 
এ বিজ্ঞান অতি অপুর্বব। আমরা বসে আছি সমস্তের কাঙ্গাল 
হয়ে। জীবন্বের মানেই কাঙ্গাল হওয়া । তিনি জাগিয়ে 
দিয়েছেন এই সব তৃষা, কাজেই এরা সব আমায় অবলম্বন করে 
ফুটেছে। এখানে তার মূর্তিই তৃষ1। সেই তৃষার আবার 
বৈশিষ্ট আছে। কেউ বড়মানুষ, কেউ দরিদ্র; এর মানে, কেউ 
টাকা চায়, কেউ মান সম্ত্রম ইত্যাদি চায়। এই যে তৃষ্ণ ঠিক 


৪ বেদবাণী 


এর পিছনে বসে আছেন সেই তত্বটি, ধার দ্বারা সেই তৃষ্ণা এবং 
তার প্রতিষেধক জিনিষটিও ফোটে । এই ভাবে যিনি বসে 
আছেন, তার নাম তন্ব। আমাতে রূপেব তৃষ্ণা! আছে, ভূতিক্ষেত্রে 
রূপের ঢেউও আছে; অথচ এব এক বিন্দু আমার নেবার জো 
নেই। এত রূপসমুদ্র রয়েছে, তবু এ থেকে কিছু নিতে হলেই, 
পিছনে ধার হাতে নিয়ন্ত্রণ বা ০০21০] আছে, সেই রূপতত্ব, 
তাকে প্রার্থনা বা 8727268] করতে হবে। রূপ, রস ইত্যাদির য| 
কিছু আনন্দ, তা৷ এদের দ্বাবা প্রতিফলিত হয়; আনন্দস্বরূপিণী ম! 
আমার যতটুকু প্রকাশিত হয়ে পড়েন, সেইটুকু আমি ভোগ করতে 
পাই। এর পিছনে দাড়িয়ে আছেন সর্ববরূপময়ী, সর্ববরসময়ী, 
সর্ববস্পর্শ-শব্দময়ী ; সর্বত্র দেখি যে, তন্ত্র আকারে অর্থাৎ আধার 
আকারে ইনিই রয়েছেন ॥ 1215০51০ দেখতে পাইনে ; কিন্তু 
স্বইচ টিপলে সব ঘর আলোয় ভবে যাবে । আমি কল টিপতে 
শিখেছি । যদি জানি, আমার পিছনে এমন কেউ আছেন, 
ধাঁকে টিপলে এক এক ঘাঁটিতে এক এক তত্ব প্রকাঁশিত হবেন, 
তা হলে এই ঘর থেকেই রূপ, রস, বীধ্য, ঘশ, ধন, তুর-ভুর 
করে বার করতে পারব। 

আমর জানি না বলে প্রতি ভৃষ্তায় পদার্থের দিকে হাত 
বাড়াই। দশ ইীন্দ্রয় দশ ভূজ-_এ দিক্‌ দিয়ে হাত চলে যায়। 
আর একটা অব্যক্ত, ষেটা! কেঁদে উঠেছে, সে চলে যাঁয় অব্যক্ত 
ভূমিতে ; আমি জানতে পারি না, তত্রাচ আমার এক অংশ চলে 
যায় ভগবতীতে, তখন তিনি অধিকার দেন। সহজঅ্দল কমলে 
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ধিনি বাঁ করছেন, আমাকে ভোগ দেবার জন্য তিনি যেটুকু 
গ্রহণ করবেন, সেইটুকৃ শুধু আমাকে ভোগ দেবে। এইরূপে 
প্রতিনিয়ত ভগবতীর দিকে প্রেরিত হচ্ছি, বিষয়ের জন্য কীদহি 
আর বিষয় পাচ্ছি। কিন্তু আসলে কান্নাও তোমার, প্রাপ্তিও 
তোমার ; আমার কিছুই নয়। আমি তা হলে কি হলাম ? একট 
রাস্ত। বা ০15927701 মাত্র । আমি ভিতরে ফৌপড়া, বাইরে 
ফে(পড়া ; আমি 1211) ৮০1৭, ফাক। ভোগও আমার নয়; 
সবই তোমার। এথেকে আমার বাঁচবার একটি মাত্র রাস্তা 
আচে । যতক্ষণ না আমি “এ তুমি গো" বলে তোমার দিকে 
চাইতে পারি, ততক্ষণ আমার এ শৃন্তত] কিছুতে ভণ্তি হবে 
না । আমার অনন্ত কামনা চলতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমার 
এঁ তত্বে উপনীত হব। তার জন্য এমন একাগ্রভূমিক প্রত্যয় 
চাঁ, য। পাহাড়-পর্ববতেব আঘাতেও ভাঙ্গবে না। আর এরূপ 
একা গ্রভূমিক প্রত্যয় বুকে বসিয়ে দিতে শুধু গুরুই পারেন, আর 
কেউ নয়। 

পাখীর বাচ্চাকে ভাসিয়ে নিয়েছিল বলে পাখীর! সমুদ্র 
শোষণ করতে বসল, যা নাকি তাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব । 
তাদের এঞ্ষাগ্রতায় এলেন গুরু, সমুদ্র শোষণ করে বাচ্চা বের 
করে দিলেন। সে গুরুর কাছে পাখীর! খালি বাচ্চা চেয়েছিল, 
সমুদ্র-শোষণ-বিদ্যা! চায়নি। তোরাও গুরুর কাছে এসেছিস। 
এই শিবত্বে বজের মত প্রতিষ্ঠা দিতে হবে, এই আকাঙ্ক্ষা 
তোদের হৃদয়ে দেখতে চাই। কিন্তু এখনও তোদের মুখে 
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বিষয়ের ঢেকুর উঠছে, এ আমি দেখতে চাই না। শুদ্ধ, পবিত্র, 
শ্থির হয়ে গুরুর বাক্যের দিকে লক্ষ্য রাখা চাই। এই 
তোদের উদ্ধার করে ছেড়ে দি, জাগিয়ে দি; আবার কাদামাটি 
মেখে আসিস্‌। আবার আমাকে ধুয়ে দিতে হয়। এতে কত 
পরিশ্রম ! 

আমি কয়দিন ধরে কি শেখাচ্ছিলাম ? বিপুল আধারস্বরূপ 
যে শিবত্ব, তার উপর ভরম্তর করে শক্তি খেলা করেন। পিছনে 
মহৎ সন্তার অবস্থিতি নেই, অথচ একটা পাতা নড়ছে, এ হতে 
পারে না। আর শেখাচ্ছি, সেখান থেকে তার যে কোন ইচ্ছ। 
তোর ভিতরে জেগে উঠবে, ভাতে সকল সময়ে তার ত্রিমুত্তির 
হাজির থাকতে হবে। পবমাত্মস্ববপ থেকে আরম্ভ করে 
ক্রিয়ামৃত্তি পর্য্যন্ত এবং ভীর ভূতমুগ্তি পর্যান্ত এ ত্রিমুত্তিকে হাজির 
থাকতে হবে। কজগতাং জগৎ জগতে যে চাঞ্চল্য চলছে, 
তাও 'ঈশ! বাশ্যংরূপে দেখতে হবে। যে মানুষ এই জ্ঞানে 
নিশ্বাস নিতে শিখেছে, জগতে নড়াচড়া করতে শিখেছে, সে এই 
জগত্জ্ঞানের ভিতর বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান ভুলে ভগবতীর জানেই 
ভরপুর হবে নাঁ? সুতরাং প্রতি ক্রিয়াই এ এশ্বধ্যময়ীকে এনে 
দেবে, ধার কণামাত্র রূপে সে ভরে উঠবে । 

আমি যদি শিবজ্ঞানময়, তা হলে আমার কি মুন্তি উপলব্ধিতে 
আসবে? যাঁস্পর্শ করব, তার পরিপুর্ণতা, তার যত রকম 
বৈশিষ্ট্য আছে, যুগপশ আমাতে আসবে । গদ্ধ বললে শুধু 
চন্দনের গন্ধ নয়, যত রকম গন্ধ আছে, সব যুগপৎ আসবে । 
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সেই রকম পুর্ণ রস, পূর্ণ স্পর্শ” যা কিছু সব পাব। এ সবও তুচ্ছ 
হবে, এ সকলের পিছনে যে পরমাত্না আছেন, ধাঁতে এই সকল 
সখের সমাবেশ, তিপ্তোহস্মি বলে যিনি ভরে আছেন_-তাকে 
পেয়ে। 

কণামাত্র শাক খেয়ে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বললেন__তৃপ্তোহ্রি” 
তখন সশিষ্য দুর্ববাসাও বললেন-_তিপ্তোহন্মি। খেতে হল না। 
'অধিকার যখন পূর্ণত্বে, তথন নানারকম করে খেতে হল না, তার 
হপ্তিতেই জীব তার বৈশিষ্ট্যের ভোক্তা হল। তাই “অত 
চরাচরগ্রহণাড ৮ 05151705075 ৬৮1১০912559 2 10835, 
সমগ্রের যুগপৎ ভোক্তা । একি রকম ভোগ? ভোক্তা কি 
এ ভোগে জড়িয়ে যাবে? কেন জড়াবে না? জীব অভাবের 
ঘরে অন্ুপ্রবিষ হয়েছে, তাতে বাঁধা পড়েছে, সেই ছাচে 
আপনাকে দেখে ফেলেছে, তাই ওর সসীমের তৃষ্ণা । অনন্তত্ব 
জীবের বাইরে আছে । আর আমার ভিতরেই অনন্তত-_-শিবত্ব। 
তাই এ ভোগে আমি বাঁধা পড়ব না;__-এ ভোগে নিজত্ব-বোধ 
নিয়ে টঢুকলেও বাঁধ! পড়ব না। 

এই পরম তত্ব; বাক্যে ধার মহিম। ইয়ন্তায় আনা যায় না 
গেয়ে ফুরে'ন যায় না, সেই তত্ব আত্মরূপে তোকে ধরে তোর বুকে 
বসে আছেন। আরও অধিক, গুরুরূপে বলছেন,_-“বতস, তুইও 
আমি।” যদি এ অধিকার ছেড়ে চলে যাস, এই জ্ঞান অুবণের 
পরেও যদ্দি পিতৃযানে গতি হয়, তবে কত ক্ষতি। এইখানে দৃষ্টি 
রাখা চাই। ভগবতীর সামনে চলেছি, এই জ্ঞানকে সর্ববদ! 


৮ বেদ্বাণী 


উদ্যন্ত করবি। জর্দা না পারিস, অন্ততঃ গুরুর কাছে। সাপ 
যেমন লেজেব উপব খাড়া হয়, তেমনি দাড়িয়ে উঠবি, নেতিয়ে 
পড়বিনে ; গুরু বয়েছেন_-ভাবন! কি ? 

তোদেব বলে দিয়েছি, অমে'র ভিতর দিয়ে “ওম্চকে পেতে 
হবে, এ ভিন্ন উপাঁয় নেই । তোদের যত কিছু বল, )01৪]110, 
শুদ্ধতা ইত্যাদি, সবকে পবিণত করতে হবে তেজে। হৃদয়ের 
অগ্রভাগ প্রজ্বলনশীল, হৃদয়রূপ জলের উপবের অংশকে অগ্নিরূগা 
করতে হবে, রসশোধী করতে হবে, রস্ভক হতে হবে। অগ্নি 
হব্যামাহী। ভগবান শব্দ নেতিয়ে পড়বার শব্দ নয়, ভগবন্‌ 
বলে দীপ্ত হয়ে উঠবি। 

ওকার_ অ-উ-ম। অম-অ+ম। বাকী রইলউ। 
গুঁকারের ভিতর উ পেলে, অম পেলে । “উর বুকে যদি 'অম, 
জ্বলে ওঠে, তবে সমস্ত ভূতকে গলিয়ে জ্ঞান কবে, সমস্ত জ্ঞানকে 
টেনে আত্মহ্ধে একসা কবে, সমস্ত আত্মন্বকে পরমাত্মা করে। 
পরমাত্মায় যাবার ক্ষমতা প্রাণের নেই ; তেজই তাতে যেতে পাবে, 
“তেজঃ পরস্তাং দেবতীঁয়!ং।, 

পর পর ছবি দেখিয়েছি, এতেও ্ তোরা নিশ্চে্ট হস, 
তবে সে ক্লেব্য ছাড়া কিছু নয়। এমন অধিকাবেব' ভূমি এই 
শিবতত্ব মা তোদের দেখিয়ে দিচ্ছেন । “বৎস, তোর কি বলবার 
বল; তোর বলার অপেক্ষায় মা বলবার অধিকার ফুটিয়েছি। 
যা! বলবি, তা পাবি।” 

আর কোন কথার কিছু দাম নেই। তুই ইচ্ছা! করলে 
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বাড়ীথানা৷ ভোজ্য কবে খেতে পারিস, আগুনে শুতে পারিস, 
এই সম্বন্ধ তোর আমার সঙ্গে । যদিও আমি সর্বদাই আছি, 
তবু তুই এমন জায়গায় চলে গিয়েছিলি যে, আমায় দেখতে 
পেতিস না। এখন এমন জায়গায় তোঁকে এনে ফেলেছি; 
তোঁকে বলার অধিকার দিয়েছি; এখন সেই বলার উপর শির্ভর 
করছে__তুই কোথায় যাবি, কোন্‌ মুক্তিতে আমায় পাবি। 
এ অধিকার তুই গ্রহণ করবি না, এখনো সন্ত্রস্ত, সচকিত হয়ে, 
দিড়াবিনা? সেই ছোট ছোট আইন, ছোট ছোট হিসাব; 
সর্ববভূক্‌ তুই এখনো খালি ছুধ-সাবু চাচ্ছিস? 

ইন্বল ও বাতাপি ছুই ভাই অস্থুর ছিল। তার! ব্রাক্মণ 
পেলে,বাতাপি-ভাইকে কেটে, তার মাংস ব্রাঙগণদের খাওয়াত। 
আহারান্তে ইন্বল “ভে বাতাপি বলে ডাকতেই ব্রা্গণদের পেট 
ফাটিয়ে বাতাপি বেরিয়ে আসত ; ব্রাঙ্গণরা মরে যেত। এই 
ব্যাপার শুনে অগন্ত্য একদিন সেখানে উপস্থিত হলেন । অন্র- 
ভ্রাতৃদ্বয় অগস্ত্যকে সৎকার করলে এবং বাতাপিকে কেটে তার 
মাংস খাওয়ালে । ভোজনান্তে অগস্ত্য বসে আছেন। ইন্বল 
“বাতাপি' বলে পুনঃ পুনঃ ডাকতে লাগল।' কিন্তু সে আর 
বেরোল'না। এই হল তেজ। 

এই বসে কথা কচ্ছিস, মায়ের বুকে? তোর এই কথা 
কোথায় খেলছে ? কথা কওয়া, আর কথা শোনা,এক, এ 
কথ! বলেছি । কথা কওয়া শুনতে পেলে সেই কথাকেই উদ্ধে 
তুলে ধরা হয়। একেই, এই কথাকেই তুলে ধরা হচ্ছে? তা 
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হলে এইবার কথা কত? আর কাউকে দেখতে পাবি কথা 
কইলে? যদি বলি রূ-প-কে এল রূপ ধরে? এ ভূমি 
সত্য ? সত্য বলে মনে হচ্ছে? মায়ের মত যদি কথা কইতে 
হয়, কথাকে যদি সার্থকতা দিতে হয়, কথার ছার! যদি 
অভীষ্ট লাভ করতে হয়, তবে এই আত্মস্বেরই বুকে, অন্য 
কোথাও নয়। 

কাল ক্ষর ও অক্ষর আত্মা বিভাগ করে দেখছিলাম । গাছ 
দেখলুম। গাছের সঙ্গে যে জড়িয়ে আছে, সে আত্মত্বের ক্ষরমৃত্তি। 
যিনি গাছে জডিয়েও জড়ান না, ক্ষরিত হয়েও হন না, তিনি 
অক্ষর। যদিও গাছের তলায়, মাটির তলায় নিজেকে দেখলুম, 
তথাপি এখানে দেখছি, জড়িয়েও জড়াইনি। কোন্‌ দেশের জীব 
আমি, আগুনে জড়িয়েও জড়াই না? প্রতি ক্ষর আত্মার তলায় 
অক্ষর আছেন, ইনি কৃটস্থ; মাত্র এখানে নয়--ধিনি জল, মৃত্যু, 
জীবন, সমস্তের তলায় আছেন, তিনি একজন, সর্বজ্ঞ ; কেন না, 
গাছের তলায় গাছ বলে, কীটের তলায় কীট বলে, মাটির তলায় 
মাটি বলে তিনি আপনাকে ভোগ করছেন__তিনি সর্ববজ্ঞ, সর্ববজ্। 
আমার জীবত্ব চলে গেছে, আমি সর্ববজ্ঞত্বে এসছি। 

পারছিস যেতে? ক্ষর থেকে নিজের অক্ষর পুকুষত্বে ? 
জোক এক তৃণ থেকে আর এক তৃণে চলল- কে নিয়ে যাচ্ছে 
তাকে? এমা। আত্মত্ব ছাড়া মা আর কিছু নন। দেখার 
সময় অধিকার দিয়ে বলছে- আত্মত্ব ছাড়। আর কিছু না। এই 
মাকে চিনবি না-_এই শিবকে 1? এই ছুইমু্তি নিয়ে মা বিশ্ব 
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রচনা করেছেন। কোন্‌ মুগ্তিতে ? বাক্মুন্তিতে, গুরু-মুন্তিতে। 
গুঁক ও বাক্‌ এক কথা । 


১৯এ জুলাই, ১৯৩৭, সোমবাব, সন্ধ্যা । 


মনের ভূতঙ্ঞানক্রিয়৷ পরিচালনের আধাব হল ললাট, আর 
ভূতভাব পরিচালনের আধার হল মুলাধার । 

কে জানে অমুত, আর কে জানে বিষ, সকলকেই ওখানে-_- 
শন্তুক্ষেত্রে গিয়ে শান্ত হতে হবে; ওখানে গিয়ে সকলকেই শুয়ে 
পড়তে হবে-_পাহাড় পর্বত যেই হোক্‌। আমার চারি ধারের 
যে বাঁপ্তি, সে আমার জ্ঞানেরই ব্যাপ্তি। আমার কিছু জানতে 
হয় ত তুমিই জানাবে, কিছু করতে হয় ত তুমিই করাবে, কিছু 
পেতে হয় ত তুমিই পাওয়াবে-__হে শান্ত! আহা হা! আর 
উনিই আমার নিজত্ব ত। আমার যথার্থ পরিচয় উনিই-_ 
আনখেভ্যঃ, আরোমভ্যঃ। সমগ্র বিশ্বটা ধারণ] করতে যাঁবি, 
ন] শুধু এ যতটুকু ফুটেছেন, তাতে সমপিত হতে চলবি ? এ-ও 
ধাবণা ; কিন্তু ওরকম ধারণা! নয়। “ভগবৎকামো নিক্ষামো ব11% 
সে তিনি'কত দূর? ধাঁকে দেখলে আমার আমিত্ব আর অন্য 
কোথাও জাগতে পারে না, এইরূপভাবে ধার প্রত্যক্ষ অববোধ 
হয়? জ্ঞনময়ীর জান। মানে, নিজেকে জানা । জান! মানে, 
দর্শন, শ্রবণ, স্পৃশন, সব যার ভিতর আছে। দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি, 
জানার এক একটা বৈশিষ্ট্য মাত্র। এই বৈশিষ্ট্য নিতে গিয়ে 
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সম্ভৃতিক্ষেত্রে শব্দ!কারে জ্ঞান ফুটে ওঠে । গ্রহণের জিনিষ শব, 
আর শব্দ ধারণের যন্ত্র, এ বললেই শুনতে পাওয়ার মত একটা 
জিনিষ মাথায় এসে যাঁয়। রূপ বললে দেখতে পাওয়ার মত 
একটা জিনিষ মাথায় এসে যায়। আমার জ্ঞান যে দর্শন 
স্পৃূশনের আকার গ্রহণ করল, আমি তাই ভোগ করছি । দর্শন 
বলে ক্রিয়া যে বৃক্ষে নয়, আমার ভিতরেরই প্রকাঁশ, এ কথাটা! 
কিন্তু মাথায় আসছে না। বিশ্বরূপ, বিশ্বশবদ, বিশ্বরস ইত্যাদি 
সব যদি আমার জ্ঞানেরই মুন্তি হয়, তবে এ প্রকাশগুলি কাব 
হল? আত্মার ছাড়া আর ত কারও হতে পাবে না। স্থতরাং 
আত্মা সর্ববরসময়, সর্ববস্পর্শময়, সর্নবশব্দময়, সর্ববগন্ধময়, 
সর্ববরূপময় । আমর! এখানটায় ওক পই না, যেখানে আমর! 
বিভক্ত, সেইথানটায় পাই। 

আত্ম। বলতে তার জ্ঞানময়হ্ব যদি না ফুটল, সঙ্জীব দ্রষ্টা, 
শ্রোতা, মন্তা, ইত্যাদি না বোধ হল, তবে আম্মা শব্দ প্রয়োগের 
কোনও সার্থকতা নেই । আমার সর্ববন্ষের দাত", সর্ববঅভাব 
নিরাকরণের একমাত্র আধার । তাকে দেখলে শোক, জ্বীল', 
অভাব আর থাকবে তোরা খালি গ্রহণ কর, অগ্রসর হ। 

জ্ঞানকে যদি বলেছ কল্পন!, আমাক [77511০01 বা বুদ্ধির খেলা, 
তবে সে একট! ভূতই হল। জ্ঞান যতক্ষণ জীবন্ত, একজন দ্রষ্টা, 
শ্রোতা, মন্তা, রসয়িতা, বোদ্ধা না! হবেন, ততক্ষণ জ্ঞানকে পেলি 
না । তুই যে কাঠিন্য, তারল্য, স্পর্শ ইত্যাদি যে-কোন গুণকে 
ইন্ত্রিয়গ্রাহা মনে করছিস, স্থল মনে করছিস, এর প্রত্যেকটাই 
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ভগ্তান। জ্ঞান মানেই কঠিন, জ্ঞান মানেই শীতল, জ্ঞান মানেই 
আগুন। যতক্ষণ তা ন। হবে, ততক্ষণ জ্ঞানকে পেলি না, জ্ঞানের 
ভূত পেলি। তবে কোন্টা ভূত? যেজ্ঞান এইরাপ স্থুলত্ব বা 
777866119115 প্রাপ্ত হয়েছে, তোর ভোগের জন্য শ্বতঃসিদ্ধভাবে 
ধাঁ তৈরি হয়ে রয়েছে, তার নাম দিচ্ছিন তোরা ভুত; মানে, যা 
হয়ে গেছে। 'ভগবতীর জ্ঞান এইরূপ হয়ে গেছে+ এই বিচিত্র 
বপের ছটা-_কালো, সাদা, নীল, কার গায়ের রূপ রে? 
জ্ঞানময়ীর? কোথায় ভগবান্‌ খুঁজতে বেরোবি? এই 
বিজ্ঞান ; সেই জন্য খষি বলেছেন,_“ঈশা বাস্যমিদং সর্ববং |” 
শুধু আভাসে মেনে নেওয়। নয়। তোর জ্ঞানকে এমন ক্ষেত্রে 
নেয়ে যেতে হবে, যেখানে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ বলে যা 
কিছু ভোগ করিস, সে সব মারেরই ঘুত্তি বলে দেখতে পাবি।। 
ভাত-ডাল খেতে, রূপ দেখতে, আর মাটি ছুতে এইরকম 
প্রত্যক্ষীভূত ভগবতীকে দেখা গেস না? আর এসবের তলায় 
আত্মবোধ রয়েছেন? যত প্রকারের ভোগ, সে সব নিজে 
তদাকার না হলে হয়? নিজে তদাকার না হলে কোন কিছু 
হওয়াও হয় না। খালি আরও ০0983011955, আরও জমাট, 
আরও গ'টভাবে নিতে পারলাম ণনা। কিন্তু ছোয়ান হল। 
“অহমেব ত”) এ ভিন্ন আর কিছু চলবে না। “নমন্ত্ে” বলে 
ঝাঁপ দেওয়া, আর “অয়মেব ব্রহ্ম” বলাই শেষ। জ্ঞানের তুরগুল 
বুঝলি % ভূত বলে দেখায় যেরূপ বাইরের দিকে প্রত্যক্ষতা হবে, 
সে সব তোমার জ্ঞানের বাইরে; তদ্রপ ভিতরে আত্মত্ব, 
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একীভূততা। আমার জ্ঞান একেবারে আত্মহ্থে ঠেকে শুয়ে 
যাবে; আর একদিকে আত্মত্বেরই কাঠিন্্য, তারল্য, অন্য কারও 
নয়, এ সব প্রত্যক্ষতা1 আসবে । আর কি বাকী রইল? 173 
19 176511601 9199 ; এই মনোগ্রন্ত খুললে এ সব দেখতে গিয়ে 
যে রস ফুটবে, তাহাই প্রাণগ্রন্থি, আর প্রাণগ্রান্থর ভোগ আত্মত্বে 
মিলিয়ে গিয়ে বাঁধা সংস্কার যেখানে হল, সেই রুদ্রেগ্রন্থি। মাটি 
কঠিন, এ কথ! কে বলে দিলে? জ্ঞীন। কার জ্ঞান? 
ভগবতীর জ্ঞান। এইরূপ মায়ের রস, মায়ের রূপ, মায়ের শব, 
মায়ের স্পর্শ প্রভৃতি । এই দর্শনই ভগবতী-দর্শন। তোমাঁকে 
ধারণ করে রাখতে পারছি না দেবি, একবার মানুষী তনু ধারণ 
কর ত। ছুূর্গা, কালী, বিষু্, এর! কোন্‌ সমুদ্র থেকে উঠবেন ? 
এই যে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছিস-_আত্মা' থেকে ইন্দ্রিয় পর্য্স্ত) 
ইনিই ভুর্গা, কালী, বিষণ হয়ে দাড়াবেন। তুই চোখ কাঁণ মন 
প্রাণ দিয়ে আর কাউকে প্রত্যক্ষ করছিস ? ন্বোধ হল, না 
দুর্ব্বোধ হল ছুট! রাজ্য অহণিশ আলাদা করে ফেলে 
রেখেছিস। এ ছুই রাজ্য তোর সেই জ্ঞানই। এখন শুধু 
ঈক্ষণটা বদলে গেল। যেমন মা, তেমনি আছেন; ভূত বল ত 
ভূত আছে, ভগবতী বল ত ভগবতী আছেন। এঞত তোর 
ভিতরে কি হল? যে ছিল ভূত, সে-ই হল ভূত-ভাবনী। “সত্যং 
জ্ানমনন্তং ব্রল্ধ,৮__গাঁয়ে মাটি পেলি, জল পেলি, আকাশ পেলি ? 
জ্ঞানশরীর হলি? শরীরে যে সব উপাদানের অভাব হয়েছে, 
যার দরুণ রোগ প্রভৃতি হচ্ছে, এই দর্শনে সে সব উপুদান 
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পূর্ণ হয়ে যাবে। ক্রয় ভগবতী! পেলি এবার? ভগবতী 
কল্পতরু বটে, সব দিতে পারেন। কিন্তু আমরা সব কথাটার 
মানেই জানি না। হীরা মাণিক যে চেনে না, তাকে এক থালা 
হীরা মাণিক দিলে বলবে, «এ নিয়ে আমি কি করব; এ-সব 
একটু চিক্‌-চিক করবে মাত্র। তার চেয়ে এক থালা পয়সা দিলে 
কাজে আসত।” সেজানে না, একটা হীবা দিয়ে কত পয়স! 
হতে পাবে। সবই জ্ঞান, এই কথা অবলম্বন করে, অস্তুতি 
অস্ভুতি না দেখে, বৌদ্ধরা! হল নাস্তিক, শঙ্কর হলেন মায়াবাদী 
এবং কপিলের শিষ্যেবা--যে কপিল আত্মানাত্বতত্ব আবিষ্কার 
করেছিলেন, তীর শিক্কের! সম্প্রদায় গড়ে, দ্বৈতবাদী হয়ে গেল। 
নিজবোধ পরমাত্মত্বেবই একটা বিকাশ বা ৪81১৪০। আত্মস্র 
ততক্ষণ শব, যতক্ষণ না তাতে সমগ্র জ্ঞানতত্ব টুকে যায়। 
পরমাত্মত্ব ও ভূতন্বের ভিতর আত্মত্ব হল সেতু । 


২০এ জুলাই, ১৯৩৭, মঙ্গলবাব, সন্ধ্যা । 


বস্ত্রত্ব গুণের একট প্রকাশ-ত্রিগুণের [22:00 50028, 
০012017517756001) | বস্তর গা ঘেঁষে কথা কইতে গেলে এই কথাই 
বলতে হয়; নয় ত সবই ত্রিগুণময়ীরই বিকাঁশ ব। রূপান্তর | 
“অস্ডীতি ব্রবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ।৮ এরয়েছ' ইহা 
বড় সাংঘাতিক কথা । 

সমগ্র বিশ্ব উপলব্ধ । এমন একটা কণা, এমন একটা অণু 
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কিছু আছে, যা তোর উপলব্ধ নয় য| দিয়ে তুই গঠিত, যা 
তোর উপাদান, সে উপাদান জ্যান্ত, তারই নাম তত্ব । ছুনিয়ার 
উপাদান জীবিত-তন্ব-আত্মময়,। আন্মোপলন্ধিপূর্ণ। ইনিই 
একসঙ্গে যুগপৎ অক্রম উপলব্ধি করতে পারেন । অব্রম উপলব্ধি 
খালি রুদ্রে হয়; প্রাণে হয় না, মনে হয় না। অক্রম দ্রষ্টা 
হওয়া মানে, ভূত ও ভবিষ্যৎকে বর্তমানের মত পাওয়া । আমি 
আত্ম! এমন একট! বিশ্ব নেই, যা আমার উপলন্ধ নয়। তোরা 
মনে করিস, তোদের সংস্কার আলাদ। হয়ে পড়ে আছে; তা নয়। 
যেমন বর্তমান নিয়ে আত্মত্ব রয়েছেন, তেমনি সংস্কাররূপে 
অতীতেও আত্মন্বে রয়েছি । এখন আর বলতে পারবি না 'আমি 
জীব » “তত ত্বমসি।” তুমিও তাই। কি খোলা রে, কি মুক্ত 
কবাট ! দেখতে পাচ্ছিস? ভূ থেকে সত্য পধ্যন্ত সাঁত দরজায় 
চার্ব-দেওয়া যে শক্তি, কখন্‌ কি ঘাড়ে এসে পড়বে, জানিস না, 
সে সাতটা দরজাই আজ খোলা--“আমি তুমিই গো, আমি 
হুমিই গে! !” 

যদি আমার চাঁরি ধার, দিগ দিগন্ত, উপলব্ধির দ্বারা রচিত 
হয়, বিজ্ঞাত হয়__কোথাও এমন কিছু নেই, যা আমার জান! 
নয়, পরিচিত নয়, তা হলে সে পুরুষ কি বলে নিজের পরিচয় 
দেবে? সর্বজ্ঞ বলে। আর অজ্ঞান থাকবে? দিগ দিগন্ত 
সমস্ত আত্মায় উপলব্ধ, এই হবে যার জ্ঞানের ভূমি, সে কি অন্য 
কিছু গ্রহণের জন্য লালায়িত হবে? এই সর্বজ্ঞ পুরুষে যদি 
-মন্ত্রচৈতন্য করতে হয়, তা হলে আপনি কি হবি? এর যদি 
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পুজা করতে বসিস ত কি ভাবে পুজা করবি? আপনিও তাই 
হবি না? “ওগো, তুমি সর্বজ্ঞ)” এই ভাবে সর্ববন্দের উপলব্ধি 
এলে সর্বজ্ঞ হবিনে? কাকে বলছিস ভগবতী? জ্তীব স্থল 
চান “থকে অত।ব স্ুম্ষন জ্ঞান পর্যন্ত সর্ববজ্ঞানম্বরূপিণী ধিনি, 
তিনিই ত ভগবতী। “এষ অন্তর্ধামী এষ সর্বনজ্ঞ এষ সর্বেবশ্বর 
এষ প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং।” ভূত হয়ে বসেছিস মানে, তার 
গায়ের মাংসকণ! হয়ে বসেছিস। ভগবান্‌ কোথায়, আমি ভূত 
হয়ে বসেছি, এ কথা এখন আর বলবার থাকবে? তোর গায়ের 
একটা রক্তকণিকা যর্দি কথা বলতে পারত, তবে সে বলত, 
“আমার আমিহ্ব তোমারই আমিহ ।” আমার রক্তকণিকা এ 
কথ! বলতে পারে ন| ? 

বেরিয়ে গেলি ভগবাম্‌ খুজতে, এ গ্রন্থ খুজতে, ও গ্রন্থি 
খুজতে; খুঁজে পেলি না, তখন বললি, কূপ! করুন। এ সব 
ভাষার কোন আবশ্যকতা আছে? এ শুনে শুনে অরুচি ধরে 
গেছে। অরুচি-রোগপ্স্ত পুত্রকে মা যেমন এট] খাবি, ওটা খাৰি 
বলে তার রুচি জাগাবার চেষ্টা করেন, তেমনি ভগবানে রুচি 
জাগাবার জন্য তোদের কাছে ভগবানের নানারকম বর্ণন। করতে 
হয়। নম্ম ত “আত্রহ্ম স্তম্বপধ্যন্ত”৮ একটা কথা বললেই হয়ে 
যেত। বাপ-মায়ের পা, হাত বা বুক, যা ধরেই বল,_-“তোমায় 
চাই, তার একই মুল্য। তোরা জ্যান্ত ভগবাঁন্‌ দেখতে পারিসনে 
বলে তোদের কাছে এত করে আত্মতত্ব বলতে হয়। কেন না, 
আর কেন ভাবে এতটা জ্যান্ততা পাওয়া যায় না। সেই 

২ 
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জন্য সোনার কাঠি, এ কথাটার এত দাম হয়ে গেল। গাছ, 
জল প্রভৃতি তাই আত্মতত্ব দিয়ে দেখতে বলা হল। কেননা, 
জীবন্ততার উপলব্ধি আত্মতত্ব ভিন্ন হয় না। যদি জ্যান্ত বলে 
দেখা যায় ত আত্মবোধই দেখ! যায়। যাঁর হাতের জ্ঞান আছে, 
সেই নিজেকে বাহুময় বলবে । তেমনি যাঁর আত্মজ্ঞান নেই, 
সেকি নিজকে আত্মময় বলতে পারে? আমি চুপ করে বসে 
আছি মানে, জ্বানময়ীর জীবভাব আমায় পেয়ে বসেছে । আমি 
অসঙ্গ বলে নিজেকে বোধ করছি মানে, মায়ের অসঙ্গ-বোধ 
আমায় পেয়েছে । আমি আত্মা বলে বোধ করছি মানে, তার 
আত্মবোধ আমায় পেয়েছে। তা হলে খড়ম গড়তে, তোকে 
গড়তে কি কাদার ঢেলা পেলুম ? না, এ সব জ্ঞানময়েবই মুক্তি ? 
প্রজ্ঞানঘন মুর্তি? তোকে তিনি দেখছেন, দেখতে পাচ্ছিস ? 
তোর ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, সব তিনি দেখছেন, দেখতে 
পাচ্ছিস? জানা হয়ে গেলে পাওয়া হয়ে গেল। তুই জানতে 
পারছিস ন! ধে, বিশ্বময় তিনি ফুটে আছেন। জস্ভুতিতে তিনি 
আছেন। অসন্ভুতিতে, অনুভূতিতে তাকে দেখলে, তিনি 
দেখছেন, এইটি দেখতে পেলুম। তার মানে, আমারও দেখা 
হয়ে গেল। ভগবাঁন্‌ দেখছেন, ভগবান্‌ দেখছেন ! কি সসীংঘাতিক 
কথা! মন্ত্রচেতনা হল? এই ভূমিতে দাড়িয়ে সব দেখছেন? 
বললে তবে সব দেখা হুল। নতুবা “অনুভূতিং বিনা মুঢে৷ 
বৃথ৷ ব্রহ্মণি মোদতে। প্রতিবিন্বিতশাখাগ্র-ফলাম্বাদনমোদবত ॥৮ 
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২১এ জুলাই, ১৯৩৭, বুধবার, সন্ধ্যা । 
জানছি, এও যা, জ্ঞান করাও তা। দিকৃজ্ান মানে, “দিক্‌” 
বলে জ্ঞানের উপলব্ধি হচ্ছে। একই স্থান থেকে যুগপৎ স্বস্থ 
ও দুঃস্থের প্রকাশ । শঙ্কর এর যে কত কদর্থ করেছেন, তার 
ইয়ত্তা নেই । ভ্্কানতত্বের এই যে প্রকাশ-যৌগপছ্য, তা তিনি 
ধরতে পারেননি ; জ্ঞাননামীয় যে পরম বিজ্ঞান, সে বিজ্ঞানের 
আস্তাকুড়ও তিনি খাটতে পারেননি । এই যে যৌগপছ্ঠ, এইখানে 
নির্ভর করে মায়ের আমার যত কিছু মহিমা । এইটি জানা ন! 
থাকলে ভগবান্‌ বলতে জগৎ সরাতে হয়, জগৎ বলতে ভগবান্‌ 
উড়ে যান। কিন্তু আসলে জগৎকে সরাবার বা উড়াবার কিছু 
প্রয়োজন নেই ; যেখানে দর্শন, সেইখানে দৃশ্য, সেইখানে দ্রষ্টা । 
জয় ভগবতি! এইরকম নিরেট ভগবান্‌ চাই। এ শুধু 
বলার অপেক্ষা । তোর শর'র যেমন স্বতঃসিদ্ধভাবে পাওয়াই 
আছে-_'শরীর কেমন আছে” জিজ্ঞাসা করলে একটা অংশকে 
[81000151126 বা নিদ্দিষ্ট করা হয় মাত্র, ভগবান্‌ তেমনি 
স্বতঃসিদ্ধ। এ ভাবে কে দেখতে পারবে ? যার এই যুগপদ্‌ভাব 
আছে। আজ একটা বড় কথা বলে দিলাম'। এখানটার 
উপর এই বিজ্ঞান কত দূর নির্ভর করে, সেই হিসাবে 
বললাম । 
সপ্রকাশ যিনি, তিনি সপ্রকাশই থাকেন। তার উপর যখন. 
তিনি প্রাণময়ত্ব গ্রহণ করেন, তখন তার সপ্রকাশত্ব ঘুচে যায় না। 
অথচ পূর্ণ 0166575705বা স্বাতন্ত্রট রচিত হয়ে গেল; আর 
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এর নামই অসঙ্গত্ব। তা হলে য: গড়েছেন, তা থেকে তিনি 
আলাদ আছেন, আবার একসঙ্গেও আছেন। 

সপ্রকাশ ত রয়েছেন, আর এ পাশে দিউময় বা প্রাণময় 
রয়েছেন। এ উভয়ের পরস্পর কোন সম্পর্ক নেই, অথচ 
আছে; কেন না, এরূপ না হলে জগ ফোটে না। তিনি 
ফোটেন, অথচ ফোটেন না, দ্বই রূপই একসঙ্গে দেখতে 
পাচ্ছিস? তিনি কোন্‌ শক্তিতে এরূপ হন আত্মতত্বের 
শক্তিতে । এই শক্তি হল আত্মতত্বের উভয়মুখী শক্তি, যাঁর 
অনুকরণে তার জ্ঞানক্রিয়াও দ্রই বিপরীত ৮০1০ বা মেরু নিয়ে 
রচিত হয়। অম্--জন্ম ও মৃত্যু। মৃত্যুজ্ঞান ন| থাকলে জন্ম 
হয় না, জনম্মজ্ঞান ন। থাকলে মৃত্যু হয় না। ি-কার জুড়লে 
এঁর নাম হয়ে যায় ওম্ব্রহ্ম। এখানে ভগবতী আছেন? 
এ সব জড়িয়ে আছেন ? মা! তোকে কোন্‌ দিক্‌ দিয়ে দেখি? 
একদিকে একেবারে এক্য, আর একদিকে একেবারে স্পর্শ নেই। 
ছুটে! একসঙ্গে কবে দেখতে পাব? 

জ্ঞান থেকে আকাশ জাত হয়। আকাশ ফুটেছে মানে, 
ব্যাপ্তি ফুটেছে । অথচ জ্ঞানের ব্যাপ্তি নেই। তুমিষে আকাশ 
দেখলে, তাতে বেপে চলে গেলে কি? না, এইখানৈ বসেই 
একটা অপুজ্ঞানের ভিতর সব পেলে? অথচ আকাশ রয়েছে 
একটা বিপুল ব্যাপ্তি নিয়ে। তা হলে ইনি সকল ব্যাপ্তির 
আধার, অথচ ব্যাপ্তিশূন্য। থাকা ও ব্যাপ্ত, হওয়া, জ্ঞানের এই- 
রকম সাধারণ ক্রিয়া যদি একসঙ্গে দেখতে পাও, তা হলে যিনি। 
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সপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ, তার সেই স্বরূপকে কিরূপে নির্দেশ করা 
যায়? তিনি ব্যাপ্তি আদি কিছু নন, অথচ যুগপৎ সবই । এই 
যুগপৎ জায়গাট। নিতে হবে গুরুর কাছ থেকে । এ 19819 
ব। যুক্তি নয়, 212009510 বা তর্ক নয়, ইহাই [5০ বা সত্য। 


তেজ+উলব্রন্দ। ব্রন্ব_তেজ ( অম্‌)-উ-লশাস্ত শিব, 
অব্যক্ত অবস্থা অক্ষর ; একেবারে অনির্ববচনীয় নয়। 


জগতে তোমরা জ্ঞানের ভূত ছাড়া আর কিছু দেখতে পাও 
না। জ্ঞানের এক আয়তন ভূতনামীয় বা আকাশনামীয়। 
'আয়তনজ্ঞান” বলে যিনি আছেন, তার এক আয়তন ভূত, এক 
আয়তন ভগবান্‌। অথচ একদিকে মাত্র জ্ভান, অন্য দিকে জ্ঞানের 
অনন্ত বিশ্ব । জ্ঞানের প্রকাশ পর পর কত স্তরে হয়, যাতে 
এমন কারণ তৈরি হয়? জ্ঞান কেমন করে 175010857, 
05525 প্রস্তুত করে এবং দুইকে একসঙ্গে করে জল করে? 
তুলা থেকে ১০০ নম্বর ও ২৮ নম্বরের স্ৃতা মিলিয়ে কাপড় হয়। 
কাপড় মানেই, জ্ঞান হতে জাত আয়তন। একে ভাঙ্গলে জ্ঞান 
ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। আমাদের শক্তিবাদের শিক্ষায় 
জ্ঞান কি করে স্তরের পর স্তর হয়েছেন, জ্ঞান কি করে উপাদান 
হয়েছেন্ক এ সব তত্ব পাওয়া যাঁবে। জ্ঞান ছাড়া কিছুর কিছু 
নেই; ভূত ভবিষৎ বর্তমান, সব জিনিষের উপাদান, জ্ঞান। 
সঞ্ভুতিঅংশ. ভগবান্। যে অংশ অনুভূতি, ভগবান্‌ সেখানে 
ভোগের জন্য অনুপ্রবিষ্ট। ভোগের দিকে উদ্যুক্তত। সেই 
পরাশক্তি প্রকাশ করেছেন। এক দিকে ভোগের জন্য মশার 
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কামড়, ভোগ উপলব্ধি, আর এক দিকে মশাকে তাড়ান। 
এক.দিকে ভোগ করবার উপযুক্ত জীব, অন্য দিকে ভোগের জন্য 
জিনিষ বাঁ ভোগ্য হলেন। এখন এ মহাদেবীকে ভাঙ্গতে হবে, 
অংশীভূত করতে হবে-__টাঁক। ভাঙ্গিয়ে যেমন সিকি, দছুয়ানি, পয়সা 
হয়। তিনি হয়েছেন মানে,_জ্ভান হয়েছেন, মানে_পরমাত্মা। 
হয়েছেন । তিনি যে দিকে দিচ্ছেন, সে দিকে দাতা; যে দিকে 
ভোগ নিচ্ছেন, সে দিকে গ্রহীত।__আত্মবিস্মৃত আত্ম । তোদের 
স্মতি ফিরে আসছে। পূর্ণমাত্রায় এখনও আসেনি, তাই 
খোজাখুজি চলছে । য1 উপলব্ধি করছিস, তাই বড় হয়ে আছে। 
যে ঈশ্বরত্ব দেখছে, সে জানে, অন্তর ব| বাইরে যা ফুটুক, যে শব্দই 
ফুটুক, সব জ্ঞানমূত্তি। জগৎ স্থুল, কঠিন__-এখানে স্ুলত্ব ও 
কাঠিন্যের ভোগ হল। এ ভোগের দাতা কে? যেখানে যা 
রূপতম্মাত্রা ভোগ করলি, দাতাকে দেখলি না। আত্মা ন! 
খাকলে কারও প্রকাশ হয়? রূপহ্ন যে ভোগ হল, এখানে 
আত্ম। আছেন? একই ক্ষণে কে.কে আছেন? দাতা, গ্রহীতা ও 
-গ্রাহা, যুগপণ; রূপ, রূপের ভোক্তা, রূপের দাতা একসলে 
ত্যস্ত__যুগপণ্ড, মায়ের বুকে শিশুর মত। কোন শব্দ উচ্চারণ 
বাম্মরণ করলে তাতে আছেন-_ রূপ, প্রাণ, বিজ্ঞান, "দাতা ও 
সবিতা । এ কথ৷ কি দেখে বললি ? “পশ্যন্‌ চক্ষুঃ শৃর্বন্‌ শ্রোত্তং 
মন্থানে। মনঃ,৮ এই বেদবাক্য দেখে। তিনি দেখে রূপ প হলেন; 
দেখলাম, এর নাম রূপতত্ব। এখানে “দেখা'র অর্থ কি? চক্ষুগ্তান্‌ 
জীব, প্রতীতিময় জীব। এইরূপে শব্তত্ব, মনস্তত্ব, প্রাণতত্ব, 
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এপার ৯০৯০/ আলস্য এ শা জি 


সব যোগ্যত! আছে; অথচ কোন বিশিষ্র প্রকাশ নেই। গন্ধতত্ব_- 
যার মধ্যে অনন্ত গন্ধ আছে, অথচ বিশিষ্ট প্রকাশ নেই। 
তিনি রসতত্ব হলেন-_সর্ববরসের ?জ” হলেন, এমন মুন্তি নিলেন, 
যাতে সব রস আছে। এতে তৃপ্ত না হয়ে বললেন_ বৈশিষ্ট্য 
ভোগ করব; হলেন জীব। বাক্সে টাক আছে-_দেখবি? 
ছেলেকে দেখিয়ে দ্িলেন। তিনি রূপতত্ব ভাঙ্গলেন-_বনুরূপ' 
হবার জন্য ; জীব হলেন__-ভোগের জন্য । ঘরে বরূপনামীয় তত্ব 
ছাড়া আর কিছু আছে? সাদা লাল, হরিত পীত, সব গিয়ে এক 
রূপতত্ব হল এবং তার জ্ঞাতা আছেন। বরূপতত্বের ধিনি 
ভাতা, তিনি হলেন দাতা । মা আমার রূপতত্তবের তলে বসে তত্ব 
প্রসব করছেন--“ত সবিতুর্বরেণ্যং।” সবিতা-দর্শন, প্রসব- 
কত্রীকে দেখা, দাতাকে দেখা । তোঁদের এমন কোন্‌ জিনিষটা! 
ভোগ হচ্ছে, যার সঙ্গে সঙ্গে এই দাতা মাকে দেখছিস না ? 
যমন সকল রসের জিহবা একায়ন, সকল শব্দের শ্রোত্র একায়ন, 
তেমনি সকল তত্বের মা একায়ুন। ভগবতী-জ্ঞান নিয়ে এ সব 
কথা শুনলে গুরুতে, জ্ঞানমুগ্তিতে চোখ রাখতে হবে, নতুবা 
বায়ুগ্রস্ত হবি । শুধু 101211501 ব বুদ্ধি দিয়ে ইহা! গ্রহণীয় নয়। 
স্ানমুন্তি ছাড়া আর কেউ নেই দেখবি। রসতত্ব চিবিয়ে ভেঙ্গে 
ছেড়ে দিয়েছি। স্পর্শে বও আছে, আবার ফুলের কোক্্লতাও 
আছে। তত্বকে তত্বময়ীজ্ঞানে দেখবি, নতুবা ভুল হবে। অচেতন- 
পদার্থ- জ্ঞানে দন কী ৭ অভ্যাস হলে সেই-জাতীয় জিনিষই 


সব তৈরি হল। তত্ব মানে, যর. ভিতরে সেই-জাতীয় প্রকাশের 
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পাবি। কাপড় তৈরি হল, তাঁর জ্ঞান হল; কিন্তু তত্ব দেখলে, 
না, তুলো দেখলে না; একে স্বল্পজ্ঞান বলে। অজ্ঞান বলে 
কিছু নেই, খালি ভগবতীই আছেন। অজ্ঞান যদি থাকে তসে 
ভগবতীরই এক মুক্তি-_-তাঁরই নাম অজ্ঞান। ভূত কথার মানেই 
জ্ঞানমুক্তি, জ্ঞান মানেই আত্মজ্ভানময় ভগবান্-_-“যেনেদং ধার্য্যতে 
জগৎ ।” “আধারভূতা জগতত্বমৈকা 1” মা» আমি তোমাকেই 
শুদ্ধ দেখছি” এ কথা যদি স্বীকৃত হত, তবে জ্ঞানের এত বিভাগ 
দরকার ছিল না। শুক্রাচার্যের এক চোখ কাণা না করলে 
সর্ববন্ষ দান করতে পারা যায় না। তোঁর মাথায় সংস্কার আছে। 
ফুল বললে তুই ফুল বোধ করতে, বুঝতে পারলি; তখন 
জানলি, তোর মধ্যে সংস্কীরভাবে ফুল ছিল; এখন অপ্রকাশ 
থেকে প্রকাশ হল, ক্রিয়া হল। এ প্রকাশ কে করলে ? প্রকাশ 
করবার মত কেউ নিশ্চয়ই আছে, সে প্রেরণ! দিল, নয় ত ফুলেব 
স্মৃতি হত না। দুর্গা কাকে বলে? সব সংস্কার ধরে যিনি 
সর্ববজ্ঞ। দেবী_যিনি সব ধরে বসে আছেন, যেটি তোব দরকার, 
সেটি প্রেরণ করছেন ; অনন্ত বিশ্বে যেখানে যা আছে, তার ধর্তা__ 
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের জ্ঞাতা। তিনি যদি মাত্র তোর এই কয়টা 
সংস্কারই জানতেন, তা হলে তোকে কেবল এরই মধ্যে ঘুরতে 
হত। 141151,5: ৪৬০1০:০॥ হত না) মাত্র ঘোড়া বা মানুষ 
থাকতিস, তোর উদ্ধার হত না। তিনি তোর সব সংস্কার বিধুতি 
আকারে ধরে বসে আছেন । তোকে হোঁচট খাওয়াবার জন্য 
ইটের সামনে নিয়ে গেলেন । সর্বজ্ঞ বলে বাহির থেকে ইট 


আচার্ধ্য শ্রীমংবিজয়ক্চের উপদেশাবলী ২৫ 


টানছেন এবং ভিতর থেকে অজ্ঞ তোকে ঠেলছেন। তব্বের 
গোড়ায় থাকা আর তোকে ধরে থাকা, এ ছুই-ই এক। এমন 
আমার মা ! ভালবাসার লোকের স্মৃতিতেও কত স্থখ ! অজ্ঞানে 
মা বল স্মৃতি। এক্ষণে জেনে বলা-__তাঁর ভাব এলে তবে বলব, 
ঠিক হয়েছে । 


২৫এ জুলাই, ১৯৩৭, ববিবাব। 


প্রতি জ্ঞানক্রিয়ার ভিতরে সমগ্র স্থ্টি-ঙব্বটি কি ভাবে লুকান 
রয়েছে, কি সুন্দর ভাবে তা কাল মা বলছিলেন। একটি কথা 
কইলাম, তার দ্বারা একটি ক্রিয়! হল, একটি জান! হল। এই 
ক্রিয়াটিব নাম স্থষি, জানাটির নাম ভোগ । আর তাতে আমি 
প্রবিষ্ট হলাম, এও জানা হল। জানার ভিতর তিনটি রকম 
আছে,_স্ষ্টি, ভোগ ও তন্ময় হয়ে যাওয়া। যখন কথা কইলুম, 
তখন কথা কওয়ারূপ একটি কাঁধ্য তৈরি করলাম, একটি ব্রঙ্গাণ্ড. 
তৈরি হল, ব্রন্মেব একটি অণ্ড, একটি তেজোময় পুর তৈরি 
হল। চিন্ময় দেবতা; ষঁ থেকে ছাড়। কথা বেরোয় না, ত1 থেকে 
একটি ধ্বনি নির্গত হল, আয়তন ঘিরে নিল। ' কেন ডিমের 
মত ঘির্ঠর নিল কেন? লম্বা-চওড়। হয়ে বেরোল না কেন ? 
একটি গোলক রচনা হল কেন? অনুপ্রবিষ্ট হয়ে ভোগ করবেন 
বলে তার চার দিক্‌ ঘিরে নিলেন। যা থেকে বের হচ্ছে, তাঁইতে 
আবার ফিরে আসতে হবে, ইহাই শক্তির গতি, শক্তি-বিজ্ঞান। 
প্রত্যেক আঘাতটি, অগ্রসর হওয়াটি পিছন দিক্‌ থেকে আকৃষ্ট: 
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হয়; তাই গতি মাত্রেই গোল হতে বাধ্য । এই জড়বিজ্ঞানশক্তি 
ধার দৃক্শক্তি বা জক্ষণ, তাঁর চাঁরি দিকেই ঈক্ষণ ত৭ আমাদের 
মত একদিকে ঈক্ষণ নয়। আলো! যেমন চারি ধার দিয়ে বিকীর্ণ 
হতে থাকে, তেমনি এই তত্বের দ্িকৃনির্ণয় হতে গেলেই চারি দিক্‌ 
থেকে হতে হবে। যদি চারি দিক্‌ থেকে বিকীর্ণ হয়, তবে 
একটা আলোর চারি দ্রিক্‌ব্যাপী ঘেরাটোপ তৈরি করবে, 
978০6) 17)91167এর জন্য 00:5৭ হয়েছে, তা নয়। এ 
সর্বেবক্ষণময়-_-চাবি দিক্‌ দিয়ে দর্শন, তাই এর নাম-_অণ্ড, 
গোলক। এই জন্য আমাদের পক্ষে ভগবতী থেকে যা! কিছু 
জাত হয়েছে, তার প্রথম শক্তি অগুজ, অগুপ্রপবিনী শক্তি । 
তেমনি প্রতি বাক্যটি সর্ববদিক্নিরীক্ষক তত্ব থেকে প্রকাশ হচ্ছে 
বলে ওর আয়তনও গোল। জলে টুক্কী মারলে জল যেমন 
চারি দিকে চলে যায়, তেমনি বাক্য কম্পিত হলেই অও্ তৈরি 
হয়ে যায়। ইহাই ব্রহ্গতত্বের বাক্প্রকাশ। একটি জীবকে 
তাতে ঘিরে নিয়েছে, যে তা থেকে প্রসূত হবে। ছিল মহান্‌, 
ছিল অব্যাহত; এখন একটা গণ্ডী হয়ে গেল, তার দ্বার! জ্ঞান 
সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল; কিন্তু একেবারে নয়; এইমাত্র ঢুকেছে 
কিনা। 

তোর! ভগবান বলে তখনই তার কাছে যেতে পারছিস. 
না; বলতে বলতে যাস। তার কারণ, গোল ঢেউ হয়নি, 
একপেশে ঢেউ হচ্ছে। তেমনি ভগবানেরও পুর্ববস্থৃতি রয়ে 
গেছে, কিন্তু তিনি তাকে বেষ্টনের ভিতর পুরে নিয়েছেন। 
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বাক্য বলে বলে বেষ্টন বাড়াচ্ছেন, ঘিরে নিচ্ছেন। তার পর 
কিছু দিনের জন্য সে তার ব্রন্গস্বরূপ থেকে খণ্ডিত হয়ে গেল। 
স্মৃতিভ্রংশ যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে 
কাজ চলে। পরম্পর ঝগড়া আরম্ত হলে প্রথমে ভদ্রতার 
সহিতই ঝগড়া চলে । ক্রমে ভদ্রতার স্মৃতি চলে গেল, অভদ্রের 
ঝগড়া! চলতে লাগল । তেমনি ব্রন্ষের স্মৃতি থেকে বিচ্যুত হল, 
উদ্ভিজ্জ শক্তিতে বেরিয়ে গেল। 

ফুল বললাম, একটি অগ্ড প্রস্তুত হল; আমি ফুলে প্রবিষ্ট 
হলুম। ফুল হৃদয় হল, তাতে আমার তন্ময়তা এল। তখন 
আমি মানুষ, এ কথা ভূলে গেলুম ; কেন না, এ ফুলে তন্য় হয়ে 
রয়েছি। একজন কেউ এসে ডাকলে, “ভাত খেতে এস,” তখন 
জাগলুম | তার মানে, আমি যে মানুষ, ভাঁত খেতে হবে, ফুল 
হয়ে এ কথা ভূলে গিয়েছিলুম । তীর ব্রহ্মাণ্ড রচনাতেও ষে 
বিজ্ঞীন, জীবের একট1 কথা কওয়ায়ও সেই বিজ্ঞান, সেই 
শক্তি, মায়ের আমার অগুজ, জীবজ, উদ্ভিজ্জশক্তি খেলা করে। 
ম| আমাব এইবকম ত্রিভঙ্গ-মুদ্তিতে খেলা করেন। তিন রকম 
স্গ্টিআছে। [0415:0909820% থেকে 1৬150০:০০93812) পর্য্যন্ত সব 
অগ্তাকারে গ্রথিত। একটা কণা, আর একটা বিপুল ব্রক্ষাণ্ড। 
আর তাব ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকা, সেই ভাবময় হয়ে থাকা, 
জীবজ হয়ে থাকা । তার পর পূর্ণভাবে তাই হয়ে ঝেরোন-_ 
উদ্ভিজ্জশক্তি। মায়ে যুক্ত হয়ে যে এই বিজ্ঞান দেখবে, সে-ই 
ঠিক দেখবে; নয় ত সে জড়বিজ্ঞানে চলে যাবে। মাকে? 


২৮ বেদবাণী 


চিন্ময়ী। দর্শন বণ প্রভৃতি সর্নব-বেদন, সর্বব হার্দ ব্যবহারময় 
তিনি। তার একটি কথা তার হৃদয়রূপ আয়তনে আমায় পুরে 
নিলে । এ দেখতে পেলি? এ কথাটি আমি কইলুম ? না, মা 
কইলেন আর কেউ কথা কয়? আর কেউ দেখে? শোনে 
কে? হদয়ময় হয়ে থাকে কে? ইনিই থাকেন? যে মা 
কথা হয়ে বেরোল, সে কণা যত ক্ষুদ্র, যত ভাবশূন্য হউক, 
তত্রাচ তাতে ভাব আছে, অর্থ আছে, মাতৃত্বের আয়তন ও স্মৃতি 
আছে। এ কথা সহকআ্রার থেকে জাগল না? সেখান থেকে 
কে নামল? মা। সেকি তোঁদের মধ্যে শুধু অনুপ্রবিষট হল ? 
এ মা"আমাকেও এ উপদেশের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে নিলে । 
অর্থাৎ আমাকে যে আমিত্ব দিয়েছেন। সেই আমাকে কথায় 
কথায় আমার মা আলিঙ্গন করে নিলে। এই বিজ্ঞান। এ 
বিজ্ঞান না দেখলে ব্রহ্ধতত্বের সাদ পাবি না। 

তোকে যে কথা কইতে কইতে চিন্ময়ী ঘিরে নিচ্ছেন, নিজে 
চিন্ময় না হলে এ কথা তুই বুঝধি নাঁ। তা হলে দেখে নিলুম, মা 
আমাদের প্রতি কথায় আলিঙ্গন করছেন। আমরা বাক্যের 
বাচ্যে চেতনাময় হচ্ছি--চেতনাকে ঘিরছে চারি দিক্‌ দিয়ে, 
গোলাকারে। কত বার হারাবি, য্দি এই জ্ঞান বুক থাকে, 
কত বার হারাতে পারিস বল? বাঘের কথা, সাপের কথা বুকে 
প্রবিষ্ট থাকলে থেকে থেকে যেমন বেরিয়ে পড়ে, তেমনি এই 
চিন্ময়ী মায়ের কথ! বুকে প্রবিষ্ট থাকলে তুই ভাঁববি-_-এই 
জগৎ এই জীবন, এ ত সার্থকতায় ভরা । এত চিন্ময়ী মায়ে, 
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সমাবিষ্ট হয়ে থাকা, মায়ের একটা লহরীম্বপ। এই তোর 
সত্য স্বরূপ । খালি অগণ্জ জীবজ ইত্যাদি বলাতে, আর এই 
চিন্ময়ীতত্ব দেখাতে কৃত তফাৎ দেখ ত। আহা হ1! 

হ্যা মশায়, তা হলে এত ঢেউ তুলে মা রয়েছেন, মায়ের বুকে 
অনন্ত ঢেউ অহনিশ চলছে_-খালি ফোটাচ্ছেন আর নেবাচ্ছেন। 
এ ত বিপুল কন্মময়ী, বেদনময়ী, হৃদয়ময়ী মাকে দেখালেন । 
যেমা শান্ত স্থির, সেমা কৈ? তাহলে এই জন্তান-প্রসবিনীর 
তলায় আরও একটি স্তর আছে? সেটি শিবস্তর, শুভ্র স্তর, 
শান্তিস্তর। তার বৃকে না বসে এমন খেলা হয়? না। এই 
যে খণ্ডিত হওয়া, আবার তার বুকে যাওয়া, এত তাকে নিয়েই 
হওয়া। শিবস্তর ব্রহ্মস্তর। আচ্ছা, গাছের নাম দিয়েছি উদ্ভিদ্‌, 
জীবের নাম দিয়েছি জীব । তবে মায়ের মহাভাবে উদ্ভিদ আছে; 
ওখানে চেতনতা। যতটা হারান আছে, আমীদেব ততটা /হারাঁন 
নেই। আমাদের চেতন আছে, হৃদয় আছে। উদ্ভিদের তা 
নেই। সেই জন্য আমরা উত্ভিদ্‌ হলেও উদ্ভিজ্জ ভাবকে ছাড়িয়ে 
জীবজ্ঞানে চলেছি । কিন্তু প্রকৃত জীবজ্ঞান সে দিনই হবে, যে 
দিন আর শরীরজ্ঞান থাকবে না। 

এখনও তোদের উদ্ভিজ্জ ভাব আছে। কম হউক, বেশী 
হউক, গজান এখনও। চলছে । তবুও এখন তোর! বেরিয়ে 
এসেছিস, মানুষ হয়েছিস, দেবতাদের চেয়েও সেরা জীব হয়েছিস।। 
দেবতাদিগকে নিজের ভোগের বিস্তৃতিতে নিমগ্ন থাকতে হয়। 
আমাদের তিনি ভিখারী করেছেন বলে, আমাদিগকে সর্ববদ। 
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প্রায় সাধু করে রেখেছেন। একটু জল, বাতাস, তাপ পাই ত 
বাঁচি, এই ভাবে আমাদের সব সঞ্চয় করতে হয়। অথচ আমি 
স্বাধীনভাবে কোন্‌ দিকে যাব না যাব, একটা হিতাহিত কাগুজ্বান 
খেলাবার অবসর আমাদের আছে। দেবতাদের তা নেই। 
তারা দয়া করলেন ত গলে গেলেন, কুপিত হলেন ত একেবারে 
ক্রোধের একশেষ। মানুষের তা নয়; তারা ভেবে চিন্তে 
অগ্রসর হয় এবং চেষ্টা করলে দেবত্র পর্য্যন্ত যেতে পারে । 
আমাদের তাই পুর্ণ জীবত্বে অধিকার পেতে হবে। পেতে হবে 
কেন? যখন গুরু দেখিয়ে দিলেন, প্রতি বাক্যে আমরা মায়ের 
মাতৃত্বের বা চেতনত্বের বেষ্টনে চলে যাচ্ছি, কথা কইলুম মানে, 
তদাকার মায়ের ঈক্ষণের ছারা বেত হলুম, তখন একে না পেয়ে 
আর উপায় নেই। এর নামকি? স্থ্টি। ত! হলে তোর মনে 
শোক, জ্বালা, রোগ, সুখ, য৷ বিছু উঠল, সে সব মাই সৃষ্টি করে 
করে চল্লেন। কি কাণ্ড বল্‌ ত! মা! যখন চিনতে পেরেছি 
সবই তোমার, তখন যতই বল,-“তোর ভাগ্য, তোরই ইচ্ছা, 
তোর কর্ম, মূলতঃ দেখছি, সে সব তোমারই ্ষ্টি। আর আমি 
তার ভোক্তা" প্রতি শব্দ-আকারে যে জগৎ ফোটাচ্ছ, সে 
তোমারই সৃষ্টি, আর আমাকে তা ভোগ করাচ্ছ। মা! আর 
অন্য মু্তি ধরতে হবে না, তুমি শুধু ম! হয়ে দাড়াও । এখন ফুল. 
এলে যেন দেখি, ফুলের কাপড় পরে তুমিই এসেছ ; ফল এলে 
যেন দেখি, ফলের কাপড় পরে তুমিই এসেছ । আর এ কল্লনামাত্র 
থেকে বিপুল বিশ্ব পর্যন্ত একই ম।, আর মাঁয়েই সকলেঞ্চ 
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অনুপ্রবিষ হওয়া । তোরা মাকে পেতে চাস, গুরু জুটে গেল, 
এখন সাধক হু। মা যেমন তোকে একট! অগ্াকারে বেষ্টনী দেন, 
তুইও তেমনি মাকে লক্ষ্য করে বেষ্টনী দে। বল-__মা উদ্দে, 
মা অধে, ম] সম্মুখে, মা পশ্চাতে, মা৷ দক্ষিণে, মা বামে, অর্ববত্রই 
চিন্ময়ী মা! এ লক্ষ্য কর, গোল হয়ে শব্দ বেরোচ্ছে । এই যে মা 
বলে মাকড়সার মত সুতো! পাকাচ্ছিস, এই যে মাতৃত্বকে বেষ্টন 
করছিস, দেখ, এতে অন্ত দিকে নজর যাচ্ছে কি না, কোথাও 
ফাক আছে কিনা। এ দিকে নজর রেখে মা বলবি। কত ক্ষণ 
মা মা বলতে হবে? যত ক্ষণ না মা উদ্ভিদ হন, ফেটে বেরিয়ে 
পড়েন, তত ক্ষণ তাপ দিতে হবে । তাপ দিয়ে দিয়ে জীব বানাবি। 
ও ত ছিল অসঙ্গ, আপনাকে দেখে আপনি সন্তস্ট, আপনার: 
আলোয় আপনি বিভোর : ওর বুকে মাতৃ-জীবত্ব জাগিয়ে দাও, 
ওকে মাতৃ-বোধবান্‌ করে দাও । মামা মামা । কত ক্ষণ 
ডাকতে হবে? যদি অভিজ্ঞ হস, একবার ডাকলে হয়ে যাবে। 
গুরু বলে দিয়েছেন, এ অসঙ্গ আত্মস্বের ভিতরই শক্তিত্ব। 
তা হলে আমি যে “মা” বলছি, এ ত তুমিই লুকিয়ে থেকে বলছ; 
তুমি উত্তর-সাধক হয়েছ। আমার মুখ দিয়ে মা বলিয়ে, 
প্রকাশ হবাঁর জন্য তুমি আপনিই উদ্যুক্ত হয়েছ। 

শুভ্ত নিশুস্ত বধের আগে দেবতারা হিমালয়ে গিয়ে মায়ের 
স্তব করছিলেন। মা তখন পার্ববতীবেশে সেখানে স্নান *ষরতে 
এলেন এবং দেবগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা কাকে 
স্তব করছ গ1% দেবতাদের আর উত্তর দিতে হল না। 
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এঁ পার্ববতীর শরীরকোষ থেকে আপনি শিবা-মু্তিতে প্রকাশ 
হয়ে বললেন, “আমারই স্তব করছে, আমারই স্তব করছে।” 
তেমনি ও বেটা তোদের এখন “মা এই শব্দ বলতে 
অধিকার দিচ্ছে। যদি চিৎক্ষেত্রে এই কাজট। করতে 
পারিস, তবে দেখবি, আমাকে উপলক্ষ্য কবে তার ডাক সে-ই 
ডাকছে । এই যে “মা, বললি, এ কে বলালে? এত ক্ণ ত 
বাড়ীতে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারতিস। এখানে তোদের 
কে এনেছে? কে “মা বলাচ্ছে? আবার ছেড়ে দিলে 
এখনি রূপের পিছনে, বিষয়ের পিছনে গুগ। হয়ে ছুটবি। তোর 
মুখ দিয়ে মা" শব্দবের করে মা এখন উত্ভিদ্‌ হয়ে বেরোতে 
চাচ্ছেন। এইটে দেখলে দেখতে পাবি যে, ব্র্গতত্বই 
চেতনতত্ব। চেতনতত্বে চিন্ময়ী মা! অহনিশ কি কাজ করছেন? 
বাতাস অহনিশ চলছে, তোরা তা ঠাওর পাচ্ছিস না। কিঞ্তু 
27)56501:01098196 বা বাঁযুতত্ববিদেরা তা ঠাঁওর পায়। তেমনি 
তোরা মায়ে 77550০10815 হ। মায়ে যদি দৃষ্টি ঠেকিয়ে 
রাখতে পারিস, তবে অন্থর আপনি মরে যাবে। 

তা হলে মা এত সন্নিহিত? এই ফুল ফলেরই কাছে? 
এরা মা নয়? অন্তর ও বাহা, উভয় দিক্‌ বেপে যতক্ষণ জত্ত! 
না৷ দেখতে পাবি, ততক্ষণ ব্রহ্মতত্ব দেখতে পাবিনে। এই রূপত্ব 
রসত্বে কাকে পাচ্ছিম? মা সন্নিহিত হল? নয় ত একপাশ 
ফাক পড়ে যায়, ব্যবধান পড়ে যায়, মাকে পূর্ণভাবে দেখতে 
পাবিনি। ফুল দেখে ফুল বল, আর মনে মনে বল, ফুল বলতে 
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কাকে পেলি ? বাহ-_বাহিরকে পেলাম, ফুল পেলাম, মায়ের 
ফুলমুক্তি পেলাম । এইরূপ সব। শব্দ আর বাহা রূপে বিন্দুমাত্র 
তফাঙ্ড নেই । “ফুল” শব্দ আর এই “ফুল” একেবারে এক 
জিনিষ। বলে দিয়েছি, দর্শন হতে মায়ের দৃশ্য ফুল হয়, 
আমাদের চোখ থেকে ফুলের রূপ হয়। চোখ থেকে রূপ হয়, 
চোঁখে ঠেকে রেটিনায় ঠেকছে, সেখান থেকে গিয়ে 115155০% 
করছে । এখানে রেটিনায় রূপতত্ব আছে। এ পাশে জ্ঞানমস্ত 
জিনিষ, রূপনামীয় জ্ঞানের একটি আয়তন, বিশুদ্ধ কাল, নীল রং 
একট। জান জেগে আছে । রূপ মানে, রূপাভিমানী দেবতা। 
তোর রূপের জন্য লালায়িত নস্‌? মা জাল পেতে বসে আছেন । 
রূপাভিমানী দেবতা ব1 বূপতত্ব, শব্দাভিমাঁনী দেবতা বা শব্দতত্ব, 
এরা সব বসে আছে, নয় ত তোরা রূপ রস শব্ড পেতিস না। 

শব্দ উচ্চারণ করা মানেই কোন কিছুর জন্ম দেওয়া । 
রূপ বললেই সহত্রদলবাসিনী, অনন্ত রূপের যিনি আগার, 
তাকে বুঝতে হয়। রূ__প, এই কথাটি বললে, এর ভিতর 
যাবতীয় রপই আছে । রূ-_প, এই কথা একটি ০০221780] 
88০6০: । কিন্তু রূপের তৃষা না হলে আমরা রূপ দেখতে পাই 
না। রূপভোগের জন্য আমার জন্ম। আমরা রূপতৃষাতুর ও 
বাহ্জ্ঞানসম্পন্ন, এইখানে চোখ তৈরি হয়েছে । এর পিছনে 
আছে ভগবানের সর্ববরূপময়ী অনন্ত শক্তি। তারই বুকের,উপর 
ফুটেছে রূপের তৃষা; অনন্ত রূপের সমুত্রের উপর রূপের তৃষা । 
যেমন সমুদ্রের উপর কুয়াসা, তেমনি রূপ-সমুদ্রের উপর রূপতৃষা, 
শব্দ-অমুদ্রের উপর শব্দ-তৃষা। সম্পদৃচেতনাময়ী মায়ে আমার 

৬১১. 
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সম্পদ্তৃষা। এক দিকে মা আপনার মহিমাতে সব কিছু 
হয়েছেন, আবার তাঁরই উপর ধূমীবতী হয়ে ছুটেছেন | কেন রে ? 
ন! হলে সৃষ্টি হয় না, লীলা হয় না। পূর্ণত্ব প্রকাশ করতে 
হলে মহাশুন্য প্রকাশ করতে হবে। মহাশুম্যতার ভূমি 
তৈরি না করলে মহাপুর্ণতার রসাস্বাদ হয় না । এ সব চিন্ুযী 
মায়ের আমার লীলা ৷ 

তা হলে এই পঞ্চানন-মুক্তি, পাঁচমুখে। জ্ঞান, এ বড় সাংঘাতিক 
জায়গা । জল আর মাটি যেমন এক জায়গায় সঙ্গত হয়, 
তেমনি এখানে শব্দ, স্পর্শ, রূপ রসাদি সব ভরা । এক দিকে 
মহাহাহাকারী ভিখারী, অসীম তৃষা; অন্য দিকে মহারূপের 
আগার । যেমন, স্তূর্ধ্যে যে সাতটা! রং সমাবিষউ আছে, [05 
না! হলে তা বেরোত না, তেমনি বাইরে একটা প্রকাণ্ড তৃষ্ণ 
না থাকলে অনন্ত রূপ ধরা পড়ত না। কাল, নীল, সাদ। 
তরঙ্গ ধর] পড়ে কোথায় যাচ্ছে? ভোগ দিলে; দিয়ে কি জ্ঞানে 
পর্যবসিত হল? বুপজ্ঞানে অব্যক্ত হয়ে গেল। যেমন, খেয়ে 
“এলি । “কি রে, খাওয়া হয়েছে? কি খেলি? “আজ্ঞে, লুচি 
সন্দেশ, ডাল, তরকারি ইত্যাদি কত কি। খাওয়ার ভিতর 
তা হলে লুচি আদি সবগুলো সমাঁবিউ আছে; তেমনি “রূপ” 
এই জ্ঞানের ভিতর সমাবিষ আছে সব রকম রূপ; যেমন 
জিহ্বার ভিতর সব রস সমাবিষ্ট আছে। 

ত৷ হলে দেখছি, এক জায়গায় মা নিজেকে সংহত করেছেন, 
আর এক জায়গায় নিজেকে তৃষারূপে ছড়িয়ে দিয়েছেন। যত কিছু 
গন্ধ, সব এই নাসিকায় সমাবিষ্ট এবং তার চেয়েও আশ্চর্য্য, এই 
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সব গন্ধের জন্য জগত্ময় অস্বেষণ করতে হবে না; এই সর্বব-শব্দা- 
গন্ধ-স্পর্শময়ীকে বললেই পাবি। মা যেমন দেখে চোখ, 
আস্বাদন করে রসন। হয়েছেন, তুই যদি তাই করতে পারিস, তবে 
তোরও জিহবা থেকে অনন্ত রস, চোথ থেকে অনন্ত রূপ ইত্যাদি 
বেরোবে । অয়মাত্া ব্রহ্ম” এই শব্দটি যদি বল! হয়, তবে আর 
জ্ঞান করতে বিলম্ব হবে? কেন হবে না ৭ মাটি দেখছি কঠিন। 
প্রথম দেখলি মাটি, তাঁর পরে জ্ঞান, তার পরে মা । তা হলেকে 
টক্‌, মিষ্টি, কে কঠিন, কোমল ? মাই ত। কেজল গু জ্ঞানই 
ত। ঘর দেখলি সাদ; জ্ঞান__মাই ত সাদা । বুঝতে পারলি 
কথা ? মাকে দেখাব, তার ধারা দেখলি ? কে কঠিন? জ্ঞান? 
তান শক্ত? মা বজের মত শক্ত? আর মা বলতে দেরী 
করবি? 

সর্ববমূত্তি মা, আবার অমূর্তও মা। ব্রহ্মতত্বের আভাস 
পেলি? চক্ষু খুলছে? বালকের মত লোভ হওয়া চাই; 
কোন গুরুগাস্তীধ্য চাই না। বালকের মত “মা, বলবি। 
গন্ধতত্ব, রূপতত্ব,র আত্সতন্ব দেখলেই মা বলতে ছাড়বি না। 
আত্মা, পরমাত্ম। কুটস্থ ; স্থল, জল, আকাশ, মা ছাড়া কোন 
শব্দই নেই । জ্ঞানতত্বে মূল হল মা। রস পাচ্ছিস্? উপলব্ধি 
পাচ্ছিন? মাঁকে ছুঁতে পারছিস? ছু'চ্ছিস মানে? ত্য করে 
বল। আহা! দেবি! 

অথচ এই সমস্ত, এত বড় বিশ্বজাল ; চোখে, মুখে, হাতে, 
কাণে উপলব্ধ এই মা। এই মা আবার আর এক জায়গায় 
রয়েছেন, যেখানে এ ষবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। যেমন 
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জড়িয়ে ধরলুম, দেখি, তুমি এ জব নও । “বিদিতাদথ 
অবিদ্িতাদধি। মা, তোমাকে পাবার জন্য এই কুল-কিনারা, 
তোমাকে পাবার জন্য এই অভিনব কৌশল । এমনি পরমতত্ব 
তুমি। এখানে আমাদের অস্তুর ধ্বংস করাঁর অপূর্ব কৌশল । 
].9৬/ 01 17515755060 যে দিন শেখাব, বুঝবি | ও । এসব 
কথ! অনেক বার বলেছি। আজ নতুন কবে বললুম। এখন 
অনেকে ধবতে পারছিস। মাকে ছুঁতে পারছিস। ধন্য মা, 
তোমাকে একটু ছ্রোয়াতে পারছি। বুক খুলছে? হৃদয়ের 
গ্রন্থি কাটছে ? 


৩০এ জুলাই, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবাব। 


হৃদয়েব সহত্র সহজ নাড়ী যদি তাকেই বরণ করে, তবেই 
সে সব নাঁড়ী একমুখী হল, তবেই তাকে সর্ববভাবে গ্রহণ করা 
হল। মনে হবে, এ বড় শক্ত জিনিষ। মন নানাকে চায়; 
কিন্ত্ত বল! হয়েছে, 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন?-_একজনই আছেন। 
কাঁজেই মনে হয়, এ বড় শক্ত সাধনা । আমর] চাই-_ক্সী, পুত্র, 
অর্থ; গন্ধ, রস, স্পর্শ; এর ভিতর কোন্টাকে দাবাব? খষি 
বললেন, যদিও উনি এক, তথাপি তোমরা যা বিছু চাচ্ছ, তার 
মধ্যে এমন কিছু নেই, যার পশ্চাতে তিনি নেই। তিনি নিজে 
নেই, স্ত্রী আছে, তিনি নিজে নেই, পুত্র আছে, এ হয় না। তা 
হলে আমার ভোগের বিশ্বটাকে চারি দিক্‌ থেকে ঘিরে, নিজের 
গায়ে মেখে তিনি দ্াড়ালেন। আমি রূপ, রস, গন্ধ, আনন্দ, 
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বিজ্ঞান, শক্তি, সামধ্য, যা কিছু খঁজতে যাব, এ মায়ের কাছ 
থেকেই সে সব পাব। গুরু চোখ দিলেন ;_-উনিই সব। জর্বব- 
প্রলোভনময়ী আমার মা, এই কথাটা যদি পূর্ণমাত্রীয় বলে উঠতে 
পারি, তা হলে আমাদের দুঃখ দূব হয়। তুমি এত রাঙ্গা, এত 
সাদ1, এত হলদে ! জীবের আজ যে ছুটাছুটি, তা ততক্ষণ, যতক্ষণ 
ভোগ্য-সকল কষ্টে অর্জন করতে হয়। দুর্দিন ভোগ হলে আর 
তাদের আদব থাকে না। পিছনে এ মাই একমাত্র আছেন। 
হীবার একট কুচির দাম লক্ষ টাকা, তা কষ্টে অর্জন করতে 
হয় বলে। আমাদের কষ্টে অর্জন কবা সবই এই তত্বে 
পাচ্ছি, এ কথা জানলে তখন সবেব আদর কমে গিয়ে এ একের 
আদর হবে। এঁতে যতক্ষণ না সর্বশক্তি ও এশ্ধ্যের সমাবেশ 
দেখব, স্থুতবাং সর্বব প্রলৌভনময়ী বলে একে যতক্ষণ না দেখব, 
ততক্ষণ হবে না। ইনিই আকর্ষণ কবছেন, এ*র টানেই চলেছি, 
এ যখন চোঁখে পড়ে যাবে, তখনই অহেতুক ভালবাস এসে 
ষাবে। কেন একে চাই, এব উত্তর দিতে পারব না। সাধনা 
মানে, চক্ষুকন্মীলন। ইনি আছেন, অথচ আমি এঁকে জানি 
ন1) সেই জানাই সাধনা । জাধনার এই বিজ্ঞানটুকু উপলব্ধির 
জন্য আস্বাদের যে গতি আছে, সেই গতিকে অবলম্বন করে 
নান। সাধু-সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে ; বিজ্ভানটা! তাব তলায় অতি 
প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করছে। জৈব ভাব, যুক্তি, অনুমান ও 
ব্যবহার, নানারকমে তার সঙ্গে এই সমস্তের মিশ্রণ করে এ 
বিজ্ঞানটা চাঁপা পড়ে গেছে । সেই জন্য ধশ্মতত্বে প্রবেশ করতে 
হলে বাহ ব্যবহার যা করছ ঠিক, কিন্তু যাজ্ভবন্থ্যের মত বলবে-_ 
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ও ব্রন্দের একপাদ। এইরূপে বিজ্ঞানকে ঠিক রাখবে, নতুব! 
এ সাম্প্রদায়িক ভাবে জড়িয়ে যাবে । এই যে ব্রহ্মবাদ, এ আব্রক্গ 
স্তম্ব পর্যন্ত ব্যাপক বলে, এই ব্যাপক ধশ্মের ভিতরে গতি লাভ 
করতে গিয়ে এই বিজ্ঞান। আমর! এই ঘরে দশ জন বসে 
আছি; একজন চোর, একজন নরহত্যাকাঁরী, একজন মদ্যপ, 
একজন সাধু ইত্যার্দি। মগ্প বললে, মদের ভিতরই ভগবান্‌ 
আছেন। সে জোর করে আরও মদে ডুবল। চোর ভাবলে, 
“এই তুমি ? বাঁচলুম 1” যখন “ভুমি” চুরি করাচ্ছ, তখন পরম 
উৎসাহে চুরি করতে মেতে গেল। মুখে বললে “ভগবান্‌, 
কাধ্যতঃ কিন্তু নিজের প্রকৃতিতেই মত্ত হল। তিনি জ্ঞানভূমিতে 
আছেন; সেই হিসাবে চৌধ্যেও আছেন বলে চৌধ্যেই কি তাকে 
দেখতে হবে? নাঁ। কেন হবেনা? আমি যে খালি চোষে, 
খালি মদে তার উপাঁসন] করছি, এই হল মোহ। তার বিস্তৃতি, 
ব্যাপ্তির যে আনন্দ, তাই দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যাপ্তিই 
' অবলম্বন কর । নেড়ানেড়ির দল শাক্ত ও বৈন্ঞব তন্ত্র অবলম্বন 
করলে, কিন্তু স্বর করলে অতি ঘ্বণিত রকম সাধনা । কিন্তু 
মুল বিজ্ঞানে দাড়িয়ে থাকলে দোষ দিতে পারবে না। মদ 
ছাঁড়া, চৌধ্য ছাঁড়। আর কিছুতে ভগবান্কে দেখছে না, ই হল 
দৌষ। “যেন রূপং রসং গন্ধং শব্যান্‌ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান। 
এতেনৈব বিজানাতি.-.॥ এত বৈ তৎ।৮ মিথুন,__আত্মার 
সঙ্গে এদের সংযোগ-যুখ্ম তা--হৃদয়গ্রন্থি ! আহাহা ! 

একটা কথ! মনে আছে কি? এই পঞ্চ তত্বের নাম পঞ্চ 
ম-কার। এই জমস্তটাই হল মিথুনতত্ব অর্থাৎ চেতনতত্বের 
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সঙ্গে পঞ্চ তব্বের এই সংযোগ । এই পঞ্চ মকার না পেলে 
“ম'কে “আকার দিতে পারবিনে, মাকে পাবিনে। /1751 
9280 ৮515 ৮০ 85 001195 অর্থাৎ কি এবং কেন করছ, এ ন৷ 
জানলে এ মগ্য-মাংসেই রইলে। 

“ম'-কারে আকার দিতে হবে মানে, রূপ দিতে হবে। 
“মছ্যাকে মা_মৎস'কে মা» মুদ্রকে মা, ঘিমথুন'কে মা করতে 
হবে, তন্ত্রের ভাষায় এই বলতে হবে । আর বলব, বিনা মগ্যে 
বিনা মাংসে উপাসন1 করতে যেও না। পরমেশ্বরীতত্ব এত অনন্ত 
তেজৌময়ী, বিপুল যে, ভগবতীকে মা করে সাজিয়ে, হার্দ রসে 
ডুবিয়ে না নিলে সুর্যোর দিকে চাওয়ার মত 51507185628 
হয়ে যাবে। পঞ্চ “ম'কে আকার দিতে হবে। আমি বলে 
দিলুম, রূপ রস ইত্যাদি প্রঞ্ তত্বের নাম পঞ্চ মকার। কেন, তা 
পরে বলব। আগে আকার দেবার কথাটা বলছি। 

বৃহদারণ্যক উপনিষদ এই মাতৃতত্ব অতীব সুন্দর ভাবে 
বর্ণনা করেছেন । বলেছেন যে, অস্থুর ও দেবতা, এই দুই-ই 
ব্রহ্মার পুত্র। এদের ছুজনের চিরদিন সংগ্রাম। এর ভিতর 
অস্থুররদের পরাভবের জন্য দেবতারা সমবেত হয়ে চক্ষুকে বললেন, 
“তুমি উদগীথ গান কর, তা হলে অস্থুররা আর আমাদের" 
পরাভূত করতে পারবে না।৮ চক্ষু উদ্গীথ গাইতে লাগল । 
অস্থুরর1 বুঝতে পেরে চক্ষুকে আক্রমণ করে পরাভূত করলে । 
চক্ষু পাপবিদ্ধ হল। সে জন্য চক্ষু স্থুরূপ ও কুরূপ, উভয়ই দর্শন 
করে। এইরূপে অন্ুুররা নাঁসিকা, প্রাণ, শ্রোত্র, ত্বক প্রভৃতি 
লমস্ত দেবতাদের দীরাভৃত করে পাঁপবিদ্ধা করলে। তখন 
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দেবতারা অয়াস্তয প্রাণ বা মুখ্য প্রীণেব শরণ নিলেন । তখন, 
তিনি উদ্‌্গীথ গাইতে আরম্ভ করলে অন্থররা তাকে 
আক্রমণ করতে গিয়ে চাঁবি দিকে বিক্ষিণ্ত হয়ে গেল। এই 
উপাখ্যাঁনে খষি বললেন, পঞ্চ মকাবের ব্যবহার দিতে হবে, কিন্তু 
তা মুখ্য প্রাণের শরণাগত হয়ে। ওকে দিয়ে উদ্‌গীথ গাওয়ালে 
অস্থুররা আর পারবে না। বাজে গন্ধ, বাজে শব্দ, বাজে দর্শন 
ইত্যাদি এ এ তত্বের অস্থুর। অর্থাৎ নিজের হৃদয়েব উপযোগী, 
প্রাণ বা চাঁয়, তা ছাড়া আর যা নিতে বাধ্য হও, তাঁব মানে, 
অস্থরের দ্বারা আক্রান্ত হওয়।। ওব। অস্তররেব দ্বারা উচ্ছিষ্ট 
হয়েআছে। তাকে উদ্ধাব করতে হবে। ওকে পঞ্চতত্বময়ী, 
পঞ্চমকারময়ী করলে অয়াস্ত প্রাণকে আকার দিতে পাববে। 
পঞ্চ তত্ব নিয়ে অক্ষর আত্মা অবস্থান করছেন ক থেকে 
মাথা পর্য্যন্ত, তার নীচে ভোগস্থান। শব্দ স্পর্শ বপ রস খাইয়ে, 
পরিশোধিত করে, ভূষিত করে কাকে জাগাতে চাচ্ছি ? 
এইখানে, ললাটে আছেন অসঙ্গ আত্মা । পঞ্চ মকাব সংগৃহীত 
করে তাকে আকার দিলে, এ শিবেব বুকে মা ভেসে উঠবেন, যদি 
পঞ্চ তত্ব, পঞ্চ মকারকে ওখানে নিয়ে গিয়ে সংগৃহীত করতে পারি। 
তারকামণ্ডলে বেষ্টিত হয়ে যেমন চন্দ্র অবস্থান করেন, তেমনি 
ললাটে অক্ষরাত্ম! রয়েছেন, তার চারি দিকে পঞ্চ তত্ব ঘিরে 
রয়েছে । এই তত্বৃন্দকে সংগ্রহ করে তাতে স্পর্শ করাতে হবে । 
মায়ে স্পর্শ-তত্ব লাগা, এ কথা বল অপেক্ষা “মাকে জড়িয়ে ধর্‌ঃ 
বললে সহজ হবে। না জানলে এ তত্ব সহজ হবে না। মগ্ভের 
ম-কে অক্ষরাত্ম!য় যতক্ষণ ন1] ঠেকাতে পারব, ততক্ষণ কিছু 


আচার্ষ্য শ্রীমৎবিজয়রুষ্ণের উপদেশাবলী ৪৯ 


পারব না। কত বড় বিজ্ঞান কত জঘন্য বা ৬/0:52 (7৪ 
হয়েছে, তাই বলছি। 


১ল] আগস্ট, ১৯৩৭, ববিবাব। 


গুরুর বাড়ী প্রসাদ পাওয়া দরকার । যে সব উপদেশ' 
তোদের দিয়েছি, তাতে তোদের পুর্বেবর ধন্মসংস্কার ভেঙ্গে আমার 
মনের মত ধন্মসংস্কীর তৈবি করেছি। তোদেব নিজকৃত কর্- 
সংস্কার এখনও আছে । এ আরও চেপে বসলে সেটা ধ্বংস হবে । 
এখন মানুষ সাধাবণতঃ যে ধন্ম পালন কবে থাকে, তাতে' 
আত্মপ্রবঞ্চনা কত! মন জঙ্কল্প-বিবল্পাত্মক ক্রিয়াময় এবং 
81১1716 570 202505.বা অধ্যাত্ম ও অধিভূতের সংযোগস্থল। 
মন এক দিকে জড়শক্তিকে, অপর দিকে আত্মশক্তিকে পরিচালনা 
করে। মন থেকে অন্ন তৈরি হয়। €150701 বা আদি অণু 
মন। তিনি মনন করে মন হলেন__এ সাক্ষাৎ আত্মশক্তির 
ধন্ম ৷ স্থতরাং জড়ত্ব ও আত্মশক্তি, উভয় স্থলেই মন আজে । 
একজনের মনন দ্বার মন পরিধুত, এ অংশে মন, জ্ঞানদ্বার 
বিধুত । , যেমন মাখন দিয়ে ছুধ পরিধৃত। ছুধের হুদ্ধত্বের 
সারাংশ নবনী। প্রাণ কাদামাটিময় শরীর ধরে আছে। 
খেলাম ভাত, পুষ্ট হল প্রাণ, বিধুতি-শক্তি। বিশ্বের যে স্কুল 
অংশ, তার প্রাণ হচ্ছে মন। অণু যেই মহান্‌ হয়ে গেল, তার 
নাম হল হৃদয়। মন হল কেটে ফেলার শক্তি। আণবিক 
শক্তি--০109675 ব1 পুগ্ তৈরি করে। শরীর অণুময় শক্তি ধরে” 


৪২ বেদধাণী 


আছে । মন বিশ্বময় ব্যাপ্তি নিতে পারে । বিদ্যণ্ড পাখা চালায়, 
সব কাজ করে; তার পিছনে একট] বজশক্তি আছে। 
মহাবভ্রশক্তি পিছনে, সে মহাধ্বংস আনতে পারে । এই যে মন, 
যাঁর দ্বার। দেখ] শুনা, হাঁসি, চলা-ফেরা, সব কাঁজ করছি, আবার 
যে মহানের শক্তি নিয়ে এই মন শরীর চালাচ্ছে, তাঁর পিছনে 
সেই বিশ্বব্যাপী মহাঁশক্তি রয়েছেন । মনের গতি কি সাংঘাতিক ॥ 
এই মন ধার জ্ব্ান থেকে তৈরি হল, ধার ভোগ-লীলার জন্য এই 
অণু স্ষ্ট হল, অল্পে অল্পে, অণুতে অণুতে, কণায় কণায় আমি 
ভোগ করব, এই সঙ্কল্প নিয়ে তিনি মন হলেন। এই যে ক্ষুদ্র 
ক্ুত্র হয়ে যাওয়া, এর মূল বিজ্ঞান হল অক্ষর । এ কথা নতুন । 
চেতন থেকে যা ফুট ল, তা অক্ষরের আকার নিল। বাহ্য “অ আ” 
লিখতে গেলে যে আকারের লেখ হয়, তা নয়। “অ' বল্লে 
চেতন যে আকার নেয়, সেই আকার । এর! হল অণু। এর 
বাহ পিঠ অণু, অক্ষর, এবং ভিতর-পিঠ ক্ষণ; এই উভয়ের উপর 
আত্মার আধিপত্য । অর্থাৎ ৪7৪০৪ বা ব্যাপ্তি মন থেকে এবং 
&7755 বা কাল প্রাণ থেকে জাত হয়। 

খথেদীয় সন্ধ্যায় আছে-__“নমঃ পৃথিব্যৈ, নম ওষধীভ্যঃ) নমো 
বাচে।” পথিবী-স্থুল বিশ্ব এবং ওষধি, তার অন্তরস্থ রস তা প্রাণ। 
অর্থাত মনের প্রকাশ স্থুল বিশ্ব, তার অন্তরস্থ প্রাণ এবং সকল 
প্রকাশের মূল বাঁকৃশক্তি, এই তিনকে লক্ষ্য করে নমস্কার কর! 
হয়েছে । তা হলে বিশ্বময়ী বাঙ.ময়ী হলেন। বাঙময়ী মানে, 
মনোময়ী। বাক্যের প্রকাশই আকাশ । আমাদের ভিতরের 
চিন্তাকাশ ও বাহিরের ভূতাকাশ এক জিনিষ। কিন্তু সংস্কারের 
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জন্য এ আমর] ব্যবহারে আনতে পারি না; শরীরজ্ঞানে বাধা 
পড়ে। শরীরের তলে আকাশ, আকাশের তলে আমি । শরীর এ 
উভয়ের ঢের বাইরে । এখানে অর্থাৎ এই দেহজ্জান-সম্পন্ন 
জীবক্ষেত্রে, তিন রকম ভয়ানক শক্তি কাজ করছে । অণু মন 
প্রতি ক্ষণে বিপুল ব্যাপ্তি, আধারশক্তি তৈরি করতে পারে। 
আকাশের প্রধান শক্তি হল আধারশক্তি, বিধৃতিশক্তি। 
কণাশক্তিপুগ্কে এক সঙ্গে ধরে থাকে আধারশক্তি। তার 
তলায় কালশক্তি বা ক্ষণশক্তি। কণার যেমন ০1035: বা 
গুচ্ছ বাঁধলেন আধারশক্তি, তেমনি ক্ষণের ০9990 বা গুচ্ছ 
বাঁধলেন মহাকাল। অর্থাৎ এই ছুটিতে নাম ও রূপ পাওয়া 
গল। একে আমরা হৃদয় বলে ব্যবহার করি। এ হৃদয়ে 
মা আমার নাচতে নাচতে আসছেন । চিন্ময় তত্বে নজর রাখলে 
এ কথা তোর বুঝতে পারবি। তিনি অণু হয়ে এসে অনুত্তর 
ু্তি গ্রহণ করছেন। যখন ভাব হয়েছে, কুঁডির ভিতর ফুল 
তখনই তৈরি হয়েছে । তিনি ক্ষুত্র হয়ে এলেও মহাশক্তি ; 
এখনি বিশ্ব প্রাবিত করে দিতে পারেন। তিনি বীজশক্তি। 
বাইরে আমি এই বটে, কিন্তু ভিতরে সাক্ষাৎ মা একটি মনুয্য- 
মুত্তি ফুটিয়ে, বসে আছেন। বৈহ্তিক তারের £08515600 
খুলে গেলে যেমন ভীষণ কাণ্ড হতে পারে, এই মহাঁশক্তির একটু 
এধার-ওধার হলে সেইরূপ হয়। এই 1750018010হ. খুলে 
দিচ্ছি আমি, একটু স্পর্শে এ হয়ে যাবে। অর্থাৎ ইনব্বলেশন 
খুলে দেওয়া যেমন শক্ত নয়, একটু রবার কেটে দিলেই হল, 
সেইরূপ। গুরুর একটু ইচ্ছায় এ হয়ে যাবে। এ সব 
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আমার নিজের তত্ব; এ কোথাও পাবিনি। এমন মানুষই 
বহুকাল আসবে না, যে এমন করে এসব দিতে পারবে। 
এর ভিতর থেকে কষে মেজে নিলে বিপুল জিনিষ বেরিয়ে 
পড়ে । এই মাকে যে চিনেছে, এই মা রয়েছেন বলে ষে 
ধারণ করতে পেরেছে, সে এমনি ভাবে প্রতি কণার ভিতর 
মাকে দেখবার জন্য চক্ষু বাড়িয়ে দেবে । কেন না, এ কথা ত তার 
শোন! ছিল না। যেমন বৈদ্যুতিক তারের 17585156007. খুলে 
দিলে, সেই তারে হাত দিলে বা অন্য কিছু তাতে লাগলে ভীষণ 
অগ্নিময় কাণ্ড হতে পারে, এও সেইরূপ । গুকর কাঁজ এই 
12)90151102 খুলে দেওয়া ; অজ্ঞানের, অ-দৃষ্টির 32290015010 
খুলে দেওয়া । খালি গুরুর অভাব । মহাপাপ মহাপুণ্যের 
কোন মুল্য নেই; ও সব লাল ক্বালো রংয়ের 10851581071 
গুরুর কাজ খালি এই দৃষ্টি খুলে দেওয়া। এই যে 
বললাম, এতে তোদের কিছু লাভ হল? রবার অর্থাৎ 
ইনস্থলেশনের রবারের "ন্যায় আমাদের সংস্কীর-সকল 
খয়ে যাচ্ছে । সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্রিয়া হচ্ছে। যেমন আগুনে 
হাত ঢোকালে “ফলেন পরিচীয়তে |” এখানে স্পর্শ না পেলে 
আর তৃপ্তি পাবি? অথচ এখানে স্পর্শ দেওয়া অদ্ভুত ব্যাগ্লার 
নয়, ভাষার দ্বারাই হয়, বিশেষ কোন হাঙ্গামা নেই ; যেমন 
17985126075 কেটে দেওয়া । বাডময়ীকে ভাষার ছারা স্পর্শ 
করলে এ হবে, এ কি আজগুবী কথা? নম2। 

আপনি আপনাকে জানিস ত? তুই আছিস, তা জানিস' 
ত? “আমি' দর্শনশক্তিময় রয়েছি ? কোথায় রয়েছিস ? এই 
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ভূমিতে, না এর ভিতরে অর্থাৎ দেহে, না দেহবোধের ভিতরে ? 
এই যে সমগ্র তত্ব বললাম, এর দ্রষ্টা হচ্ছিস? এখানে তোর 
স্থান। ওর ভিতরে তোর স্থান, এই দেখলে এদেরও মূলন্বরূপ 
তুই আছিস্‌ দেখবি । কি দেখবি? এই মাকে জাগিয়ে নাচ 
দেখবি? যেমন শিব মায়ের নাচ দেখেন ৭ এ মাকে ইঈক্ষণ 
দিয়ে জাগিয়ে তোলা, এই তোর কাজ। সহজ জ্ঞানে গ্রহণ 
কবে যা, ধ্যানের দিকে যাস্নি। আমি ধ্যান করিয়ে এমন 
প্রগাঢ করে দিচ্ছি। ডাল-ভাত খাঁওয়৷ ইত্যাদি প্রতি কাজেই 
সমাধি পর্য্যন্ত আছে । আমি যে উপদেশ দিচ্ছি, তা ডাল-ভাত 
খাওয়ার মতন সহজে এসে যাচ্ছে । তোরা এমন ভাবে এখানে 
এসে পড়বি যে, জানতেই পারবিনি, আমি কি করে তোদের 
নিয়ে এলুম । আমি তোদের যে জাতীয় উপদেশ দিচ্ছি, জগৎ 
থেকে এ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ব্রহ্গতত্বের সাধনাই এইরূপ । 
ধ্যান-ধারণাদি সাংখ্য-মার্গের জন্য । খাধির সাধনা এইরূপ ডাল- 
ভাতের মত সহজ । প্রহলাদ এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ সাধক 
ছিলেন । 

হুর্য্যোধন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধেব প্রারস্তে শ্রীকষ্ণচকে বললেন, “তুমি 
ত নিরপেক্ষু,পুরুষ, তুমি কি করবে ?” কৃষ্ণ বললেন,__“আমি 
নিদ্রা হতে উঠে যাঁর মুখ প্রথমে দেখব, তাঁর পক্ষে থাকব।” 
পরে নিদ্রোভঙ্গে অজ্জনকে পায়ের দিকে দেখতে পেয়ে তার সঙ্গে 
আলাপ করতে লাগলেন । ছুষ্যোধন মাথার দিকে আগে থেকে 
'এসে বসেছিলেন, তিনি বললেন, “আমি আগে থেকে এসে বসে 
আছি ।” তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “এক দিকে আমি নিরন্তর এক 
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থাকব এবং অন্য দিকে আমার তুল্য যোদ্ধা সাত শত নারায়ণী সেন। 
থাকবে । এখন যার য৷ ইচ্ছা, বেছে নাও ।৮ নারায়ণী সেনা 
81927510 0০:০5 বা আণবিক শক্তি ; আমি' খালি থাকব - 
আত্মত্ব । ছুধ্যোধন নারাঁয়ণী সেনা বেছে নিলে, এবং অজ্জুন 
শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করলেন । জগতের এই 
ব্যাপার। তপশ্য।-শক্তি-নারায়ণী সেনা । এ শিবত্ব অর্থাৎ 
আত্মত্ব ধরে থাকে । এর ভিতরে সব কালী দুর্গা লুকান আছে, 
যেখানে বত কালী ছুর্গ। বেরিয়ে যাক না কেন! এই বল নিয়ে 
এই চোখ নিয়ে চলবি। 


২রা! আগষ্ট, ১৯৩৭, সোমবার, সন্ধ্যা | 


কাল বোঝাচ্ছিলুম, মন কেমন করে বাত্ময় ও চিদ্চিও 
উভয়াত্মক হয়। মনের এই উভয়াতআকতা দেখবার প্রয়োজন 
এই যে, ব্রহ্ম কেমন করে যুগপৎ উভয়লিঙ্গরূপে প্রকাশমান হন; 
তারই আভাস এতে পাওয়া যায়। এ সব জানলে আরও 
বোঝবার ইচ্ছ। অপেক্ষা! নত হয়ে যাওয়াই বেশী উচিত। এতে 
দেখ] যায়, কেমন করে সমস্তট। নিয়ন্ত্রিত. হচ্ছে । মন যেমন 
স্বত্তই জড়ত্ব গ্রহণ করে, তেমনি আবার স্বতই আঁত্ববোধ ব! 
বিশ্ব-প্রকাশাত্মক যে জ্ঞানমুক্তি অর্থাৎ বহু আত্মমুত্তি, তা সে গ্রহণ 
'করে। মন নেয় আয়তন, তিনি থাকেন আয়তনে আয়তনে 
অধিষঠিত। এখানে কয়েক জন মানুষ বসে আছে; এ দেখে 
কি মনে হয় যে, এতটা মাংস এখানে, এতট। মাংস ওখানে বসে 
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আছে ? না, জীবন্ত এক এক ব্যক্তি বসে আছে দেখ! যায় £ 
তেমনি বাহ্য বিশ্বের বেলায়ও জানবে, এই বিরাট্‌ বিশ্ববূপ ধরে 
জীবন্ত একজন দাড়িয়ে আছেন। আবার এমন সব লোক 
আছে, যেখানে অন্য এক রকম জড়শরীরী বাস কবে। মনঃ- 
শরীরী জীবও আছে। এখানে যেমন আত্মা জড়শরীরী, 
পরস্পবেব স্বাতন্ত্র্য আছে, সেইবপ মন:শরীবী হলেও পরস্পরের 
স্বাতন্ত্র্য সব রয়েছে । 

কণাবিজ্ঞান অদ্ভুত বিজ্ঞান। এ বিজ্ঞান তোদের শেখাব। 
এটি ধরতে পারলেই তোরা বহু আত্মা হতে পারবি । এখন 
তোরা আত্ম। বলিস, কিন্তু ব্যাপ্ডিজ্ঞান হাবাতে পারিস ন|। 
ব্যাপ্তি মানেই আমিত্ব। ভগবান্‌ বলতে না শিখলে এসব হবে 
না। ভগবশুম্বীকৃতি দৃঢ়ভাবে রাখতে হবে, নতুবা আন্দাজে 
আন্দাজে যাচ্ছি মনে হবে। দেবীব মাতঙী নাম দেওয়! 
হয়েছে । বর্ণনা কর! হয়েছে, তাব মধ্যভাগ অদৃশ্য ; এত সুঙ্গন 
যে, নজবে ঠেকছে না। তিনি জ্যোতিতে ভরা । শুধু মধ্যভাগ 
যে আছে, তাৰ বিশ্বযোনিত্ব জ্ঞান থেকে এইটুকু ধরে নেওয়া 
যায়। শবীবের উভয় অংশেব যে সন্বন্ধ আছে, তা ধরে নেওয়! 
যায়। বর্ণনার কি পারিপাট্য দেখ। আত্মতত্ব থেকে জাত 
শুধু এইটুকু জ্ঞান; নতুবা ওর সঙ্গে যে সম্বন্ধ আছে, ধরবার 
উপায় নেই। যার মধ্যভাগ এইরূপ অব্যক্ত, ক্ষীণ, উদ্ধভাগ 
সপ্রকাশ জ্যোতিন্দয়, অধোভাগ ন্যগ্নোধ-পরিমণ্ডল অর্থাৎ বট 
গাছের যেমন ঝুরি নামে, সেই রকম ঝুরি নেমেছে, এই হল 
বিশ্বের বর্ণনা । এই হল মায়ের, পরমেশ্বরীর মৃত্তি। এইরূপ 
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যে মা, তিনি ধীর মন্থর গতিতে আবির্ভত হচ্ছেন, মুলাধার ভেদ 
করে সহকারে চলেছেন। এই আলোটা থেকে যেমন চারি দিকে 
রশ্মি বিকীর্ণ হচ্ছে, অথচ আলোটা স্থির রয়েছে, তেমনি মায়েরও 
'ধীর-মন্থর মাতঙ্গব গতি, যদিও দিগ্দিগন্তে তার কিরণ ছড়িয়ে 
পড়ছে । এই শক্তিত্ব গ্রহণ করতে হলে শক্তিত্বের মূলে এই ষে 
স্থির মন্তর গতি, তাকে নিতে হবে। শক্তির গ্লাবন, হুড়োহুড়ি, 
সেত আছেই, কিন্তু ভিতরে যে মন্থরগতি, তাই দেখতে হবে। 
ক্রীং কর্তৃত্ব-প্রধান, হীং হৃদয় বা প্রাণ-প্রধান, শ্রীং প্রকাশ- 
প্রধান। তপস্ার তাপে প্রথম তিনি ক্রিয়াময় হন, তার পরে 
বিস্তৃতি লীভ করেন, তাঁপট! যখন সব জলকণায় ঢোকে, তখন 
বাম্প হয়ে বেরোন। মাঝের বিস্তৃত অবস্থাহ্ীং তৈরি হল; 
এর নাম উদ্বেলন। তাতে চাই ছুটে! জিনিষ_-একটা ঠেল।, 
আর এক দিকে আকধণ (5531) আন [9]] )। তোদের 
7091) আছে, 20]] নেই । তোদের নারায়ণ এখনে। শ্রীহীন । 
কী এই তন্থটি যে দিন আত্মতত্বে বসাতে পারবি--যে এখন 
মাত্র বুকের ভিতর ফুটেছে, সে দিন সে বাইরে ফুটবে; শ্রী, 
রূপতত্ব--তাঁতে সমগ্র প্রকাশের শ্রী, পঁচ মুখে বিশ্বের সমগ্র 
বিশ্বত্ব নিহিত। সমগ্র জিনিষ রয়েছে তাতেই, আর কেয়াও নেই, 
এই হল গোড়ার স্বীকার । ভূমি না পাকলে, জ্ঞান স্বীকার না 
করলে কিছু হবে না । এই হল সাধনার প্রাণ। সেই জন্ বলে, 
গুরু না হলে, জ্ঞান ন। হলে ভগবান্কে পাওয়। যায় না। তার 
মানে, আত্মজ্ঞানের ভিতর বিশ্বজ্তান আছে, এই কথায় পরিচিত 
হওয়া । পরম দেবতাকে চাপ দিলেই হৃদয়ের প্রতি ছিদ্র দিয়ে 
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নানা ভাবে দিগিগন্তে তিনি বেরিয়ে যাবেন। চাপ দেওয়া 
মানে, ব্যাপ্তিহীন করা । যা কিছু বেরোচ্ছে, সে সব তুমি বেরোচ্ছ 
বলে দেখব; যা বেরোচ্ছে, তাকে দেখব না । 


১১ই আগষ্ট, ১৯৩৭) বুধবাব, সন্ধ্যা । 


জ্ঞানতত্বে বিহাঁব না করলে প্রকৃত বাচা হবে না। বাঁচা 
দুরকম,_-এক, জীবভাবে বাঁচা; আর এক, অমতত্বে বাঁচা । 
জ্ঞানতত্ব মানে, বাঞায় তত্ব । এইটিতে স্চন৷ করে, বাক্যগুল। 
যে এক একটা আয়তন, তা দেখলুম । কোনটা 15511775 ব৷ 
ভাব, কোনট1 আর কিছু, অর্থাৎ বাক্যের জগতে আমি বিরাজ 
করছি, এ দেখে নিলুম। এই তত্বই হলেন ভগবান্। এই 
বাঙমুগ্তি নিয়ে আমি স্তুখী ভ্রঃখী, মহান্‌ দরিদ্র, শক্তিহীন শক্তিমান্‌, 
সবই হই দেখছি । কিন্তু এর হিসেব দেখছিনে ৷ তার স্থুল অভি- 
ব্যক্তিই শুধু দেখছি, কিন্তু তত্ব অবহেলা করছি। মাটি কাঠ 
ইত্যাদি ঘা ফুটলো, তাই নিয়ে ধরাধরি কবছি। মূল তত্ব যেন একটা! 
পাতল৷ বিয়য়; তার অধীনে ব্যবহার নয়, ব্যবহাবের অধীনেই 
তাকে ফেলে দিয়েছি; স্থুল ভূতের চেয়ে যেন তাব দাম কম। 
এই রকমে দেখলুম, আমার জ্ঞানাম্ৃতে শ্যাওলা, পাক ধরেছে। 
গুরু বললেন, এই পাঁক উদ্ধার করতে হবে। এই জ্ঞীনান্বুকে 
ছেড়ে আজ পধ্যন্ত জগতে কোনও সিদ্ধি কেউ পায়নি । আব্রক্গ 
স্তন্ব পথ্যস্ত যা কিছু। সত্য সত্যই এ থেকে পাওয়া যায়। সুতরাং 
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আত্মকল্যাণ চাইলে ওই জ্ঞানান্থুর ধারেই বসে থাঁকব, তাঁকে 
ভগবান্‌ বলে স্বীকার করব, আর এতেই ওখানকার যা কিছু সব 
ধরা পড়বে । 

প্রথম প্রথম মনে হবে, একদিকে জ্ঞান, একদিকে ভূতমুক্তি, 
আমি তার মাঝখানে । আমি যেন আধা-জ্ঞান, আধা-ভূত । তার 
পর গুরু দেখিয়ে দিলেন, এঁ যে জ্ঞানাম্ু, ও আর তুই সমান 
জিনিষ; এ ততৃই তুই, এ তত্বই ভগবান্‌্। তুই প্রাণপণে ধরতে 
লাগলি, কিন্তু কন্ম প্রতিকূল বলে পারলি না। তখন “আত্ম! 
আত্ম! যত বলতে যাই, তত ভাল লাগে না; অভিমানাত্মক 
আমিই ভাল লাগে। ওকে খুঁজি এই 'আমি, র একটু স্ুখ- 
স্থৃবিধার জন্য, 'আমি'র মুখ চেয়ে কে. ওষুধঘোট|! করে নিই। 
ভাগ্যবান্‌ তারাই হয়, যারা গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যার! 
এ 'আমি'র কি হচ্ছে ন। হচ্ছে দেখে না, এই জ্ঞ।নস্বরূপই ভগবান্‌, 
এই দেখে বলতে থাঁকে-“আমি তোমাকে আর ছাড়ব না, 
তোমাকে শ্রীগুরুদেব চিনিয়ে দিয়েছেন, তোমাকে ছেড়ে আর 
কোথাও যাব,না।” এই রকম তপক্তাময় হয়। জ্ঞানতত্ব 
শ্ববণের যে বিশেষ কাঁধ্যকারিতা আছে, এ বিশ্বাম লঃক্ষুর মধো 
একজনের থাকে । যারা বিশ্বাস করে, তাদেরও আবার লক্ষের 
মধ্যে একজন ঠিক ভাবে চলে। ধর্মের শাখাপ্রশাখা এক একট। 
ভাব নিয়ে চলল। পূর্ববকালে সনাতন মূলতত্ব মেনে চলার 
একট! ভাব ছিল; বুঝুক আর না বুঝুক, তার উপর নতুন কিছু 
আবর্জন] চড়াত না। আজকাল ধর্ম্দের সে সনাতনতা| ছেড়ে, 


আচার্ষ্য শ্রীমৎবিজয়কুষ্জেব উপদেশাবলী ৫১ 


ধর্ম ভাজতে গিয়ে নতুন শাখাপ্রশাখা গড়ছে, ধর্মকে নিয়ে 
স্বেচ্ছাচারী ভাবে চলছে । এরকম অবস্থায় ভগবান্কে বৈজ্ঞানিক 
ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জায়গা পাওয়! শক্ত ; পেলেও ভাল করে 
দাড়াতে দেবে না। সকল জিনিষেরই দুটা দিক আছে ত? 
“ত্যাগাত শান্তিরনন্তরং৮_ কেন ত্যাগ, তা বুঝলে না, ত্যাগধন্্ী 
হয়ে গেল। কন্কীরা ভাবলে, কাজ না করলে হবে না। 
কাঁজের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেকে প্রচার করলে । অবশ্য 
দশট1 ভাল কাজ যেনা করলে, তাও নয়। অন্তরাত্মার সার্বব- 
জনীন ভাব থাকলেও আমিত্রের পরিপোষণ এলে সব মাটি হয়ে 
গেল, আমিত্ব আরও শক্ত হল। এ&ই রকমে সব পথই বিপধ্যস্ত 
হয়ে রয়েছে । যদিও আমরা কোন বাঁধা পথ নিইনি | বিজ্ঞান 
যতট! আলো দেবে, ততটাই নেব। এহল কলির শিক্ষা । 
সত্যের শিক্ষা, তোমায় ঘাড় ধরে কন্মে আবদ্ধ করতে হবে, 
তাব পরে বিজ্ঞানে যেতে হবে। এখন সে জবরদস্তি চলে না, 
তাঁই আমর] কলির পথ অবলম্বন করছি। তাই বিজ্ঞানকে 
ধরেছি। স্বভাবতই তাতে এমন একটা আকাঙ্ক্ষা আসবে, 
যাতে স্বতঃসিদ্ধভাবে সে দিকে টেনে নিয়ে যাবে। যেকণ্মে 
ভগবান তোদের নিয়োজিত করেছেন, তা ছাড়তে বলি না। 
তোর! খালি বিজ্ঞান দেখে চল; তার আবহাওয়াতে যেটা! সহজ 
মনে হয় হোক, কিন্তু এ পথের প্রধান জিনিষ হবে এই' যে, ষে 
বিষ্গ্রানটি বললুম, এর দিকে চোখ দিতে হবে । জ্ঞান, জ্ঞান, 
জ্ঞান_-খালি গুরুসেবাই করাচ্ছি; এর দিকে বিশেষ চোখ 
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রাখতে হবে। এ যে বলছিলুম, শ্রদ্ধাবান্‌ হলে দেখবে, 'আমিণ্টা 
ফৌপড়। হয়ে যাচ্ছে এবং উনিই এখানে ফুটে উঠছেন । 
মনে হয়, তা হলে আমি কি আমারই সাধনা করছি? ভুল 
কথা। কাকে সাধন| করছি, এবং কে সাধনা করছে, এ 
দুয়ের তফাৎ দেখতে পাবি। আমি ক্ষর আত্মা; আর খাঁর 
সাধনা করছি, তিনি অক্ষর আত্মা। এই দুই বিশেষণের 
তারতম্যে আমরা বিভক্ত হয়ে রয়েছি। এই ছুই ধিশেষণের 
তারতম্য তাতে ও আমাতে তারতম্য । 


১৯৫ই আগঞ্ট, ১৯৩৭, রবিবাব। 


নিজের সাধনপথে উপাস্ত-নির্ণয় হল সর্ববপ্রধান জিনিষ। 
এই জন্য উপাস্য সম্বন্ধে যত 50010 বা সুনির্দিষ্ট জ্ঞান হয়, 
সাধনা তত স্ুুসিদ্ধ হয়। হাজার হাজারের ভিতর হয় ত 
একজনের উপাশ্য-নির্ণয় হয়েছে । কাকে উপাসনা করছি, 
জিজ্ঞাসা করলে হয়ত তোমরা ভাল করে বলতে পারবে না। 
একটি জিনিষের ভাখ নিয়ে উপাসনা করছে, হাজার হাজারের 
মধ্যে এই-ই দেখতে পাঁবে। জগতের সব কিছু অনিশ্চিত। 
মাত্র একটি জিনিষ আছে, যাঁর চেয়ে স্থনিশ্চিত, স্থনিদ্দিষ্ট আর 
কিছু নেই। “আমি আছি, এই জ্ঞান সব চেয়ে নির্দিষ্ট এবং 
“আমি আছি' এই জ্ঞানই নিজত্বে বিলীন হয়। কিন্ত্বু এই আবত্ম- 
তত্বের সাধনা করতে গিয়ে কোন্‌ আত্ম। উপাসক, কোন্‌ আত্ম। 
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উপান্য, তা সর্বদা ঠিক রাখতে পারা যায় না। এর নির্ণয়ের 
প্রথম কথা হল-_ক্ষর আত্মা উপাসক, অক্ষর অংত্মা উপান্যয । 
“সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্লো। অনীশয়! শোচতি মুহামানঃ। জুফং 
যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোক2॥৮ শ্ুতিকথিত 
এই ছুই আত্মাকে দেখলেই বুঝতে পারবে, কোন্টি ক্ষর, কোন্টি 
অক্ষর । আগে ক্ষর আত্মাকে দ্রেখ__আমি, তুমিই ক্ষর আত্ম! । 
কেন না, উপস্থিত যতটুকু দেখছি, তার চেয়ে বেশী আর কিছু 
দেখতে পাচ্ছি না। এই মুহূর্তে যেন আমি ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন প্রাণী। 
পরমুহুর্তে এই “আমি” থাকবে, কি থাকবে না, তার নির্ণয় নেই। 
এই মুহূর্তের নিজবোধতত্বটি সমস্ত কালতত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ব! 
$9091515ণ হয়ে বসে আছে। এরই নাম অনুপ্রবেশ করা। 
যেমন, পোঁকা যখন বাইরে আছে, তখন সে উড়ে বেড়াচ্ছে; 
কিন্তু কৌটোর ভিতরে ঢুকলে তখন সে কৌটে। ছাড়া আর কিছু 
দেখতে পায় না। সেইরূপ, আমিও যখন যে জ্ঞানায়তনে প্রবিষ্ট 
হই, তখন তাই ছাড়। আর বেশী কিছু দেখতে পাই না; এরই 
নাম ক্ষর আত্মা, ক্ষরিত আত্ম।। পোকা যখন.কৌটোর ভিতর 
ঢুকে পড়েছে, তখন সেই কৌটে! ছাঁড়া আর যে কিছু আছে, তার 
যোগ দেখছে না। পর-মুহূর্তের সংযোগ কিছু দেখছে ন1। 
এক প্রান্তে যা গ্রথিত আছে, য৷ অদৃষ্টে লিখিত আছে, যা 
পরে পরে আসছে, তা যেন ভূতের মত টিপ-টিপ করে আসছে। 
যেন অচেনা, অজানার মত এসে পড়ছে । এই হল ক্ষর 
আত্মত্বের লক্ষণ। অক্ষরত্ব ঠিক এর বিপরীত। উপস্থিত 
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মুহূর্তের অর্থাৎ বর্তমানের এবং সমগ্র ভূত ও ভবিষ্যতের ধিনি 
অক্রম দ্রষ্টা, সমস্তই ধার কাছে ব্যক্ত, তিনিই অক্ষর। ক্ষর 
আত্মা অক্ষর হয় না। তবু আমরা যখন অক্ষরত্ব দেখব, তখন 
দেখব, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্ত অক্রমভাবে পরিদৃশ্যমান 
হচ্ছে, তখন তার নাম হল অক্ষরের দ্রষ্টী। এক ক্ষণের উপলব্ধি 
ক্ষর, সমস্ত কালের উপলব্ধি অক্ষর আত্ম । অক্ষর, কুটস্থ একই 
_-কিটস্থোহক্ষর উচ্যতে । 

এখন “আত্মা, এই শব্দটিকে আর একটু বিশ্লেষণ করে 
দেখিয়ে দিই। “আমি আত্মা” এই বলে স্থুনিদ্দিষ্টভাবে নিজত্ব 
অবলম্বন করেছি। এর উপর সর্ববদ] ক্রিয়া চলছে । যখন বলি, 
আত্মন্বের উপর রয়েছি, সেট! প্রতি মুতর্তের এক থণ্ডের খণগ্ডবোধ 
দেখে নয়। এক একবার আত্মন্বকে বুদ্ধির প্রান্তে এনে তাকে 
আভাসে দেখছি । এইটুকু দেখেই বলি, বিশ্ব ইত্যাদি কিছু 
নেই। আসলে দেখা শুন। ইত্যাদি সবই রয়েছে, আমি তাকে 
চাঁপ। দিয়ে দিয়ে রেখেছি । বড় বড ক্ষর-ভাবগুলো সরিয়ে, ক্ষুত্্ 
করে, ক্ষু্র ভাবে, কম ভাবে, যেন নেই, এইরূপ মনে হচ্ছে। 
আর একজন িনি নিজরূপী রয়েছেন, তাকে উপাস্ত বূলে গ্রহণ 
করলুম। দেখলুম, আমার উপাস্য যে নিজন্ব, তিনি অক্রুম ত্রষটা 
ও সর্ববজ্ভ। তা হলে ক্ষর নিজত্বের ভিতর এ সব নেই দেখলে 
দুয়ের আকাশ-পাতাল পার্থক্য পাবি। এই লক্ষণ দেখে নিবি। 
নয় ত ব্রহ্মরাক্ষস হবি। 

আর একটি লক্ষণ হদয়ধন্্ম । নিজত্ব জিনিষটি কখন হৃদয় 
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গঠন না! করে থাকতে পারেন না । চিৎ বা ভ্ান, হৃদয়ের অর্থাৎ 
ভাবের জ্যোতিশ্টক্র চারি দিকে রচন। না করে আপনাকে প্রকাশ 
করতে পারেন না। আমরা “আমার বলে যার সঙ্গে সম্বন্ধ 
স্থাপন করি, তার জন্য পাগল হয়ে যাই। যে নিজত্বের একটু 
স্পর্শ এত বড় মমত্ব রচনা! করে, আমার বলে সম্বন্ধ স্থাপন ধার 
চিদাভাস মাত্র, সেই নিজ স্বয়ং, তাতে সর্ববগ্রীতি, সর্ববপ্রাপ্তি 
কি নিবিড়, তার ইয়ন্তা করা যায় না। “নিজে মানে, আমি ছাড়া 
'আর কেউ নয়; কিন্তু নিজহ্বের পূর্ণ 1০:০০ বা শক্তি ও নয়। 
'ন, নিরন্তর, অবিচ্ছিন্নভাবে, উপাদান ও কাঁরণ, সর্ববরূপে আমার 
সব কিছু যা থেকে জাঁত হচ্ছে, তিনিই নিজ। আমিত্বের 
অভিমান প্রত্যাবর্তনশীল__জন্মা ও মৃত্যুশীল। কিন্তু এ নিক্তত্ব 
এত বড় অচল অটল যে, পাহাড়ে আছাড় দিলেও এর মৃত্যু 
নেই। আমি যেখানে যাই, যে দিকে দৃষ্টি করি, একে ছেড়ে 
কোথাও ঘেতে পারি না। অথচ এতে মাত্র আমিত্বই নয়, আর 
যে সমস্ত বস্ত এ থেকে প্রকাশ পায়, তা আমর দেখতে পাই 
না। এতে সব কিছু সাজান রয়েছে, তাও আমর! দেখতে 
পাই না।, 

'আমি'র নিজত্ব একটা অভাবের ধাম! মাত্র । এ নিজবোধে 
কিছু নেই, অথচ এটি আত্ম প্রত্যয়ের সার । “নিজে'__ এই ছাড় 
আর কোন সার্থকতা এ পধ্যন্ত সেখনে পেলি না। ' নিজাত্মক 
জ্ঞানটি আত্মবোধের প্রথম পরিচয়, ক্ষর অভিমানের কলঙ্কে 
কলঙ্কিত আত্মার প্রথম পরিচয়। এই নিজত্ব ভিন্ন কেউ 
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কোথাও নেই । যেখানে যা কিছু মহিম৷ ফুটেছে, এতে ছাড়! 
আর কোথাও ফোটেনি; যেমন মাটিতে ভিন্ন অন্য কোথাও 
বীজ ফোটে না। তবেকি আত্মা থেকে এই মহিমা জাত, এই 
ভাবে নিতে হবে? না। জলে যেমন তরঙ্গ ওঠে, সেই ভাবে ? 
না, ঠিক সে ভাবেও নয়। খষি এর তিনটি দৃষ্টান্ত দিলেন । প্রথম 
বললেন, এই সব মহিমা ফোটালেই ফোটে-_“অহিকু গুলব€ )" 
সাপের কুণ্তলি তোলা-__সাপ যেমন নিজেই কুগুলি তোলে । 
পাছে সংশয় হয় যে, এর দ্বারা তিনি নিজে বিকারগ্রস্ত হচ্ছেন, 
তাই ধষি বললেন-__'মণিবৎ বা" মণি থেকে যেমন স্বতই জ্যোতি 
বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ তা! থেকে স্বতই সব উদ্ভুত হয়। সাপের 
ন্যায় ইচ্ছা কবে কুণুলী তোলা নয়, স্বতঃদদ্ধ ভাবে মণি থেকে 
জ্যোতির মত তিনি আপনার মহিম। প্রকাশ করেন। তার পর 
বললেন, সাপ ও মণি, দুটোকে একসঙ্গে গ্রহণ কর। তিনি 
অবস্থান করছেন, কিছু করছেন না, মণিবগড স্বতই জ্যোতি 
ফুটছে । যেমন তুমি বসে আছ, মাথার ভিতর হড়-হড় করে 
সাপ ব্যাঙ, ঘটি বাটি অনবরত জ্যোতিব বিকীর্ণ হচ্ছে। 
এই যে সাপ ব্যাউ ফুটছে, তার মধ্যে ছুটে, চারটে 
খেয়ে ফেলছ। ছেলে এল, স্ত্রী এল, তুমি অহিকুগুলব তাই 
হলে। আর অন্য যেগুলে৷ বেরোচ্ছে, তাতে মগ্ন হচ্ছ না, সে 
সব মণিব। তেমনি এ অক্ষর পুরুষ। ও থেকে জ্ঞানজ্যোতি 
বিকীর্ণ হচ্ছে। ইনি নিত্য ঈশ্বর। এর হ্রাসবৃদ্ধি নেই। 
মহাপ্রলয়েও অব্যক্ত ভাবে এ জ্যোতি বিকীর্ণ হয়ে ভোগ 
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হচ্ছে। তখন “কিছু নেই, কিছু নেই" এইরূপ ভোগ, 
হচ্ছে। যখন “বহু স্যাং প্রজায়েয়, সম্কল্প হল, তখন অহিকুণ্ডলব€ 
হলেন, ব্যক্ত হতে লাগলেন ; আব যখন অব্যক্ত হলেন, ঈশ্ববত্ব 
রইল মণিব। মনে কর, তোর ভাল ঘুম হল। বিশ্বসংহরণ 
করলি, তোর ব্রহ্গাকে অব্যক্ত করলি, জগৎ অব্যক্ত হল ॥, 
আবার তোর জাগাব সঙ্গে সঙ্গে তার হুড়-ছড় করে জেগে 
উঠল। এই হুড়-হুড় করে জেগে উঠাব পরিবর্তে “এইবার 
আমার জগত আরম্ভ হোক্‌” এই বলে যদি জগৎ্প্রকাশ 
আরস্ত করতে পারতিস, তা হলে হতিস যোগস্থ পুরুষ । 
আপনার বিশ্বের উপর আপনাব স্বাধীনতা পেতিস। ভগবান্‌ 
সেইরূপ স্বাধীন। তোদের এরূপ হয় না। না হলেও “কাল 
ভোরে হাওড়া যেতে হবে, ৪টায় উঠতে হবে» এই সঙ্কল্প 
ঘিয়ে শুলে ঠিক এ সময়ে জাগবি। ৪টার সময় ঘুম ভাঙলে 
হাওড়ায় যাবার জন্য সন্কল্প ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে জেগে উঠবে। 
ঘুম ভাঙ্গলে অন্য ছবি আগে দেখবি না; হাওড়ায় যাবার 
ছবিই দেখবি। ত হলে ব্যাপার কি হচ্ছে? এ সঙ্কল্প বুকে 
নিয়ে সত্তর্কে ঘুমিয়েছিলি। যদি এ সঙ্কল্প একটি পুরুষ 
হত, তাহলে ওকে কত আদরে বুকে নিয়ে ঘুমিয়েছিল মা। 
একটা কথা মাত্র নয়-যদি একজন মানুষ হত, তা হলে যখন 
৪ট1 বাজল, আর তুই জেগে উঠলি, তখন ওকেও সঙ্গে সঙ্গে 
“জাগো” বলে ওঠাতি। তা হলে বুঝলি না কি, কত সন্তর্পণে 
ওকে বুকে রেখে ঘুমোচ্ছিলি? প্রতি সঙ্বল্প এইরূপই জিনিষ ॥ 
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তোর অক্ষর আত্ম তোকে কখন স্তুখী, কখন দুঃখী, কখন 
ক্রিয়াশীল, কখন চিন্তাশীল করেন। তোর বনুত্বের প্রত্যেক 
টুকরোকে বুকে ধরে, লম্বা জীবন-প্রবাহে তাঁদের ধরে আছেন 
দেখ। ঠিক ভোরে ওঠানোর মত, কার পরেকি হবে, সব 
নজরে ধরে রেখে বসে আছেন । তাই প্রত্যেক জীবের জন্য 
একজন ভগবান বসে আছেন। এক পিঠে তোর উপর দৃষ্টি 
সন্নিবিষ্ট সহঅচক্ষু হলেও চোখের আর পলক নেই। এরই 
নাম নিজত্ব। একটা কিছু প্রাপ্তি এতে ছাড়া আর কিছুতে 
হবে? ইনিই দ্রষ্টা__না, দ্রষ্। বলতে আর কাঁউকে বোঝায় £ 
ইনি ভিন্ন আর কেউ শ্রোতা? চেতনতাব কোন প্রকাশ আর 
কোথাও নেই। অন্ততঃ তোব মত জ্যান্ত ত। তা! হলে এই 
জ্যান্ত হৃদযময়-দৃষ্টি নিবিষ্ট একজনের বুকে ছাড়া, হাদয়ময়তায় 
ছাড়া তুই কিছুই করতে পারছিসনে। তুই এই হৃদয়ময় যন্ত্রীর 
হাতে যন্ত্র। সে তাঁর বুকে বসে তোকে সব কাজ করতে দিচ্ছে। 
মায়ের বুকে বসে শিশু যেমন খেলা করে, তার প্রশস্ত বুকে 
বসিয়ে তেমনি তোকে তিনি খেলাচ্ছেন, কওয়াচ্ছেন, বলাচ্ছেন, 
করাচ্ছেন ;__-এমনি একট। বুক তুই পেয়েছিস। উব বুকে 
ছাড়া আর কোথাও কিছু পেয়েছিস? ওর বুকে ছাড়া আর 
কোথাও বিশ্ব পাচ্ছিস% এক পা বাঁড়ালি রই বুকে? আর 
এক পা! ওঁরই বুকে ? একটু স্থুখ পাস্‌ গুরই বুকে? ছুঃখ পাস্‌ 
€রই বুকে? দিল্লী যাই, লাহোর যাই, ওর বুকে ছাড়া, হৃদয়ময় 
ঈশ্বরত্বে ছাড়া যাবার জো নেই। ক্ষণে ক্ষণে এক এক “আমি, 
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হচ্ছি, ফুরোচ্ছি। সেই হওয়া-ফুরোনর ধারাময় বু ক্ষর 
“আমি'র সমষ্টিকে এক করে যিনি দেখছেন, ফোটাচ্ছেন, নিজেতে 
ধরে আছেন, তিনি আত্মা, অক্ষর, কুটস্থ__রাশ-'আমি'স্থ। 
নমন্তে নমস্তে | 

তা হলে আমাদের উপাস্তকে ছুটি ভাব দিয়ে অবলম্বন 
করলুম--সর্ববদা হৃদয়ের দ্বারা মণ্ডিত। তারই নাম হৃদয়; 
যাতে সব আছে--'চ্চাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ববমস্মিন সমাহিতম্‌ 
একদিকে ইনি হৃদয়ময়, একদিকে অক্ষরত্ব অর্থাৎ অসর্ববজ্ঞত্ব | 
ত৷ হলে এই ছুটি জিনিষ যে আত্মস্বের বিকাশ, তারই বুকে 
আমরা বাস করি। এই আত্মত্বের উপাসক হল সেই ক্র আত্মা, 
যে শুন্ঠতার দ্বারা নিজেকে বেষ্টিত করে রেখেছে; উনি পূর্ণতার 
দ্বারা বেছিত। চর, স্বার্থের বার বেষ্টিত, উনি হৃদয়ের দ্বার 
বেচিত। এর হৃদয় নেই, স্বার্থ আছে, খাওয়া আছে, হ চলছে, 
দান মোটে ফোটেনি। এখন উপাস্য ও উপাসক আত্মার 
পার্থক্য বেশ বোঝা গেছে? এর সান্নিধ্য তখনই লাভ হচ্ছে 
বল্ব, যখন প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এর থেকেই টানছি ও ফেলছি 
দেখতে পাব। এমনি ভাবে যে সজাগ থাকে, তাঁকেই বলব ষে, 
ভগবগসান্সিধ্য লাভ করেছে । আর সাধারণতঃ আমরা কি 
দেখি? হঠাঁশ একটা কিছু অপ্রত্যাশিত লাভ হয়ে গেলে বলি, 
-িগবান্‌ রয়েছেন মশাই !, আর সাধকের ভগবান কিরূপ ? 
'সজ্ভানে আত্মতত্বে জীবিত রয়েছি ।, এই রস যে টানতে পারে, 
সেই সাধক। সুতরাং এখন তোদের উপাস্য গ্রহণ করতে 
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আর কোন কৰ্ট নেই। সেই গ্রহণটা কতদূর? কথা বলা 
মাত্রই দূর। যে মুহূর্তে অন্য কোন ভাব নিয়েছি, তার মানেই 
দুরে গেছ। 

একটা দানের উত্স তখনই খোলে, যখন মায়ের দান দেখে 
হৃদয় উচ্ছুসিত হয়,_-“আহা, এত দিচ্ছ!” তখনই তুই কতক 
দ্ানময় হলি। ভগবানে কতটা দানময় হতে হবে, আর ভগবান্‌ 
কি পরিমাণে আহত হলে তা দিতে পাববি, বুঝে নে। তিন 
প্রধান দেবতাকে আমরা ভাগ করে নিয়েছি। সেই তিন 
দেবতাও এর প্রধান জ্যোতি, এ কথা আমরা আগে বুঝে 
নিয়েছি। স্থৃতরাং ভাবমূত্তি ব ধে কোন মুন্তিতেই যাই না কেন, 
পরমাত্বরূপ এই তত্বটি আমার বুকে ধরা। আহা, নমঃ! 
আমার সকল সার্থকতার আগারম্বরূপ। এটি হারিয়ে কৈলাসে 
গিয়ে লক্ষ জপ করলেও পরমতত্ব লাভ হবে না) কোন 
সিদ্ধিলাভ হতে পারে । বেশ বুঝেছিস % মন থেকে অহনিশি 
জ্যোতি বেরোচ্ছে দেখছিস ? এর নাম “মণিছ্যুতি । এর মধ্যে 
কতকগুলো নিয়ে মসগুল হচ্ছিস; এর নাম অহিকুগ্ল । 
আমি “সতীশ সেন'__এতে গাথা হয়ে গেছিস, ষেটায় পক হয়ে 
বসে গেছিস । 

সবটাই তার লীলা, বিজ্ঞান ও ভঙ্গিমা। ঈশ্বরতত্ব সম্থন্ধে। 
কিছু বোঝা গেল? দেখাগুলো আমার এই জ্ভ্ৰানভূমিতেই 
হচ্ছে। স্থতরাং এতে প্রত্যয়ের দৃঢ়তা এসে পড়ছে । আজ য! 
বললুম, এগুলো বড় দামী কথা। সৃন্মন ভূল প্রায়ই হয়ে যায়। 
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সাধন করবার সময় দেখবি, পুক্ষম ভুল হয়ে যাচ্ছে। জ্ঞানীর 
চোখ না হলে ধরা পড়ে না। 

হৃদয়ময়, সার্থকতাময় নিজন্বে নিজের নিজত্ব একেবারে 
ঠেকাঠেকি হয়ে আছে । যে বুকে কালী, ছুর্গা সব লুকান আছে, 
তাই নিয়ে খেলা কর্‌। শিব, নাঁরায়ণত্ব, এ সব বুক-ভরা৷ আছে, 
তুই গিয়ে তুলে নিলেই হল। হুকুম নিয়ে নিতে হয় না, শিষ্কের 
মত তুলে নিতে হয়। নমঃ! 


১৬ই আগস্ট, ১৯৩৭, সোমবার, সন্ধ্যা | 


একটা 1১০৬০: 11০%79৩ বা বিদ্যুদগৃহে প্রবেশ করলে কত 
সন্তর্পণে, কত বিস্ময়ুভরে তার ভিতর চলাচল করি; তেমনি 
ভগবৎপুরীতে প্রবেশ করে কত জন্ত্রমভরে, কত সবন্ময়ে সব 
দেখতে শুনতে হবে! 'প্রাতঃকাল থেকে সায়াহ্নু পধ্যস্ত যা 
কিছু করি, সব তোমার পুজা হউক, ইত্যাদি বললেই কি সব 
হয়ে গেল; এত বড় চাঞ্চল্য কি তাতে অর্পণ কর হয়ে গেল? 
তার বিপুল,মহিমাঁর কথা তখন মনে পড়বে না? “এই চাঞ্চল্য 
তোমারই, এ ভোমারই, তাই তোমাকে দিলুম” এমন ভাবে যদি 
ন1 দেওয়। যাঁয়, তা হলে অর্পণ করলুম” বললেই কি অর্পণ হয়ে 
গেল ? এই হল সংযমযোগ । আগে তার মহিমায় মহিমময় হয়ে, 
শুচি হয়ে, তখন তাকে বলতে পারব,_-“তোমায় অর্পণ করলুম ।” 
ন। হলে যজ্-বাড়ীর ভাঁত, হড় হড় করে ঢেলে গেলুম । 
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এই সব লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আমরা কত নিস স্তরে পড়ে 
আছি। মাননীয় গণনীয় মানুষ বলে ধার মর্যযাদ|] আছে, আমি 
না জেনে তার নিকট দিয়ে ছুটে যাচ্ছি, তখন কেউ ষদ্দি তার কথ 
বলে দেয় ত আমি থমকে দীড়াই; তেমনি ভগবানের কথা মনে 
হলে এ রকম মহিমময় ভাব যদি না আসে, তবে কি কিছু হল? 
জীব হয়ে জন্মেছি বলে অতটা! পারি না; কিন্তু ভগবান্কে 
দেখতে যখন সচেষ্টই হয়েছি, তখন অতটা অবহেলা না করে, 
আর একটু 85110091% বা গভীর ভাবে নেব না কি? 
“সর্ববতোভাবে সকলের ভিতর তোমাকে ছাড়া আর কাউকে 
পাওয়া যায় না” এর মানে এ নয় যে, “তবে আস্তাকুঁড়েই পড়ে 
থাকি, সেখানেও যখন তুমি আছ ।' 

সূর্য্য রয়েছেন, তা থেকে কিরণ বধিত হচ্ছে; ইনি এত 
মহান্‌ যে, কৌথাও একটু কম, কোথাও একটু বেশী কিরণ 
দিচ্ছেন, এ দেখার প্রয়োজন হয় না। তেমনি এই শান্ত পরম 
দেবতাতেই আমি জন্মে রয়েছি, এ দেখলে কি অন্য কোনও 
বিষয়ে দৃষ্টি ফেরাবার অবসর থাকে? “আমি” বলে পরিচয় 
যতক্ষণ রয়েছে, ততক্ষণ তা থেকে আমি আলাদা । তা হলেও 
আমায় মিশে যেতে হবে ত? নীরব সে ভাষা, শান্ত সে দৃষ্টি, 
আমাকে ক্রমাগত বলছেন,_-ণচলে আয়, চলে আয়! মিলে যা, 
মিলে যা!” তার ঈক্ষণই সর্ব অর্থ; কাজেই সবই যে তাতে! 
আহা ! ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হার্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনত । 

মনসম্ত পরা বুদ্ধির্ব,দ্বেরাত্মা মহান্‌ পরঃ ॥ 
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মহতঃ পরমব্যক্তং অবক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। 
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাঁষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ 
তাঁর চাউনির একট অর্থের নাম রূপ, একটার নাম রস, 
এক্টার নাম গন্ধ ইত্যাদি; যেমন আমার চাউনি থেকে আমার 
মনের অর্থ বুঝতে পারিস । টাক নিরাপদে রক্ষার জন্য আমরা 
ব্যাঙ্কে রাখতে পারি, আর নিজেকে ভগবানের ব্যাঙ্কে রাখতে 
পাঁরি না? রসগোল্লার নাম করলে জিভ রসায়মান হল, এঁ 
রসবোধ আছে বলে । তেমনি যদি জানি, এই যে বোধস্বরূপ, 
ইনিই স্বয়ং ভগবান্! “হে অনাদি জনক আমার ! তোমার বুকে 
ছাড়া কোথাও কোন প্রকাশ নাই। তোমার বুকে ছাড়া আমি 
আর কিছু উপলব্ধি করছে না। তুমি নিজেই এই সব, এই 
বিভাস; অনন্ত বিভাস বিকীর্ণ হচ্ছে, বেরোবার স্থান নেই, 
তোমাতেই আছে !” 
যিনি স্থির, তিনি চঞ্চল নন ; যিনি নিব্বিকার, তিনি সবিকাঁর 
নন, ভাষ্যকারেরা এই যুক্তির ধাঁধায় ফেলে দিলে। তারা 
দেখাক ত-_জগতে এমন কোন কিছু আছে, যার মুলে একটা! স্থির 
মেরু ও এনক্টা ক্রিয়াময় মের নাই! সমস্ত প্রকাশেই একটা! 
ক্রিয়াময়ত। রয়েছে, আর তার তলায় স্থিত্ব রয়েছে। খালি, 
ভগবানের বেলায়ই এর উল্টো! হয়ে যাবে ? তবে সেই বিজ্ঞানকে 
গ্রহণ করতে শেখ, যে বিজ্ঞানে এই দুইয়ের সামঞ্জস্য'রয়েছে। 
এই ছুই মেরুকে যে পরিচালন! করে, সে কে? পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান এ ছুই মেরু আবিষ্কার করেছে, কিন্তু সেই ছুটো৷ বিপরীত 
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মেরুকে যে পরিচালনা করে, তাকে আবিষ্কার করতে পারে নি। 
দুটৌই যখন প্রকাশ, পরস্পরের আপেক্ষিকত৷ নিয়ে বাড়তে 
থাকে ও কমতে থাকে, তা হলে অনুমান করতে হবে, একট! 
কিছু আছে, যা এই ছুইকে বাড়ায় ও কমাঁয়। গুগ্ডার মত নয়, 
বীরের মত, শান্ত বলশালীর মত গুরুর কাছে এই শক্তিতত্ব 
গ্রহণ কর। এই মাতৃরূপিণীর মাতৃত্ব যতক্ষণ না দেখবি, ততক্ষণ 
কিছু জানতে পারবি না । “তুমিই মেপে মেপে দিচ্ছ এই বললে 
মা আর মেপে দেবে না, তখন অপরিমেয় ভাবে দান করবে । 
অজ্ঞান শিশুকে যেমন সাগু-বালি দিতে হয়, আমরা সেই অজ্ঞান 
শিশু। কিন্তু একদিন এ বলে উঠবে, আমি সনাতন, কালও 
আমার নিম্নে!” জন্ম আর মৃত্যুর চক্রের মধ্যে যে জীবনটুকু, 
ষার নাম ভবতাপ, এখন থেকে শুধু তারই মধ্যে নিজেকে আর 
আবদ্ধ রাখিস না। ছেলেকে ঘড়ি দেখাতে গিয়ে তার পেগুলামে 
হাত ন। দেয়, সে বিষয়ে যেমন সতর্ক থাকিস, তেমনি জগতের 
কাজ করতে গিয়ে এই বিজ্ঞানটি সর্ণবদ! সতর্কতাঁর সহিত ঠিক 
রাখবি । গোটা।.মানব-যন্ত্রে ওর সানিধ্য ঠিক রাখতে হবে । হৃদয়ের 
অন্তর, হৃদয়ের কেন্দ্র ভিন্ন এই পরম দেবতাকে দেখ যায় ন।। 
মনের তলায় অব্যক্ত হৃদয় রয়েছে। আমরা যেখানে হৃদয় 
নিয়ে ব্যবহার করি, সে ব্যক্ত হৃদয়। বহি্ধুথে থাকা মানেই 
হৃদয়ের গতি বাহিরের দিকে আছে। বুকের একট৷ ভালবাসার 
উদ্বেলনকে, মমত্বকে নিয়ে থেলা করি, আর সেই হৃদয়ের তাড়নায় 
বহিশ্মুথী হয়ে রূপ রসে আমার গতি হয়। “মন ব্রহ্ম" মানে, 
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*নের তলায় হৃদয় আছেন, আর হজদয়ের তলায় পরমাত্মা 
আছেন। আত্মার আদি-জ্যোতি হল হৃদয়, তার পর লহর 
(বরোল মন। তাই ওঁর নাম আনন্দময় । বেগর আনন্দ অর্থাণ 
বেগর হৃদয় কোন খেলা রচিত হয় না। শক্তিবিজ্ঞান লক্ষ্য 
করিস। এই জ্ঞানভূমি, চেতনভূমি, এখান থেকে অন্য জায়গায় 
আর কেন যাস? এই জায়গার উপর বিশ্বাসবান হ; তা হলেই 
শক্তিতত্ব ধরতে পারবি । 


১৭ই আগষ্ট, ১৯৩৭, মঙ্গলবাব, সন্ধ্যা । 


আগের আত্মা ও অক্ষর আত্মাকে দেখে দেখে অক্ষর 
আত্মাকে বুঝতে শেখ, তার পর পরমাত্ীকে, পরম পুরুষকে 
উপাঁসন। করবি। পরমাত্বা। থেকে আত্ম! ও অনাত্সা, ছই 
বরোচ্ছে। যখন তিনি মাত্র জ্ঞানস্বরূপ, তখন আত্ম! অনাত্মা, 
এই ভাষা লোপ পেয়ে যাঁয়। তার প্রকাশ এই দুই রকম-_ 
আত্মা ও অনাত্বা। আত্মন্ব পরা শক্তি, অনাত্মত্ব অপর! 
শক্তি। “অয়মাতা ব্রহ্ম” এই বলাই ঘথেষ্ট। তার পর 
দ্তানের নান।"স্তর-বিভাগ বুদ্ধিকে সন্তুষ্ট কবার জন্য । তোরা 
একেবারে মন্মে বসে যা। এইটুকু আমার কাছ থেকে 
আদাম্ন করে নে। যিনি চিন্ময় জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই প্রত্যক্ষাবগম 
শাত্মত্বরূপে, এবং ইন্জরিয়গ্রাহ্য প্রাণ-মনোময় অনাত্মতত্বরূপে 
বিদ্বমান রয়েছেন। আমি বদ্ধপরিকর হয়েছি যে, তত দিন 
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কলম চালাব না, যত দিন না এই শক্তিতত্ব তোদের ভিতব 
দিতে পারব। 

স্ুল বিশ্ব বা বপ বা সকল প্রকাঁশই হল মন থেকে জাত; 
তার রস হল প্রাণ। অর্থাৎ মন প্রকাশ হয় বিশ্ববপে, কিন্তু 
অন্তরের রসে রসিত হয়ে,এবং সকল রসময় প্রকাশেবই মূল হল 
বাকশক্তি বা তেজ। তেজ বা আত্মা থেকে প্রাণ বা রস, ত! 
থেকে মন ব1 বাক্য, অক্ষর-সমষ্টি ; বাঁক্য থেকে বিশ্বপ্রকাশ ৷ 
খগেদের সন্ধা-মন্ত্র স্মরণ কর-_“নমঃ পৃথিব্যৈ, নম ওষধীভ)ঃ, 
নমো বাচে।৮” সাধনাব দুই রকম গতি-_অন্বেষণ আর স্বীকৃতি । 
নিষ্ঠাও ছুই বকম নিন্দিষট আছে-_এক ত্যাগের পথে, আর 
জ্ঞান-সংযুক্ত কন্মের পথে। সাধন করতে গেলেও এ ছুই 
জিনিষের অনুসবণে ছুটো৷ দিক্‌ দেখতে পাওয়া যায়। অস্বেষণ 
ত্যাগের পথ; তার মানেই, যেখান থেকে আমি অন্বেষণ করছি, 
সে স্থানটা ভগবৎশুন্ত ; তাই তাকে আমায় খুজতে হচ্ছে। 
আর ম্বীকৃতি,__যেখানে যা দেখছি, সে ভগবান্কেই দেখি | 
স্থতরাং এ জ্ানসংযুক্ত কর্মের পথ । তা হলে সকল ভূমিতে 
যেটাই আমাব নজরে এসে যাবে, ভগবদূবোধে সেইটেই আমাৰ 
গ্রহণীয় হবে। যখন বললুম, “আনখেভ্য আরোঁমভ্যঃ” তখন 
মনে পড়ল নখ এবং মেইখাঁনেই ভগবানকে বসালুম ; সেইথানে 
তাকে ধবলুম। কিন্তু আমাব সংস্কীর নখস্থ ভগবানে আমাকে 
দাড়াতে দিল না, সংস্কারের টানে আমি সেই অন্বেষণের পথে 
চললুম। কিন্তু তথাপি আমি বলতে লাগলুম, “এইখানেই অক্ষব 
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সনাতন,'এইথাঁনেই__এইখানেই তুমি আছ।” এর ফলে অন্যান্- 
স্থানীয় চেতনা এইখানে জমাট হল, সমগ্র চেতন! নিয়ে আমি 
এইখানে হাজির হলুম। তা! হলে এইখানে, দেশকালশূন্য সমগ্র 
ব্রহ্মাণ্ড আমার নখের ডগে। এইখানে অক্রম দর্শন তৎক্ষণাৎ 
আরম্ভ. হল। কাকে শুদ্ধ ঢুকিয়েছে এইখানে? স্তরাং 
স্বীকৃতির পথই গ্রহণীয়। স্বীকৃতিতে আপন হতে জীবত্ব মুছে 
যাচ্ছে। আমি পরম চিৎদেবতায় যখন গিয়ে পড়লাম, তখন 
সেখানে ০0107100199060: নিজ-দেবতা আছেন দেখতে 
পেলাম; ভগবান তার পেটে ঢুকে গেছেন, নিজে সব হয়ে 
গেছেন। কি সুন্দর ! সুতরাং এ সাধন! কৃঠিন জিনিষ নয়। 
আমার মন কঠিন, বুদ্ধি কঠিন $ তাই মন ও গ্রীণ, নিয়ে সাধনাও 
কঠিন। কিন্তু এ পথে কোন দিকে চোথ ফিরিয়ে তাকে ছাড়া 
আর কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। যদি আর কাউকে 
দেখতে পাওয়া যায় ত বলতে হবে, আমি” ডোবেনি। 

অদ্বয় জ্ঞানতত্ব আমার বাসস্থান; সেখান থেকেই আমি 
জেগে উঠি, স্খোনেই আমি ঘুমোই। এইখানে তোমায় দেখছি, 
তাই জন্ম ও মৃত্যু আর রচিত হবে না। তোমায় দেখলে আর 
জন্ম-মৃত্য ইতে পারে না। খোসামুদে কথা একটাও বলব ন|। 
যে অর্থ আমার বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষীভূত, সেই অর্থ ই খালি বলব। 
আমার. প্রত্যক্ষীভূত নয়, পাঁচ জনে বলে গেছে, এমন কথা 
বলব নু । 

যতক্ষণ পর্য্যন্ত রুদ্রেগ্রন্থি ভেদ না হয়, ততক্ষণ সংস্কার গ্রান্থি 
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ধরে বসে আছেন দেবী আমার । যতক্ষণ তাকে ওখানে লাভ 
করা না হয়, ততক্ষণ ন্বর্গ, মর্ত, পাতাল, বৈকুণ্ঠ ঘুরে কোথাও 
ভগবানকে দেখতে পাওয়া যায় না। তাই হিরণাকশিপু, 
বলেছিল, “চতুর্দশ ভুবন খুঁজে এলুম তোমায় মারব বলে, কিন্তু 
তোমায় খুঁছে পেলুম না। তুমি কোথায় ছিলে ?” ভগবান্‌ 
বললেন, “আমি ত কোথাও থাকিনি, তোমারই বুকে ছিলাম ।” 
আমার চেতন যখন আমার জ্ঞানময় বিশ্ব ছাড়া আর কিছু 
দেখছে না, আমার সংস্কার যখন আমার ম্ুখছুঃখ, অতীত ভবিষ্যৎ, 
সব সমেত আমারই জ্ঞানময় অবস্থান বলে সমস্ত দেখে, তখনই 
আমার জ্ঞানময় বিশ্বব্রহ্গাণ্ড দেখ! হয় । দেবতা ই ব্রন্ষের জ্যোতি । 
ব্রহ্মভূমিতে গিয়ে কোন অভীষ্ট মুত্তি যদি দেখতে চাও, তখন 
আকাশে বিদ্যুতের মত সে যুগ্তি প্রকাশ পাবে। আমাদের কি 
সাথী নেই? আছেন, গুরুই জাথী। নমো নারায়ণায়, 
আত্মস্তৃতায় নারায়ণায় নমঃ। তুমি জলে আছ, স্থলে আছ, 
আকাশে আছ, তাতে আমার কি? যদি তুমি আমার হাড়ে 
মাসে, আমার অণুতে পরমাণুতে নাথাক। আর আমাতে না 
খাকলে তোমার সবেতে থাকা হয় কি? আগে তপস্তা সাধনা 
প্রভৃতি কঠিন পথে ছাড়া ভগবানকে পাওয়া যায় না জানতুম। 
গুরু অববোধ এনে দিলে দেখলুম, তার স্মেহময় হৃদয় সর্বদাই 
'আমার জন্য অপেক্ষা করছে। রৌদ্রে ধাড়ালেও যদি মনে 
করিস, গায়ে রৌদ্র লাগল না, তা যেমন অজ্ঞানের কথা, তেমনি 
ভগবান্‌ বলে ডাকলেও ভগবান এলেন না মনে করা অভ্ঞানের 
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কথা। জীবনের চাকা কম্নে ঘুরিয়ে দিলে দেখলিনি ? ভগবতী 
ঠেল দিচ্ছেন দেখতে পেলি না? ভগবতীকে না দেখলে মৃত্যুঞ্জয় 
এলেও দেখবি, মুত্যু এল, যম এল । 

ব্রাহ্মণ বৃথ| বাক্য উচ্চারণ করে না। তাঁর বাক্য অমোঘ । 
কেন? তিনি নিজে বাঞ্খয় হয়ে ব্রাহ্মণের মুখে প্রকাশ হচ্ছেন 
বলে। মনের মূর্তি কি? 01315: ০£ %+0:09 বা শব্দের রাশি । 
অনবরত পাগলের মত কথা ফুটছে, হড়-হড় করে অনবরত কথ! 
ফুটে চলেছে । এতে একদিকে তৈরি হচ্ছে সংজ্ঞা, এক দিকে 
রূপ, তাব নাম আকাশ, চি্তাকাশ। আকাশের 6157757 ব। 
মূল উপাদান হল শব্দ। প্রাণের কথায়__-কথাট। মন, 15611778 
বা ভাব প্রাণ। চিন্ময়ের জ্যোতি হল বাক্‌, তেজ। এত বড় 
বিশাল দিক্‌, এত বড় কাল-প্রবাহ, সব প্রবিষ্ট হয়ে গেল একটা 
বিন্দুতে-_-“অত্র মর্ত্যোহমূতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্ুতে ৮ 

সে যেন আমার কেউ নয়, আমাকে খেটে-খুটে দিন-মজুরী 
করতে হবে, সাধনের অবসর কোথায় একটা বাঘের বাচ্ছা, 
সিংহীর বাচ্ছা, পাখীর বাচ্ছা; এরা দেখছি, মায়ের সঙ্গে এক 
একবার চরে বেড়াচ্ছে, এক একবার মায়ের দিকে চাইছে। 
আর তোদেরই এইরূপ ভীতিগ্রস্ত হয়ে বেড়াতে হবে? তোরাও 
মায়ে লেগে থাক, লেগে থাক। তার বিভূত্ব এখনো দেখিসনি 
বলে এই রকম সঙ্কীর্ণতা এসে যাঁয়। ইনি বিভৃ? ইনি 
“অগোরণীয়ান্‌ মহতো৷ মহীয়ান্, নৈনদেবা আপ্,বন্‌ পূর্ববমর্যৎ, 
তদ্ধাবতো৷ অন্যান্‌ অত্যেতি তিষ্ঠৎ 1» 


৭৩ বেদবাণী 
২১এ আগ, ১৯৩৭, শনিবার, সকাল । 


মনোগ্রন্থি, হৃদয় গ্রন্থি, সংস্কারগ্রন্থি, এসব ভেদ করার মানে 
কি? মুক্তি ও নির্ববাণে পার্থক্য কি? নির্ব্বাণ অপুনরাবর্তন। 
মুক্তি_ ইচ্ছা করলে স্বাধীন পুনরাবর্তন। শিবেরও ঈক্ষণ, 
শক্তিরও ঈীক্ষণ, উভয়ের ঈক্ষণে তফাৎ কি? 

ভেদ মানে, একটাকে অতিক্রম করে আর একটায় যাওয়া । 
“আমি সুখী, আমি ছুঃখী,, এই বোধ ছেড়ে যখন “আমিই ন্তুখ, 
আমিই ছুঃখ” এই বোধে এলুম, তখন হদয়গ্রন্থি ভেদ হল। 
হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করে গেলুম সংস্কারেতে, অর্থাৎ আত্মময় 
ক্কারেতে। “আমার তৃষ্ণ।-বোধে তৃষ্জার জ্বলন আছে, কিন্তু 
“আমিই তৃষ্ণ/-বোধে জ্বলন নেই। আগুন আতগুনকে যেমন 
পোড়ায় না, তেমনি । যখন আর জ্বালাতে পোড়াতে পারবে না, 
তখন সংস্কীরগ্রন্থি ভেদ হল অর্থাৎ তাতে পাকা ভাবে অবস্থান 
হল। আমি স্তুন্দর বলে নিজের সৌন্দর্স্যে কখন পাগল হই না, 
অন্যের সৌন্দর্যে পাগল হতে পারি । শিবেক্ষণ মানে শক্তি। 
শিব যখন ঈক্ষণ করেন, তখন শক্তি জাগে। শক্তি জাগ| মানেই 
বহু হওয়া। যে টুকরো হয়েছে, সে আবার বহু হচ্ছে; 
কদমফুলের মত । পুরুরূপ-বহুরূপ। পুকষের ছুই মানে। 
১। বাক্প্রাণমনোময় পুরে পুরে ধিনি অবস্থান করেন। 
২। পুরু হবার, বহু হবার শক্তি যাতে শায়িত আছে। 
অধ্যাত্বেই তিন রকমে আত্মার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে; 
১। পরমাতআা, ২। প্রত্যগাত্মা, ৩। জীবাত্মা। প্রমান 


আচার্য্য শ্রীমৎবিজযকৃষ্জেব উপদেশাবলী ৭১ 


বিশ্ব স্থষ্টি ও নিষন্ত্রণ কবেন এবং সমগ্র একসঙ্গে নিয়ে ভোক্তা-_- 
“অন্ত চবাচবগ্রহণা।” বহু প্রত্যগাত্মীঝপে নিজেকে বিভাগ 
আব কুটস্থজপে অবস্থান। প্রত্যগাত্মা, বু ভোগী আত্মারূপে 
নিজেকে বিভাগ এবং তাবই কুটস্থৰপে অবস্থান। জীবাত্ম। 
শুধু ক্ষবিত ও ঘুত হয়; ভোগ কবে আব ভোলে । 


২২এ আগঃ, ১৯০৭, ববিবাব। 


এই চিন্মায়ী মহাশক্তি, ঘিনি সকল নাম-বপ আকারে প্রকাশ 
.পষেছেন, তাব জননীত্ব অর্থাৎ উপাদান ও নিমিত কারণ- 
স্ববপতা, এখং এর লীল।-ভঙ্গিমা বা লীলাতে যত কিছু মুস্তি ফুটে 
উঠেছে, তা দেখলে বড "আশ্চর্য হতে হয। একে আমরা 
দখতে পাই একান্ত জডাঘু্তিতে। আমাব ভিতবে যে জ্ঞান, 
বস্টতঃ তা ইনিই । হিঙ্গুলেশ্ববীব গল্প ম্মবণ কর। সাধুব আশ্রমে 
কাঠ কাটা, খাটন| বাটা, সবই তিনি কবে দিচ্ছেন। দেখে 
অপর সাধু জিভ্ঞাসা কবলেন, “তবে আপণি বনে যান কেন %” 
তিনি বললেন,--«“এ মহাশিক্তি মাধেব আমাব দুটি রূপ। এক 
পিকে ইনি জল তোলেন, কাঠ কাটেন ( চতুর্দশ কবণেব শক্তি), 
অপব একদিকে ইনি নিতান্ত অসঙ্গ, অশিববচণীয় | তার প্রথম 
বপ ঘবে ঘবে দেখা যাঁয়। অন্য বপেব জন্য জঙ্গলে যেতে 
হয়।” ভাব এই ছুই বপ দেখার জন্য যে বাধ্য অর্থাৎ 
ইচ্ছাবপ প্রেবণ। ও চেষ্টা-শক্তি চাই, সেটি মায়ের মহাদান। 


পৃ বে?বাণী 


শুধু গোৌরবান্িত ভাবে তার কথা শোনার যে বাধ্য, তাহাই 
প্রার্থনীয়। কিন্তু চিন্ত এতবড় চঞ্চল ও বাচাল যে, এই মহতী 
সার্থকতাঁকেও যেন সে ডাল-ভাতের মত গ্রহণ করে। 

মুক্তির যে কত বড় সারবত্তা, কত বড় সার্থকতা, জ্ঞান- 
প্রকাশের বা! ব্রঙ্গস্বরূপ আবির্ভাবের যে কত বড় সার্থকতা, তার 
ইয়ত্ত। করতে কোটির মধ্যে হয় ত একজনকে পাওয়া যায়, যে 
সেই সার্থকতা লাভের নিকটস্থ হয়েছে । স্থতরাঁং এ যে কত 
হূর্ভ, তা বলা যায় না। স্থত্রাং ভীকে যারা লাভ করবে, 
তাদের অতি সৌভাগ্যবান মনে করা উচিত। কি অপূর্বৰ 
স্বযোগ তোদের হয়েছে! জ্ঞানময়ীকে এই ভাবে না দেখতে 
শিখলে তাকে সাক্ষাৎ করা অসম্ভব, এবং চিনলেও তাতে থাক] 
অসন্তব। এক দিকে ফুল ফল, আকাঁশ পাতাল ইত্যাদি দৃশ্য- 
সকল অনবরত গুহীত হচ্ছে। এও ত সেই জ্ঞান-মুক্তিই। 
তার ব্যাপ্তি অসীম! দিক্‌ দেশের বিস্তারে কল্পনাকে যত দূর নিয়ে 
যেতে পার, সে-ও ত মায়ের আমার জ্ঞানমুন্তি। এমন কিছু 
ইন্ড্রিয়গোচর হতে পারে না, যা মায়ের জ্ঞানমুন্তি নয়। এই যে 
বাহ মু্ডি জগত, যার বিশালতা ভাবতে গেলে পাগল হয়ে যেতে 
হয়, এ সেই মায়ের আমার জ্ঞানমৃত্তি। এই যে জঁড়াভিমানী 
দেবতা, এর তলাতে তার আত্মরূপিণী মহীয়সী মুর্তি আছে, তা 
ন] হলে তাকে দেখ। বা পাওয়া যেত না। আমি হাতী, ঘোড়া, 
ফুল, ফল চিন্তা করতে গিয়ে তার সঙ্গে একেবারে এক হয়ে যাই 
দেখছি। তাহলে আমার জ্ঞান পুর্ণমাত্রায় একটা জড়ব্ধপ' 


আচার্য্য শ্রীমংবিজযকৃষ্ণের উপদেশাবলী ৭৩ 


গ্রহণ করতে পারে, এবং তার তলায় ভোত্ত্ব এবং সেই আকার 
গ্রহণ করতে পারারূপ কর্তৃত্ব থাকে। আমি ফুলের সারপ্য 
নিলাম, পূর্ণমাত্রীয় ফুল ভোগ করলাম, আমি ফুলই, এও দেখতে 
পেলাম । এতে ফুলরূপে পরিচালকত্ব, ফুলজীবত্ব এবং ফুল- 
ভোগত্ব, শক্তির এই তিনটি রূপ আছে দেখতে পেলাম । তা হলে 
সঙ্কল্প অনুসারে সব হয়। আমি “এক ঘণ্টা নিজেকে ফুল করে 
রেখে দেব এই সঙ্কল্প করে এক ঘণ্টা ফুল হয়ে রইলুম। তখন 
এক ঘণ্টার মধ্যে আর ফুলত্ব ভাঙ্গবার জন্য কোন শক্তি আঙবে 
না। কেন না, “প্রাকৃসংকল্প”-প্রভাবের দ্বাবা ফুলত্ব ধরে আছে। 
এক ঘন্টা পবে সেই ফুলত্ব ভেঙ্গে যাবে। এইটাই ফুলবোধের 
ঈশিত্ব হল না? ফুলত্বে নিজেকে পরিচালনা করা, ফুল হওয়া 
এবং “ফুল হয়েছি” এই জ্্কানময় হওয়া, ইনিই কি তা হলে ভগবান্‌ 
নন? এই সংকল্পের এমন প্রভাব আছে, যার বলে ফুল হব এবং 
এক ঘণ্ট। ফুল হয়ে থাকব; সুতরাং এক ঘণ্টার মধ্যে আর 
ফুল থেকে বেরিয়ে আসার কৌন স্বুযৌগ নেই। কিন্তু প্রাকৃ- 
সন্কল্পে ঈশিত্ব আছে। এই যেমন ফুল হওযার ঈশিত্ব-শক্তি, ফুল 
হওয়৷ এবং ফুলত্ব ভোগ করা-_-এই সবই সংকল্পের মধ্যে আছে। 
জ্ঞানশৃক্তিই দেবী। এই দেবী যতই ফুলত্বে ঢুকুন, ফুলত্ব যতই 
ভোগ করুন, তার শেষ সীমা পধ্যন্ত যান, তাতে ফুলত্বরূপ তার 
একটি অংশই ফুলে ঢুকবে, বাকী অংশ ঈশিতে থাকবে,। যে পাদে 
ফুল হলাম, সে অংশে ছাড়া ঈশিত্বরূপ ত্রিপাদে তার কোন চিহ্ন 
দেখা যাবে না। তা হলে নিম্মাণচিত্ত পুরুষ, সংকল্পসিদ্ধ 


9৪ বেদবাণী 


পুরুষ হলে দশ হাজার মানুষরূপে নিজেকে বিভক্ত করতে 
পারবে। 

দেখ, ষখন মনে মনে কিছু দেখ, তাতে একটা ভোগ হচ্ছে। 
ফুল দেখে মনে মনে মুগ্ধ হলে; দার্শনিক ভাবে দেখলে দেখবে, 
তুমি যেমন মানুষ) ঠিক তেমনি থেকে তোমার ফুল দেখা হয়নি, 
আর ফুলেব সৌন্দর্য ভোগ করাও হয়নি। তোমাকে কতক 
পরিমাণে ফুল হতে হয়েছিল। তোমার নিজত্ব ফুলের ভিতরে 
অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তবে ফুল ভোগ করেছে । ফুলের গন্ধ, পাঁপড়ি, 
রং, যা যা পেলে, নিজন্বকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়েই সে সব ভোগ 
করেছ। ভোগ মানেই আপনি কতকট! তদ্বং হয়ে যাঁওয়া, 
ভোগ্যের সহিত একীভূত হয়ে যাওয়া । যেমন স্থুখ এলে বলে 
থাক, আমি আজ বড় স্তুখী। সুখ বা ছুঃখ বলে যে যে চিন্তদুপ্তি 
তাতে আপনাকে একীভূত করে তবে বলছ, আমি স্তুখী দ্রঃখা। 
যোগ যাগ আর কিছুই নয়, দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু হচ্ছে, তারই 
মূলে ভগবান্কে দূ্শন করা । জল, আকাশ, গাছ, পাথর, যা 
কিছু আমর! দেখি, তাতে নিত্যই একীভূত হচ্ছি; এ সব ঠিকই 
আছে। মাত্র তার মূলে আর একটি তত্ব দেখলেই সব বদলে 
গেল। ঘড়ির সবই আছে, 757,019.) না নাড়ালে ' কিছু হয় 
না। 1215001015র তার-টার সব আছে, ৪৬৮:001) না নামালে 
জ্বলে না। তেমণি আমাদের সব আছে, ভগবান্রূপী ৪৬৮1০] 
ন1 টিপলে চিন্ময় খেল! হয় না । ইনি দেবী, ইণি মহাশক্তির 
কারণ। জ্ঞান এইরূপ চিৎপ্রধান হয়ে যাবে। এখন আছ 
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জড়প্রধান; বিশ্ব মাতৃময় হলে হয়ে যাবে চিগুপ্রধান, এইটুকু 
খালি রূপান্তর! আমি ফুল বলতে ফুল হচ্ছি, রস বলতে রস 
হচ্ছি। খষি বললেন, দেখা যাক কত দুর যাঁয়। ওঃ, এত দূর 
এই শক্তির, এই জ্ঞানরূপিণীর গতি! আমি নিজে আর একটা 
কুল তৈরি করতে পারি। আমি ফুল তৈরি করলেও তাতে 
এ ঈশ্বরীর সম্কপ্প-শক্তি ক্রিয়। করবে। আমারও পিছনে ত 
একজন সঙ্বল্প করে আমায় ধরে আছেন, ধার ইচ্ছার বাইরে 
এক মিশিটি আমার থাকবার জো নেই। তা হলে একই 
যোগেশ্ববীকে দেখতে পেলুম, যিনি যোগপ্রভাবে আত্মা ও বিশ্ব, 
হয়ে রয়েছেন । যার এই মাত্রাজ্ঞান আছে, কি করে যোগ 
করতে হয়, কি করে বিয়োগ করতে হয়, তা সেই জানবে । এই 
ম1 রয়েছেন আমার গুলে । প্রতি প্রকাশের মূলে এইরূপ 
যোগেশ্বরী মা ঈড়িয়ে পয়েছেন। কথাটা ঠিক? তবে কেন 
তিনি সঙ্কল্ন করলেন আমার বেলা কালো মানুষ হতে, আর 
তোমার বেলায় সুন্দর মানুষ হতে? এ আমার তোমার বেলার 
কথা নয়। তিনি আপনি মেতে আছেন আপনার খেলায়। 
আমার তোমার আপেক্ষিক ব1 15155 জ্ঞান তার নেই। এর 
মধ্যে আমরা বার করলুম .কম্মফল-বিজ্ঞান। আমাদের মূলে 
প্রকৃতি-পুরুষ-ভূমি আছে। তার পর দেখি, আমরা যে যার 
কন্ম স্থজন করতে পারি । ইচ্ছা করে আমরাই জল মুটি হয়েছি। 
দেখছি, একটা বাঁধা নিয়ম আছে। একট! সূধ্য আছে, সে যুগ 
যুগান্ত ধরে একই। স্ত্বতরাং মাত্র আমার ইচ্ছ। নয়, একজন 
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আছেন, ধিনি এই সব সাজেন, আর একজন এ সব ভোগ করেন। 
সাজার সার্থকতা ভাল করে দিবার জন্য বর্ম্ম স্থ্টি করেছেন। 
যিনি মূল সঙ্কল্প করেছেন, তিনি নিন্মাণচিত্ত দিয়ে বললেন__ 
“তোমায় স্বধীনতা দিলুম। যত হতে চাও, হও ; স্বস্ব কাণ্ডে 
আপনাকে শাখা-প্রশাখা করে লীলা কর। যেমন সৌভরি 
করেছিলেন । যতক্ষণ তিনি করতে দিয়েছেন, ততক্ষণ সে লীলা 
থাকল। এ এক ঘণ্টার পর আর অত সৌভবি নেই। 
যত দিন তার জঙ্কল্প, তত দিন ঘা ইচ্চা কর। সঙ্কল্প ফুরোলেই 
তিনি টপ করে টেনে নেবেন। এমনি যোগেশ্বরী, ধাত্রী, বিধাত্রী 
আমাদের প্রতি ভূমিতে ধরে রয়েছেন, দেখতে পাচ্ছিস ? 
ভাল করে দেখতে পেলে কি বলবি ? তোমায় ভূলে আব খেল। 
চাই না। তোমার বুকে বসে যদি খেল| কিছু চলে, তথে 
চালাতে রাজী আছি । তিনি বললেন, আমার বুকে বসে, 
'আপ্তকাম পুরুষ হয়ে, আমাব সঙ্গে একীভূত হয়ে ব্রহ্মলীলা 
করতে পার। 

অনবরত তার বুকে রয়েছিস, এ কথায় আর কোন সংশয় 
আছে? তত্রাচ তুই বলছিস্‌ না যে, আমি জ্ঞানী হই, সিদ্ধ হই, 
তোমারই বুকে হব। স্ত্রী পুত্র নিয়ে খেলা করি ত ৫তামারই 
বুকে বসে করব। এখনে! একান্তিক ভাবে বলছিস্‌ না, এখান 
থেকে এক পা বেরিয়ে গিয়ে রাজত্ব পেলেও তা চাই না। 
প্রচ্ছাময়ত্বের আকর্ষণ কি তোদের প্রলুব্ধ করে না? প্রজ্ঞাময় 
হয়ে ভিখারী সাজতেও রাজী, প্রজ্ঞাশূন্য রাজ হতেও রাজী নই” 
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এখনও যখন সে ইচ্ছ! জাগছে না, তখন কত হালকাভাবে দেবীর 
কাছে অগ্রসর হচ্ছি, এঁকান্তিক ভাবে নয় তাই দেখ । 
জ্ঞানময়ীর জড়নামীয় সীমাতে এই খেলা দেখলাম । 
এথান থেকে একান্ত দুব, একেবারে বিরুদ্ধ, দুষ্পার যে অন্য সীমা, 
সেখানে জড় সাজ নেই, একেবারে জড়ত্বের গন্ধ নেই, মাত্র 
চেতন! সাজা, মাত্র নিজবোধ, একেবাবে চেতনারই আতিশধ্য । 
এক ভূমি এমন যে, সেখানে ফুল ফল ছাড়া, মানুষ মানুষ ছাড়। 
আর কিছু ধারণ! করতে পারে না। সেখানে সবাই জানে, আমি 
পুর্ণভাবে এক জন মানুষ | আবার এক ভূমি, যেখানে পুর্ণভাবে 
চিৎস্বরূপ, সপ্রকাশ চেতনা ফুটে আছেন। সেখানে এ 
চিওস্বরূপতা কি করে হয়েছে ? এখানে দেখলাম, লীশ্বর হয়ে 
ফুল প্রকাশ করে, তিনি' ফুল সেজে বসেছেন। ওথানে তিনি 
মাত্র শান্ত, অর্নর্ববচনীয়, তত্বরপে আছেন। সেখানে কি করে 
তিনি শান্তত্ব প্রকাশ করেছেন? সেখানেও ইঈশিহ প্রকাশ 
করে বললেন, এই আমি আত্মস্থ হলাম । শিবত্ব ছাড়া আর 
কিছু গ্রহণ করব না”, এইরূপে চিন্তিশক্তিকে আপনাতে বিলীন 
করলেন। একই উপায়ে সর্ব রজঃ ঘমঃ আপনাতে 
বিলীন করে নিলেন। সত্বকে রজঃ-ক্রিয়ায় ঠেকালেন ; 
মানে, শিব হলেন। এ হুল তমক্রিয়া, তিনি তামসিকতায় 
পুর্ণ হলেন। এই জন্য উপনিষদে বলা আছে,_-“তয় এব ইদম্‌ 
অগ্র আসীৎ।” বাঁইরে থেকে দেখলে তামসী শক্তি, ভিতরে 
দেখলাম, এক সপ্রকাশ শিব রয়েছেন। কৌন উপনিষদ “তেজঃ 
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পরস্তাং দেবতায়াম্” বলেছেন। আবার অন্য কোন উপনিষদ 
“তেজস্তমসি তমঃ পরশ্থ।ং দেবতায়াং” বলেছেন। ত্বকে 
র[জসিকতায় ঠেকিয়ে দেওয়া মানে, সন্বেতে দাড়িয়ে রজঃশক্তি 
প্রয়োগ করলেন; সত্বেতে দাড়িয়ে বললেন, “এইখানে, পরস্থাং 
দেবতায়াং, অনির্ববচনীয় জ্ঞানে প্রবেশ করি। জ্ঞান ছাড়া আর 
কিছু দেখছি না, দেখছি না, দেখছি না। অন্য বস্তু নিরোধ 
করছি, ধ্বংস করছি 1৮ তিনি যখন বলেন, আর বিশ্ব দেখছি না, 
তখন বিশ্বকে লয় করে দেন। স্বরূপ ভিন্ন আর কিছু দেখছি 
না, এইখানে অবস্থান করেন। অবস্থিতি এল, সব তম 
হয়ে গেল। 

ত৷ হলে দেখছি, এই মহাচিতিশক্তির খেল। ভিন্ন আমাতে' 
আর কিছু ফুটছে না। এ'র ছুই প্রান্ত কি অদ্ভুত! এক সীমায় 
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, নীচাদপি নীচ; অন্য সীমায় মহতের চেয়ে মহ ; 
এই ছুই সীমায় ইনি খেল! করছেন। আবার এই ছুই সীমার 
মাঝেও দেবী খেলা করছেন; এর এক পাশে পুর্ণ সপ্রকাশ 
শিবত্ব_নমো নমো হর হর শিব শল্তু! মানে, আমার বিশ্বকে 
প্রলীন করে শিবন্ধে এলাম, শিব-সংস্থিতি নিলাম, এখানে 
রইলাম এক মণ্টাকাল; এ সময়ে আমার সঙ্গে কীধ়ও দেখা' 
হবে না। এই থেল! চলছেই। যে আপনাকে এইরূপ লীলামঞ়্ 
দেখছে, সে আপনার লীলা মায়ের লীলা বূলে দেখতে পাচ্ছে, 
সে মায়ের তালে তালে চলছে। এখানে ঘ্বণা, ভয় বা কোন 
ভিন্নতা নেই। এটার নাম ঘৃণা, এটার নাম ভালবাসা, এ ভূমিতে 
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এরূপ কিছু গণ্য হয় না; এখানে খালি ঢেউ গুণতে হবে, নাম- 
রূপের কোন দাম নেই। এই জড়ের ঢেউ তুললাম, আবার 
চলে গেলাম মায়ের চিন্মযত্বে। এই গতি বুঝতে পারছিস ? 
কি করছ এখন? দিব্যি জগণ্ড ফুটিয়ে বসে আছি । কি রকম 
ভাবে ফুটিয়েছ ? সঙ্কল্ল করেছি। কত ক্ষণের জন্য ? দশটা 
অবর্ধি। তাঁব পরে আবার শিবন্ধে স্থিত হব। এখন তোর! 
জোয়ারের তৃণের মত ধড়-ফড় করছিস। তখন স্বাধীন ভাবে 
লীলা করবি। 

এই ত দেখলি, মা-ই এই সব করছেন। তৃইও ত জ্ঞানময়ী 
মা? এখন এই জ্ঞান, এই জগণ্-এ ভাবে আর দেখবার 
প্রয়োজন আছে? এই ছুই তন্বনিয়ে যিনি অবস্থান করছেন, 
সেই ব্রহ্গকে নমস্কার । চ্ষ্টি, স্থিতি, লয়, তোর ভিতর অনবরত 
হচ্ছে। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য যে, তুই ঘুমোলি, শিবক্ষেত্রে গেলি, 
কিন্তু পেলি বিমুটতা। এই হল তমে প্রবেশ। সত্বে প্রবেশ 
হল--সবট। প্রজ্ঞানময়। যোগ-প্রদীপময়। এ না দেখলেই 
অন্ধকারে সব করছ; কে জানে কালো, কে জানে সুন্দর, 
ভূতের মত সব ঘাড়ে এসে পড়ছে। সার্থকতা'ও ব্যর্থতা কত 
ক্ষুদ্র 01%7চএ দেখতে পাচ্ছিস্‌? এই ভূমিতে, এই অনুভূতিতে 
এত দিন ছিলি? এত দিন বলে কোন জিনিষ নেই। তবে 
জীবের কাছে আছে বটে। যার অক্রম দৃষ্টি, তার কাচ্ছে সবটাই 
এক ক্ষণ_এক ক্ষণে তার জীব সাজা ও ঈশ্বর সাজা সম্পাদিত 
হয়ে যায়। 


৮৩ বেদবাণী 


এখন দেখছিস, জ্ঞানময়ী জঙ্কল্পময়ী তোকে ধরে বসে 
আছেন? আর আপনাকে দেখছিস? তোর বিশ্বকে গুটিয়ে 
নিয়ে মায়ে যেতে পারলি? এট পূর্ণমাত্রায় কর, এই রাস্তাটুকু 
চিনে রাখ। যারা বেঁচে থাকতে থাকতে পূর্ণমাত্রায় দখল 
করতে পারলি না, তার জন্য তোর! দায়ী নস, ভগবান্‌ দায়ী, 
গুরু দায়ী। তোর! রাস্তাটুকু চিনে রাখ । নমস্তে নমস্তে ! 

“সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিষজ্ঞর্চ যে বিছুঃ। প্রয়াণ- 
কালেহপি চ মাং তে বিদুযুক্তচেতসঃ ॥৮ আমার ব্রিভঙ্গিম 
মৃত্তি যারা দেখে নিয়েছে, মরবার সময়ে যুক্তচিন্ত তারা৷ আমায় 
অবশ্ঠই পাবে । তোর] করবার কর্থাকে চিনে তার কাছে হাত 
জোড় কর। তোর জীবনের মুক্তির জন্য কিছু ভাবনা নেই; 
গুরুর বাক্যে একজন দায়িববান্কে দেখতে পেলি, এই যথেষ্ট 
হল। আর উত্তম সৌভাগ্যবান হস ত দেহ থাকতে থাকতেই 
একে পাবি। একবার শুনে নেওয়াও যা, একবার গয়ায় 
বেড়িয়ে আসাও তাই। ভগবানের রাজ্যে কিছু ভাবনা নেই। 
তবে যে ভগবানকে বার করে দিয়ে নিজে কর্ত। সাজে, তার 
ভাবনা আছে। এতত্ব সহজ, না শক্ত? খুব সোজা নয়? 
আহা, তুমি থাম না; আমি সব করে কন্মে নিচ্ছিঃ তাই না 
এত কষ্ট ঘাড়ে এসে পড়েছে । কম্টের অনুপাতে হীরের দাম 
লক্ষ টাকা । জ্ঞান[নুপাতে ওর কোন মূল্য আছে কি? একটু 
চক্‌চক্‌ করে মাত্র। এসব সহজ জ্ঞান। এসবে দোরস্ত 
না হলে তত্বে ঢুকবি কেমন করে ? সমস্ত দিনের ছবিটা একবার 


আচার্য শ্রীমৎবিজমনকষ্ের উপদেশাবলী ৮৯ 


ভেবে দেখ না। কর্তা ঘেজে কতটা ক্রেশ স্বীকার করেছিস, 
কতট। জীবন ক্ষয় করেছিস। এই জ্ঞানময়ীর এমন প্রভাব, 
ইনি এমন শক্তিময়ী যে, কেউ তা বলে শেষ করতে পারে না। 
এই যে উপদেশ শুনছিস, এতে কি হচ্ছে? থালি জ্ঞানড়মির 
খানিকটা অদল-বদল, সাজান থেতান হচ্ছে । বাকী সব নির্ভর 
করছে এই অদ্ভুত তত্বের উপর | “আশ্চধ্যব পশ্যাতি কশ্চিদেন- 
মাশ্চর্যযবশড বদতি তখৈব চান্যঃ ৮ 
মরে কোথায় যাবি? জ্ঞান ছাড় আর কোথাও যাবি কি? 
দুপ্ধফেননিভ কোমল শধ্যায় শুয়ে যদি কেউ ভাবে, আগুনে শুয়ে 
আছি, এ যেমন জ্ঞানের ব্যতিক্রম, ও-ও অর্থ! মৃত্যুতেও তাই। 
জ্ঞানের ব্যতিক্রমের ছ্বারাই শক্তি জাত হয়। যে পরিমাণে বা 
আকারে জ্ঞানকে ব্যবহার করবি, সেই পরিমাণে এ জ্ঞানের 
50001015228 শক্তি তোতে তৈরি হয়ে যাবে। এই হল 
সাংঘাতিক জিনিষ। এই অনুপাতে সমস্ত স্যটি হবে। ষে 
অনুপাতে সংজ্ঞা নিয়ে বসে থাকিস, সেই অনুপাতে অণু-সকল 
গায়ে জড়িয়ে যায়। অন্য অণুগুলো জড়ায় না। একটি রোগ 
তৈরি হবে, তার বীজাণু পর্যন্ত তোর দ্বার৷ এইরূপে' বিধৃত হয়। 
কি অদ্ভুত ব্যাপার এই জ্ঞানসম্পন্নতা। দেবতা, গন্ধরর্, কিন্নয়, 
অনিত্য ভৌতিক ও মর্তলোকের মানুষ, গাছপালা, সমস্তই এই 
জ্ঞাত্মক জ্ঞানের বিভিন্নতা অনুসারে স্ব হয়ে যা্ম। যে 
ভাবে যে ভোক্ত৷ হয়ে আছে, তার গায়ে সেইরূপ অণু ঘিয়ে 
আছে। শুধু ততক্ষণ সে সব অণু ক্রিয়া করে না, যতক্ষণ ইনি 
৬ 


৮৯ বেদবাণী 


ন] বলেন-_7)9001) হোক । ন্তরাং এ কথ! ভাবিস না, এই 
যে অনুভব করলাম, এই যে ভাবলাম, মাত্র এতেই হবেকি? 
একটা অবস্থার পরিবর্তন করতে কত প্রচেষ্টা করতে হয়, আর' 
এখানে একটা মন্ত্রের প্রভাবে সব হবে? হবে। সল্তে যেখানে 
বেরিয়ে আছে, সেখানে আগুনে ঠেকালেই শিখা জ্বলে উঠবে, 
কিন্তু পাথরে জ্বলবে না। যারা সল্তে দেখেছে, তারা আপনি: 
জ্বলে উঠবে; তোর সাধনার জন্য, ভোগের জন্য, শরীরের . জন্য' 
সব কিছু এসে যাবে। যেমন-তেমন করে আসবে না; মাল- 
গাড়ীতে, গোরুর গাড়ীতে আসবে ন1 ; আসবে প্লাবনে, আগুনের! 
বাঁকে ঝাকে, তার ভালবাসার প্লাবনে। মা বলেছিস ত এমনি 
করেই সব আসবে । তা হলে মা বললেই রাজা হয়ে যাব? 
হয়ে যাবি যদি ঠিক করে বলতে পারিস। 

এঁ সল্তেটি, এ নিজবোধটি ব্রদ্মে ঠেকা। আমি কি চাই 
না চাই, আমার সমস্ত কামন! পুর্ণ হয়ে যাবে। নুমস্তে! 
আবার'যখন তত্ব-সকল দেখতে পাবি, তখন আর নূতন করে কিছু, 
পুর্ণ হবে না, সব পুর্ণ হয়েই আছে দেখবি । আমরা এখনও 
কালের অধীনে আছি; তাই হাজার তাড়া থাকলেও 155] 
করতে ব| থামতে হয়, মেল-ট্রেণেরও থামতে হয়। কিন্তু খধিদের' 
আর বলতে তর সয় না। কার সামনে বসেছিস? "মা? কে 
তিনি? পর? না আত্মরূপা। তিনিই বিশ্বরূপা হয়েছেন ? এই 
শরীর, শরীরী এবং আত্মত্ব, হই মহিমা! দেখছিস ? নমস্তে 


নেন টি 


আচার্য্য শ্রীমতবিজয়কৃষ্ণের উপদেশাবলী ৮৩ 
২৪এ আগস্ট, ১৯৩৭, মঙ্গলবার। 
জীব, প্রত্যগাত্মাকে অবলম্বন করে পরমাত্মায় উপস্থিত হতে 
পারে। নিজবোধ ঠিক-মত প্রকাশ হলেই দেহবোধ ছেড়ে 
যাবে। পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে হলে ক্ষর আত্মাকে ছেড়ে 
অক্ষরাত্মায় যেতে হবে; আত্মা তখন বিভূ হবেন, বিশ্বব্রন্গাণ্ 
ভ্্তানময় হবে। নিজত্ব তখন অসঙ্ত্ব প্রাপ্ত হবে। পপ্রণবো 
ধনুঃ শরে। হাতা ব্রহ্মা তর্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং 
শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥” জল জলই; তাকে ঘটি থেকে পুকুরে 
ঢেলে দিলাম, মানে-_ক্ষরাত্মাকে অক্ষরাত্বায় দিলাম। 
মুক্ত পুরুষ ছুই রূপে অবস্থান করেন,_১। চিন্মাত্ররূপে 
অবস্থান বা স্বরূপাবস্থান, ২। ব্রন্ধৈশ্বর্ষ্ের ভোক্তা হয়ে অবস্থান । 
ব্রন্নৈশ্র্য্যের ভোতৃত্বে ব্রঙ্গের ন্যায় তারও কম্মবন্ধন আসতে 
পারে না। এই জন্য ভগবদ্যুক্ত কণ্মে বন্ধন নেই। ভগবানকে 
ন! দেখে কন্ম্ন করলে আত্মহনন হয়। কি ভীষণ! এই নিজত্ব- 
নামে যে জ্ঞানবিলাস, এ র মধ্যে অন্য কিছু পাবে না, শুধু নিজ- 
বোধই পাবে । অনাত্মবোৌধেও নিজত্ব ও পরত্ব, এই উভয় দিক্‌ 
বজায় আছে। ঈশ্ববই নিজ ও অপর, এই" ছুই মুত্তিকে 
চালাচ্ছেন* রকম বোধ ফোটাচ্ছেন। তাই আত্মন্বকে মহিমময় 
বলে জানবার জন্য আত্মত্ব নিত্য ও স্থির বলে জোর দ্িই। 
প্রত্যগাত্ম। বা পরাশক্তিকে জেনে, নিজবোধ যখন ভৃমা হন, 
অর্থাৎ নিজেই সর্বত্র সর্ববকেন্দ্রে রয়েছি বলে দেখতে পান, তখন 
তিনি কুটন্থ আত্ম] । 


৮৪ বেদবাণী 


২৫এ আগস্ট, ১৯৩৭, বুধবার, সন্ধ্যা ] 

সত্বসংগুদ্ধবুদ্ধি অর্থাৎ সত্বগুণের প্রকাশক বুদ্ধি। আমি 
"আপনাকেই দর্শন করছি, এর নাম আত্মসংস্থ বুদ্ধি। বুদ্ধি 
একদিকে অ'ত্মাকে, একদিকে জগৎকে স্পর্শ করে আছে। এই 
যে আত্মসংস্থ বুদ্ধি, এতেই প্রাতিভ, শ্রাবণ প্রভৃতি জ্ঞানের 
আবির্ভাব হয়। নিজবোধ-স্বরপ এই আমার আত্মা, এতেই 
আমার জন্ম, ইনিই আমার স্বরূপ, এতেই আমার অবস্থান । 
সত্ববুদ্ধির সাম্যে সত্ববিলয়-_চিন্তবিলয় হয়। তখন ধিনি রইলেন, 
তিনিই চিতিশক্তি। এই জন্য আত্মতত্বই পরাশক্তি । মা বলে, 
মহাঁশক্তি বলে পরাশক্তির উপাসন। শ্রুতিসিদ্ধ । 

তোর অন্য কোন পরিচয় নেই, এই "আমিই তোর পরিচয়; 
এই “আমি”ই তার মধুবর্ধী ঈক্ষণে জাত। আত্মত্বের কিরণ যে 
হৃদয়, সেই হৃদয়ের বাহা আবরণ “অস্মি । “অস্মিণ মানে, রয়েছি 
এই জদ্কান। এই অন্মিতানন্দই মহানন্দ, আত্মার তটস্থ লক্ষণ; 
এর নাম বিশোকা, জ্যোতিম্মত্ী। সেই আমাকে ধারণা কর, 
ধার দ্বারা আমি বিধৃত হয়ে রয়েছি। তোদের স্বীকৃতি নেই, 
আবিষ্কার করতে বেরিয়েছস। জ্ঞানন্বরূপে বসবাস করছিস, 
এর কোন ভুল আছে? তাথেকে “অস্মি এই জ্ঞান জাত 
হয়েছে। 

চিন্ত। কর1, ভোগ করা, আর গতিময় হওয়া, এ ছাড়া আর 
কিছু দেখতে পারছিস % এই যে অহমিশি ঘুরছিস, ঠায় গতি- 
শীল রয়েছিস, এমন অদৃষ্ট, এর ভিতর যে সময়টা তোরা গতি- 
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হীন থাকিস, তা তোর! জানতে পারিস না; আর যখনই জানতে 
পারলি, অমনি গতিশীল হলি। অহনিশ ছুটছিস, ছুটছিস-_ 
তাকি সোজা হয়ে ছুটছিস? কখন ডাইনে, কখন বামে। 
গতি কি সাংঘাতিক জিনিষ! ভাবলুম, চলতে গেলে উঠতে 
হবে, নড়তে হবে; সে এই ক্ষেত্রের কথা। কিন্তু আমিফে 
গতির কথা বলছি, কথ! কয়েছিস কি সে গতি আরস্ত হয়ে গেছে, 
ছুটে গেছিস সাপ, কি ব্যাঙে। গতি হল, জানতে পারলি ? 
সেখানে দ্রষ্টা দর্শন দৃশ্য, ত্রিপুট হাজির হয়ে গেল, ত্রিপুট জগৎ, 
তৈরি হয়ে গেল। যেখানে যাচ্ছ, ভূভু বঃ স্বঃ যে কথাটার পিছনে 
ছুটছ, সেথানে এই কাণ্ড হচ্ছে । সাপ দেখলুম, ব্যাং দেখলুম, 
হাঁতী ঘোড়া! দেখলুম, এ কথার মানেও যা, সাপ হলুম, ব্যাং হলুম, 
হাতী ঘোড়া হলুমও তাই, প্রায় এক কথা। এত বিছ্যাদ্বত 
গতিশীলতা, এত চপলতা ; এর হাত থেকে অব্যাহতি পাবার 
কি উপায় আছে? আছে, এষে স্থির দিক্‌ রয়েছে। কার 
বুকে ছুটছি, এই দিকে যেমন দৃষ্টি পড়ল, তখনই বুঝলুম, 
স্থিত্বেরই এক ভঙজগিমা গতি। এ কি সাংঘাতিক! স্থির 
পুরুষেরই এক ভঙ্গিম! হল গতি! 

ৰলে দিয়েছি_-রূপতত্ব; জমগ্র রূপ যেখানে নিহিত আছে, 
সে নিজে অরূপ; সমগ্র রস যেখানে নিহিত আছে, সে অরস + 
লমগ্র গন্ধ যেখানে নিহিত আছে, সে অগন্ধ। এইদ্ধপ সমগ্র 
গতি যেখানে নিহিত আছে, মে নিজে অগতি। তোমার এই 
স্থির শান্ত বুকের উপর চপল! মাকে দেখতে পাব। আক্ত 
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শিব-কাঁলী দেখব। এই চপলা, স্থির সৌদামিনীবৎ কেমন 
শিবের বুকের উপর বিরাজ করছেন। স্থিরনামীয় তত্বের একটি 
ধন্মব এই চঞ্চল। তার বুকের উপর আছেন। 

বস! আমার শিবত্বের ভিতর আমার শক্তিত্ব আছে, সেই 
শত্তিত্ব দেখবার জন্য উদ্গ্রীব হয়েছিস ? মনে করছিস, ওর 
ভিতর কোথায় আমি লুকিয়ে বসে রয়েছি; কিন্তু আমাকে, 
শক্তিকে না দেখে ওকে দেখতে পাচ্ছিস কি? এ স্বরূপটি 
না দেখে ও স্বরূপটি দেখতে পাস? শান্ত, পরম-শিবত্ব 
উপলব্ধিতে আসছে, স্থির সত্তার উপলব্ধি করছি, স্থিরে প্রবিষ্ট 
হয়েছি, তখন আমাকে, শক্তিকে আর দেখছিস না। আত্ম- 
স্বরূপটি ত তারই স্বরূপ--এ আত্মম্বূপ যখন দেখছ, তখন 
তাকেই দেখ! হচ্ছে। আর যখন বলছ, “আমি শিবমু্তি ধারণ 
করছি, তখন কে শিবমুদ্তি ধারণ করছে? আমার আত্মত্বই ত? 
শ'স্তর ছুই মুত্তি__আত্মা ও অনাত্ম, পরাশক্তি ও অপরাশক্তি। 
পরাশক্তি যখন যে রূপ ন। ধরবেন, তখন সে বিশ্বের প্রকাশ নেই, 
রূপ নেই। মায়ের অংশস্বরূপ, অর্থাৎ অক্ষরার অংশস্বরূপ 
না থাকলে সে পরাশক্তি হয়ে যায় জীব, আর অংশম্বরূপ 
থাকলে হয় শিব। তথন শিবন্ব পরিদৃশ্যমান হয়, শিব বলে 
নিজেকে অনুভব করি । 

যে দিকে বাক্প্রকাশ হচ্ছে, সেই দিকেই জ্রষ্টা দৃশ্ু 
দর্শন, এই ত্রিপুট বা! ত্রিভূবন রচনা হয়ে যাচ্ছে। ঘখন যে 
বাক্য উচ্চারণ করছি, যে দিকে চাচ্ছি, তার মানে, সে দিকে 
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পরাশক্তির ঈক্ষণই পড়ছে । এই ঈক্ষণকে ধরা বড় শক্ত । 
এই ঈক্ষণ থেকে তেজ, তেজ থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন 
বা বিশ্বরচনা হচ্ছে । এ ঈক্ষণ এত ভ্রেত যে, ধরার জো নেই। 
বার্ধযবতী স্বাধীনা শক্তি যে দিকে যখন ইঈক্ষণ করছেন, ' 
সেই দিকে জগত্রচনা হচ্ছে, আপনি জগত্ধর্থী হয়ে 
আছেন, আপনাঁকে জগন্মযী বলে দেখছেন, আপনার পায়ের 
তলায় অশক্ত শিবকে দেখছেন। সমস্ত বিশ্বের অগুতে 
অগুতে তাকে অর্থাৎ শিবকে ছাড়া আর কাউকে দেখছেন 
না; এ শিবকেই ভাঙ্গছেন, গড়ছেন, টুকরো করছেন, অথচ 
তিনি ঠিকই আছেন; এই হল ঈক্ষণ-শক্তি। এক দিকে দিকৃ 
দেশ কাল রচনা হচ্ছে, এক দিকে কোথাও কিছু নেই, স্থির হয়ে 
আছেন । এ কি ব্যাপার বল্‌ ত? অব্যক্ত বা 15896৮৩ বিশ্ব 
না থাকলে ব্যক্ত ব! 0০9810৮ বিশ্ব ফুটবে না । বিশ্বের তা হলে 
দুই মৃ্তি; এক অব্যক্ত মূর্তি, এক ব্যক্ত মুত্তি। ব্যক্ত মৃত্তি বিশ্বকে 
দেখলেই সব বিশ্ব দেখা হল না। এই জগতের বাক্তমুত্তি হল 
আছি, আছি, আছি, অব্যক্ত জগতের মুর্তি নেই, নেই, নেই। 
“বিশ্ব এই শব্দটি ছুটি বিশ্ব রচনা করেছে-_-একটি “নেই'এর বিশ্ব, , 
একটি 'আছি'র বিশ্ব। অব্যক্ত বিশ্ব থেকে সহশ্র সহস্র ব্যক্ত 
'বিশ্ব ফুটে ফুটে রইল, অথচ অনন্ত অব্যক্ত বিশ্ব যেমন, তেমনই 
রয়ে গেল। অনন্ত ফুটলেও অনন্ত অফোটা রয়ে গেল এমন 
একটা ভূমি কি নেই, যেখানে বসে নড়ান্চড়া না করে চতুর্দশ 
ভুবন দেখে নেওয়া যায়? চতুর্দশ ভূবনের পিছনে ছুটলে কি 
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তার সবটা দেখা যাবে? না। দেখা যাবে, এই অব্যক্ত বিশ্ব 
যেখানে, সেইখানে দাড়ালে। ফুলের কি সুন্দর গন্ধ পাচ্ছি। 
এ গন্ধ কি আমার ঘরে নেই? আছে বইকি। এ “নেই'এর 
ঘরে আছে। এ “নেই'এর ঘরে ঢুকে পড়; এঁ ঘরে বসে 
ক্ষণমাত্রে চতুর্দশ ভুবন তৈরি করবি। ক্ষণমাত্র মানে, আমার 
'উঈ'র একটি ক্ষণ। এইখানকার এক ক্ষণ মানে, এত বড় 
কালবিস্তার? দেবতা আমার । 

কোথায় ভগবানকে দেখবি, এবার বুঝতে পারলি? অনস্ত- 
ভুবনকে মধথিত করে ভুবনেশ্বর দাড়িয়ে আছেন, এটা দেখতে 
পাবি এইখানে । যেখানে কালের, দেশের বিস্তৃতি নেই, সেখানে 
ভাবের বিস্তৃতি থাকবে? পরমাত্মার বিস্তৃতি থাকবে ? এখানে 
থাকবে হীং। “নেই'এব বিশ্বে ভীবের হুর্গা একেবারে 
নয় $ এখানে হ্ীং ৪০৮ ত্রিকালাতীত ছুূর্গা, ত্রিকাল যাঁর পায়ে 
গড়াগড়ি যাচ্ছে, সেই হূর্গা। তখন বলব, “দেবি, তোকে কোথায় 
বনে বাদাড়ে খু'জছিলুম ?” 

বাইরে শব, ভিতরে শিবমূত্তি। “নেই'এর ঘর শবমৃত্তি। 
জ্যান্তের উপাধনা করতে বেরিয়েছিলুম, আমার সৃত্যুপ্তয় কৈ? 
মরবার পূর্ববক্ষণে সমস্ত জীবনের ঘটন। ব৷ 630761257506 01 035 
$৮1১০]৩ 11৩ একটা ক্ষণের ভিতর ফুটে যায়; কেন না, ওটা" 
'নেই'এর ঘর কিনা । এ পাশ থেকে যা বেরোবে, ব্যক্ত হৃদয়ের, 
ব্যস্ত বিশ্বের যিনি ভগবান, তিনি খালি হৃদয়ের ভিতর ব্যক্ত 
হবেন। কিন্তু চাক্ষুষ ভগবান্‌ বেরোবেন 'নেই'এর ঘরে । এখানে 
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বেতে হলে কি কি ভাঙ্গতে হবে, এখানে যাবার কি কি বাধা ? 
কাল, দিক্‌, দেশ, অস্মিতা, এই সব ঠেলে এখানে আসতে হবে? 
চাক্ষুষ ভগবান্‌ মানে, যে ভগবান্কে ইন্রিয়াদির দ্বারা পধ্যস্ত' 
দেখতে পাব, যে ভগবান্‌ চতুর্দশ করণের দ্বারা উপলব্ধ হবেন।' 
এই করাল, মহান্‌, বিশ্বনাথকে দেখতে হবে, এই অব্যক্ত ভূমিকে' 
দেখতে হবে। এখানকার ভূমি কি? “নেই'ই এখানকার ভূমি ! 
এই “নেই'-ভূমিতে ভগবানকে দেখতে হবে। এখানকার মাটি 
ফাটাতে হবে। তবেই আকাশ বিদীর্ণ করে, জল বিদীর্ণ করে 
এখানকার ভগবান্‌ বেরোবেন। 


২৬এ আগষ্ট, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার । 


হয় আমাতে আত্মসমর্পণ করে আমার প্রজ্ঞান গ্রহণ কর” 
কিন্ব] আমার বিজ্ঞান নিয়ে আমায় সব সমর্পণ কর। জীবভাকে 
আমি ভার পায়ের তলায় নিজেকে ফেলছি । প্রজ্ঞান শব্দটির 
মানে কি? প্রকৃষ্টরূপে যাঁর জ্ত্ব জানা যাচ্ছে, তিন প্রজ্ঞ। 
সেই প্রজ্ঞের শক্তির নাম প্রজ্ঞান। জ্ঞত্রে পরাশক্তিত্বের 
উপলব্ধির নাম প্রজ্ঞা । স্বয়ং প্রকাশের যে জ্ঞান, তাই আত্মত্ের 
প্রজ্জান। আদি প্রজ্ঞা, আদি শক্তি, পরা শক্তি, আত্মত্ব, চিতি- 
শক্তি, এ সব এক কথা । 

অনাত্মজ্ঞানতত্তে 4172557581097)8 আছে, কাল আছে । তাতে 
9105৩128101) ও কাল গৃহীত হয়; স্তরাং আছে। কিন্ত 
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প্েঙ্ভানে বিন্দুমাত্র কাল ও 91777578107; নেই ; সুতরাং তিনি 
অব্যাহত। অবাধ বোধের নামই বিভুত্ব। আর এভূমির 
অলৌকিক জিনিষ হল, অব্যক্ততন্বের সান্নিধ্য গৃহীত হলেই 
আত্মার বহ্ুত্ব উপলব্ধি হয়। এর 'ব্যাবহারিক দিক্‌ অতিশয় 
গোপনীয় । প্রজ্ঞ৷ অব্যক্তের দ্বার বেষ্টিত হলেই সে প্রজ্ঞা বহু 
হবে। উদাহরণ-_তুমি নিজবোধসম্পন্ন পুরুষ এবং পরমাত্মাও 
তাই। তোমার এই নিজবোধ কি বিভূ ? তুমি কি নিজেকে বিভভু 
বলে বোধ করছ গ জীবভাবে তুমি যতটুকৃতে আছ বলে বোধ 
করছ, সে এই শরীর । এর বাইরে আর বিভূত্ব পাচ্ছ না। 
আচ্ছা, আরও দেখ, এই গোটা শরীরে কি তুমি আছ ? মাথায় 
থাক ত পায়ে নেই, পায়ে থাক ত বুকে নেই । তুমি বলবে, জড়ে 
না হলেও ভাবরাজ্যে আমি সর্বত্র আঁছি। কোথায়? রসে 
আছ ত রূপে নেই, রূপে আছ তগন্ধে নেই; সর্বদা থণগ্ডিত। 
স্থতরাং ভূমি কিসের দ্বারা ব্যাপ্ত? আত্মহীনতা দ্বারা । হত আত্মা, 
চারি দিক্‌ থেকে কাটা, অন্ধকারে ঢাকা, বিভূ তুমি, পরমেশ্বরের 

ংশ তুমি কিসে বেষ্টিত? আত্মহীনতায়। ব্রহ্মা বিষু, পশু 
পক্ষী, যার যতটুকু গণ্তী, তাতেই সে সে বেষ্টিত। একখানা 
কাপড়কে গুটিয়ে এইটুকু করে দেখাচ্ছি। এ আত্মহীনতা 
তোমার পিছনে নেই ? যেখানে যেখানে আত্মপ্রকাশ, যেখানে 
অবাক্তের প্রকাশ, সেইথানে আত্মা এইরূপে খগ্ডিত। অব্যক্তের 
গর্ভস্থ এই আত্ম! দাবী করছে, এ অংশটা আর সে দেখবে না। 
এই পর্যন্ত পাওয়া যার লক্ষ্য, সে কি দেখবে? জ্ঞানস্বরূপ 
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পরমতত্বের ছুই মুর্তি আছে, একটি আত্মহীনতা, আর এক আত্ম- 
সম্পন্নতা। এই আত্মহীনতা। জিনিষট। কি? আত্মহীনতা আর 
তমঃ এক জিনিষ নয়। 

কুষ্ণবর্ণ ছ্ুরকম-_-এক, তামসিকতা, অসহা ঘন কালো, 
জ্যোতির্বহিভূত, আবার অব্ক্ততাও কৃষ্ণ অর্থাৎ অবর্ণ। 
অবর্ণ তার কালে! আর কুষ্চবর্ণতার কাঁলোতে অতিশয় পার্থক্য । 
কৃষ্ণবর্ণতার কালো আচ্ছন্নতা ও নিদ্রা এনে দেয়। কাণাও বলে, 
অন্ধক্কাব দেখছি । অবর্ণ ও তামসিকতা, এ ছুই কোন্‌ তত্ব? 
সমস্ত যেখানে নান্তি হয়ে গেছে, সমগ্র তত্ব যেখানে অরূপ হয়ে 
গেছে । এখানে সত্ব, রজঃ ও তমের সাম্যাবস্থা, ইনিই অবর্ণ ব! 
অবাক্ত। আর অন্যটা, বাইরের স্থল কৃষ্ণতা, সে হল গাঢ় 
তামসিকতা । 

আত্মহীনতা, অনাত্বত্ব একটা তামসিক ব্যাপার নয়, তমঃ 
নয়; যেমন বাক আর বাক্য এক নয়, তেমনি । অব্যক্ততত্ব ও 
তমত্বত্ব, এ দুয়ের তফাত বুঝলে ? যেখানে নির্দিভাবে আত্ম- 
বোধ ফুটবে, আত্মহীনতার জাল তাতে ফেলতে হবে। আখ 
যখন নিদ্দিষ্টতা গ্রহণ করলেন, তখন অব্যক্ত তার সীমা বচনা 
করলেন । অব্যক্ত দ্বারা মণ্ডিত না থাকলে আত্ম! নির্দিষ্ট হয় না। 
সাঁমাময় হয়েছে, নির্দিষ্ট হয়েছে, চৌহদ্দি বণিত হয়েছে, এ একই 
কথা। অব্যক্ত-প্রকাশ ও আত্মপ্রকাশ যুগপণ্ড ফুটবে? আত্ম- 
প্রকাশ মানেই হল বহুত্বের প্রকাশ। ভগবত্তত্বের এই ছুই 
প্রকাশ দেখলে বলব, ছুটি তত্ব আছে-_অব্যক্ততত্ব ও পুরুষতত্ব। 
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এই অব্যক্তকে চিনলে চতুবিবংশতি-তত্বজ্ঞান হল, এবং পুরুষত্ব 
দেখলে পরমপুরুষকে দেখা হল। তাকে আমরা এই ছুরকমে 
উপলব্ধি করছি, তার ছুই মুক্তি । আলো সংহরণ করা অব্যক্ত, 
আর ফুঁ দিয়ে নেবান তামস। অব্যক্ততত্বের সাক্ষিত্ব আছে। 
অব্যক্তকে একট! অবস্থা বলে শঙ্কর বলেছেন, কিন্তু তা নয়; এ 
একটা পরমতত্বভূমি। তামসিকতায় সবাই ঘুমিয়ে পড়বে । 
অব্যক্ততত্বে প্রবিষ্ট হলে যোগনিদ্রো হবে। 

অব্যক্তের ভিতরেও একট! সার্থকতার স্পর্শ পাচ্ছ? অশন্দ 
অস্পর্শ ইত্যাদি কুটস্থ আত্মার ঘর। এ ঘর পার হলে আব 
অব্যস্ততত্ব নেই। এর পরে যিনি, তিনি অনির্ববচনীয়-ব্যক্ত ও 
অব্যক্ত, দুই-ই যাঁর রূপ । এ'র নাম পবম| ইঈশ্বরী, পরমেশ্বরেব 
আনিতত্ব, চেতোমুখ, আনন্দভূক্‌। চেতোমুখ মানে, সার্ববত্য 
গজগজ করছে। 

অব্যক্তের দ্বার৷ বিভূত্ব আচ্ছাদিত না থাকলে তিনি অনু- 
প্রবিষ্ট হতে পারতেন না। এই নিজবোধ এমন ভাবে আছেন 
ঘেঃ নিজে নিজেকে জানছি, এ শব্দও ব্যবহার করতে হচ্ছে না; 
সেখানে কোন ব্যাপ্তি, ধন্মগত কোন পরিচয় দেবার জে। নেই। 
একি শক্তি? যদি চেতনকে মান, তা হলে তিনি আপনাকে 
স্বতঃসিদ্ধভাবে জানছেন, যেমন আলো! জ্বলছেই ; তিনি তেমনি 
আপনাকে জানছেনই, নিজের দ্বারাই নিজেকে জানছেন; সেই 
শক্তি ধার ভিতরে আছে, তার নাম চেতনা । নিজেই নিজের 
শক্তি--স্বে মহিম্নি প্রতিঠিতো যদি বান মহিম্ীতি।৮- 


আচার্য্য শ্রীমতবজয়কষ্ণের উপদেশাবলী ৯৩ 


শক্তি বলতে ইচ্ছা কর বল, না বলতে ইচ্ছা কর, না বল। 
এই বলার নাম আত্মতের প্রকাশ । নিজের ঘ্বারা নিজেকে 
জানছি, অন্য কিছুর ছারা নয়। তুমি নিজত্বের ছ্বারা এই 
ঘরটাকে দেখছ; কিন্তু অনুভব করছ, যেন চোখ দেখছে। 
সেই জন্য এই অভ্যাঁসট। থাক দরকার যে, নিজেই সব দেখছি, 
নিজেই সব শুনছি, নিজেই সমস্তের মন্তা বোদ্ধা ইত্যাদি। 
আর একদিকে নিজেই আত্মন্বেব দ্রষ্টী, এক দিকে নিজে 
নিজের দ্রষফা,) আর এক দিকে নিজে সর্ববের দ্রষ্টা। 
এই দুই ধণ্মই তোমার ভিতর রয়েছে; কিন্তু তুমি তা দেখছ 
না বা দেখতে অভ্যাস করছ না। নিজেই নিজের রাস্তা, 
নিজেই তাতে চলেছি? আর কেউ নেই, আর কেউ নেই, 
আর কেউ নেই। এ কথা কে বলছেন? নিজের 
কালীমুত্তি বলছেন। উনিই অব্যক্ত, উনিই আমার অন্য সমস্ত 
সংহরণ করে নিয়েছেন। এই শক্তিত্বেব দিকে দেখ, “কেউ 
নেই, কেউ নেই” বলবে! আবার শিবের বুকে দেখ, 
কেউ নেই বা কেউ আছে, কিছুই বলবে না। এইখানে শিবের 
বুকে কালী; তার পূজ! কর্‌। এই রকমে দৌড়ে নিজত্বের হাত- 
'পাগুলো ছাড়িয়ে নে। সব বদ্ধ হয়ে গেছে। এই শক্তি নিজেকে 
অব্যক্ত রেখে মহাঁলক্ষমী, মহাসরম্বতী ফুটিয়েছেন। এক দিকে 
ঢাকা দিয়ে আর এক দিকে ফুটিয়েছেন। ইনি শিবচ্ষে পেটের 
ভিতর পুরে এই বিমর্ষ তামসী জগন্মস্তি ধরেন। জ্ঞানীরা এই 
তামসী জগদ্মভ্িকে অন্ধকার বলে দেখছেন, অজ্ঞানীরা একে 
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উজ্জ্বল দেখছে । নিজজ্ঞান অব্যক্ত থেকে বিশ্বজ্ঞান ফুটছে । এই 
ব্যক্তের পিছনে অব্যক্ত বলে একটি জিনিষ রয়েছে, এখন তা 
জ্ঞানে আসছে? যে ভাবে অব্যক্তের বর্ণনা করেছি, তা থেকে 
আর কি মনে হচ্ছে যে, কালিক। দেবীর যে নামকরণ ও রূপ-বর্ণন| 
কর! হয়েছে, তা কাল্পনিক ? 

তা হলে অব্যক্ত বলতে একটা সার্থকতা এখন অনুভব 
করছ? এ শূন্যতার ভাব নয়? এখান থেকেই আমি বেরিয়ে 
অনুপ্রবিষ$ হয়েছি। একে করলে? কালী করলেন, না শিব 
করলেন? আত্মাই আত্মশক্তি; একজনেরই ছুই রূপ। তলায় 
ভগবতীর স্বীকৃতি থাকলেই হবে। “্যগ্ড সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে 
স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে । একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ ষঃ পশ্যতি 
স পশ্যতি ॥৮ প্রকৃতি করলেন, কি পুরুষ করলেন, সে ভেদজ্জান 
তখন হবে না। 

তিন শক্তি ভগবত্কুপাঁয় আমাদের মধ্যে উপস্থিত হবেন,__ 
দেবশক্তি, পিতৃশক্তি, খধিশক্তি। শ্রাদ্ধের মন্ত্রে আছে,_ 
“দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।৮ দেবখণ, পিতৃণ 
শোধ করা যাফ ; কিন্তু খষিখণ শোধ করা বড় কঠিন। আত্ম- 
ভান লাভের পর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে তবে খধিঝণ শোধ হবে। 
এই যে তোদের কালীতত্ব বোঝাচ্ছি, এর দেনা শুধতে পারবি? 
কত বড় ভূল ধারণা ভাঙ্গছি দেখ। আর একদিকে যার! দেবতত্ব 
মানে না, তাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, দেবতত্ব ছাড়া ব্রহ্মতত্বে যাওয়। 
মায় না। হিসাব করে কথা কইবি, টক্‌ করে একট! পয়সার মত 
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একটা কথ! ছাড়বি না । কালী মানে, __অব্যক্ততত্ব ; ধার দ্বারা 
কৈবল্য প্রকাশ হয়। কালী কৈবল্যদায়িনী। 

মনের আয়তন মন, প্রতিষ্ঠা আকাশ । 'এই যে আমাতে, 
ক্রমাগত প্রাণময়, মনোময় ও বাজ্ময় বিশ্ব রচিত হচ্ছে, সে এই 
প্রজ্বাকাশ। কথায় যে জ্ঞানায়তন রচিত হল, ওর প্রতিষ্ঠা 
এই জ্ঞানাকাশ। চিন্তা ও অনুভূতিতে আমি এই জ্ঞানাকাশ 
ছাড়া আর ত কিছু দেখতে পাচ্ছি না। অব্যক্তের উপর 
হাদয়, তার উপর অস্মিতা। হৃদয়ের রং নীলবর্ণ। “অশ্মি, 
ই আমি রয়েছি রে!” এই একান্ত সুস্পষ্ট £551195৭ বো 
পাস? তার তলায় আকাশ, ন। নিজবোধ ? আকাশ মানে 
দহরাকাশ; আর তার ধশ্ম নিজবোধ । পুর্ণমাত্রায় চিন্ময়তা, 
সপ্রকাশত্ব, স্থপরিস্ফুট ভাবে দেখা যাচ্ছে, না অস্পষ্ট ভাবে? 
এখন তোদের যা আসে, সে অত্যন্ত 1778187711792172£ বা 
অস্পষ্ট ভাবে । কারণ, ওখানে ভাল ভাবে প্রকাশ হলেই 
অক্ষরত্ব এসে যাবে; তাই এখন তোদের কাছে অচেতন 
আকাশের সঙ্গে এর বেশী সাদৃশ্য থাকে। কেনবলত? এ 
অব্যক্ত-তত্ব রয়েছেন_পূর্ণ অস্মিবোধ আর এ আকাশ, 
এই ছুই "ক্ষেত্রের মধ্যেও। পরদা ফুড়ে অন্মিতার আলো? 
বেরোচ্ছে। 


৯৬ বেদবানী' 
২৯এ আগষ্ট, ১৯৩৭, রবিবার, জন্মাষ্টমী | 


গুল বিশ্বরপে পরিচিত এই যে জগৎ আমার চোখে 
ভাসছে, আমার শরীর এরই একট! অংশ ত? কিন্তু এই 
শরীরের সঙ্গেই আমার আপন-সম্বন্ধ ; তার কারণ, _ শরীরকে 
আত্মসংযুক্ত দেখছি; কিন্তু বাইরের জগতে তা দেখছি না। 
স্তরাং পরম সত্ব! যিনি, তাকে এই একট! মাত্র অংশে চেতন 
বলে অনুভব করছি । এর ফল কি হয়েছে? নিত্য, অপরিমেয়, 
চেতনস্বরূপ পরমতত্ব যিনি, কি জানি, কেমন করে তিনি এক 
জায়গায় খণ্ডিত ভাবে প্রকাশ পাচ্ছেন, অন্য জায়গায় তাকে 
দেখতেই পাচ্ছি না। এখানে তিনি রয়েছেন খণ্ডিত ভাবে, চারি 
দিকে একেবারেই নেই। নিজবোধের সঙ্গে পরিচয় নেই বলে 
প্রত্যেক স্বতন্ত্র সন্তাতে এই ব্যাপারটি ঘটে বসে আছে। আর 
শুধু তাই নয়, সেই যে শিবস্বরূপ পরমত্তত্ব, ঘিনি নিজেকে টুকরো 
টুকরো করে ফুটিয়ে রেখেছেন, তিনি এখানে নিজেকে স্ব-স্বরূপে 
প্রকাশমান দেখতে পাচ্ছেন না। যতটুকু আলে! দেখা যাচ্ছে, 
সেও যে দেবী এই ভাবে একে খণ্ডিত করেছেন, তীর দ্বারা, 
প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এই সব তত্বের দ্বারা সমাচ্ছন্ন হয়ে। 
করালী দেবী ওকে আপনার রূপ, রস, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি 
বৈচিত্র্য দিয়ে একেবারে গিলে রেখেছেন। আগ্ভাশক্তি একে 
নিজের নানা শক্তিগুলে! ভোগ করাচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন। এই 
শক্তি এমনি করে “অন্মি আদি মৃত্তি ধরে তোকে অর্থাৎ 
পরমাত্মাকে, পূর্ণব্ঙ্ম যিনি, তাকে ঢেকে রেখে দিয়েছেন, যে 
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অভিমানটি তোকে খাওয়াচ্ছেন, তার বাইরে আর কিছু বলতে 
দিচ্ছেন না, “সরলা”, “সতীশচন্দ্র সেন+, এই মাত্র বলতে দিচ্ছেন ; 
বাইরে যে এত বড় বিশ্ব, তা ভোগ করতে দিচ্ছেন না, তোকে 
অন্ুপ্রবিষ করে নিয়েছেন। তোকে দেখান, শোনান, খাওয়ান 
প্রভৃতিরপে নিজের শক্তিগুলো ভোগ করাচ্ছেন । যে তোকে 
এইরূপ টুকরে। করেছে, তাকে দেখতে পাচ্ছিস ? 

এই দেবীর প্রধান ভাব অব্যক্ত ; তোঁকে অর্থাৎ আত্মাকে 
ইনিই অব্যক্ত করেছেন, তাই একে বললাম, অব্যক্ত দেবী। যে 
সখ দেয়, আদর দেয়, তাকে তোরা বলিস- সুখময়, আদরময়। 
ইনিও অব্যক্ত থেকে একটু একটু ব্যক্ত করে তোদের 
থাওয়াচ্ছেন। এই হল আগ্যাশক্তির মাতৃত্ব, ভোগদাত্রীত্ব, 
মায়ের মত একটু একটু করে খাওয়াচ্ছেন। আমাকে তার রূপ- 
বৈচিত্র্য দেখান, আমাকে টুকরো করা, এতে তাব কি প্রয়োজন, 
কি উদ্দেশ্য ?_লীলাবিলাস্‌। মাত্র তাই নয়। তার ব্রহ্মত্ব তিনি 
ছুই ভাগে ভোৌগ করতে চাঁন। এক সমগ্র-ভাবে, এক অণুতে 
অপুতে। এই ছুই ভাগে ব্রহ্মত্ব ভোগের জন্য তার এই লীল৷ 
হচ্ছে। বখন আত্মজ্ঞানের, আত্মতত্বের উদয় হয়, তখন প্রতি 
অগুতে প্রতি ক্ষুদ্র আত্মা আপনাকে ব্রহ্ম বলে পরিচয় দিতে 
সক্ষম। এই দেবী যতক্ষণ না আত্মতত্বে বিলীন হবেন, ততক্ষণ 
্রহ্মত্ব ফিরে পাবি? এ মহাদেবী, আর কেউ নন, এই আত্ম- 
তত্বেরই একটি রূপ ব! এক মহিমী। এর মানে, শির-শক্তির 
একীকরণ। অব্যক্ত আত্মা ও অব্যক্ত শক্তি, এ ছুইয়ের দ্বারা 

প্র 


৯৮ বেদবাণী 


এই বিশ্ব-প্রকাশ হয়েছে । আমি সর্ববদ1 আহারের দ্বারা সমাচ্ছন্ন ৮ 
এই আহার বাইরে থেকে আসছে, অব্যক্ত থেকে আসছে, আমি 
যেথা নেই, সেখান থেকে আসছে ; ব্যক্ত হলেও সে সব আমার 
পক্ষে অব্যক্ত । অব্যক্ত জ্ঞ-ততব, অব্যক্ত অন-তত্ব, এই ছুয়ে 
একীভূত হবে। একবার শিব-শক্তিরূ্প প্রচণ্ড ভেদ দেখিয়ে 
দিলেন, অনন্ত বিশ্ব রচন। করলেন ; আবার মিলিত হয়ে গেলেন । 
এর মানে ? এই বিপুল ব্রন্মাণ্ডে তার কি মহিমা! লুকান আছে, 
সেথায় কত কি আছে, কিছু জাননি,_ তোমায় যে ভাবে তী। 
থেকে টুকরো করা হয়েছে, তাও জাননি, এই মা একমাত্র 
আশ্রয় হয়ে এই জগৎ প্রকাশ করেছেন, টুকরো আত্মা থেকে 
এট! দেখনি । এখন যত দেখতে লাগলে, তত অবাকৃ হতে 
লাগলে । তখন স্বশ্থ, নিজ্ত্বে ফেরবার জন্য লাফালাফি করলে। 
তখন দেবী বললেন,_“আমি আর কেউ নয়-_তুই-ই!” 
এই আত্মমহিম] দেখতে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য । এখন তোকে 
টুকরো করে আজকের যোগ্য আহার দিচ্ছেন ; বালি দিয়ে ছেলে' 
মানুষ করে, পরে পুরো ভোগ দেবেন। 

অব্যক্ততত্ব ভাল করে দেখতে পেলি? এ নিয়ে এত কথা 
কেন বলছি ? সমগ্র বীজ-_মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, গন্ধ, শব প্রভৃতি, 
সকল তত্বের বীজ এথানে নিহিত বলে। “শক্তিযুক্তো ভবে 
শিবঃ1” ইনি “শিব বলে না উঠলে কোন মূল্য নেই। কে 
বলছে? এই মা বলছেন? আমি বলা মানে, মায়েরই বলা ॥ 
অস্মিকে? এ 'অমা' আমাকে যতটুকু ভোগ করতে দিয়েছেন, 
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সেই 'অস্মি-ভোগী “আমি” । “অস্মি বলে পরিচয় দিচ্ছেন 
মহদত্রন্ষ, কিন্তু তোকে খেতে দিচ্ছেন-_-“অহং সরলাম্মি। এ 
'অহং ব্রহ্ধাম্মির একটি অংশ “অহং সরলাম্মি বলছে। কে 
বলছে? এ দেবীই। যিনি “অহং ব্রহ্গাস্মিতে সমস্ত ব্রহ্গত্ব 
উপলব্ধি করছেন, তিনিই আবার যেখানে বলছেন “সরলাস্মি” 
'বৃক্ষোহস্মি, সেখানে তারা তাই বলছে। মাথায় জ্ঞানভূমিতে 
বলছি “অহং ব্রহ্মান্মি” বুকে ভোগ-ভূমিতে বলছি “অহং সরলাম্মি' 
এ উভয় একই জন। তিনি কথা কন? কথাবার্তা সব ত 
রই রে! আমর! আত্মত্ব, অচেতন-ফচেতন কত কি শিখেছি ! 
কিন্তু পুর্ণমাত্রায় সমগ্র আত্মস্ব তারই। সুতরাং এই বিশ্ব ষে 
জাগ্রত স্বয়ং পরমাত্মাই রে !__মহদ্ত্রহ্গ ! কিন্তু আমি “সতীশ? 
আমি “সরলা” এ কথা তিনিই বলছেন। যেমনই এই ভোগ 
শেষ হবে, অমনি “সরলাত্ব', “বিজয়ত্ব' “ঘোড়াত্ব” “বুক্ষত্ব*, সবই 
শেষ হবে। একজন খালি থাকবেন--্পরমাত্ব! ; একজন নিত্য- 
জাগ্রত, নিত্য-সচেতন, গতিশীল অথচ গতিহীন। আর কাউকে 
কি দেখতে পাচ্ছিস? এক চেতনম্বরূপেরই, একজনেরই ছুই 
রূপ; এক, এই ভোক্তাম্বরূপ মৃহিমা, আর এক ত্বরূপ-_ 
দাতৃত্বস্বরূপ। 

লক্ষ্য রাখলে দেখবি--এক জ্ঞাননামীয় পরমতত্ব আত্মত্ব ও 
অনাত্মত্ব, ছুটি রূপ প্রকাশ করে রয়েছেন। তিনি ছুই রূপ প্রকাশ 
করে রয়েছেন__আত্মত্ব অনাত্মত্ব, চেতনত্ব অচেতনত্ব, টুঁই রকম 
মহিম-জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে। শ্ুতরাং এ বিশ্বরূপের কারণ, এ 
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বিশ্বপ্রকাশের কারণ, ধর্তা ও পাত এই জ্ঞানস্বরূপই, এই প্রকাশ- 
স্বরূপই (ব্রন্মের প্রথম পাদ প্রকাশ )__এইরূপ দর্শনের নাম 
হল তাকে দেখা, তার শরণাপন্ন হওয়া । তিনি নিত্যই ঘরে ঘরে 
জন্মান, নিত্যই গুরুর কাজ করেন, আলো! দেন। হিঙ্গুলেশ্বরীর 
মত যে দিন যে তাকে চেনে, সেই দিন সে উত্সব করে। 

জ্ঞান ও কন্মের বিভাগ যখন বিশেষরূপে হয়ে গিয়েছিল, 
তখনই উভয়ের সমন্বয়ের জন্য ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব । 
উপনিষদ দোহন কবে গীতায় তিনি সে সমন্বয় দেখিয়েছেন। 
স্থতরাং তাকে গুক বলে পুজা করাই আজ প্রধান জিনিষ। 
জ্ানকন্ধ্ম-সমস্বয় যে অপৌরুষেয় জিনিষ, তর্কসর্ববস্য তথাকথিত 
পণ্ডিতদের মুখে থাপ্লড় দিয়ে তা তিনি বুঝিয়েছেন । কিন্তু সেই 
জ্ানস্বরূপই তোর বুকেও একদিন ফুটবেন এবং সেই দিনই 
তোর বুকে কৃষ্ণেরও প্রকাশ হবে। 

তোর! জগতের সর্বত্র এই ছুর্ববলতা। দেখতে পাবি যে, জ্ঞানে 
ঝোক দিলে কর্ন ডুবে যায়, কম্মে জোর দিলে জ্ঞান ডুবে যায়। 
তার আত্মস্বরূপতা ও শক্তিম্ববপতা তিনি ছাড়া আর কেউ 
জানে না। ঘে অংশে তিনি জানেন, তার নাম দিলুম চেতনা, 
আর যে অংশে করেন, তার নাম দিলুম শক্তি। করার মধ্যে 
দুইটি ব্যাপার-_বিভাগ ও ভোগ । আলো! ও তাপ এক কথা । 
কিন্তু আলাদ। করে দেখলে ছুটোয় একেবারে স্বাতন্ত্র এসে গেল। 
আসলে কিন্তু এক। স্বয়ং ভগবান্‌ সর্বত্র সমভাবে সপ্রকাশ 
রয়েছেন; তাতেই শক্তিত্বের ও নিজত্বের দুরকম ভোগ চলছে; 
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জিনিষ কিন্তু একই। তোরা তাঁকে তরমুজ-কাটা করিসনে। 
ছোলার ছুটুকরো ইত্যাদি শব্দার্থ নিয়ে তাকে দেখিসনে ৷ যেমন 
তোকে দেখলে কি দুজন মনে হয়? পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তিময় 
একজনের একত্বেরই দর্শন হয়। আমি ষখন 'জ্ভীনময়ী” বলে 
দেখি-_-কাকে? এই যেরে! হাঁ করে কোথায় ভগবান্‌ 
দেখতে যাস? তোর এখন শরীর-বোধ আছে? জ্ঞানস্বরূপ 
এখানে বসে আছেন ? একেবারে ইনি, সেজে বসতে 
পারছিসনে ? ইনিই ভগবতাী ত? এতে কি কি মহিম! 
আছে? এক আত্মমহিমা, এক অনাশ্মহিমা। এখানেও 
আছেন, ওখানেও আছেন; এইরূপ যে দেবী, তাকে দেখছি। 
দেখা কখন্‌ সার্থক হবে? ,যখন হৃদয়ের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষ- 
রূপে ধ্যবহারশীল হবি। ভগবতি! আহাহা! ভগবতী 
আমার সর্ববস্বের দাতা । তুমি নিক্তে মহান্‌ হয়ে আমাদের ছোট 
করে দিচ্ছ, এই টুক্টুক করে কেটে দিচ্ছ। হৃদয়ের ভিতর দিয়ে 
এই বোধটি যত জাগ্রত হবে, তত অনুভূতি আসবে । হৃদয় 
যেখানে দান করেছ, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গেছ কি না দেখ। সেই 
জন্য স্থির স্দ্ধান্ত করেছি, হৃদয়ের, বুকের উপর যে খেলা, সেও 
হাদয়ুই। হৃদয় দিলাম, আমি গেলাম না, তা হয় না। জ্ঞানময়ীর 
ত্রিধা মৃত্তি--তিনি পর সাঁজেন, আপন সাজেন, একেবারে ! 
আত্মসভূত হন। এই তিন সীমাযে ভেদ করবে, সে'ব্রহ্মতত্ব 
লাভ কত্বে। ১। একেবারে আপনার সঙ্গে কোন জম্পর্ক' 
নেই, আপনার সম্পূর্ণ বাইরে থেকে, অব্যক্ত থেকে আসা। 
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২। একেবারে আপনার। তাকে হৃদয় দিয়ে ফেলায় আমি 
তার, তিনি আমার । ৩। একেবারে আমি; ইহাই হৃদয়- 
দানের পরাকাষ্ঠা। এই শক্তি যে আয়ত্ত করবে, সে বিশ্বব্রক্গাণ 
জয় করবে। এই যেপর, এইযে আপনার, এই যে আপনিই 
হয়ে গেলাম, এই তিন খেলা যদি খেলাতে পারিস, তবে ব্রহ্মাতত্ব 
লাভ হয়ে গেল। 


১ল৷ সেপ্টেম্বব, ১৯৩৯, বুধবার । 


আমরা হৃদয়েই সমস্ত ভোগ করি । যেস্থান থেকে অস্ম ও 
পঞ্চ তন্মত্র। সব জাত, চিম্ময়ীর সেই অংশই হৃদয়; তাই নিয়ে 
আমরা খেল। করি । সেই হৃদয়ময়ী মা, ধার বাঁজ হ্রীং, তাকে 
আমরা বাইরে দেখতে চাই। আমি বাহিরের রূপ রস শিয়ে 
আছি, পেছনে তিনি আছেন ; এতে আমি তৃপ্ত না হয়ে মাকে 
বললাম,_-"আমি তোমায় সামনে দেখব, ইন্দ্রিয়গ্রাহরূপে 
গ্থুনিদ্ষ্টভাবে এথানে তোমায় দেখব ।” আরও বললাম,_-“হে 
দেবি, আমি আছি, তার মূলে তুমি আছ ; আমি সেই,জন্য সামনে 
তোমাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহরূপে দেখতে চাই ।৮" আমার আহবানে তিনি 
সম্থুষ্ট হয়ে পেছন থেকে আসবেন। বাহির-জ্ঞানে ছিলাম, .তা 
থেকে অস্সিজ্তানে ফিরছি মানে, অন্তরে ফিরছি। 

ভূভূবঃ স্ব অগ্নি, জল, আকাশ, অস্মি জ্ঞানের উপর এই 
সব স্তরে স্তরে সাজান আছে। হৃদয়ে যা কিছু জাত হয়েছে 
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এবং সামনে রয়েছে, অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি ও 
খতগ্রহণের উপযুক্ত ইন্দ্রিয়াদি, এ সবের ভিতর দিয়ে তিনি 
বুকভর! ভালবাসা নিয়ে আসবেন । বিষয়কে গ্রহণ করি মানে, 
ব্যক্তের দিক্‌ থেকে নিজের ভিতরে অন্তঃস্থ করে নিই। কথা 
কওয়া মানে--ভিতর থেকে তিনি বাইরে আসছেন। তিনি 
'আসছেন অব্যক্তভূমি পার হয়ে, আমার অস্মিতার ভিতর দিয়ে। 
তিনি যখন পিছন থেকে সামনে আসবেন, সেই গতি-ভঙ্গিমায় 
আমি পর পর দেখতে পাব,--১। পিছনে আমার দিকে চেয়ে 
'আছেন। ২। আমাতে মিলে গেলেন। ৩। আমার দিকে 
সামনে ফিরে দ্রাড়ালেন। কোন্থানে ফিরলেন? অস্মিতায় 
এসে । ফিরলেন-_গতিটা 171575৩0150 হল-_আবার গতিট। 
পিছনে গেল; এতে কি চেহারা! হল ?-_-শিবের ডমরু হল। « 
অস্মিতা নিজেকে তর্গা বললে । ছর্গ কোথায় আছেন? 
পিছনে । তশসংজ্ঞ। অর্থাৎ দুর্গা-সংজ্ঞাত্মক জ্ঞান হল। ডম হুল, 
রব হল, আমি দুর্গ হয়ে গেলাম । এ ছুর্গাসংজ্ঞাময় যিনি, তিনি 
বেরোচ্ছেন; তিনি ফিরে ঈ্াড়াবেন। অস্মিতত্ব থেকে ইন্জিয়গুলি 
অমনি হূর্গাময় হয়ে প্রস্থত হবে। ছুর্গাময় ইন্দ্রিয় থেকে দেবীর 
ব্যক্তত৷ ও স্ুলত্ব আসবে । আমার ইন্দ্রিয়ে গৃহীত হয় বলে এই 
বিশ্ব ব্যক্ত বিশ্ব । ইন্ড্রিয়গুল ও তা থেকে বঝক্ত বিশ্ব তখন 
অন্মিতা থেকে আসবে । তোমার বাড়ী, ছেলে ইত্যাদি পিছন 
থেকে বেরুল, তার পর সামনে এল । এদের ব্যক্ত হওয়া, কপময় 
হওয়া, ইন্ড্রিযময় হওয়া) এ সব ইন্ট্রিয়ের মধ্যে পর্য্যস্ত না ঢুকলো 
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সেই সেই তত্বের পূর্ণ ক্রিয়া হবে না। জ্ঞানতত্বে ভিতর-বাহির 
নাই। তুমি দেহী, তাই মাকে তোমার ইকন্দ্রিয়ময় করতে হবে, 
ইন্জ্রিয়গ্রাহ্া করতে হুবে। দুর্গা বললে তোমার ইন্ড্রিয়ের গ্রহণ- 
যোগ্য হয়ে হুর্গা আসবেন । তোমার চক্ষু যদি পীতবর্ণ না দেখে, 
তবে দুর্গার পীতবর্ণ বেরোবে না । তোমার চক্ষু পীতবর্ণ দেখলে, 
তবে ছুর্গা পীতবর্ণ হবেন। বাক্যের দ্বারা ছুর্গার দশ হাত তৈরি 
করেছ; তখন তাকে তোমাব অভিমুখে ফিরতে হবে। তোমার 
ইন্দ্রিয় তাকে যে ভাবে বেঁধে বেখেছে, তিনি সেই মত হবেন। 
ইন্ড্রিয়ময়ী হয়ে তিনি যে সংজ্ঞা ও রূপ নেবেন, নিজবোধ যদি 
ডমরু ধরে থাকে অর্থাৎ তাকে যদি ঠায় দেখতে থাকে, তা হলে 
সে তার পিছনে রূপময়ী মাকে দেখবে । তোর পিছনে তিনি 
আছেন ; কারণ, তুই বহিশ্দুখ ; তার নাম সম্মুখ, স্থতরাং বাহির 
হবে তার পিছন । বাহ বিশে দেখ! মানে, ইন্জ্িয়গ্রাহারপে দেখ । 
তোমার হৃদয়ের পিছনে মা হৃদয়ময়ী হয়ে রয়েছেন। তোমার 
হৃদয়ের অনন্ত রূপ । “মা, তোমার জ্ঞানস্ববপ যে এক বর্ণ, তা' 
দেখে খুসী হতে পারছি না। আমাদেব মত রূপময়ী হয়ে দেখা 
দাও ।” “এহি' বলে আবাহন করলি। যে মুল ভূমি পর্য্যস্ত 
তোর অস্মিতা, সেখানে তোর বাহা বিশ্ব নাই; সেখানে তুই 
বিন্দুমাত্র হয়ে রয়েছিস। তিনি সেই বিন্দুতে এলেন, তুই 
প্লাবিত হলি। ছুর্গ। বল! মাত্র তোর জব ছুর্গায় ভপ্তি হয়ে গেল, 
ভগীরথ যেমন গঙ্গাকে মর্তে নামিয়েছিল, সেইরূপ । মর্তে নামান 
আর ইন্দ্রিয়াদিতে নামান এক কথা । অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত বিশ্ব 
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ফুটতে গেলে এই 18৬7 0 17067550007 বা এই বিজ্ঞান 
তিনি প্রকাশিত করেন। 

আমি এই চেহারা ধরেছি, আর যিনি জ্ভানময়ী, তিনি ধরেননি, 
তা হয়না। তুমি মানুষের মত দাঁড়িয়ে আছ, মানেই প্রজ্ঞাদেবী 
মানুষের মত হয়েছেন । তোমার এমন হয়ে থাকা মানে, তারই 
থাকা । তোমায় গঠন দিতে স্বয়ং মহাদেবী, স্যষ্টি-স্থিতি- 
লয়কারিণী শক্তিকে পরিচালিত করে, ব্রদ্ধা বিষুধ মহেশ্বর রূপ 
ধরে আছেন । আমার কথা দ্বার! তিনি প্রকাশিত হন ।__দেবি ! 
ভুমি এস। আমার স্থুখ ইন্দ্রিয়ে; স্ৃতরাং তুমি আমার ইন্দ্রিয় 
এস। তোমার ভিত্তরেই কৈলাস বৈকুণ্ঠ সব আছে; সেখান 
থেকেই তুমি এস।' অব্যক্ত থেকে যা কিছু আসে, সে সব 
ব্যক্ত হলেই সামনে আসে। বাক্তাব্যক্ত খেলার ঈক্ষণ-মূলে যিনি 
আছেন, তাকে মানুষের মত করে দেখতে চাই। ডমরু না' 
চিনলে শিবকে চিনবে না। শিবের বর্ণ সাদা, তিনি বিরূপাক্ষ, 
ফুণিভূষণ, বাঘান্বর, ডমরুহস্ত, এ সকলের বিজ্ঞান অসাধারণ । 

আমার কাছে ভজহরি হলে চলবে না। বিজ্ঞানময় হতে 
হবে। কত বড় বিজ্ঞান-_-জড়ের সঙ্গে চেতনের সম্পর্ক ও সংযোগ, 
এই 15৮৮ ০1 126578600০2 আছে। গিরি-কাননাদীন্‌ 
প্রচালয়ে ; চেতনাবান্‌ দেবতা আসবে, সে আর বেশী কথা কি? 
জড়ত্ব হল চেতনার একটা স্থল মুত্তি, এ না দেখলে বিশ্বময় 
মারে দেখতে পাবে না। বললেও সে শুধু কথার কথা হুবে। 
হৃতরাং এ বিজ্ঞান না জানলে কিছু হল না। 


১০৬ বেদবাণী 
২র! লেপ্ম্বর, ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার । 


আমিত্বের বহিভূতি যে দৃশ্ট, সে মনের জ্িয়া। অন্তরে 
জ্ঞানময়ত্ব_ভ্ভানঘনত্ব। তিনি অসঙ্গরূপে ধর্তা, উশ্বররূপে 
শিয়স্তা, ভোগী আত্মারূপে ভোক্ত1।। অস্মিতা পঞ্চমুখ হয়ে 
'বেরোয়। আমি যখন বহিন্ধুখী, বাইরের দিকে চাই, তখন 
এদিকে দৃষ্টি থাকে না। আমি বা অহং একটি অভিমান ; 
অভিমন্ততে, যে ভাবে তিনি আপনাকে বিবেচনা করছেন, তাই 
অভিমান। অভিমান অংশে তিনি খণ্ভাবে ভোগ করেন। 
চেতনার অভিমান তথনই হয়, যখন একটা বাঁধা মুত্তিতি তিনি 
নিজেকে 196700 করে রাখেন, তার ভিতরে ক্ষর আত্মা হয়ে 
থাকেন। ক্ষর অভিমানী ব্যথায় জ্বলে যায়, অক্ষর সেই ব্যথায় 
নিলিপ্ত থাকেন, ঈশ্বর উভয়কে নিয়ন্ত্রণ কবেন। এঁর এই তিন 
রূপ। এই ত্রিশক্তি সমেত আত্মত্ব জিনিষটি আমারই ভিতরে, 
ইহা যত্তক্ষণ না ফুটে ওঠে, ততক্ষণ আমার ভগবান্‌ বলা, আত্ম! 
বলা, পূর্ণ সার্থকতা দেয় না। 


তাকে স্ত্রী, পুত্র, বিপুলা, ধা বলব, তিনি তাই হয়ে আমার 
(ভিতর ঢুকে পড়বেন । আমার আসলে চাই, অচাতভাবে, ্চরণ- 
হীনভাবে তাতে সংলগ্ন হয়ে যাওয়া । ফুল একবার বলে 
ফেলেছি, ফুলের এ গঠন আর যাবে না। চথের দেখ! ফুল ঝরে 
যায়, কিন্তু সংস্কারের ফুল, জ্ঞানের ফুল কথন বরে? আসল 
প্রকাশ হয় এখানে, এখানকার প্রকাশ কখন মরে না; তাই 
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এর নাম অমরাবতী ভূমি। এখানে যে সবই রয়েছে। যা বলি, 
“তাই উপস্থিত. হয়ে ষায়। 

শ্বপ্নকালে যেমন বাইরের ফুল আর স্বপ্নের ফুলে বিন্দুমাত্র 
পার্থক্য থাকে না, এমন করে অমরাবতীতে যদি ভোগের ফুল 
পেতাম! মা তোমাকে একবার মর্ভে ভোগ করাচ্ছেন, আবার 
অমরাবতীতে নিয়ে যাচ্ছেন। একবার ভূলোকে আসছ, আবার 
স্বর্লোকে যাচ্ছ । এখন তুমি জানলে যে, তোমার এই জ্ভানেই 
সব লোক নিহিত আছে । রাঙা টুকটুকে কচি ছেলে, দেখলি _ 
'ছুটছে | তোরাও তেমনি ছুটছিস_-একবার মর্তে, একবার 
অমরাবতীতে। বেগুনি ফুলুরি হেঁকে এদের সারা জীবন যাচ্ছে। 
আহা! এর! আর কোন শব্দ জানে না, আর কোন খাবার তৈরি 
করতে পারে না। প্রভাস-যজ্ঞে শ্রীবৃষ্ণ গোপীদের বললেন, 
তোমরা আমার বাহ বূপকে ভালবেসেছ, অন্তরের রূপ কখন 
দেখনি । তা না দেখলে চিরকালের মত আমায় পাবে না। 
সৃতরাং ফিরে যাও, ঘরে গিয়ে ধ্যানস্থ হও । বৈরাগ্যযোগ বড় 
কঠিন বলে রাধা প্রাণত্যাগ করলেন । নারায়ণের অশেষ দয়া 
আমার বল্প। ধরায় নয়; তার ব্রক্ষাত্বে আমায় একীভূত করে 
নেওয়ায় । প্রতি কথাটি তার বৈচিত্র্যের এক একটি রেখা। 
যাঁর এতে চোখ পড়েছে, সেই এ কথা বলবে । একটি একটি 
জ্ঞানায়তন এতে বসিয়ে বসিয়ে তোরা আটিফটের মত এক 
গড়ে নে। 


১০৮ বেদবাণী 
৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, শনিবার । 

পরমেশ্বরীকে শক্তিম্বরূপিণী বলে স্বীকার করে, শিব হর়ে 
তার পায়ের তলায় পড়ে থাক্‌। অব্যক্তভূমিতে আমার প্রতি 
অব্যক্ত অবস্থা থেকে ক্ষণে ক্ষণে আমি জাত হচ্ছি; সেই জাত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি তার দিকে দৃষ্টি দিই ত দেখতে পাই, তার 
স্বারা স্পৃন্ট না হয়ে আমি জাত হতে পারি না। এই স্পর্শ যে 
ভগবতস্পর্শ, এ কথ। শুনেও এখন পর্যন্ত এমন অবস্থায় তোর! 
যেতে পারিসনে যে, ইহা স্বভাবসিদ্ধ হয়। এ ঘটনাট। দেখতে 
পাচ্ছি; কিন্তু সে সংস্পর্শ বা হৃদয়-যোগ উপলব্ধি হচ্ছে না। 
গাড়ীর চাকা যেমন তার 5%15এর মধো ঘোরে, তার মাঝখানে 
তেল দিলে যেমন ঘর্ষণ হয় না, তেমনি এই যে নিয়ন্ত্রিণী শক্তি, 
ধার দ্বারা আমি পরিচালিত হচ্ছি, সেই ৪315এর সঙ্গে যেখানে 
আমার সম্পর্ক, সেইখানে হৃদয় ন্যস্ত থাকলে আর ঘর্ষণ হবে না। 
এ তৈলটুকু, স্নেহটুকুর অভাবে তোর! ক্যাচ্কৌোচ করতে করতে 
চলেছিস। খষি এই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন,_-গোশকট যখন চলতে 
থাকে, তখন তার চাক! ক্যাচ ক্যাচ শব করে। তেমন প্রা 
পুরুষ যখন জীবকে আকর্ষণ করেন, তখন সেও এ রকম শব্দ 
করে। সুতরাং চাকায় তেল দিতে হবে। 

এই যে আলিঙ্গন, একে লক্ষ্য করে খষিরা! এর স্থান অত্যন্ত 
উঁচুতে দিলেন । একে মিথুন বললেন, ছুইয়ের একত্বে সমাবেশ 
বললেন; শুধু তাই নয়, শব্দ-ম্পর্শাদির যে সংযোগ, তানেও 
মিথুন দর্শন করলেন। কারণ, তার পিছনেও তত্তদভিমানী আতা 
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রয়েছেন। রসের সঙ্গে শুধু যে আমিত্বের সংযোগ হল, তা নয়; 
এক দিকে যেমন আমি রসে আলিঙ্গিত হলাম, সঙ্গে সঙ্গে 
পরমাত্মতত্বেও আলিঙ্গিত হলাম। অব্যক্ত থেকে রসত্ব ব্যক্ত 
করে তিনিই ধরলেন, “রসোহহং, বলে তিনিই এলেন ; সুতরাং 
আমি রস ত খাইই, তা ছাড়া যিনি রস হয়ে এলেন, 
তাকে পর্যন্ত ছুঁলাম, তার জঙ্গে স্পৃন্ট হলাম। যিনি 
সব্বরসময়, সর্বব-গন্ধময় ইত্যাদি হয়ে প্রকাশ পান, তাকে না 
ছুয়ে রূপ-রস-গন্ধাদির স্পর্শ হয়? সুতরাং প্রতি রস-ভোগের 
সময়ে তার সঙ্গে আলিঙ্গন, মিথুন বা এই সংযোগ হচ্ছে। 
হৃতরাং আমার দৃষ্টি যদি, উন্মালিত থাকে, তবে জগ্ভোগে 
আমি তীর স্পর্শ-বঞ্জিত হই ন 1) শুধু জগদ্ভোগে কেন,! 
কিছুতেই তার সংস্পর্শ 'আমি হারাতে পারি না__হারাই ন! |) 
অথচ আমরা সর্বদাই হারিয়ে বসে আছি। কিসের অভাবে 
এ হয়? খালি দর্শনের অভাব, চক্ষের অভাব, গুরুর অভাব। 
চক্ষের অভাব, এ কথাটার অর্থ একটু ভাল করে নিতে 
হবে। প্রকৃতপক্ষে চক্ষুর অভাব নয়, অভাব ইচ্ছার। ইচ্ছ। 
জাগ্রত রুরার জন্য দরকার হল চক্ষুর। কারণ, যে বস্ত 
দেখা না খ্যায়, তার লোভনীয়তা৷ বুকে ফোটে না। এই জদ্া 
চক্ষুর দরকার। যেমন ক, খ, গ, ঘ যখন শিখেছিলুম, তখন 
সে শিক্ষ। বড় কষ্টকর বোধ হয়েছিল। এখন সে বিষয়ে 
কোন চিন্তামাত্র না করে কত বিছুৎবেগে লেখা হয়ে যাচ্ছে। 
তেমনি এই দর্শন এখন বড় কষ্টকর মনে হচ্ছে, কিন্তু একবার 
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অভ্যাস হয়ে গেলে তখন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে এমন একটা ক্ষণ 
থাকবে না, যখন আয়াসসাধ্য' মনে হবে। 

আচ্ছা, কাল যখন শুনলি যে, ডমরুর দুই অংশ পরস্পরের 
দিকে অগ্রসর হতে থাকে, সে একট। আলিঙ্গন, অথচ দুজনের 
শ্বাতন্ত্র থেকেও পরস্পর এইরকম একটি স্পর্শ হচ্ছে, তখন সেটা 
একবারও অন্মভব করতে পেরেছিলি? তোরা গীতায় পড়েছিস, 
“খন ব্রহ্মসংস্পর্শমতাস্তং স্থখমশ্রতে।” স্থুম্প্টরূপে বিকশিত 
হাদয়াকাশে এই ব্রহ্মসংস্পর্শ অত্যন্ত স্থখদায়ক । তা হলে আমি 
এই যে সংস্পর্শ বা আলিঙ্গনের কথা বলছি, এখ্ষরই কথা। 
তোমার সখ কম হল, আমার বেশী হল, তার কারণ, উনিই যে মা, 
এই বোধের তারতম্য । গগন, চিন্ময় গগন যার যত বেশী ফুটবে, 
সে তত বেশী স্থথ উপলব্ধি করবে । বাতাস গায়ের উপর দিয়ে 
বয়ে যাচ্ছে, তাকে যদি জ্যান্ত বলে দেখতুম ত বলতুম-_-“আহা, 
কত সুখ দিচ্ছ, এস এস!” চেতনতা দেখার অভাবে এই সকল 
হচ্ছে। - চেতনতা মানে, আত্মচৈতন্য । চেতনতার স্বরূপধন্ম্ম 
হল নিজত্ব। আর এই নিজবরূপ পরাপ্রকৃতি থেকে অপরা 
প্রকৃতি জাত হন। স্থতরাং এরই অভাবে মড়া দর্শন হয়, জগৎ 
মর্ত হয়। এইটুকু দর্শনের অভাবে এত বড় জগণ্টা মরে যায়, 
আর বাঁচাবার সোনার কাঠি, চেতন-সম্পদ্‌ পড়ে রয়েছে, এটুকু 
হোয়াতে পারলে জগতকে চেতন করতে পারি। তাই একবার 
ভরসা করে বলব, “আধারভূতা জগতত্বমেক1।” এ জগৎ ভূমি, 
তুমিই জগৎ দেজেছ | জগৎ বলে যা কিছু ব্যক্ত নিচ্ছে, ষে সব 
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বিশত্রহ্ষাণ্ড জ্ঞানমু্তিরই ব্যক্ততা। এই যে শুনছি, এ ত ইনিই 
মুর্তি ধরছেন ; ইনি মস্তি ধরে তোর ভিতরে মূর্ত হচ্ছেন বলে তুই 
ভোগ করতে পারছিস। ইনি সাদরে এই কথাগুলো ধরে গ্রহণ 
করছেন ; তাই অবিরাম এই কল চলছে । আমার কাঁজ হচ্ছে 
শ্রবণ করা, তিনি ধরছেন মুত্তি। চি অচিৎ, দুই-ই তথ মুক্তি । 
চিৎ মানে, আত্মবোধ, পরাপ্রকৃতি । এই ছুই ভাবেই তিনি জাত 
হয়েছেন। সমগ্র বিশ্বকে এর উপর ছেড়ে দে। এ ছাড়া 
আর কিছু তোদের করতে বলি না। চন্দ্র ফুটুক, জল ফুটুক, 
আকাশ ফুটুক, আমি দেখছি--সেই ভগবতীই এই সব হয়ে. 
ফুটছেন। গুরুকৃপায় জ্ঞানভূমিতে দাড়াতে শিখে বুঝলাম, 
ঝষিরা কেন বলে গেছেন__তুমিই ব। আচ্ছা মশায়, না হয়, 
আপনার কথামত একবার' তার ধারণা পেতে পারি; কিন্তু 
একেবারে জ্যান্ত কৈ? চিরদিনের মত সংশয় বিদুরিত করে 
দাড়ালেন, এরূপ কৈ? এ কথা যে বলছে, সেও ত প্রাণই। 
এ কথার অর্থ হবে__ জল নিজেই জলাভাব বোধ করছে। এই ছুঃখ 
এখনো ঘুচছে না। সে জন্য হয় আমাকে তার সামীপ্য, 
নিতে হবে, নয় তাকে আমার সামীপ্য নিতে হবে হয় আমি 
নাম রূপ ক্রিয়ার সংস্থান ছেড়ে, স্বরূপে গিয়ে অবস্থান পেলে 
অব্যাহতি পাব। নয় তিনি মূর্ত হয়ে আবিভূঁত হলে আমার 
এ ছুঃখ ঘুচবে । এর জন্য বলে দিলেন, রই শরণাগত হও। 
তুই বললি, “মা, তুমি প্রত্যক্ষ মানুষের মত মূর্ত হয়ে দেখা দাও 3. 
তোমার জ্ঞানতত্ব দেখে আমার সব গলে যাচ্ছে না।৮ এই 
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কথ! বলার নাম মাকে আবাহন করা,_-“দেৰি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ 
ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ।৮ এই “মা” বলবার সময় দৃষ্টি কোন্থানে 
দিলি? মায়ে? মায়ে মানে, আমার অব্যক্ত ভূমিতে, যেখানে 
আমি স্থৃপ্ত হচ্ছি, যেখান থেকে জাত হচ্ছি। সে এইথানেই ত? 
অব্যক্তের ভিতর দিয়ে গলে আসা-_তার উজ্জল প্রকৃষ্ট পন্থ। 
কি? নিজবোধ। এই যিনি অব্যক্তে ঘেরা স্বয়স্ত সেজে বসে 
আছেন, এইখানে দেখা যাচ্ছেন? তা হলে স্বয়স্তর বুকে ছাড়া 
ইনি পদক্ষেপ করেন না? 

বলে দিয়েছি, তুই যে জীবাত্মারূপে এই দেহে ভোক্তা হয়ে 
রয়েছিস, এর স্থান হল হৃদয়। আর ধিনি এই সবজানিয়ে 
দিচ্ছেন, তারই দ্বারা জগৎ পরিচালিত হচ্ছে । তা হলে তিনি 
আপাদ-মস্তক বেপে ভোগ দিচ্ছেন, অব্যক্ত 'বোধভূমিতে__যে 
ভূমি থেকে এই ক্রিয়ার আবর্তন উঠছে, তিনি সেই সমস্তটা ধরে 
পরিচালন করছেন। এই সমগ্র আবর্তনরূপ ব্রহ্মষজ্ঞের ক্রিয়। 
পরিচালনা করছেন তিনি, আর তুই ভোক্তা হয়ে রয়েছিস। 
দেখতে পাচ্ছিস? প্রথিবীর এক নাম যন্ত্র, এই দেহের এক 
নাম যজ্ঞ । “গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্রোদ্বিতবস্থুন্ধরে । বরাহ- 
রূপিণি শিবে নারায়ণি নমোইস্তব তে ॥৮ বারাহী শক্তির উপরে 
বরাহ-যজ্ঞ। তিনি কর্মের দ্বারা পৃথিবীকে অব্যক্তভাম থেকে 
ফুটিয়ে তুলেছেন। পাতালস্থ এই পৃথিবীকে তিনি কর্ম্চব্ররূপে 
উদ্ধৃত করেছেন দাত দিয়ে। বারাহী শক্তি, এই শরীররূপ 
ব্রহ্মাণ্তকে ফুটিয়ে জাগ্রত করে বসে রয়েছেন। এই দাত, শৃঙ্গ 
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বিষাণ এ সব এক কথা । এই বিষাণ হল মহাদেবের এক 
হাতের বাঁশী । একজন শুঙ্ষে ঘা মারছেন__তিনিই সব টেনে 
'নিয়ে গেলেন। তিনিই আবার এ শক্তিকে অতল থেকে ফুটিয়ে 
তোলেন । এক হাতে ডমরু ডম্ডম্‌ করছেন, এক হাতে শিঙ্গা 
ফুঁকছেন। কৃষ্ণের বাঁশী, ঝষি, ওষ্কার, এ সব বুঝেছি । কৃষ্ণের 
বাঁশী হৃদয়ের খেলা । খষি-__অপৌরুষেয় শক্তি অর্থাৎ স্থগ্টি- 
'স্থিতি-লয়াত্সিকাঁ শক্তি যেখানে জাগ্রত হন। কিন্তু শিবের 
বিষাণ কি? বলে দিয়েছি, শিবলিঙ্গের নাম স্বয়ন্তুলিগ। সেই 
লিঙ্গ অবলম্বন করে 'ম্বয়ত এই জ্ঞান জাত হয়ে বিশ্ব 
প্রকাশ হয়েছে। তার আদি প্রকাশ হল কি? ব্যোম। 
ওমের দ্বারা অনুভূতিময় বিশ্ব, সর্ববানুভৃত্ব উপলব্ধি হচ্ছে, আর 
ব্যোমের দ্বারা সর্ববভূৃতি-বিশ্ব ব। 12159105] বিশ্ব রচিত হচ্ছে। 
ওমের দ্বার! তিনি ব্রঙ্গভাবে গৃহীত হচ্ছেন, আর ব্যোম দ্বারা 
'বিশ্ব আকারে রচিত হচ্ছেন। অনুভূতির ভূমি হল সংজ্ঞাত্যিকা, 
আর ব্যোমভুঁমি ব্যক্ত রূপ বা 11১55105] 5979০০%, ব্রহ্ম থেকেই 
প্রকাশ হয়েছে । ওষ্কারেরই বাহ্াগত যে রূপ, তার নাম ব্যোম। 
এই ব্যোম হল বিষাণের রব। তা হলেনাম ও রূপ, সংজ্ঞা ও 
মুপ্তি, 'ডম” ও “রু' বলে যা বুঝেছিলে, তাকে ব্রহ্মভাবে গ্রহণ 
করতে হলে ওম, ও 'ব্যোম বলে তোমায় গ্রহণ করতে সক্ষম 
হতে হবে। ব্যক্ত ব্যোম ব্যক্ত বিশ্ব, অন্তধিশ্ব _ সংজ্ঞাত্মক 
*€ম্‌__এই ছুয়ের তফাৎ কি রইল? এ বি-র তফাত। “ওম্‌ঃ 
থেকে যেমনি বহির্গত হল, অমনি “ব্যোম' হল। আবার যেমন 
এ 
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জ্ঞানমুক্তিতে দেখলে, অমনি হয়ে গেল “ও । এই "যুগলভাক 
অবলম্বন করে হরি-হর-মুক্তির ধারণ করলাম। যাঁরা এর 
ভিতরকার শক্তিতত্ব দর্শন করলে, তারা একে অদ্ধনারীশ্বর 
বললে। আর যার! প্রকাশ দেখলে, তারা বললে হরি-হর। 
তা হলে দেখছি, এই চিন্ময়কে লঙ্ঘন কবে অন্য কোথাও দেবত। 
দর্শন হয়না । এই ব্যোম তোদেব ভিতরে ঠায় ফুটছে। 
ব্যোম অনবরত আন্দোলিত হচ্ছে বলে শরীরের জড় বা 
[0816718] অংশেই আণবিক গতি, চুম্বকগতি বা 770980610 
11০৬৮ প্রকাশিত হচ্ছে । যেমন বাইরের বিপুল ব্যোমে শক্তি 
রয়েছে বলে ০16০0161 ইত্যাদি হাজার রকম জিনিষ দেখতে 
পাচ্ছ, যেমন 61501010621 00176171, ৮৮৪৮০ ইত্যাদি বইছে, 
তেমনি এই বে)ামেও শক্তি পরিচালিত হচ্ছে । এই ব্যোম চিন্তা 
করলে শরীরের আণবিক £:০5৪ বা স্থূলতা ফাঁক হয়ে যায়, 
শরীরের ভিতর বাতাস, শক্তপ্রকাশ চলতে পারে, এবং তার 
দ্বারা সর্ববদ। শরীর গঠিত ও রূপান্তরিত হচ্ছে। তা হলে 
যে কোন জ্ঞানক্রিয়া হলেই সঙ্গে সঙ্গে তাতে এক দিকে আত্ম- 
বোধময় চেতনসন্তায় চালিত হচ্ছি, আর এক দিকে ব্যোমশক্তি 
পরিচালিত হচ্ছে । এই ছুই ক্রিয়া চলছে । “যদ। চম্মীবদাঁকাঁশং 
বেষ্ট়িষ্ন্তি মানবাঃ। তদ। দেবমবিজ্ঞায় ছুঃখশ্তান্তে। 
ভবিষ্যতি ॥৮ তা হলে ব্যোমের সাহায্যে নিরেট জড়ত্ব-বোধ 
ফাক করে, ভেঙ্গে-চুরে, সরিয়ে, রাস্তা বার করি, এবং 
অনুভূতির দ্বারা সেই বিপুল ব্রহ্মত্বের অনুভূতিসম্পন্ন হুই। 
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তোদের অনুভূতি বার বার ভেঙ্গে যায়। তার কারণ, 
ভাল করে ব্যোম দেখা হয়নি । আমার ব্যোমেতে যতক্ষণ 
8:58 4৪5০5৭ বা স্পন্দনানুভূতি ন] হয়, ততক্ষণ ভাল ফল 
হয় না। এর উপায়? উপায় তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। 
কিকরে করব? ওঃ! তুমিই করাবে যে! যে চিন্ময়ের কথা 
কয়, সেকি আবার উপায় খুঁজতে হাত বাড়ায়? এ কত বড় 
ভূল ? তার মানে, যদিও তার কথা শুনছিস, তত্রাচ তাঁকে তুচ্ছ- 
তাচ্ছিল্য করে ফেলে রেখেছিস। “আমি ছাড়া অগ্নির একটি 
তৃণ দাহনেরও শক্তি নেই ।” স্তুতরাং তিনিই শক্তি, তিনিই 
উপায়, তিনিই গতি,_-যদি ঠিক জ্ঞানে, ঠিক ভূমিতে টীড়িয়ে 
বলিস। "উপায়" বলে আর একটা বোঝ খুজতে বেরিয়েছিলি। 
এখন দেখছিস, উপায় একমাত্র ভগবতী ; তিনি ছাড়া আর কেউ 
নেই। তাঁকে ছাড়লেই আমরা নিংস্ব। ভগবগ্প্রাপ্তি ফে 
জ্ঞান-প্রকাশের বা আত্মপ্রকাশের দিক্‌ দিয়ে, তা তোর ভূলে 
যাস্‌+-72781৩£এর প্রাপ্তির সঙ্গে তুলনা করিস। ভগবতীরূপ 
বিছ্যৎচমকান কখন ব্যর্থ যাবে না। এতে যত দৃঢ়তা হবে, তত 
এগোবি ; যত একে তুচ্ছ ভাববি তত পিছিয়ে যাবি । জ্ঞান- 
ভূমির ব্যাপাঁর-__ওঁর প্রতি বিবর্তনটি লক্ষ্য করবি; কাজ দেবে। 
এইরকম করে ওতে না ঢুকলে, এইরকম করে ওঁকে আনতে, 
পারবি না। তুই কত জন্ম ধরে ওকে তোর পিছনে পিছনে 
ছুটিয়েছিস ; আজ তুই ওঁর পিছনে পিছনে একটু ছুটবি না? 
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৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, রবিবার । 

যে ভগবতী এত দিন আমাদের কাছে স্থদুর-কল্লিত একটি 
সংস্কারজাতরূপে প্রকাঁশমান ছিলেন, গুরুপ্রকাশে আমরা তাঁকে 
'এখন প্রত্যক্ষতাঁর ভিতর এনে ফেলছি। তার মানে, শুধু 
অনুমান নয়, অনুভূতি থেকে আরন্ত করে রূপেব প্রকাশ প্রভৃতি 
পর্য্যন্ত আমরা তাকে আনবাঁর চেষ্টা করছি । বূপ চোখের গ্রাহা, 
শব্দ শ্রবণের গ্রাহা, রস রসনার গ্রাহা ; সেইরূপ আত্মা আত্মার 
গ্রাহ্হ। এত দিন শুনে আসছিলাম, আত্মতত্ব নিক্ছ্রিয়, শান্ত এবং . 
অনাত্মতত্ব ক্রিয়াশীল। দেখতেও পাই, নিজ-বোধ অপরিণামিভাবে 
বিরাজ করে এবং অন্য অন্য অংশ তার উপর ক্রিয়া করে। 
স্বতরাং আত্মাংশ স্থিব, অনাত্মাংশ ক্রিয়াশীল। কিন্তু এই যে 
প্রকৃতি ক্রিয়া করছে, অনাত্বাংশে এ ক্রিয়া ততক্ষণ ঘটে না, 
যতক্ষণ না ওর প্রভাবের দ্বার পরিচালিত হয়। ক্রিয়ার বাহ 
প্রকাশ প্রকৃতি-অংশে হলেও, যিনি শক্তিকে পরিচালিত করছেন, 
তিনি আত্মাংশে ভ্ঞানময়ী দেবীরই অংশ। ইনি শান্ত নিক্ছ্িয় 
হলেও, তার মানে এ নয় যে, এর কোন প্রভাব নেই। এর 
প্রভাবে প্রকৃতি-অংশ অনন্ত রূপ গ্রহণ করে। সে প্রভাবটি 
কত তৈজস, সে জ্ঞান মাথায় রাখতে হবে। এই জন্যা বেদাস্তের 
ব্রহ্মবাদ অবলম্বনে দেখলে, সমস্ত ক্রিয়া ভগবতীতেই পর্যবসিত 
হয়। আর অপর! প্রকৃতিতে যে ক্রিয়া প্রতীয়মান হয়, তার 
নাম দিয়েছি__নাম রূপ ক্রিয়া; একট। ক্রিয়া আকারিত, হচ্ছে 
মাত্র। ক্রিয়ার গতিকে রূপ বলছি, অনুভূতিকে নাম বলছি। 
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নাম রূপ ক্রিয়ায় এই উপায়ে মুর্তি-প্রকাশ হচ্ছে। কিন্তু ধার 
শক্তি, তিনি 9511755ন7 হচ্ছেন ন1। আমরা সে দিন দেখেছি, 
এক দিকে নামপ্রকাশ, এক দিকে রূপপ্রকাশ, এর মধ্যস্থলে 
প্রত্যগাত্সতত্ব। খধি একে একটি 5৪৪০% বলে গ্রহণ করলেন ; 
করে একে কন্মময় বললেন। “সর্বেবষাং কনম্মণাং আত্ম। 
একায়নঃ যথা সর্বেবষাঁং গন্ধানাং নাসিক একায়ন2” ইত্যাদি । 
সমস্ত কণ্মশক্তির একমাত্র স্থল আত্ম।। “সত্যেন প্রাণশ্ছন্নঃ, 
নামরূপে সত্যৎ প্রাণে বা অমৃতং”- সত্যের দ্বারা প্রাণ আচ্ছন্ন 
হয়ে আছে। বাক্‌, প্রাণ, মন, আর নাম, রূপ, কন্ম। নাম রূপ 
অপরাশক্তির প্রকাশ, পরাশক্তির প্রকাশ কন্মশক্তি বা প্রাণ। 
ধিনি শক্তির তিনরূপ প্রকাশ সম্পন্ন করেন, তিনি পরাশক্তি । 
ডমরুর দৃষ্টান্তে দেখিয়েছিলুম, মাত্র অবাক্ততার দ্বার! 
এই ক্ষীণ কটিদেশ পরিচিত হয়। অর্থাৎ পরমেশ্বরী যখন 
অব্যক্ততত্ব ও আত্মতত্ব এই ছুই বিভাগ সম্পন্ন করেন» 
তখন আত্মবোধ-আকারীয় *নিজ' নামে এই যে জ্ঞান, ইনি 
আত্মারূপে বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হন। শশক্তিত্ব অব্যক্তরূপে থাকলে 
আত্মতত্ব বিশেষ ভাবে প্রকাশমান হন। কিন্তু আমরা এখানে 
ক্রিয়ার বারা নিজত্বকে প্রতিফলিত দেখতে পাই; যা নাকি 
ভূঙ্গীর সাধন এবং এতেই আমরা ভাল করে পরিচিত। ও 
দিকে কিন্তু অব্যক্ততার বেষ্টনের মাঝেই আত্মত্ব বিশেষ করে 
পরিচিত হন। এই আত্মপ্রত্যক্ষজ্ঞান, "নিজে রয়েছি” এই 
হান সতঃসিদ্ধভাবেই প্রকাশিত রয়েছেন। জীবের দিক্‌ 
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থেকে দেখছি, একটি নামরূপক্রিয়াময় ত্রিকোণ বা ট1512]5 
হয়েছে এবং তাতে আমরা মসগ্ুল হয়ে রয়েছি। জগতকে 
ন্বন্দরভাবে বাইরে দেখছি । কিন্ধু জ্ঞানে প্রবেশ করলে দেখি, 
এ জগৎ জ্ঞানমৃত্তি হলেও, আমার বাইরে যেখানে যা! কিছু ফুটছে, 
সে সব আমার উপরই ফুটছে, আমি তাতে নড়ছি-চড়ছ না। 
সে সব আমার আত্মবোধেব বাইরে, অথচ আমার ভিতরে । 
আমার জ্ঞান-সীর্নার উপরে, অথচ আমার ভিতবে। অকস্মিদ্ধার৷ 
যে নিজত্ব প্রতিফলিত হচ্ছে, এটি একটি জ্ঞানের দ্বারা 
সমাচ্ছন্ন। এ আত্ম জ্ঞানসমুদ্রেই ঠেকেছে, অথচ যেন তার 
বাহা । মনে যা ফুটছে, প্রাণে যা ফুটছে, তাও বাহ । হৃদয়ে যা 
ফুটছে, সে যেন আমাতে ঠেকে আছে ; সেও জ্ঞান । মাটি কাঠ 
জ্ঞান দিয়ে তৈবি, অথচ তোর বাইবে। হার্দ ব্যবহার যা ভোগ 
করছিস, তাও তোর বাইবে এবং এগুলো অনবরত চক্রের মত 
পরিবর্তিত হচ্ছে। এব উপরে তোৰ কোন কর্তৃত্ব নেই, অথচ 
ভোগ করছিস। তবে এক্রিয়া চলছে কেমন করে? আমরা 
দেখেছি, আত্মতত্বের প্রভাব ভিন্ন কোন জ্ঞানক্রিয়৷ হয় 'না। 
আমার আত্মত্ব খন এ সবকে চালাচ্ছে না, তখন অবশ্যই আর 
এক পরিচালক আত্মত্ব আছে, যে এই সব ভোগ পরিচালনা 
করছে। আত্মত্বে শক্তিহ্ব আছে. ভোক্তত্বও আছে। 

সকল সন্দেশ ছান। ও চিনি দিয়ে তৈরি হলেও পরিমাণের 
তারতম্য আছে। সেইরূপ আমার যে আত্মস্থ, এ ভোগপ্রধান, 
«মর আমার ভিতরে এই যে আত্মত্, তিনি শক্তিশ্রধান ; 
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কেন না, তিনিই পরিচালন করছেন। ভোগপ্রধান আত্মাকে পেলুম 
বাহির বলে, শক্তি প্রধান আত্মাকে পেলুঘ অবাক্ত বলে। সামনে 
বিশ্ব-আকারে যে জ্ঞান প্রকাশিত হচ্ছে, তা অব্যক্ততত্বের 
পরিচালনাঁতেই হচ্ছে । অব্যক্ততত্বে যেমন করে পরিচালন। 
হচ্ছে, সেই ভাবেই জ্ঞান ফুটছে । এ দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় 
যে, অব্যক্ততত্বও আত্মাব দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। নিয়ন্ত্রিণী 
শক্তি অব্যক্ততত্বে। ভোগ করা, নাম রূপ প্রকাশ করা, এ এক 
কথা । একটার নাম অনুভূতিক্ষেত্র, কম্মময় ক্ষেত্র, আর একটার 
নাম রূপময় ক্ষেত্র । পিছন অংশের নাম হল নামময় ক্ষেত্র, যে 
নাকি পরিচালন! করে। বুপময় জগৎ মন পরিচালন! করছে 
এবং তার পরিচালন অনুসারে অনুভূতি হচ্ছে । একদিকে রূপের 
ত্রিকোণ, একদিকে নামের ত্রিকোণ রচনা করে ধিনি আমাকে 
তার মধ্যে বসিয়েছেন, তার নাম শিব, আর আত্মার নাম স্বয়ন্তূ। 
ইহার নামই ডমরুূ। পশ্চাদ্দিকে অব্যক্তভূমি ভম, যেখানে সব 
জিনিষ জ্ঞানাকারে আছে; আর ব্যক্ত অংশ মন, রু- যেখানে 
সব রূপ ফোটে। মন অবলম্বন করে খাদ্য বেরোয়, অনুভূতি 
বেরোয় । যেমন ভাত খেয়ে, মনকে খেয়ে__ভোখতৃপ্তি, অনুভূতি, 
বেঁচে থাকা-রূপ রস নির্গত হয়। 

নাম রূপ কন্ম ছুই প্রিকোণেই আছে, কেবল পরিমাণের 
পার্থক্য । একটা রূপপ্রধান, একট। অনুভূতিপ্রধান | এই তত্ব 
ভাল করে গ্রহণ না করায় রূপ ও নাম কেমন করে ধরতে হয়, 
হত! জানিস না। তিনি সপ্রকাশ মানে, নিজেকে নিজের দ্বারা 
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জানছেন ; এই ব্যাপারটি নিহিত রয়েছে তার ভিতর। এইই" 
কথাতেই দেখা যাচ্ছে, “নিজে বলে একটা 61016570933 ব 
নিল্দিষটত। দেওয়া হয়েছে, এবং জানছেন বলে একটা জানবার 
অনুভূতিও রয়েছে। জানা ও জানবার বস্ত্র, ছই এক জঙ্গে' 
রয়েছে । যখন তাকে ফাটিয়ে ছুই ভাগে বিভক্ত করেন, তখন 
বিশ্ব হয়; এই দিক্টা নামপ্রধান, এই দিকৃট1 বূপপ্রধান। 
তোমার ভিতর দেখ। মনের মধো যখন চিন্তাজাল বিস্তৃত হয়, 
তখন সে কখনও অব্যক্তভূমি থেকে এসে ক্রিয়া করে, আবার 
কখনও বাইরের জগতেব বপের দ্বারা ক্রিয়াশীল হয়। প্রকাশ' 
হুই দিক থেকেই হবে ॥» ভিতর থেকে এবং বাইরে থেকে । রূপের 
প্রাধান্য বাহিরে, নামের প্রাধান্য ভিতরে, গুহার ভিতবে। 
প্রতি জ্ঞান-প্রকাশেই, প্রতি জ্ঞানক্রিয়ায়ই শিবের এই ডমরু 
বজছে। এ ছাড়া আর এক বাগ্ভ আছে-_বিষাণ। বিষাণ না 
বাজলে ডমরু বাজে না। বাইরে য। ব্যে'ম, অন্তরে তা জ্ঞান ।' 
রূপক্ষেত্র ব্যোম দ্বার! ব্যাপ্ত, নামক্ষেত্র কাল দ্বারা ব্যাপ্ত। তাই 
মহাকালপুকষ শিল্পা বা বিষাণ না বাজালে ব্যোম কোন রকমে 
ফুটবে না। সভার এমন একটি শক্তি আছে, যার দ্বারা তিন্নি 
নিজেকে ছু ভাগে বিভক্ত করতে পারেন। তা না হলৈ শক্তির 
পরিচালনা হবে না। ইনিই আদিশক্তি। তিনিই আদিশক্তি, 
ধিনি “ব্যোম্৮ ও “ওম ছুরকমে অনুভূত হচ্ছেন। এর "জন্য 
এক আদি-শক্তি বা আদি-শব্দ বার করতে হুল। মায়ের স্বরে 
বিবাণ-বাজন| থেকে ব্যোম তৈরি হয়। যে পাশে ব্যোম তৈরি৷ 
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হয়, সে পাশে বিষাণের শব্দ ; যে পাশে নাম বা সংজ্ঞা তৈরি 
হয়, সে পাশে ডম বাজে । ব্যোম কল্পনা না কন্লে তিনি ওমের 
পরিচয় দিতে পারেন না । “অহং ব্রন্মাশ্মি'র মানেই হল-_-আমি' 
বিশ্ব হতে পারি । জানতে পারার নাম “ওম্-ময় বিশ্ব, আর এক 
পাদে “ব্যোম-ময় বিশ্ব। “ওম্, ও ব্যোম” স্থুপরিষ্কট ভাবে 
ফোটাবার জন্য যে বেগ এল, এ বেগ কোথায় ছিল ? অনির্ববচনীয় 
তত্বে। তাকে প্রথম প্রকাশ করলেন মানে, বিষাণ বাজালেন ॥ 
তা হলে আগে বিষাণ বাজল, তার পর ডমরু বাজল। 

আর বলেছি, এই ত্রিকৌণ রূপময় ও অনুভূতিময়। এই' 
যে আমার পিছনে আমার আত্মত্বকে যিনি ফুটিয়ে রেখেছেন, এরা 
নাম আমার মা,দেবী। তোর পিছনেকে? এমা । ওুঁকেই 
ত্রিকোণ বলছিলি৭ আর সামনে এই ভোগ্য জগণ্_ইনিও' 
মা, এ ত্রিগুণময়ী । সামনে পাচ্ছিস ভোগে, রূপে; আর পিছনে 
দাতৃত্_রূপ দিচ্ছেন, ভোগ দিচ্ছেন। জগতের দিকে পিছন 
ফিরলে মা ব্যক্ত হন, মায়ের দিকে পিছন ফিরলে জগৎ ব্যক্ত 
হয়। তখনই জগণ্ড একেবারে অব্যক্ত হয় না, ধূমকেতুর 
পিছনের লেজুড়ের মত আমাদের পিছনে জগতের'লেজুড় লম্বমান 
থাকে। যখন তাকে সামনে পেলি, তথন ছুই হৃদয়ময় পুরুষ ।' 
পরে একটা £151815 অন্যের দিকে এগিয়ে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলে 
যায়; ষট্‌্কোণ যন্ত্র তৈরি হয়। 

এইরূপ করতে পারলে একে বাহা-জগতে রূপে ফোটাতে, 
পারবি। মাকে জ্ঞানে দেখছিস; কিন্তু তাকে রূপময়ী করে না। 
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ফোটাতে পারলে আমরা সন্তুষ্ট নই। তিনি বিশ্ব আলো! করে 
রয়েছেন, আত্মাকে আলো করে আছেন, তাতে তোরা 'আহা !? 
বলিস না, কিন্তু বাইরে তাকে বূপময়ী করার কথায় একেবারে 
মসগুল হয়ে যাস। আমরা ছুূর্ববল, বহিম্মথী; তাই আমরা 
চাই, মা যদি একবার বাইরে ফোটেন। প্রকৃত পক্ষে এ কঠিন 
ব্যাপার নয়। তবে অন্তরে যে ত্রহ্মতত্বে স্থিতধী হতে পারে নি, 
তার পক্ষে কঠিন বটে। তোরা ছোট ভাবে ব্যবহাঁরময়ী ম 
খুঁজছিস বলে তোদের কাছে এটা অলৌকিক ব্যাপার $ প্রাজ্ঞ 
পুরুষের কাছে এটা তত দামী জিনিষ নয়। যদিও এ বিদ্কা 
আমি তোদের শেখাব বলেছি। 

এই ছুই হৃদয়। আমি যখন মা বলি, তখন ভিতর দিকে 
মুখ করে মা বলি; অমনি মা বুকে এসে পড়েন । আগে বলতিস, 
মা মনে পড়েন ; আজ জানিস, ম| বুকে এসে পড়েন । যেখানে 
তুই ও মা, উভয়ের সংস্পর্শ হয়, তার নাম হৃদয়, বুক। জগৎ 
বা মা, একের সংস্পর্শ হলেই বলা যায়, ঝুকে বুক ঠেকল, অনুভব 
এল। 

চোখে দেখার, কাণে শোনার কোন মুল্য নেই, যত মূল্য এই 
বাক্যের। তোর। বাক্‌শক্তিকে পূর্ণভাবে চিনতে পারিসনি | 
এই বুকে বুকে সংলগ্ন করলে কে? বাকৃশক্তি। মনে রাশি 
রাশি বিশ্ব ফুটে আছে, এ ভুলে যা। আছে মাত্র এ হৃদয়। 
ভিতরে চোখ রাখ । এ বিশ্বটা ভোল। পরে এ বিশ্বকে আপন! 
হতে পেয়ে যাবি। বাঘ্ময়ীর যে ক্রিয়া এক পাশে অনুভুতি, 
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এক পাশে ভূতি, যে শক্তি আছে বলে তার নাম ডমরুধর, 
শক্তিধব তোব ভিতরও এ সেই শক্তিই । জাগ্রত থাকবে শুধু এই 
বাকৃশক্তি। এ দেবী বিচিত্র রূপ ধরবেন। এখন মনে করছিস, 
আমি একজন বুড়ে। মানুষ, গুরুর কথা শুনছি। কিন্তু এ কাগুট! 
কে করাচ্ছে? এই ধারণ! তোব চোখে ফুটিয়ে রেখেছেন; 
অচলভাবে নয়, ক্রমাগত কম্পন দিচ্ছেন, তবে সিনেমার মত এ 
ক্রিয়াপ্রবাহ হচ্ছে । গতি বা বেগ হল আসল জিনিষ! শ্থিতির 
কোন বিশেষ মুল্য নেই। গঙ্গায় নেমে আত অনুভব করিস; 
জল তুলে ঘটে কবে নাইলে খালি জল অনুভব হয়, শস্োত অনুভব 
হয় না। তোবা জল তুলে, শব্দ তুলে খালি নাইছিস, তাই 
স্রোত অনুভব করছিস না৷) এইখানটায় তোদের বেশী মাত্রায় 
খাটাচ্ছি। কারণ, দেখবি, এই সমগ্র শরীব যিনি ধরে আছেন, 
তিনি হলেন আত্মবোধসম্পন্না ভগবতী, আর প্রত্যগাত্ারপে, 
অনুপ্রবিষ্ট হবাব যোগারূপে তুই হৃদয়ে 2০176 হয়েছিস। এ 
পাশে এই প্রকাশময়, ভোগময় বিশ্ব রয়েছে, পিছনে স্বয়ং ভগবতী, 
মধ্যে তুই। এইযে তুই বিচবণ কবছিস, ভোগ করছিস, এ 
কিন্তু একসঙ্গে নয়; কিন্ত তিনি একসঙ্গে সব দেখছেন ; তিনি 
এককালীন আমার সমগ্র গতির অক্রমদ্্রপ্ী। তার দ্বার! 
প্রেবিত হয়ে আমার সামনে যা! উপস্থিত হয়, আমি তা ভোগ 
করি; এই আমার মুক্তি। 

,এই ভগবতী--যিনি আমার পিছন থেকে ট2785578৩ গতি 
নিয়ে, মেরুদণ্ডে বা 51৮০08 8)/81512)এ চলছেন, তিনি আমার 
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সামনে সমগ্র ইন্জ্রিয়ের দারা গৃহীত হয়ে দীড়াবেন। রূপময় 
ক্তগৎ যেমন করে তোর মধ্যে ঢোকে, তেমনি তোর চোখ তাকে 
দেখবে, কাণ তাকে শুনবে, ত্বকৃ তাকে স্পর্শ করবে ইত্যাদি | 
আবার বেরোবাঁর সময় সেই নামরূপময়ী ভগবতী অনুভূতি-ভমি 
থেকে সেই রাস্তা দিয়ে তেমনি করে রূপময় চেহ' ধরে 
দাড়াবেন। শিক্গা ও ডমরু না বুঝলে, শিব-বিজ্ঞান না বুঝলে 
শক্তিবিজ্ঞান ধরা যাবে না। এই 0150815 আত্মহে এসে একটা 
17817795155 গতি নেন । হৃদয়ে ছাদয়ে আক্মমিলন তার প্রথম 
প্রকাশ এবং পবে রূপে প্রকাশ । এখন মাত্র আন্তর কগ, 
আন্তর নাম; পরে তিনি বাহ্য রূপ, বাহ্য নাম গ্রহণ করে গ্ভাত 
হবেন। সেই জন্ম এই বিজ্ঞান শেখাচ্ছি। এট! তোদের 
নিজের বিজ্ঞান। হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন হবে মায়ের সঙ্গে। এটা 
যেন শুধু কথার কথা বলেই ফুরিয়ে না যাঁয়। যাঁকে মা বলছিস, 
তাকে ঠিক জান থাকলে, তবে এ রকম করে বললে পাবি। 
জ্কানময়ীকে ছুঁচ্ছিস্‌ অনুভব হল; কিন্তু বাহ শক্তির খেলা 
এ অনুভূতির সঙ্গে নেই বলে ভগবানকে ছুঁয়ে এলুম, এ আর 
মাথায় এল না।" যাতে সাড়া-শব্দ নেই, এমন মাটির বা পাথরের 
ভগবতীমুত্তি হলে ভক্তিভরে প্রণাম করতে পারিস; কিন্ত নিজের 
অনুভূতিতে যে মা, যে মা জ্ঞানে ফুটে উঠলেন, তাকে তেমনি 
ভাবে প্রণাম করতে পারিস্‌না। অন্তরে ষে বিশ্ব ভোগ করিস, 
তাকে মা জ্ঞান করিস না। ভাবিস, ও ত যথার্থ ভোগ ন্য়_ 
মনে ব! স্বপ্ে দেখলুম মাত্র। একে বলে 18581760157 | 
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পুজার ভিতর এইটি ভাল করে শিখে নিতে হবে; তবে পুজা 
করতে পারবি । আগে শ্রদ্ধার দ্বারা জগদ্ব্যবহার ছিল; এখন 
জগদ্ব্যবহার চালিত হয় মেধার ছার । 

এ হান্দ রস ঘনীভূত হয়ে জীবের স্বাধিষ্ঠান-চক্র নির্মাণ 
করেছে । এবং জড় বা 121755108] রসতত্বের আধার হয়ে 
নীচে রয়েছে। এ উপর দিকে পরিচালিত হলে স্ব-অধিষ্ঠানে 
চলে যায়। বিব্নপাক্ষ পুরুষের মূলাধারের সব তেজটা উপর 
দিকে উঠে যায়, তা থেকে কৌমারী শক্তি, ্বন্দ-শক্তি জাত 
হয়। হৃদয়ে হুদয়ে যে সংযোগ, তা থেকে নিনে আমাদের মত 
কান্তিক জন্ম।য়, উপরের দিকে গেলে শিবপুত্র কার্তিকেয় জন্মায়। 
অক্ষরের স্থল আভ্ঞাচক্রে_নীচে হল রসভূমি, [78] 8185501 
যে যত উদ্ধরেত] হবে, সে তত উর্ধশক্তি, দেবলোকে যাবার 
শক্তি, কান্তিকেয়-শক্তি পাবে । এই মিলন হল জদয়ে হৃদয়ে। 
এই ছুই জদয়ের সঙ্গমে যে বীজ স্থাপিত করে, ভগবতীরূপ 
আধারে “আমি” রূপ আধার চাপ। দিলে সেবীজ ফুটে ওঠে। 
শিন্ন ক্ষেত্রের হলে নিম্ন দিকে ফুটবে, উর্ধ ক্ষেত্রের হলে উদ্ধ দিকে 
ফুটবে । ভিগবতী” ও “আমি” এই ছুইয়ের হৃদঃয়র গিলনে সব 
কিছু জার হয়। ফুল ফল বলে দেখলে, 'স মিলনে নিম্নাভিমুথে 
রস সঞ্চার হবে। অহনিশ তোর রস-সঞ্চার নিয়াভিমুখে হচ্ছে 
কি না, দেখে বল। সব নীচে চলেছে! 

শক্তির তিনরূপ প্রকাশ-1551, 1161) 09002 বা 
উত্তাপ, আলো ও গতি; এই তিন ভাবে শক্তিকে প্রকাশ বরা 
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যায়। তোরা খালি 10122170909 অংশ জ্বালিয়ে ভগবতী 
হিন্গুলেশ্বরীকে কি ভাবে দেখতে চাস? ছুটো অর্থ-দাত্রীরূপে, না 
ভবছুঃখহন্ত্রীরূপে ? রূপ-জগতের ত্রিকোণতাই ভবছুঃখ ; এই 
(87815 এ যত দুঃখ, এতে তোরা মজে যাচ্ছিস্‌। ক্ষুধা, তৃষ্ঃ। 
তৃপ্তি, ইন্দ্রিয়, তোমার এই সব ব্যক্ত মুত্তি সর্ববদা দেখছি; এ 
মুত্তির সেবা করছি। এ সব মুগ্ডি কিন্তু খালি মেপে মেপে দেয়। 
তাই তুমি মা, অন্য মুত্তি, অব্যক্ত মহাঁকালময়ী মুগ্ডতি ধরে, মহিমময়ী 
হয়ে এসে দাড়াও । যে ডাল-ভাত রাধছে' দেখছিস, তাকেই 
ভগবতী বলে দেখতে হবে। এ তত্ব কাছাকাছি আসছে, 
সান্নিধ্যে আসছে? অন্তশ্ক্ষু ফুটল? ঈক্ষণ আসছে? যতক্ষণ 
না এই শরীর ছেড়ে এ ইক্ষণ দেখতে পাবি, ততক্ষণ বার বার 
শরীর ধরতে হবে । এর নাম মৃত্যাময় ভূমি। অমরাবতী ভূমি 
হচ্ছে__জ্ঞান-সংস্কার বা বোৌধভূমি। শরীর-যন্ত্রের সাহায্যে জ্ঞান 
পাকিয়ে নিতে হবেঃ নয় ত বার বার এই যন্ত্রে শরণ নিতে 
হবে। 

এই ভূমিঃ এই তোর আত্মত্ব, যেখানে তুই মায়েতে একীভূত 
হবি। সে কত 'বড় হৃদয় বল ত, যেখানে ভগবতীতে ও আমাতে 
অহর্দিশ একটা সমতা অনুভব করতে পারব? আত্মত্বে সর্ববদা 
ব্রহ্মত্ব নিহিত রয়েছে । ততক্ষণ আত্মজ্ঞান হয়েছে বলব “না, 
যতক্ষণ না বল্তে পারবি-__এয়মাত্মা ব্রহ্ম ।” 'প্রয়াগ' বললেই 
যেমন গঙ্গা-বমুনীর সজম মনে হয়, তেমনি “আত্মা” এই .শবা 
ব্ললেই প্রত্যগাত্মা ও ভগবানের মিলনডুমি দেখা চাই। 
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ভগবতী অক্ষর-মুত্তি। তিনিই দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
হয়ে স্তরে স্তরে সব সাজিয়ে বসে আছেন । এখন যদি এর জন্য 
আকুল না হস্, তবে কি হল? এখানে স্বয়ং ভগবতী রয়েছেন, 
এ জান ফুটছে? এখন আত্মভূমির মত, সমস্ত বিশ্বটা পাওয়ার 
মত একটা জ্ঞানের পৌটল! লাভ করছিস % ভগবতীকে পেতে 
হবে কোথায়? একেবারে তোতে? তৃবড়ীতে আগুন ধরালে। 
তুবড়ি থেকেই যেমন জ্যোতিন্ম,ি বেরোয়, তেমনি এইখান' 
থেকেই ভগবতী বেরোবেন ? দ্রর্গা কোথা থেকে বেরোবেন ? 
এই তোর থেকে? তিনি রয়েছেন? এইটি খালি প্রকট হবে। 
[0578] কাটছে ? ডমরুত্ব ঘুচছে? ভগবতি! দেঘি! 
জ্ঞানস্বরূপিণী ভগবতীর জ্ঞান, জানা বা দেখার একটু নড়া-চড়ায় 
হীরার মত নানারকম রং খেলছে । সবই এঁর ঈক্ষণের অদ₹ু” 
বদল। বিজ্ঞানবিৎ পুরুষের নিকট দেখার মূল্য দর্শকের চেয়ে' 
বেশী নয়, যদিও এ বিজ্ঞানের মূল্য আছে। সবই এ কথার 
ঘুরোনি। কথার পরিবর্তনে জ্ঞানের পরিবর্তন, কথার ঘুরোনির 
সঙ্গে জ্ঞানের ঘুরোনি, হীরার রংবেরঙি আলো অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকাশ। কথা এইরূপ? তোর! হৃদয়ে ক্রমশঃ এইরূপে জ্ঞান 
নিতে পারছিস ? সবই মায়ের মুখের কথামাত্র? এই কথ! 
যে বলতে শিখেছে, তার নিজের কথাও সেই মায়ের কথার 
মত। সে যদি বলে, এই বিশ্বটা মরে যাক, "অমনি মরে 
গেল্‌ & ফুটুক-_ফুটে গেল। বাজ্ময়ীর কথায় বিশ্ব ফুটতে। 
পারে, নিভতে পারে। তা হলে সমগ্র বিশ্ব এই দীপ্ত দেবীতে, 


১২৮ বেদবাণী 


জ্ঞান-প্রদীপে পতঙ্গের মত প্রবিষ্ট হচ্ছে, ঝাঁপিয়ে পড়ছে কথায় 
রুথায়? 
প্রতি জীবক্ষেত্রে ভগবতী এই কয় স্তর সাজিয়ে রয়েছেন. 
১। জীবত্ব, ২। অসঙ্গ আত্মন্বা। যথন যেখানে জীবত্ব ভোগ 
করেন, তখন সেখানে ক্ষরিত হন। জীবত্বের প্রকাশ নিতে 
গেলেই তার নীচে অসঙ্গ আত্মত্ব থাঁকবেই। এর স্থিতি বা 
1০০8007. দহরাঁকাঁশে, ভাবের ক্ষেত্র হৃদয়ের মধ্যে। ভোগট! 
সাঞ্ষণাদভাবে তা থেকেই হচ্ছে বলে, তাবই £50150107. বা 
প্রতিবিম্ব জীব সাজছে । তিনি বিশুদ্ধ আত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট 
হচ্ছেন, অথচ আপনাকে ভোগী বলে বোধ করছেন। তার 
অভো্তৃত্ব দেখলে দেখা যায়, না দেখলে শুধু ভোক্তুত্ই উপলব্ধ 
হয়। ৩। তার পর কুটস্থ অক্ষর অব্যক্ত আত্মা ও অব্যক্ত 
অপর প্রকৃতি_-অর্থাৎ যে অবক্ত শক্তি জগৎ সাজছেন, 
অস্মিজ্ভান সাজছেন, জীবও সাজছেন। এঅস্মিজ্ঞান থেকে 
ভূত-প্রকাঁশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভৌতিক বিলাস যে মূল ক্ষেত্র থেকে 
ওঠে, তার নাম অবাক্ত শক্তি। এর [.০০56০7 বা স্থিতি 
লল্লাটে। এই অব্যক্ত শক্তি ও অব্যক্ত কুটশ্ছ আত্মা, এদের 
ংযোগে যে প্রকাশ, ভার নাম মহদ্ত্রহ্ম, 'অহং ব্রহ্ষাম্মি” তিনি 
সমস্ত স্থ্টি-পরম্পরাকে আত্মা ও আত্মশক্তি বলে দেখেন । দেখা 
মানেই প্রকাশ হওয়া। ৪.1 পরমেশ্বরী- এই মহদত্রহ্গত্ব 
প্রকাশ করা বা না করা ষাঁর ইচ্ছা, তিনি পরমেশ্বরী ; তার 'স্ছিতি 
বা 1,09০880 সহআার । সহল্ার-পন্মের পাঁপড়িগুলি ঈশ্বরীর 
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স্থান, আর তার কোরক পরমাত্মত্ব। নিত্য পরমাত্মত্বের নিত্য 
ঈশ্বরত্ব। পরমাত্মা বা পরমেশ্বর দ্বিদল হয়ে ললাটে অব্যক্ত 
প্রকৃতি ও অব্যক্ত কুটশ্থ আত্মারূপে অবস্থান করছেন । ভাড়ার- 
ঘর আজ্ঞাচক্র, নিয়ন্ত্রণ-ক্ষেত্র, যেখান থেকে ক্ষর আত্ম। পরিচালিত 
হচ্ছে, জাগ্রত স্বপ্ন স্ুযুপ্তি ও তদনুভূত ভোগে ভোগী হয়ে, 
প্রত্যগাত্সা হয়ে নেমে আসছেন, ভোগের দিকে যাচ্ছেন। সমস্ত 
বোধক্রিয়ার হুকুম আসে এখান থেকে । তিনি 257155 করে 
রস চালন। করেন। সহশ্রারস্থ তিনিই দ্বিদল নামিয়ে সব করছেন, 
আমি মাত্র ভোক্তা হচ্ছি । যখন যেটিকে ভোগ করান দরকার 
'হচ্ছে, সেটি ভোগ করাচ্ছেন, সেই ভোগ ফোটার শক্তি অব্যক্তে 
€ ভণড়ারে ) জমা রাখছেন । সব ক্রিয়া দেখতে দিচ্ছেন না, 
পেটের খাছ জীর্ণ করা, রক্তপ্রবাহ পরিচালিত করা প্রভৃতি 
আমর! দেখতে পাই না। যখন একটা ফোঁড়া ভোগ করান 
প্রয়োজন বৌধ করলেন, তখন ফোড়া করিয়ে দিলেন। ওকে না 
দেখলে জীব ভাগ্যাধীন, ওঁকে দেখলে পুর্ণ স্বাধীনতা, স্ব-অধীনতা। 
আত্মত্ব দেখা মানেই পরমদেবতার জঙ্গে একীভূত হওয়া । 


৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, সোমবার । 


ক্ষর আত্মুবোধ, যেন ঘটিতে গঙ্গাজল তুলে গঙ্গাজলে সান; 

এরশ্বর আত্মবোধে গঙ্গীর ্োতে স্নান। ্ীশ্বর বললেই সমষ্টি 

দেবভাব মনে রাখতে হবে। আত্মত্ব ধরলেই যে সব হয়ে গেল, 
৪১ 


১৩৩ বেদবাণী 


তানয়। আত্মত্বকে অবলম্মন করে ওর যে পরমেশ্বরত্ব, শক্তিময়, 
প্রকাশ, দেবসমৃহধুন্তি নিয়ে তাকে ধরতে হবে। আত্মত্ব দিয়ে 
দেবভাবে উপনীত হতে হবে। “আত্মনা বিন্দতে বীধ্যং।” নিজের 
ভিতর আত্মত্ব যতক্ষণ না পাঁওয়া যায়, ততক্ষণ বীর্য্য পাওয়! যায় 
না। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।+ এখানে সর্বব অমৃত নয়, বিশ্ব- 
ব্রঙ্মাণ্ড অমৃত নয়, নিজে মাত্র অমৃত। “বিছ্যয়। বিন্মতেইমুতং__ 
যখন মর্ত্য বলে কোন জিনিষ দৃষ্টিতে ঠেকবে না, তখন অমৃতত্ব ব 
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হল। আমাদের ষটুকোণ, পুরুষত্ব, বীর্য)ত্, রসত্ব 
নেমে গেছে নীচের দিকে । আর উর্ধরেতা ষটুকোণ তৈরি 
করেছেন মুখে, তত্বচক্রে । জৈব বীর্ধ্য হল শুক্র, সন্তানোৌত্পাদক। 
আধ্যাত্মিক বীধ্য বাকা--মানস সন্তানোত্পাদক, কৌমারী শক্তির 
দ্বারা, বাক্বীধ্যের দ্বারা গঠ্ঠিত। স্বাধিষ্ঠান-চক্র থেকে উঠে 
যেতে হবে ললাটে, ষট্‌কোণ চক্রে । দ্বিদলে ষট্কৌণ আছে, 
সেইটে দেখতে হবে । এই জন্য কান্তিকেয়ের এক নাম ষড়ানন। 
ওর বাহন মযুর। ময়ুর, মযুরীর মুখে মুখ দিলে বীর্যপাত হয়; 
এখানে এ বাক্‌ লক্ষ্য কর। কৌমারী শক্তিকে দাতের দেবতা 
করা গেল__দদস্তান্‌ রক্ষতু কৌমারী। দন্ত যা জিহবাকে দমন 
করে রাথে। 

ষট কোণ হল ডমরুর উদ্ধাংগ, সংজ্ঞাত্মক বা প্রজ্ঞাত্মক 
ভগবান্। নিম্নাংশ জীব বা রূপ। জীব উপরে উঠবে, তিনি 
নেমে আসবেন, তবেই তীর সঙ্গে ষট কোণ হবে। দাতের দুই পাশ 
+চোখ+ললাট-জীব ত্রিকোণ। কাণ+জিহব1+কঠ _দেবী 
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ত্রিকোণ। কাণ, জিহবা, ক দেবীতে প্রধান; দমন, চক্ষু, 
মন জীবে প্রধান। মন হল রূপতত্ব-_জীবে এর প্রাধান্য ॥ 
নামাত্ক প্রাধান্য ভগবানের_রূপাত্মক প্রাধান্ত জীবের । 
অনুভূতির ছুই দিক্‌--বোধ ও আয়তন । ভগবতী এই রকম ভাবে 
আমার বুকের ভিতর বসে, ষট কোণ রচন৷ করে, কণ্ের ভিতর 
দিয়ে আমায় পরিচালনা করছেন। বাক্‌ বড় ভয়ানক জিনিষ; 
ইনি বর্ণমালিনী-_আদিশক্তি। শ'ক্তকে পঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত 
করে তার নামকরণ করা হয়েছে_-অ আ, ক খ ইত্যাদি। 
আমাদের ভাষা শুধু ভাষা মাত্র নয়; অভিজ্ঞের দৃষ্টিতে এ 
দেবতার প্রকাশ । 

ভগবান্কে তিন রকমে ডাকা হয়”_১। মনে মনে ধারণা 
করে, তীর সম্বন্ধে যত কিছু সংস্কার আছে, তাই নিয়ে ডাকা। 
২। আর একরকম--খালি ভাব; হরি হে! অত ধ্যান-ধারণ। 
জাঁনি না, যা কর তুমি। ৩। আর এক রকম,_ডাকলুম, আর 
সঙ্গে সঙ্গে সেই দেবতার আবির্ভাব হল। এই তিন রকম 
ডাকার প্রত্যেকটাতেই ত্রিবৃভাব আছে । বিশেষ বিশেষ ফুলে 
বিশেষ বিশেষ দেবতার পুজার বিধান__এ বিজ্ঞানকে আরও 
পরিস্ফুট *করবার জন্য । সাধারণতঃ সব ফুল দিয়েই পুজা 
করতে পারি; কিন্তু বিশিষ্ট ভাবে পুজা করতে হলে বিশিষ্ট 
ফুল ও দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয়। আমাদের থাকাটাই যেন 
আমাদের কাছে একটা বোঝার মত; তাই শঙ্কর যখন 
বললেন--জগৎ মিথ্যা, তখন বেশ সন্তু হলুম। কিন্তু এই 
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না থাকাটাও কেমন করে ভগবানের একটি মহিমা, তা বুঝতে 
কেউ চেষ্টা করলে ন]। 

এ ভগবতীকে এখন ন। হলেও একদিন চাক্ষুষ দেখতেই হবে। 
এই শরীরের ভিতর এত বিপুল শক্তি-বৈচিত্র্যে এত বড় ক্রিয়া 
চলছে। এতে আমি নানা খণ্ডে টুকরো টুকরো হলে সমষ্টিভাবে 
“আমি'কে ধর! যায় না । আগে চিম্ময়ত্ব অবলম্বন করে দেবতাঁকে 
ডাকতে হবে; তবেই দেবতার আবির্ভাব হবে। পূর্ববমীমাংসার 
সিদ্ধান্ত হল,_মন্ত্রই ভগবান্। আর মন্ত্র যে বাক্যের আবৃত্তি, 
জৈমিনিও এ কথা বলেছেন । এখন মন্ত্র হয়েছে প্রাণহীন শব্ব 
উচ্চারণ মাত্র ! 

এই যে চিন্ময় তত্ব আমার ভিতরে জীবের সাজ নিয়ে 
অনবরত ক্রিয়াশীল রয়েছেন, এই এখানে তেত্রিশ কোটি 
দেবতাময়ী ভগবতী সহত্র বাহু দিয়ে আমাকে ধরে রয়েছেন, 
সহত্ম চক্ষু দিয়ে দেখছেন, যত শক্তি খেলা করছে, তত ঈক্ষণ 
এবং প্রতি ঈক্ষণ একেবাবে আমাতেই সংন্স্ত, এইটুকুর ভিতরে 
সারা ব্রহ্মাণ্ড গুটিয়ে আসছে ? আমার ভিতরকাঁর আত্মনামীয় 
ও অনাত্বনামীয় যত রকম বৈচিত্র্য, তা জ্ঞানশক্তিই রচন! 
করছেন, যত কিছু বৈচিত্র্য নিয়ে ভগবান্ই বসে আছেন চামড়া 
যেমন গোটা! দেহকে ঢেকে আছে, তেমনি আমিও পরিচয় দিচ্ছি 
ভগবানের ও তেত্রিশ কোটি দেবতার । এই ভগবততীকে “তুমিই 
যে!” বলে শুধু স্বীকার কর; 'আমি'র আকার নিয়ে তুমিই 
প্রকাশ হয়ে রয়েছ। “হূর্ধযায় নমঃ বলতে বলতে প্রথম ধোধ 
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হবে, আমি সূর্য্য চলে গেছি। দ্বিতীয় বোধ হবে-_আমি 1 
সূ্ধ্য। তৃতীয় বোধ__আত্মা থেকেই স্ুধ্য জাজ হয়েছেন ।| 
ভ্কানদেবতাই তার সমস্ত শক্তি ও ক্রিয়া নিয়ে সূর্যের মুক্তি 
ধরেছেন। যার বিশেষ কোন ধন্ম জানি না, তার বিষয় চিন্তা 
করতে গেলে বুদ্ধিতে যতটুকু জানা আছে, ততটুকু ভাবই হবে। 
কিন্তু এমন এক অদ্ভুত ভূমি আছে, যেখান থেকে ভাবলে, আমি 
জানি বা না জানি, তার যা কিছু ধর্ম আছে, সবই অব্যক্ত থেকে 
আমার ব্যক্তভাবে ফুটে আসবে । স্থৃতরাঁং “তুমি এইখানে আমায় 
বুকে করে বসে থাক, আমায় তোমাকে পাইয়ে দাও, এইথানেই 
আমায় তোমাকে পাইয়ে দাও,” শরণাগতিতে এই হল তোর 
প্রধান চক্ষু ঠ তোর বুকেই যে ভগবতী-_বাক্সে সব ধন-সম্পদ 
আছে, এই স্মৃতি জেগে ওঠা চাই। পরে সে বাক্সের চাবিকাঠি 
খুঁজে বার করতে হবে। “তুমি আছ বটে!” অহণ্িশির এত 
হাহাকারের মধ্যে, নিরাশ্রয়তার মধ্যে এই “বটে বোধটুকু কত 
সৌভাগ্য এনে দেয় বল ত? 


৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, মঙ্গলবাব) সন্ধ্যা | 


“অনন্যা শ্চিন্তয়ন্তে। মাং যে জনাঃ পযুর্পাসতে । তেষাং 
নিত্যাভিযুক্তান]ং যোগক্ষেমং বহাম্যহং ॥”_-যে নিজের আত্মা 
ছাড়া, অস্ত ভগবান্‌কে দেখে না, সেই হল নিত্যযুক্ত পুরুষ । ঈশ্বর- 
বিশ্বাসী লোকের পক্ষে এটা ভয়ানক কথা! যোগক্ষেমের 
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আমর! এত পাগল! এঁকে ভগবান বললেই যদি ইনি সেই 
বোঝাটা টেমে নেন, তা হলে এই পথটা একবার চেষ্ট| করে 
দেখা উচিত। লক্ষ লক্ষ চেষ্টা, লক্ষ লক্ষ ব্যর্থতা যেখানে হচ্ছে, 
সে রকম গ্লানিময় জীবনে এ কথা কি আশাপ্রদ ! 

মানুষের দুরকম কাপড় থাকে-_-আটপৌরে, আর পোষাকী। 
লোকের সামনে ক্রোধাদি চেপে সংযত ভাব দেখান, এ হল 
পোষাকী কাপড় পরা1। সরল সত্য, সরল শ্রদ্ধা, সরল সত্যে 
বসবাস কর। আমাদের মধ্য থেকে উঠে গেছে। আজ-কাল 
অনেক সময় সরল সত্য অসভ্যতা বলে বিবেচিত হয়। এই- 
রকম গ্রানিময় জীবনে এমন যদি কেউ থাকেন, যিনি শিজের 
দ্বারা, আত্মজ্ঞানের ছারা লক্ষিত হচ্ছেন, তাকে পেলে কি শান্তি ! 

£অনন্যচিন্ত” হয়ে একে ধরতে হবে, তার ফলস্বরূপ এতে 
নিত্যযুক্ততা। আসবে । তা হলে “অন্কে দেখে এখন আর তৃপ্তি 
হবে না। “আমার ভগবান, বলতে ওকে দেখাই একট বাঁধা 
জিনিষ হয়ে যাবে । আমায় তা হলে চিত্তবুত্তির সাহায্যে এই 
আত্মাভিমুখে ধাবিত হতে হবে অর্থাৎ ভগবানের দিকে মুখ 
ফেরালেই পড়ে যাওয়া চাই হাদয়ে। কেন হাদয়ে পড়ে যাব? 
আমি এখন এমন একজনের কাছে চলেছি, ধার কাছে গেলে 
আমার সকল ছুঃখ দূর হবে। “আমার র্ধবদুঃখহরার কাছে 
যাচ্ছি”, এই ভাবই হল হৃদয়ের লক্ষণ। কিন্ত্রু ঠিক এইরকম 
পুঁজি নিয়েকি আমরা মোড় ফিরি? যখন আমরা ঘ্রিত্য- 
নৈমিত্তিক কর্ম করি, তখন এই ভাবে করি কি? “মা আমার 
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বসে রয়েছেন এই যে!” এই বোধকে পুজি করে নেওয়! 
অভ্যাস করতে হবে । স্ুতরাং ভগবানের আত্মরূপ, ধাতে যেতে 
হৃদয় ভিন্ন অন্ধ রাস্তায় যাচ্ছি, তাতে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হচ্ছে। 
দ্বিতীয় পরিচয়-_-আমার জন্মস্থান যে হৃদয়, এই কথাটা ভাল করে 
দেখ! । কেন হৃদয়, খালি জ্ঞানস্বরূপ বললেই ত হয়? হৃদয়ের 
তলায়ই জ্ঞানস্বরূপ রয়েছেন । আনন্দ ধার স্বরূপ, তার প্রকাশ 
হল হাদয় ; সুতরাং আমি জাত হয়ে রয়েছি হৃদয়ময়েতে, আনন্দ- 
ময়েতে ! হৃদয়ের এই ছুই প্রান্ত আমাদের দেখতে হবে,__ 
এক, আমি ফুটেছি ধীতে, তিনি হৃদয়ময়। আমার হল হৃদয়ের 
আর্ত-প্রান্ত। আর হৃদয়ের আনন্দ-প্রান্তে থেকে ঘিনি আমায় 
জাত করেছেন, আমি এখন তারই কাছে চলেছি। কিন্তু এই 
উভয় প্রান্তের মধ্যে এক বিপুল তত্ব রয়েছেন, ' যেখানে গিয়ে 
পৌঁছলে আমার এই আর্তভাব একেবারে ঝরে পড়ে যায়। 
যেমন আত্মস্বরূপ ভগবাঁনে যেতে লাগলুম, অমনি দেখলুম যে, 
ইনি অসঙ্গ। তখন প্রথমে মনে করলুম, আমার স্বরূপ এ নয় ; 
এ একটা সাময়িক অনুভূতি মাত্র । আমি চির ছুঃখী; ক্ষণেকের 
জন্য বিশোক আনন্দময় অসঙ্গত্বে এলুম। জগতের সম্বন্ধ তখনও 
ভূতের মত পিছন দিক্‌ থেকে আমায় গ্রাস করছে। বিষুঃ বখন 
নিদ্রিত ছিলেন, ব্রক্গা তখন অস্থর-ভয়ে ভীত হয়ে দেবীর 
শরণাপন্ন হলেন,__4মা, তুমি জাগ্রত হও; নয় ত অন্তর আমার 
সব, গ্রাস করে ফেলছে ।” তেমনি আমাদেরও এরকম ভাব। 
অব্যক্ত অসঙ্গতায় ত এসেছি । তবু ঈশ্বরী অব্যক্ত রয়েছেন। 
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সুতরাং “হে অব্যক্ত, তুমি ব্যক্ত হয়ে ওঠ, ভুবন রক্ষা কর।» 
এই আমাদের প্রার্থন। নয়? অব্যক্তে পৌছে অব্যক্তকে সাধনা 
করতে হবে। অব্যক্ত-ভূমিতে যতক্ষণ ন| ইশ্বর বেরিয়ে পড়বেন, 
ভাগবতী শক্তি প্রকাশ হয়ে পড়বেন, ততক্ষণ অন্থুরের ভয়ে ত্রস্ত 
থাকব। অন্থুর মারবেন তিনি। ব্রক্ষা, বিষুকে জাগিয়ে 
খালাস ; তাকে লড়াই করতে হল না। স্থতরাং বিষুকে জাগাতে 
পারলেই বিষুর যোগক্ষেম বহন করবেন। এই যে "জাগাতে 
পারলেই করবেন” এটা ঠিক কথা? জ্ঞানম্বরূপ ধিনি, তিনি 
যা! করবার ঠিক করছেন, কিন্তু আমার চোখে তিনি অব্যক্ত, তাই 
তার জাগরণ ষেন আমার বোধগম্য হয়। 

দেবতারাও জীব। তবে তারা সিদ্ধ পুরুষ; যুক্ত পুরুষ 
নন। ত্যাগীর! একটি ভাব নেয়, সে হল কৈবল্যভাব। যোগীর! 
ছুই ভাব নেয়_-আত্মা ও অনাতা। তাহলে মোট কথা হল, 
অব্যক্তভূমিতে আমার সাধন] । অব্যক্তাকে জাগ্রত করে ওরই 
জাধন! করতে হবে । আমি ঘুমিয়ে পড়েছি,এর প্রকৃত মানে, 
আমি অব্যক্ত। ভগবতীতে চলে গেছি। যখন তুমি নিদ্রিত, তখন 
তুমি তার অব্যস্ত-ভূমিতে প্রবেশ করেছ । আমি যখন জাগলুম, 
ভগবতীরই জাগ্রত ব্যক্ত-ভূমিতে ফিরে এলুম। ঘুমোলে অব্যক্তা 
ভগবতীতে প্রবিষ্ট হলুম, জাগলে ব্যক্ত ভগবতীতে ফিরে এলুম। 
আমি যখন জাগ্রত, আমার চতুর্দশ করণ যখন খেল! করছে, 
তখন জাগ্রত ভগবতীতে আমি প্রবিষ্ট রয়েছি? এই জাগ্রত 
ভগবতীকে স্বীকার করলে, ঘরে ছড়ান হীরার টুকরার মত 
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তাচ্ছিল্য না করলে, ইনিই অব্যক্ত পর্য্যন্ত তুলে দেবেন। এই 
ব্যক্ত-ভূমিতে প্রকাশিত দেবীর নাম হল পার্বতী, এখানে তিনি 
পর্বে পর্বেব আছেন । ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লজ্জা, ইত্যাদি আকারে 
যিনি প্রকাঁশ হয়ে আছেন, তার নাম পার্বতী । এঁকে দুরকমে 
আমরা পেতে পারি । এক-_্যা দেবী র্ববভতেষু ক্ষুধারপেণ 
সংস্থিত11” ইতাদি প্রকারে । দেবতারা এর এইরূপ স্তব 
করেছিলেন । তখন পার্ববতী এসে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা 
কাকে স্তব করছ?” দেবতাদের উত্তরের অপেক্ষা না করেই 
তাঁর ভিতর থেকে কৌষিকী দেবী বেরোলেন এবং বললেন, 
“আমারই স্তব করছে।” কালা যখন যুদ্ধ করছেন, তখন অব্যক্ত- 
ক্ষেত্র থেকে একটি প্রকাশ । আর একটি প্রকাশ হল ব্যক্ত-ভূমি 
থেকে, যখন দেবতারা স্তব করছিলেন। কৌধিকীর প্রকাশ 
মানে, তত্ব-ভূমির প্রকাশ। কোষ, যার ভিতরে সব নিহিত 
থাকে এবং যা থেকেই সব বেরোয়। আত্মতত্বের সাধনা 
করলেও; আমরা ব্যক্তভূমিতে বিশেষ জোর দেব। তার 
মানে, ব্যক্ত চেতন! ব! চিন্ময়ীকে অবলম্বন করে তাকে ডাকব। 
“যা দেবী--*চেতনা ইতি অভিধীয়তে,” ব্যক্ত চেতনাকে ভগবতী 
বলে ডাকব। ক্ষুধা এলে বলব, “মা, বেশ ছিলুম, তুমি এসে 
কষ্ট দিলে; এখন রক্ষা কর।” এই ভাবে সমস্ত রূপেই 
মাকে দেখতে অভ্যন্ত হব এবং তা হলেই ভগবতীতৈ পাক! 
হয়ে য়াব। 

মায়ের কথ! এত করে শুনছিস, তবু তাকে হারিয়ে বসিস ৯ 
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কাকে ডাকছিস ৭ যদি এতে শ্রদ্ধা এসে থাকে, সত্য বলে 
ধারণ এসে থাকে, তবে ব্যক্ত চেতনার উপাসনা অতিশয় 
সহজ । 

তা হলে এই চিন্ময়ী ভগবতী-_ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লজ্জা, কান্তি, 
এরই সব মাতৃক ধার অঙ্গ থেকে সর্ববদ।৷ বেরোচ্ছেন, যিনি এই 
সবের কোধস্বরূপ, তিনিই ভগবতী ? তা হলে “মা, ক্ষুধামুত্ডি 
ছেড়ে তুমি একবার অন্নপূর্ণা-মুণ্তি ধর,” এই কথা যদি ঠিক 
চেতনার দিকে লক্ষ্য রেখে বলি, তবে দেখব, এ চেতনাই 
অন্নপূর্ণা-মুন্তি ধারণ করেছেন । “অন্নপূর্ণা” এই আয়তন ইনিই 
ধারণ করলেন ত? স্ৃতরাং যে ক্ষুধা-মুত্তি ছিল, সে অন্পূর্ণ।- 
মৃত্তি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হল; মাতৃরূপিণী অন্নপূর্ণা আত্মা হয়ে 
ফুটে উঠলেন। তা হলে এ অন্নপূর্ণা-যৃত্তিও এ চেতনকোষেই 
ছিল, ধিনি এ আর্ত চেতন জীব ফুটিয়ে রেখেছিলেন। এই 
কোষেই ক্ষুধাময়ী ও অন্নপূর্ণা, দুই-ই আছেন। ক্ষুধা সত্যি 
সত্যি হচ্ছে? ক্ষুধা যেমন প্রকট, জলজ্যান্ত, হাড়ে-মাসে 
জড়ান, অন্নপূর্ণা এইরকম প্রকট, জলজ্যান্ত, হাড়ে-মাসে জড়ান 
না হলে ঠিক অন্নপূর্ণ। দেখা হল ন1। “মা, যতক্ষণ আমি 
ক্ুধাতুর, ততক্ষণ যেমন ক্ষুধামুন্তি ভিন্ন অন্য মুদ্তিতে পরিচয় দিতে 
পারি না, তেমনি তোমার প্রতি দৈব প্রকাশেই সেইরূপ প্রোজ্ল 
ভাবে প্রকট হও। অন্য অন্য বিষয়ে ষেমন তার শেষ সীমা 
পর্য)ন্ত ভোগ করিয়েছ, দেবীমুগ্তিতে প্রকাশ হবার জময়ঞ ঠিক 
সেইরূপ শেষ সীমায় এসে তোমায় দাড়াতে হবে। একটু পাতলা 
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হাওয়ার মত বুকে ফুটলে, তোমার সে প্রকাশ খষির কাছে 
কাধ্যকর হতে পারে। কিন্তু আমাদের ক'ছে তোমাকে 
একেবারে স্থল মুক্তিতে ইন্দ্রিয়ময়ী হয়ে প্রকাশ হতে হবে।” 
চিন্ময়ী মানুষ সেজেছেন একেবারে ভৌতিক মাত্রায় । কঠিন 
অস্থথের পর বখন প্রথম জ্ঞান হয়, তখন নিজেকে আবছায়। 
আবছায়! মনে হয়। এখন স্ত্ুশ্ব শরীরে পূর্ণমাত্রায় ইন্ড্রিয়ময়, 
ভূতের সঙ্গে 11577118€থু হয়ে রয়েছ। চিন্ময়ী বলতে একটু 
আভাস আসছে । কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হলে চলবে না। থে 
মাত্রায় আমায় “জীবন্ব' ভোগ করিয়েছ, সেই মাত্রায় আমায় 
অন্নপূর্ণা ভোগ করাতে হবে। নিজে জীব না সাজলে, জীব 
বলে নিজেকে উপলব্ধি ন) করলে যেমন জীবত্ব ভোগ হয় না, 
তেমনি অন্নপূর্ণা দেখা আমার ততক্ষণ সম্পূর্ণ হবে না, বতক্ষণ 
আমি সম্পূর্ণরূপে অন্নপূর্ণ। না হব। যতক্ষণ আমি জীব আলাদা 
এবং অন্নপূর্ণা আলাদ! থাকবেন, ততক্ষণ পূর্ণভাবে অন্নপূর্ণা ভোগ 
হবে না। স্বপ্নে রসগোল্প। খেয়ে ঘুম ভেজে গেল, তখন জেগে 
উঠে মায়ের হাতে রসগোল্লার থাল! দেখলে, এ কথা বলব না যে, 
স্বপ্নে খেয়েছি, আর খাব না|” অথচ স্বপ্নে রসগোল্লা খাওয়ার 
বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু যেমন ঘুম ভেঙ্গে গেল, 
ভৌতিক রসগোল্লা দেখলুম, অমনি বললুম_-“দাও দাও ।” 
এতে দেখিয়ে দিচ্ছে, আমরা যতটা! ভূতাশ্রয়ী, ততটা জ্ঞানাশ্রয়ী 
নই।* আমরা প্রকৃত পক্ষে ভূতেই পড়ে আছি। স্থুতরাং জ্ানে 
অন্পপূর্ণ! দেখ স্বপ্নতুল্য হবে, বদি ন1 তাকে স্কুলরপে পাই। 
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'অয়মাত্মা অন্নপুণা” বললেও এখন তাকে দেখব স্বপ্পের মত; 
তিনি ভূতময়ী, স্থুলমৃত্তি না হলে আমার মত জীবের অনপুর্ণ। দেখা 
সার্থক হবে না। ভূতনাথের বুকে অন্নপূর্ণা সেজে দাড়াও, তবেই 
ভৌতিক ভাবে পর্য্যন্ত অন্নপূর্ণা দেখা হবে। তাকে শস্তুব ঘবে 
দেখেছি ; এখন তাতে হবে না। শস্তুব ঘর ত আমাদের ভিতর 
রয়েছে দেখতে পেয়েছিস ৷ ঠিক এই স্থুল মৃত্তির ভিতর, এই 
দিক্‌ ও কালব্যক্ত করে, এইখানে একেবারে শস্তু-গৃহিণী' হয়ে 
বসে, ভূতময় জীবটিকে প্রসব করে, ছেলে নিয়ে মন্ত হয়ে 
আছেন। এত দূর যখন এসেছ, চামড়ার কাছাকাছি যখন 
এসেছ, তখন আর একটু ঠেলে বেরোও। শস্তু ভূমি হল 
অব্ক্ত-ভূমিরও পরে--পরমাত্মভূমি। ,তোদের চোখ-কাণের 
গোড়ায় এসে ম! দ্রাড়াচ্ছেন; তোদের ইন্দ্রিয়ে ঠেল দিচ্ছেন, 
না খালি মনে দাড়িয়ে আছেন? যখন “অন্পপূর্ণে 1” এই 
শব্দের দ্বারা অন্নপূর্ণার ভাব পেলি, তথন কি তিনি ইন্ড্রিয় 
ঠেল দিচ্ছেন? না মাত্র মনে মনেই বলছিস মনে করছিস? 
যেন আমার চোখের ভিতরে তার চোখ দেখতে পাচ্ছি; 
আমার হাতে তার হাত, আমার পায়ে তার পা, আমার রূপে 
তার রূপ যেন প্রকাশ হচ্ছে। স্বপ্নের মত আগে ভিতরে 
তাকে পেতে হয়; পেয়ে, সেই পাওয়া এমন মাত্রায় হল কি 
না, যে, আমার ইন্দ্রিয়সকল তাকে ব্যবহার করতে সক্ষম 
হচ্ছে, তাই দেখতে হয়। তোর চোখ তার রূপ, কাণ'তার 
শব, পা তার গতি পাচ্ছে? তোর বাহু তার স্পর্শ পাচ্ছে? 
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তার ইন্দ্রিয় তোর ইন্জরিয়ে গ্রীহ্থ হচ্ছে? সারূপ্যের তিন স্তর। 
তাকে গ্রহণ কর হল সংস্কারের সাহায্যে; হৃদয়ের সাহায্যে 
সারপ্য এল; তার পর ভৌতিক ইন্ড্রিয়ের সাহায্যে ভৌতিক 
প্রকাশ হল। এই সব কথার দ্বারা বুঝতে পাচ্ছিস, আমি 
আমার প্রতিশ্রুত ভূমির দিকে নৌকা কতকটা টেনে আনছি ? 


৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, বুধবার । 


বিরাটে যা কিছু আছে, আমাদের অধ্যাত্ম ক্ষেত্র তার সহিত 
একেবারে এক সূত্রে গাথা । আমর! বুদ্ধিহীন, তাই মনে করি, 
ষেন স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সমস্তই 
বিপুল, বিরাট বিশ্বমৃত্তির দ্বারা ০০:581১০7591)8 ভাবে শৃঙ্খলিত ৃ 
বাইরে বায়ু, ভিতরে প্রাণ; বাইরে জল, ভিতরে রস; বাইরে 
অগ্নি, ভিতরে বাক্‌; এইরকম বাইরের সমস্তের দ্বারা আমাদের 
'ভিতর নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বাইরের পৃথক্‌ পৃথক সত্তাগুলির সঙ্গে 
একত্র সমাবিষ্ট হয়ে, তাদের সঙ্গে পুর্ণভাবে সম্বনবযুক্ত হয়ে আমরা 
ভিতরে ভোগ করছি। তার ঘরে শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি সমস্ত 
জ্ঞান থেকেই তৈরি। যখন দেবি, শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি বহিঃ- 
প্রকাশও জ্ঞানই, তখনই দেখি, এই বিশ্ব মনোময় একজনের 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তারই নিয়ন্ত্রণে আমারও অস্তিত্ব 'পূর্ণভাবে 
নিয়ন্তিত। তার পরে আরও দেখি, শৈত্য, তাপ ইত্যাদি 
'বৈশিষ্ট্যগুলি যখন জ্ভানাধিকারে পাওয়া যায়, তখন আর 
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বৈশিষ্ট্যে কিছু আসে যায় না। কিন্তু জ্ঞানের জল অনুভূতি- 
প্রধান, বাইরের জল রূপ-প্রধান। ছুটে! বিরুদ্ধ জিনিষ। মাটি, 
কাঠ স্কুল, আর জ্ঞান যেন বায়বীয়ের মত শুক্ষ্ম। একটা লক্ষ 
গাছ কল্পনা করলে, সঙ্গে সঙ্গে লম্বা গাছ জ্ঞানে ফুটে গেল, কিন্তু 
বাইরে একটা লম্বা গাছ তৈরি করা আর পাওয়া কত শক্ত। 
কাজেই বিশ্বরূসে যিনি প্রত্যক্ষ ভগবান, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, 
এ কথ! ধারণায় আনতে পারি না। সেই জন্য এই ধারণ! 
আনতে হলে উভয়ের সংযোগ-ভূমি দেখতে হয়। আবার 
সংযোগ-ভূমি দেখতে গেলে আত্মতত্বে পৌছতে হয়। কেন না, 
আত্মত্ব ভিন্ন অন্য কোথাও কোন জ্ঞানের উদ্ভব বা স্থিতি 
নেই। আত্মতত্বই সমস্ত জ্ঞান-জগতের কেন্দ্র বা আশ্রয় । 
তার পর জড়-জগতে শক্তি চালিত হয় শুধু জ্ঞানের ছারা । 
যর্দি জড়শক্তি জড়শক্তি দ্বারাই পরিচালিত হত, তা হলে 
জগতে কোন শৃঙ্খলা দেখতে পেতুম না। আবার কালের 
ক্ষেত্রে, কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে জগত, সেখানে দেখি, 
ঘোড়া, মানুষ, ঘাস, মশা, এর! এত বছর বীচবে, এর ব্যতিক্রম 
নেই। স্বৃতরাং কালের একটা ভয়ানক অস্তিত্ব ও নিয়ন্তৃত 
সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি। কালের গতি সকলের ভিতর আছে। 
কাল নামে এক অভিনব শক্তির দ্বার অন্য সব শক্তি 
পরিচালিত হচ্ছে, তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আবার কালতত্ব 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাতে অন্য কোন পদার্থ, নেই, 
কাল খালি জ্ঞানের ধারা । শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি জ্ঞান, তা 
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জেনেছি । তন্মাত্রাকে বিচার দ্বারা দেখে নিয়েছি। কিন্তু 
প্রত্যক্ম সত্যকে পেতে হলে কাল ও জ্ঞানের ধারাকে বুঝতে 
হবে। এখানে হল তন্মাত্রা, ওখানে ভূত। অধ্যাত্মে প্রাণশক্তি' 
ভিতরে ক্রিয়া করছে, রক্ত মাংস মেদ ধরে রাখছে; কিন্তু 
বিরাটে বাতাস ত ও কাজ করছে না। আমার প্রাণ, আমার 
শরীরের বিধৃতি-শক্তি, শরীরের ভূত-সকলকে জ্যান্ত করে 
রেখে দিয়েছে । কিন্তু খানিকটা মাংস কেটে ফেললে, বাতাস 
ত তাকে জীবন্ত করে রাখতে পারে না। আমার 
শরীরের মাংস হল মাটি, হৃদয় হল জল ইত্যাদি; কিন্তু, 
এতে এক জীবন্ত জত্তা ফুটে উঠেছে, বিরা্টে ত সে সব 
মড়া দেখছি, চেতনতার কোন পরিচয় তারা দিচ্ছে নাঃ 
অথচ বিচার দ্বারা এক জিনিষই দেখেছি । খধি বলেছেন, এ সব 
এক জিনিষ। কিন্তু এই যে পার্থক্য দেখা যাচ্ছে, সে 
কিসের দ্বারা সংগঠিত হচ্ছে? জড় বলে এক জিনিষ, আর 
আধা-জ্যান্ত আধা-মড়া জীব বলে এক জিনিষ কি করে হয়েছে ? 
এই ছুই বিভিন্ন রকম যেমন করে হচ্ছে, সে হল কাল-নামীয় 
শক্তির থেলা!। কালের ক্রিয়া ছুই জায়গায়ই চলছে; এক 
জায়গায় জ্ঞানপ্রধান, এক জায়গায় ভূতপ্রধান। মস্তক হল 
হৃদয়ের কুটক্ষেত্র, প্রকাশ-ক্ষেত্র ; তার এক অংশ পিতৃলোক 
-_মড়। বাপ-মায়ের লোক; যেখান থেকে বীজকে ব্যক্ত করে 
অনবরত পাঠান হচ্ছে। বুক হল হৃদয়ের ভাল লাগা ন 
লাগা-রূপ ভোগক্ষেত্র। কুট থেকে শরীর তৈরি হচ্ছে, সেখাঁনে 
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ভোগভূমির কোন আধিপত্য নেই। প্রাণশক্তির ভৌতিক 
প্রকাশ শরীর, আধ্যাত্মিক প্রকাশ অনুভূতি । 


ওরা অক্টোবর, ১৯৩৭, রবিবার । 

পূজার তিনটি কথা বলে দিয়েছি, ত| মনে আছে ? সে তিনটি 
কথ| হল, জ্ঞানের সমন্বয় সাধন। জ্ভানের বিপরীত ভূত, এ 
বুদ্ধি থাকলে চলবে না, তাতে ভূত ও জ্ভানের সমন্বয় করতে 
হবে। এই সমগ্র বিশ্ব যার অধ্যাত্মভূমি, তিনি হলেন পরমেশ্বরী ; 
আর এই ক্ষুদ্র শরীর যার অধ্যাত্মভূমি, সে হল জীব। এই 
দুজনেই মিলিত রয়েছেন জ্ঞানস্বরূপে, আত্মতত্বে বা চিন্যয়ে। 
আত্মতুত্বও একটি প্রকৃতি ; তিনি নিত্যা, পর প্রকৃতি, চিৎস্বরূপ, 
এসদ| জাগ্রত, “অয়মাত্মা ব্র্গ' এই হিসাবে তাকে দেখছি। 
আত্মতত্ব এমন জিনিষ, যিনি এক দিকে ব্রহ্গ, এক দিকে শক্তি। 
আত্মতত্তবের দ্বারাই সমস্ত উপলব্ধ হয়, সেই দিকে ইনি হলেন 
শক্তি। আবার “স্ব মহিন্সি প্রতিষ্ঠিতো যদি বা ন মহিন্ত্রীতি, 
এই জন্য তিনি একেবারে আপনি আপনার মহিমা । 

'জ্ঞান” এই শব্দের ব্যবহার কখন আত্মবোধশুন্ত হবে না; 
যদি হয় ত সে ভূতের মত একাঙ্গিক ক্রিয়া হয়ে ধাবে। 
আত্মত্ব বাদ দিলে মাত্র দেখা-শোনা-রূপ ক্রিয়াই হয়, আর কিছু 
হয়না । ভাতা ও জ্ঞেয়। জন্তানের এই ছুইটি রূপ। “সত্যং 
ক্কানমনন্ত ব্র্ধ__-এখানে জ্ঞানের এই দ্বিবিধ প্রকাশকেই 
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লক্ষ্য করা হয়েছে। এর পরম লক্ষ্য হল-_জ্ঞানের সত্যতা । 
জ্কানতত্বের সত্যতায় দৃষ্টি পড়ে গেলে “এই পেয়েছি, এই পেয়েছি» 
এইরূপ ঞ্রব প্রত্যয় এসে যাবে। তোদেরও এইরূপে সত্যতার 
সত্যবোধে উজ্জীবিত হতে হবে। তখন দেখা যাবে, এঁতে 
ছাড়া জগতের আর কিছুর কোথাও কোন সত্তা নেই। 
ইনিই জগণকে নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত করেন। আপনার 
সত্তাবোধ বা অস্তিত্ব-বোধকে যত প্রকারে পরিচালিত করার 
ইচ্ছা! করেন, ইচ্ছামাত্র সেই সেই নানা রূপে নিজেকে 
পরিচালনা করেন। “রয়েছি” এই জ্ঞান তখন নানা মুগ্তি 
পরিগ্রহ করেন । “নিজে রয়েছি” এর কোন পরিবর্তণ হল ন1) 
অন্য যে সব নাঁন। জ্ঞান করলেন, তাতেও বা তাদের অস্তিত্বেও 
রইলেন, আবার আত্মত্বেরও বিধর্তা রইলেন। তাঁর চেতনতায়্ 
দুই অঙ্গ ভাসছে; দুই অঙ্গের এক অঙ্গ ঘা খুসী, তা হতে 
পারে; এমনই আত্মকাম তিনি। “রয়েছি” এই জ্ঞান আকাশ, 
পাতাল, জীব, পতঙ্গ, ইত্যাদি অনন্ত মুক্তিতে আয়তনবান্‌ হতে 
লাগল; আত্মত্ব সে সকলের দ্রষ্টা রইলেন; তারা সব অনুভব 
করতে লাগল আত্মত্বেরই উপর এবং তাদের পরিচালন করতে 
লাগলেন আত্মত্ব | 'রয়েছি'কে আমিও বাক্যের দ্বার অনন্ত আকার 
দিতে পারি। সাপ বললে সাপ হয়ে যাবে, ভ্র্গ৷ বললে হূর্গ 
হয়ে যাবে; শুধু বাক্যের পরিচালনায় অনন্ত মূর্তি গ্রহণ' করবে। 
আবার খানিক বাদে এরা সব চলে গেল; অন্তরে ছাড়া এর! 
বাইরে ভূতবছ ব্যবহার দিলে না। এই প্রকাশের ত্রিবিধ স্তর 
১৩ 
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দেখ। প্রথম-_-প্রকাশ হল, কিন্তু অন্তরে ছাড় বাইরে কোন৷ 
ব্যবহার দিলে না। দ্বিতীয়-স্বপ্পে সাপ দেখলুমঃ সে আমায় 
কামড়ে দিলে, বাইরে ব্যবহার পেলুম ; কিন্তু আমি ছাড়া আর 
কেউ সে ব্যবহার ভোগ করলে না। তৃতীয়-_খষি ভৌতিক 
প্রকাশ দিলেন; সে প্রকাশ সকলকেই ভোগ দিলে। স্থষ্টির 
এই তিন মাত্রা। 

যে সব জীবের বোধ আছে, প্রথম মাত্রার স্যষ্টি তারা' 
করতে পারে। আর একটু বোধ-সম্পন্ন হলে দ্বিতীয় মাত্রাও 
সকলের হয়। ১06 00708010509 1019175এ ম্বপ্রে 
32119181076179] কাজ করে। তার উপর আমার আধিপত্য 
নেই। কিন্তু যে প্রত্যগাত্মত্ব চিনেছে, যে জেনেছে, আত্মত্বের 
ংস্পর্শ ভিন্ন জগৎ বা কোন কিছু জাগে না, সে আপনার ভিতর 
সব ফোটাতে পারে। যোগস্থ হলে যেমন আপনা হতে গন্ধ, শব্দ 
ইত্যাদি সব পাওয়া যায়, সেইরূপ । স্থতরাং আত্মতত্বে যার! 
সিদ্ধিলাভ করেছে, আত্মার কুটস্থ ব্রহ্মত্ব যার দর্শন করেছে, 
তার! সব পারে । এই হল তৃতীয় মাত্রা । 

আমর! বামনের টাদ ধরার মত তৃতীয় ক্ষেত্র পর্য্যন্ত যাবার 
অধিকারের আশ! নিয়ে পুজায় অগ্রসর হচ্ছি। ম৷ তার জ্যোতি- 
স্ময় রূপ প্রকাশ করে আপনি এসে সামনে দাঁড়াবেন, “এই 
আমাদের আকাজ্ষ।। তার জন্য খষি অপূর্ব জ্ঞান দিয়েছেন । 
বলেছেন,_একটা মাটি, কাঠ, পাথর, যা কিছুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
কর; তাকেই এই মুর্তিতে নিয়ে এলুম বলে দাড় করা ; তা হলেই 
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পাবি। আমি প্রতিমা গড়ে, প্রতিমা অবলম্বনে পুজা করে 
সাধন! করছি, এই ভাবলে হবে না। এই বিরাট বিশ্বমুপ্তিতে, 
মহদ্ভূত-মূর্তিতে তুমি দাড়িয়ে আছ, এ কথায় যার সংশয় আছে, 
সে এরূপ করতে পারবে না। এত বড় তোমাকে আমি এখনও 
ধারণা করতে পারি না; সর্ববদ! সন্কীর্ণ শৃদ্রত্বে আমি নেমে পড়ি। 
এই বিরাট, বিভূতিময়ী মহাদেবীকে কাজেই আমি এই ক্ষুক্র 
মুন্তিতে নিলাম। তিনিই এই মুত্তিতে এসে দাড়িয়েছেন। এই 
মুগ্ডিতে একে আমি জাগাব, তা নয়। ইনিই এতটুকু হয়ে 
আমার সামনে দাড়িয়েছেন, তাই আমি একে দেখছি । এতে 
একে কিছু খর্বিবত করা হল না। কেন না, গঙ্গায় সান 
করতে হলে হিমালয় থেকে সাগর পধ্যন্ত সর্বত্র স্নানকরতে 
হয় না। তুমি জগদম্ব। নিজে দীড়িয়ে আছ এই মস্তি নিয়ে। 
এক আজলা বাতাসকেও মা বলতে পারি, আবার সমগ্র 
বাতাসকেও মা বলতে পারি। এই হবে তোদের প্রথম কাজ, 
এই জ্ঞান অবলম্বন করে পুজা আরম্ত করতে হবে । 

তুমি জগদম্বা, তোমাতেই আমি জাত। গুরুমুখে 
শুনেছি, চিন্ময়ী তোমাতেই আমি জাত। তা হলে সামনে এই 
সেই আমার চিন্ময় তত্ব, ধাতে আমি জাত হয়ে রয়েছি। 
এইরূপ দেখবার যে উপায়, তার নাম হল প্রাণ-প্রতিষ্ঠ। | 
আমার সমগ্র চতুবিবংশতি তত্ব, আমার হাত-প1, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, 
মন, বুদ্ধি, এখানেই ফুটে আছে অর্থাৎ এ সবের উপলবি 
আমার শরীরে নয়, এখানে-_মায়েতে। একে যদি জ্ঞানময়ী 
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বলি, তবে কত সহজ জ্ঞানেতে আমার সমস্ত অস্তিত্ব এখানে 
ফুটে উঠবে। তা হলে এই জ্ঞানময়ী থেকেই আমি জাত 
হয়েছি । ইনি জগদীশ্বরী, এইখানেই আমার সব, হৃদয় দিয়ে 
যে এইরূপ দেখতে শিখেছে, সে ঠিক পারবে । 

এক খণ্ড হীর! হারিয়ে গেলে সামনে যা চকৃ-চক্‌ করবে, তাঁই 
টিপে দেখব; কেন না, তাতে গোটা হৃদয় জড়ান আছে। 
আমাদের মাত্র হীর! হারান নয়; যিনি আমাদের প্রকৃত হৃদয়, 
তিনিই হারিয়েছেন। সেই হৃদয়ময়ীর জন্য আমাদের কি 
এতটুকু ব্যাকুলতা। আসবে না? হৃদয় যেখানে তীব্রভাবে গেছে, 
সে তীব্র বোধ দেবেই। আর তিনি যদি হৃদয়ময়ী হন, হ্রীং হন, 
তবে “এই আমার হ্ীং, এই কথা মনে হলে সে মাটিতে বা জলে, 
যেখানে থাকুক, পাগলের মত হয়ে 'ছুটে আসবে না? এই 
হৃদয়ের তলাতেই ত সার্ববজ্ঞ্য সংস্থিত। হৃদয়গ্রন্থি_ আমার 
বাসম্থান। হৃদয়কুট- ভগবানের বাসস্থান। তোরা হার্দ ধণ্ম 
দেখে তার তলায়, লক্ষ্য কর। £155158115 দেখার জন্য 
লালায়িত হস.না। ওখানে কুটস্থা অক্ষর দেবী আছেন । আমি 
এখানে কর্্মানুসারে ভোগ করছি, আর কম্পন তৈরি করছি। 
জ্ঞানের প্রকীশ-অংশকে তোরা অচেতন বলে দেখিস, তাই 
তোদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। ওঁকেই ভগবান্‌ বলে দেখবি; 
কারণ), তলায় আত্মত্ব না থাকলে কোন জ্ঞান-প্রকাশই হয় ন|। 

কতকগুলকে ভোক্তা! আমি ইচ্ছা করে ফোটাই, কত্কগুল 
আপন! হতে এসে উপস্থিত হয়। “দশটা বেজেছে, এখন সান 
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করতে হবে» কালবাহন হয়ে স্মৃতি এল। দশটার সময়ে সান 
করার তপস্যা করেছিলি বলে, সে এ সময় স্নানের স্মৃতি দেয়। 
সংস্কারের ঘরই মায়েব ঘর। সে এক বিপুল! ভয়ঙ্করী শক্তি 
ভগবতীতে সংস্থিত। সেই শক্তি নিয়ে আমার প্রাপ্য মা আমায় 
দিচ্ছেন। এতে শুধু দার্শনিক চক্ষু নয়, হার্দ চক্ষু রাখতে হবে । 
এইখানে তুই, ভগবান্‌ ও ব্রহ্মা, সব পৌঁটল1 হয়ে, একসঙ্গে 
৪০11৭ হয়ে বর্তমান। যে পাশে আমি দীড়িয়ে, সেখানে ভোগ 
হচ্ছে । যে পাশে তিনি, সে পাশে ভোগ দিচ্ছেন। ভোগ্য হল 
ব্রহ্মাণ্ড। একসঙ্গে পৌটলা বেঁধে অনবরত এই তিন ব্যাপার 
হচ্ছে। ব্রহ্গতত্বেও এইরূপ ;$ তিনি আপনাকে ত্রিবৃ করছেন। 
ভোগ্য হল তমঃ, ভোগ হল রজঃ, প্রেরক হলেন সত্ব । সত্ব রজঃ 
তমের একসঙ্গে তিনটি ক্রিয়া না হলে কিছু ব্যাকৃত হয় না|; 
বায়ু পিত্ত কফ যেমন একসঙ্গে চলে। চললেই তিনটি একসঙ্গে 
চলবে-_মাত্রীর তারতম্য হবে। ক্রিয়া, স্থিতি, লয়, এই তিন 
না হলে কিছু হয় না। চেতন-তন্বের ত্রিমুত্তি হল-_ভোক্তী, 
ভোগা, মহেশ্বর__এ ত্রিতত্ব, একসঙ্গে ফুটে আছেন। আমি 
রয়েছি, মণ রয়েছেন, মায়ের স্তনে দুধ রয়েছে ; এই হল ব্রহ্ম- 
দর্শন, তার ইশ্বরীমুত্তির দর্শন। আমি নেই, জগৎ বা শক্তি 
নেই, অথচ ঈশ্বরী ধারণ! হচ্ছে, এর কোন মুল্য নেই |, শ্রশৃরী 
ধারণ! মানে, আমাকে, ভোগ্য শক্তি বা বিপুলাকে এবং ঈশ্বরীকে 
সব জশয়গায়, চোথে মুখে, ডাইনে বামে, যেখানে ইচ্ছা পাবি। 
এই মাকে দেখবি ? 
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২১এ নবেম্বর, ১৯৩৭, রবিবার । 


আমি ছেলেবেলায় এক দিন স্বপ্ন দেখেছিলীম,-- অতিশয় 
অন্ধকারের, সুচীভেছ্ভ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি; যত 
অন্ধকার, তত নীরব । একটা বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছি; 
বাগানটাকে বিশেষ পবিত্র বলে বোঁধ হল; মনে করলাম, মধ্যে 
ঢুকি। বাগানের দরজার কাছে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে; 
সে আমার দিকে চেয়ে, ঠোটে আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করলে, আমি 
যেন বাগানে না ঢুকি। তখন নিজের দিকে চেয়ে দেখলুম, আমি 
কি নোংর|! সে স্থান কি পবিত্র, আর আমি কি অশ্ুচি, এই 
প্রভেদটা ভারি স্পষ্ট হয়ে উঠল । তখন যোঁড়হাত করে নীরবে 
প্রার্থনা করলুম,--“আমায় 'ণকবার যেতে দাও ।” তখন সে 
লোকটি ভিতরে চেয়ে, যেন কার কাছে অনুমতি নিয়ে, আমায় 
ঢুকতে ইঙ্গিত করলে। সেখানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার 
সকল অপবিত্রত। মুছে গেল। দরজার সামনে থেকেই দেখলুম, 
ভিতরে মায়ের মৃত্তি; দেখে ছুটে যেতে ইচ্ছা করল। কিন্তু সেই 
লোকটির এমন গম্ভীর মুক্তি যে, তাকে লঙ্ঘন করে যাবার উপায় 
নেই। সেমায়ের দিকে চাইলে মা হাসলেন। সে লোকটা 
মায়ের সঙ্গে মিশে গেল ; আমিও চাইতে চাইতে মায়ের সঙ্গে 
মিশে গেলাম । স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। 

আমরা যে পরম তত্বের আলোচনা করছি, এইখানে সেই 
পরম পবিত্র পুরুষোত্তম আছেন ত? তার থাকা সুম্পষ্টভাবে 
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দেখলে যদিও আমার অপবিত্রত। প্রথমে মনে পড়বে, কিন্তু পরে 
আর সে অপবিভ্রতা থাকবে না । যতক্ষণ না এইটি ঘটে, ততক্ষণ 
মুক্তির রাজ্যে প্রবেশ হল না। যে ছুলভ আত্মতত্বে মা আমাদের 
নিয়ে যাচ্ছেন, তার একটি স্তর আমি বুঝিয়ে দিয়েছি ; সে স্তর 
হল এই যে, মা ভূতে ভূতে অবস্থান করছেন। আমার জ্ঞানের 
প্রতি ভূতমুত্তির তলায় তলায় তিনি যে অবস্থান করছেন, সেটা 
পরিক্ষার দেখ! যাচ্ছে। এর তলায় তলায় ভাল করে দেখলে, 
তার অসঙ্গ মু্ভিটি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে । যখন তার সেই অসঙ্গ 
মুন্তি স্পট হয়ে ওঠে, তখন সেই অসঙ্গ অবস্থার ক্রিয়াও ত 
স্পঘ্ট হবে। যেমন ভোগ-ভাবে নিজে ভোগময় হয়ে যাচ্ছি, 
স্ৃদয়-গ্রন্থিতে এ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিস। আমি স্থখী, ছুঃখী, 
জ্বালাময়, যুব। বা বৃদ্ধ হয়ে গেলাম ; এটি আত্মার ক্ষরভাব। এ 
দেখতে পাচ্ছি সন্দেহ নেই। কিন্তু অসঙ্গের তলার যে কাজ দেখা 
যায় না, সে কাঁজ কি অসঙ্গ আত্মত্ব থেকে ক্ষরের জন্ম হয়; 
তার প্রভাব কি? তীর প্রভাবে অব্ক্ততত্ব ব্যক্ত হয়, ফুটে 
ওঠে। তিনি অব্যক্তকে ফুটিয়ে ভোগ করান। তিনি নিজে ভোগে 
লিপ্ত রইলেন না', ব্যক্তক্ষেত্রে শুধু ভোগ ফুটিয়ে 'দিলেন। তার 
প্রভাবে অসঙ্গ আত্মা! আপন! হতে ফুটে উঠলেন, জেগে উঠলেন 
--এই পর্য্স্ত রইল অক্ষরত্বের অনুশাসন । যেখানে তিনি জেগে 
উঠলেন, সেখানে অক্ষর রইলেন; যেখানে ভোগবান্‌ হলেন, সেখানে 
ক্ষর প্লুরুষ নেমে এল । আচ্ছা, দৃষ্টাম্ত মনে কর। মশার কামড়, 
তার ভ্বালা এবং সেই জ্বালা আমায় জানিয়ে দেওয়া, এ সব. 
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শরীরে-_ক্ষর পুরুষে হল; কিন্তু তৈরি হল মাথায়, অক্ষরে । 
মশার কামড় আমায় জানিয়ে দিলে কে? অক্ষর পুরুষ জানিয়ে 
দিলেন, ফুটিয়ে দিলেন। বলে দিয়েছি, অক্ষরের স্থান ললাট ; 
এখানে ভোগ হয় না। নাক, কান, চোখ যে আমাদের জাশিয়ে 
দিচ্ছে, এদের জানার কেন্দ্র হল ললাট । ভোগের কেন্দ্র হৃদয়ের 
মত এ ভূমি স্পট দেখতে পেলি ? “আঃ, বুকখানা জলে গেল 
মশায়', কিন্ব! “প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল মশায়”, এরূপ যেমন দেখতে 
পাস, তেমনি শব্দ স্পর্শাদি সকলই এখানে কেন্দ্রীভূত হয়ে 
রয়েছে। বুকে যেমন সব ভোগের স্পষ্ট অনুভূতি হচ্ছে, তেমনি 
সাক্ষাৎভাবে জানার কেন্দ্র এখানে দেখতে পাচ্ছিস না? জনা 
ব্যাপারটা, ললাটে ছাঁড়া কোথাও হয় না, যেমন বুকে ছাড়! 
কোথাও ভোগ হয় না। স্পস্ট দেখতে পাচ্ছিস? জানার ছুই 
অংশ। জানার সঙ্গে সঙ্গেই যে ভোগ আছে, সে অনুপ্রবিষ্ট 
ভোগ নয়। অনুপ্রবিষ্ট ভোগ হল, কোন কিছুর মধ্যে প্রবেশ 
করে ভোগ করা। জানা মাত্রেই ততক্ষণা্ড ভোগ হয়; কিন্তু এ 
ভোগ ও হৃদয়ের ভোগে স্পষ্ট প্রভেদ দেখা যাচ্ছে; এ 
অংশে জানাই 'ক্রিয়া, এই অংশে ভোগই ক্রিয়া । তোরা 
ষখন কৃটস্থ আত্ময় উপস্থিত হবি, তখন ভোগপ্রধান হৃদয় 
আর জ্ঞানপ্রধান ললাট, এ স্পষ্ট দেখতে পাবি। সমস্ত 
ভোগ কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে হৃদয়ে এবং এখানে তিনি 
ভোগময় পুরুষ হয়ে আছেন; আর ললাটে জ্ঞান-প্রকাশময় 
পুরুষ হয়ে আছেন, এতে কোন ভুল নেই। পঞ্চ মুখ; 
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ফুটিয়ে পঞ্চানন বসে আছেন। আত্মত্বের সঙ্গে মিশিয়ে ভোগ' 
হচ্ছে না, ভোগ্যে একীভূত হয়ে যে ভোগ, ভা হচ্ছে না।' 
জান] মানে, খালি আলো, খালি প্রকাশ । তোরা রাস্তায় কত 
কি দেখছিস, তার ভোগ হয় না; তার মধ্যে কোন কিছুতে 
একটু আমিত্ব মিশে গেলে, একটু হার্দ ভাব জড়িয়ে গেলে 
তবে ভোগ হয়। মা এইখানে বসে ভোগ ফোটাচ্ছেন, আর 
হৃদয়ে বসে'আমি ভোগ করছি । স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে? এখাঁনে 
মায়ের অসঙগত্ব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিস? জগৎ ফুটিয়ে ধরেছেন, 
অথচ অসঙ্গ আছেন, পেলি ৭ এসব 1]103175010753 কোন 
শান্সে পাবি না। এবার কথাটার রস পেলি? একট। নতুন 
ছবি দেখিয়ে দিলাম |, নিজের শরীরে অক্ষর পুরুষের বাসস্থান 
দেখিয়ে দ্রলাম; আর কিছু অস্পৰ্$ট রইল না। এখানে, 
ভোগ হচ্ছে না, শুধু 117051150 ও (০611778 ব। মন ও হৃদয় 
যে শক্তির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, এ তারই ক্ষেত্র । হাদয় না 
থাকলে ৪9271050900 7515৪ তৈরি হয় না। জ্ঞানক্রিয়ার 
প্রকাশ হল ওখানে, ফুটল ওখানে, আর অক্ষর আত্মার 
প্রভাবে ,স্থখময় বা ছুঃখময় হয়ে সে ক্রিয়ার্শীল হল হৃদয়ে। 
নিজবোধ বলে যে বোধভূমি, সৃযুম্না-ভূমি, তার নিম্নাংশকেই 
আমরা সাধারণতঃ হৃদয় বলি। হৃদয়ের তিনটি অংশ, তব 
আহরণ, দ দান, যনিয়ন্ত্রণ। হাবুকে, দ ললাটে, য় 79711091 
£াজচণএএ। নিগুণ আত্মত্ব ফোটানো, ক্ষর-রূপ ফোটানে। 
এবং বিশ্বলীল! সম্পাদন, এই তিনটি তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন ) 


5৫8 বেদবাণী 


সমগ্র স্থষ্টি যুগপৎ দর্শনের দ্বারা মস্তিফের পিছনে নিয়ন্ত্রণ 
করলেন, ললাটে জানারূপ ক্রিয়া করলেন, বুকে বসে ভোগ 
করলেন। ওখানে লিঙ্গশরীর নিয়ে আমি ভগবানের সঙ্গে 
মিশে আছি। এখানে আমি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি, এখানে “জঞ 
*পুরুষে আছি, এখানে ভোক্তা হচ্ছি। এমনি করে উঠতে থাকলে 
এবং তিন ভাবে পরমতত্বকে দর্শন করলে, 70775]এ আমি 
পরমেশ্বর, এ দেখতে পাব। 

ভোগ কর। যেমন অনায়াস-সাধ্য, তেমনি ক্ষরত্বকে উঠিয়ে 
নিয়ে গেলে, আমি যা ইচ্ছা, তাই ফোটাতে পারি বা নিভাতে 
পারি, এইরূপ প্রভাব অনায়াসে দেখতে পাবি। অসঙ্গত্ব বোধ 
হলে অবাধ বিভূত্ব এসে গেল। তখন বাস্তবিক আমি সর্ববত্র 
অবস্থান করছি, এই দর্শন হবে। এখানকার সহজ ভাব হল 
ভোগ-ভাব, ওখানকার সহজ ভাব হবে,_-আমিই সব ফোটাচ্ছি, 
আমি আলো-স্বরূপ, আমার প্রভাবেই এই সব আলো হচ্ছে। 
আমাকে আবার কে প্রভাবিত করছে, তা পরে বলব। 

স্র+অন্_-এইখানে আমার বাসস্থান । এইখান থেকে 
বহু আত্ম। তৈরি হবে। দ্রষ্টা আত্ম, শ্রোতা আত্ম ইত্যাদি 
এক এক আত্মা এক একবার দেখে বা শুনে অতীত পুরুষ হয়ে 
গেল, আবার এক এক পুরুষ ক্ষরিত হয়ে এল, আবার অতীত 
হয়ে গেল । 12715100০99 যেমন দেখতে. পাচ্ছি, বিরাটেও 
তেমনি ভাবে তৈরি হচ্ছে; নিয়ম এক, ঘটনাও এক। 
পরমেশ্বর নিজে রয়েছেন, তা থেকে অসঙ্গ আত্মা জাত হচ্ছেন, 
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'অসঙ্গ আত্ম! থেকে ক্ষর আত্মা জন্মাচ্ছে। জ্ঞানভূমিতে এমন 
কোন জায়গ] নেই, যেখানে জীব, অসঙ্গ আত্ম। এবং ঈশ্বর নেই। 
অক্ষবে অব্যক্ত জীব ও অব্যক্ত ভগবান। এমন অবস্থ। হতে 
পারে না, যেখানে ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম নেই। আত্মতত্তে 
এই তিন পুরুষ যুগপৎ নেই, এ হতে পারে না। সুতরাং 
“অয়মাত্ম! ব্রহ্ম” ; জীব নিতা, অক্ষর নিত্য, ঈশ্বর নিত্য। যখন 
তিনি কিছু বলেন না, তখন সব গুটিয়ে গেল। যখন বলেন, 
তখন অক্ষর জানলেন_-আমি অক্ষর আত্মা, জীব জানলে-_-আমি 
জীব, জলে মরছি। আত্মমুণ্তিতে কি কি মহিম। প্রকাশ পাচ্ছে? 
এ সবই আত্মার মহিম|।। 'জ্ঞ'য়েতে আর “অনে'তে যেখানে 
ঠেকাঠেকি হচ্ছে, সেখানে ভোগ হচ্ছে। যেখানে ভোগ হচ্ছে না, 
সেখান শুধু প্রকাশ হচ্ছে। একজনেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। 
এ প্রকাশ একান্ত প্রকাশ, মোটেই স্ুঙ্গন নয়। তোর! চোখের 
ছ'যাদ। বড কর। 

হৃদয়ক্ষেত্রে যে আত্মত্ব প্রকাশ হচ্ছেন, তিনিই বিষু। 
আমিত্বের সঙ্গে সংযোগ করে, গেঁথে রেখে, তবে আমরা ভোগ 
করছি। আর ওখানে শিব, নিজ্ত্ব থেকে কেটে বার করে 
দেখাচ্ছেন, উপর থেকে নেমে আত্মার সংস্কার ফোটাচ্ছেন। আবার 
নীচ থেকে নতুন সংস্কারকে উপরে তুলছেন, ভগবানে চালিত 
করছেন। নিম্নাভিমুখী ও উদ্ধীভিমুখী আলো দিচ্ছেন। আমাদের 
উদ্ধীভিমুখী গতি নেই। এই তত্বে দৃষ্টি পড়লে এবার উদ্ধাভিমুখী 
গতি পাব; একেবারে ভগবানে চলে যাচ্ছি দেখতে পাব। 


১৫৬ বেদবাণী 


এই শরীর হল আমার ব্রঙ্গাণ্ড। এর ভিতর কুটস্থ অক্ষর' 
পুরুষ ও ক্ষর আমি একসঙ্গে আছি । এ তিন স্থানেই আত্মত্ের' 
অর্থাৎ জ্ঞানময়ের সংস্থিতি দেখে নিয়েছি । আমি জানছি-_-আমি' 
দেহী। তোদের আমি বুঝিয়েছি, দেহ” এও এক জ্ঞানমুত্তি। 
কঠিন, বড় শক্ত, এ কার মৃত্তি? তেমনি “্েহ,__এ কার মুত্তি? 
জ্ঞানের । “দেহ' এই জ্ঞানীয়তন কোথ। থেকে বেরোল ? প্রকাশ 
হচ্ছে কোথায়? ভাল করে দেখ, ঠিক ওখানে উঠে যাবি। 
যেমনি “জানলাম” বলে জ্ঞান-প্রকাশ হল, অমনি ওখানে উঠে 
গেছিস্‌। এই স্কান সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিস? বুক ভোগের' 
জায়গা, ললাট দানের জায়গা । মা আমার ত্রিবিক্রম পুরুষ । 
ধাতে ফুটে রয়েছিস, তাকে দেখতে পাচ্ছিস ? ত্রিপাঁদ, ত্রিমুর্তি, 
বামন, এই শরীরের ভিতর তিন মূর্তি ধরে তিনি বসে আছেন। 
তোদের চিন্তা করতে বারণ করেছি । তোদের সাধনা 
[8601186101) নয়, গুরুর কথা ধরে রাখাই তোদের সাধন ।, 
“হৃ” ত দেখছিস, "দ'ও দেখতে পাচ্ছিস। এখানে জাগলে আর 
ঘুম আসে না। “যন্মিন জাগন্তি সংযমী” মানেই এইখানে উঠে 
যাওয়া। এই সব [.০০861০7, এই মশার কামড়ের, দৃষ্টান্ত 
কোন শাস্ত্ে পাবি না। তোরা স্থুল ভগবানকে দেখ। এই 
স্থল জ্ঞানস্বরূপকে যেমনি নিয়ন্তা বলে বোধ করবি, দেবসংস্কার,. 
জ্যোতিঃসংস্কার থাকলে তত্ক্ষণা তাকার হয়ে যাবে । খতস্তরায় 
যে সারূপ্যের কথা ধলেছি, এই গাঁটে উঠলে তৎক্ষণাৎ 
তা পেয়ে যাবি। মানুষের সঙ্জে দেনা-পাওনার শেষ হয় ন1। 
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কিন্তু মায়ের সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ, তাতে “মা” বলেছ কি 
মা হয়ে গেছে; এ ছাঁড়া হবার জে! নেই। আমি মারের ঘরে ঢুকব, 
আর মায়ের এশর্্য পাব না, এ হবার জে! নেই। এখানে 
[615115105 বা আপেক্ষিকতা থাকবে না; আমি যদ্দি এতটুকু 
দিতসে আর এতটুকু থাকবে না। তোর ছুনিয়া কোন্খানে 
ফুটছে ? এই মাথাটায়? তোব হাত-পা সব ফুটছে এরই 
ভিতর ? গোটা শরীরও ? ভাঁবিস্নে, ভাবলে মাথা ঘুরে যাবে। 
খালি আমার কথাট। ধরে রাখ । বিস্মৃতি যেন হয় না। “হ 
আর “দ' শিখলেই তার পর “য় শিখাব অর্থাৎ নিয়ন্তুত্ব বুঝাব। 
যতক্ষণ না “য* পর্য্যন্ত দেখা হবে, ততক্ষণ বিরাটের সঙ্গে সংযোগ 
হবে নাঁ। এই যে জল নিয়ে, বায়ু নিয়ে বেঁচে আছি, বিরাটের 
সঙ্গে এতেই আসল সংযোগ নয়। “য'এ গেলে তখন দেখবি, 
ও বাবা! আমিযে সত্যি সত্যি ভগবানের সন্নিহিত। আমার 
হাত, পা, শিরা, স্নায়ু, রস, সবই ব্রহ্গন্ফুরণ, আর কারও স্ফুরণ 
নয়। তখন প্রকৃতই দেখবি--'সর্ববং খলু ইদং ব্রক্ম। তখনই 
হৃদয়ের কথা শেষ করব। সেইখানেই কালের বীজ আছে। 
নাস্তিক কখন এই জ্ঞান নিতে পারবে না। তুমি রয়েছ, 
তোমাতে এই সব ফুটে রয়েছে? এই জ্ঞানকে ভূমি করে যে ন| 
উপদেশ শুনবে, সে হল নাস্তিক । 

সাধনা মানে, ভগবত-সম্বদ্ধে কোন চিন্তা নয়। খাচ্ছি- 
দাচ্ছি, বেড়াচ্ছি, এর মধ্যে খনি ভগবান্‌ সস্থন্ধে অস্তিতবজ্ঞান এসে 
গেলে, অমনি তাকে জড়িয়ে ধরলুম, তীর পায়ে মাথা ঠেকালুম। 


১৫৮ বেদবাণী 


এই গুরুবোধ যেন তোদের সর্ববদ! ফুটে থাকে । এই ভ্তান কে 
দিলেন? জ্ঞান-গুর ? আহা! দেখ না। গুরু এই মুক্তি 
ধারণ করলেন? ভূঁতেতে, স্কুলে তার প্রতিবিম্ব খেলে গেল । 
যথার্থ বিন্িত হলেন কে? গুরু! গুরু ভিন্ন গতি নেই, এখন, 
বুঝতে পেরেছিস ? 


২৮এ নবেম্বর, ১৯৩৭১ রবিবার | 


ভগবানের শ্থান আমরা দেখে নিয়েছি। আদি বিরাট, 
পুরুষ, বৈরাজ পুরুষ, যিনি বিরাট. অভিমানে এই বিশ্বে বসে 
আছেন, তার সঙ্গে আমার যোগ কোথায়, তা দেখে নিয়েছি । 
তিনি স্বয়ন্তু শিব। তার সঙ্গে আমার যোগ প্রহ্গরদ্ধে।। এই 
ভগবানের এত সান্নিধ্য পেয়েও এখনও দেখতে পাচ্ছি, 
আমাদের জীব-ভাব যেমন প্রবলভাবে কাজ করছিল, তেমনই 
করছে। অথচ এই অজ্ভান জীবত্ব দূর হওয়াই তার কাছ থেকে 
এখন একমাত্র প্রাপ্তব্য। যা কিছু পাচ্ছি, তারই কাছ থেকে 
পাচ্ছি, এতে ভুল নেই? কিন্তু তিনি দিচ্ছেন বলে সে সব গ্রহণ 
করছি না; তাই প্রাপ্তির পরিমাণ এত কম। আমরা খণ্ডিত 
জীব, তাই সীমাবদ্ধ প্রাপ্তি, সবই অন্ধকার। এখন দুই ভাবে 
আমরা ভগবানের কাছে এগোতে পারি; তার ছুরকম সংশ্মিতি 
আছে। এক-__ভোগময় সংস্থিতি। আমরা ভোগের জন্য ফর্ববদা 
লালায়িত ; তাই 'ভগবান্‌, ভগবান, বললেও 'এ চাই, ও চাই” 
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বলে ভোগের ভাবই জাগ্রত হয়ে ওঠে । ভগবানের “দেব-, 
ভোগই আমাদের উপর আধিপত্য করে, ভগব'ন্‌ আধিপত্য 
করেন না। আমর! শিবত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি; তাই 
আমাদের প্রাণ খণ্ডিত হয়েছে; সেই খণ্ডিত প্রাণই আমাদের এই 
ভোগমত্ততার কারণ। ভগবানের অস্তিত্ববোধ আমায় অধিকার 
করে নেই বলে এই ভাবে জমাচ্ছন্ন হয়ে আছি, আস্তিক্য-বোধ 
হারিয়েছি। তাতে তত ছুঃখ ছিল না, যদি তার জন্য কামন। 
থাকত ; তাকে হারিয়েছি ; কামনা থাকলে আবার বার করে 
নিতে পারতুম। কিন্তু ভগবানের কাঁমন! পর্য্যন্ত নিভে গেছে 
কোন মতে জীবনটা! কাটান, আর ভগবানের দিকে একটু চোখ 
রাখ মাত্র । 

এই যে ভোগমত্ততাময় পুরুষ, এই ভোগমত্ততা আর মদমত্ততা 
একই কথ।। এইরূপ মদভাবের ভোক্তা বলে পুরাণে খষিরা - 
আমাদের নাম দিয়েছেন_-মদন' | এই মদনকে গুঁড়িয়ে অনঙ্গ 
করতে হবে। মহাদেব তপস্তা করছেন, উম! সেখানে উপস্থিত ; 
তখন সেখানে মদন গিয়ে উপস্থিত হল। তাতে শিবের রোষ- 
বহ্িতে মদন ভস্ম হয়ে গেল। ভক্ম হয়ে, অনঙ্গ হয়ে, অঙ্গহীন 
হয়েই জীবিত রইল। এই জন্য এত করে তোদের অসঙ্গ-তত্বকে 
অবলম্বন করতে বলি। তানা করলে ভস্মহবি। শিবের 
কাছে গেলেই মদন হবে অনঙ্গ পুরুষ; অঙ্গের সঙ্গে তার কোন 
সম্পর্ক নেই, এই বোধে সে উজ্জীবিত হবে। আমরা যখন, 
অসঙ্গ-বৌধে যাই, তখন অনঙ্গ হই ? 
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'আজ্ম। আত্মনি আত্মানং বিন্দতে” এই হল গুরুর উপদেশ । 
আত্মাতেই পরমাকআাকে আত্মার দ্বারা লাভ করবে, হাত-পা 
দিয়ে লাভ করবেনা । কেমন করে ভগবানের কাঁছে যেতে 
হয়, তা এই গতি, এই উপদেশ কি স্থুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিলে । 
আত্মবোধ ভিন্ন, স্থৃযুয্না ভিন্ন ভগবানে যাওয়া যায় না । ভগবানে 
গেলেই “আমি পাচ্ছি” “তিনি দিচ্ছেন”, এ ছাড়। অন্য দর্শন হবে 
না। আমিই আত্মতন্ব থেকে বহুধা হয়ে বেরোচ্ছি। আগে ছিল 
-_“অন্তে দিচ্ছে, আমি পাচ্ছি ।, আত্মবোধে প্রবেশ করলেই 
আমি অনন্ত মুর্তিতে প্রতি শব্ধের আকারে বেরোচ্ছি। 
ও ভূমিতে আর কোন উপলদ্ধি নেই। “আমিই চন্দ্র, সৃরধয, 
আকাশ, ব্রহ্ম হলাম; এই বোধই ঈশ্বর-বোধ। খধিদের 
বর্ণন। এই রকমই দেখি। ও স্তরের উপলব্ধিই এই রকম । এই 
ঈশ্বর-ভূমিতে গিয়ে পড়লাম, এইরূপ জ্ঞানের প্রকাশ হল। 
তার পরে এশ্বর মহিমা, ঈশ্বরের শক্তি আমান্চে খেলা করবে, 
যেমন জলে নামলেই ঠাণ্ডা অনুভব হয়। এই হুল ভগবানে 
প্রবেশের সার্থকতা । 

“এবার ঠাকুর সব ঢেলে দিলেন,” এই দিকে চোখ থাকলে 
হবে না। অসঙজ্গতত্বে, অসঙ্গ আত্মত্বে অবস্থান না করলে কিছু 
হবে না, যেমন ঈশ্বর আপনিই সব হয়েও আবার আপনি কিছুই 
হননি, এইরূপ দেখতে পাচ্ছেন। আমরা যদি ভোগ-বৃত্তিতে 
ঢুকে পড়ি, তবে ঈশ্বরের শক্তি আঁসবে না; সতী মরে যাবে, 
আস্তিক্যবোধ হারিয়ে যাবে। অসঙ্গ আত্মবোধ ছাড়া ও ভূমিতে 
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ঘাওয়া যায় না। ভগবদ্বুদ্ধি এলেও বুকের যেট৷ প্রধান ভাব, 
সেই ভাবের গন্ধই বেরিয়ে থাকে । যেমন ভগবদ্ভাবে, অসঙ্গ-' 
ভাবে ঢুকে থাকলে, সংসারের কাজ করতে গেলেও অসঙ্গতার 
গন্ধ থাকবে, খেয়েও খাচ্ছি না, মেখেও মাথছি না, এইরূপ । 
ভগবান সেই ভাবে বিশ্ব দর্শন করেন-_অত্ত। চরাচরগ্রহণাঁৎ।” 
যে মুহূর্তে আত্মতত্ব কোন বস্তুর সাঁবপ্য নেয়, সেই মুহূর্তে সেই 
বস্তর এমন কিছু বাকী থাকবে না, যেটি "আমি নই, যেটি 
আত্মসাত হয়নি । এইরূপে গ্রহণ করার মানে-__চরাচরগ্রহণ। 
জীবভাবেব ভোগে চরাচরগ্রহণ হয় না। নিজে সমগ্ররূপে 
তাই হয়ে গেলাম, এমনি ভাবে যে বোধ হল, সেই হল 
আত্মন্বে চরাচর-গ্রহণ। সাধারণ ভোগের মধ্যে থাকে নিম্ন 
হৃদয়। তুমি দিলে খানিকটা, আমি দিলুম খানিকটা, মেপে 
মেপে দেওয়া নেওয়া; একেবারে নয়, খানিকটা খানিকট। | 
আত্মত্বের দেওয়া নেওয়া সেরূপ নয়। আত্ম যাকে নেবে, 
আত্মভূমি একেবাবে তাই হয়ে যাবে। এ ভদ্রতার দেওয়া 
নেওয়া নয়, একেবারে পুর্ণভাবে দেওয়া নেওয়া । আমরা 
বলি,-“তুমি আমার বড় আপনার” কিন্তু একটা 
প্রয়োজনীত্র বস্তব চাইলেই বলি,_ণওটা হয় না ভাই।” 
সম্পূর্ণরূপে আমি তাই, এই কথা বলতে গিয়ে কি আত্মবোধ 
ফুরিয়ে যাবে? কখনই না; বরং আত্মবোধ অধিকতর ফুটে 
উঠবে ; এই হল অনন্তের ধন্ম। আমি যত পূর্ণমাত্রায় তাতে 
ঢুকব,'তত সে ঢোক1-আমি, মূল আম। থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যাবে ; 
৯১ 
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আবার আর একটা “আমি” ফোটাব। মুল “আমি” যেমন আছি, 
তেমনই থাকব। “আমি অমুকচন্দ্র অমুক এ কথার মানে, 
তুমি আত্মবোধে ঢুকে বলছ না; অন্ুপ্রবিষ$ট জীব হয়ে, আচ্ছন্ন 
হয়ে বলছ। যদি পূর্ণমাত্রায় কাকেও আত্মদান করতে পারি, 
তবে দেখব যে, আমি পূর্ণ হয়ে গিয়েছি; অথচ আমি যেমন 
তেমনই আছি। আত্মার বহুলা-ধশ্ম এইখানে সার্থক হয়। 

আত্মা যতক্ষণ বুদ্ধির দ্বারা সমাচ্ছন্ন, ততক্ষণ সে গ্রহীতা » 
বা পায়, তাতেই ভোবে, খণ্ডিত হয়ে যায়। কিন্তু এশী ভূমিতে 
গিয়ে দেখে, আমিই তাই হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি, অথচ আত্মত্বের 
বাইরে নয় ; চন্দ্র সূর্য্য, আকাশ, দেবতা, সব হচ্ছি, অথচ যেমন 
আত্ম, তেমনি আছি । হর হর শিব শিব শস্তে! ! 

সেই জন্য আগেই বলেছি, প্রতি বোধের তলায় তলায় 
আত্মাকে দেখ। যা ফুটছে, তাতে আত্মা রয়েছেন। আত্মাতেই 
জল থাই, ভাত থাই। স্ত্রীকে দেখে আত্মাকেই দেখি, জল দেখে 
আত্মাকেই দেখি ইত্যাদি। বুদ্ধি দিয়ে যেও না, আত্মা! দিয়ে 
যাও, রাস্ত। ঠিক হবে। খালি লিখছিস, দেখে দেখে লিখছিস ? 

এই পর্য্যন্ত বলে দিয়ে জ্ঞান-দান সমাপ্ত করতে পারতাম । 
খধির তাই করতেন। কিন্তু এ বড় ছর্গম যুগ__স্ববাই স্থুলে 
প্রমাণ দেখতে চাঁয় ; জড়ে একটু দেখিয়ে দিন, তবে প্রাণ, ঠাণ্ডা 
হয়। প্রজ্ঞা পেলে অবশ্য জড় তাদের কাছে উপেক্ষিত হয়ে 
যেত। কিন্তু লোকের এখনও জড়-কাঙ্গালীত্ব এত বেশী যে, 
এর! জড়ভূমিতে ক্রিয়া না দেখলে নিশ্চিত হয় ন1। সসামান্য 
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নেশ। চড় মেরে ভাঙ্গান যাঁয়, কিন্ত্ত আফিমের নেশ। সহজে 
ভাঙ্গান যায় না। ঘোরতর মদন পেয়ে বসেছে, তাই জড়- 
শক্তিতে ফুটিয়ে না দেখলে হয় না । তখন এর প্রতিষেধক ছিল। 
গুরু একটু জ্ঞান দিয়ে বনে পাঠিয়ে দিতেন-_যাঁও, তপন্তা কর, 
গরু চরাও, স্থিতিশীল হও । এখন যদি বলি, নৈমিষারণ্যে গিয়ে 
তপস্য। কর, তবে তার কোন ভরসা থাকে না। তপস্যা করতে 
পারব না, খাঁটাখুটি পারব না_-অথচ ভগবান্কে চাই। কি 
চমণ্কার ! 

কি হয়েছে? এই যে মদনগ্রস্ততা, মত্ততাঃ এতে প্রকৃত 
ব্যাপার কি হয়েছে আমাদের সতী, সবুদ্ধি, আস্তিক্য-বুদ্ধি 
মাটিতে নেমে গেছে, দেহাশ্রিত হয়েছে। সেই জন্য মাটি না হলে 
নিজের পরিচয় দিতে সমর্থ হই না। কোথায় জীবের সে সতী? 
মূলাধারে। মা আমার মাটি হয়ে মূলাধারে মিশে আছেন। 
মাকে যদি জাগাতে হয় ত সেখান থেকেই জাগাতে হবে। কি 
স্থন্দর গতি ! বুকের ভিতর খাবার-ঘরে মাকে ধরিয়ে দিলেন ; 
সেখান থেকে নিয়ে গেলেন অসঙ্গের ঘরে ; তার পরে ফেলে দিলেন 
মাটিতে । আমরা মাঁটি-কামড়ান জীব কি নী, অই মাটি থেকে 
মাকে তুলতে হবে। এই জ্ঞান শিখাবার জন্য তন্ত্র এল। 
মাটিই যখন একেবারে মানুষের লক্ষ্য হল, তখন খধির! কুগুলিনী 
নাম অবলম্বন করে তাকে বিশেষ ভাবে জাগাবার জন্য চক্র 
বিভাগ করে সাজিয়ে দিলেন। যেমন বেদব্যাস বেদের বিভাগ 
করলেন, সাজালেন। খধি বললেন,_-“বুস, এই যে বিরাট্‌ 
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পুরুষ, যিনি বিশ্বব্রন্ধাগ্তরূপে বিরাজ করছেন, যাঁকে ব্রহ্গরন্ত্রে 
দেখলি, তাকে এইখানে দেখ ।৮ 72150005] 5195এ চলে 
আয়। [1,৩০2] জ্ঞানে আত্মবোধ পরিস্ফুট হলেও এই 
শরীরে কি ভাবে ঈশ্বরত্ব ফুটে আছেন, মূলাধারে-_-আপনার ঘরে 
তা দেখ; তবেই বিরাঁটের সঙ্গে যোগ পাবি। নিজের ঘরে শব্দ, 
স্পর্শ, রূপ প্রভৃতির উপর কর্তৃত্ব পেলে, বিরাটেও তাদের 
উপরে কর্তৃত্ব পাবি। এই সকল মাটি-জলকে কেমন করে 
আমার অঙীভূত করে, জ্যান্ত করে রেখে দিয়েছেন, তাই দেখ। 
এই জীবনময়ীকে দেখ । দেখ, তিনি কেমন করে শিবের ঘরে 
ষাতায়াত করছেন এবং সেই যাতায়াতে এই শরীরের জল-মাটিকে 
প্রাণবন্ত করছেন, তোর ব্রঙ্গাণ্ডের রূপ ধরে একটা নিদ্দিষ্ট ভোগ 
স্পষ্টভাবে তোকে দিচ্ছেন | | 

“মশায়, দেহ ত চলে যাবে; স্বৃতরাং দেহে এসব দেখার 
প্রয়োজন কি? শুধু বিজ্ঞান জানলেই ত হল।” একটা লজ্জার 
হাত থেকে অব্যাহতি পাবি। এত করে পেয়েও মাকে মেনে 
উঠতে পারছি না, এই লজ্জ|। তাতেই সর্ববতোভাবে বসে 
আছিস দেখছিস"? আমার মুখ দেখছিস কেন তোদের মুখ 
দেখলে কিছু বলতে ইচ্ছা! করে না। “ধিয়ো যো নঃ প্রচোঁদয়াৎ 
দেখতে পাচ্ছিস ? সাধারণ ভীবের বুদ্ধি নিয়ে ঢোকবার চেষ্টা 
করলে কিছুতে তাতে প্রবেশ করতে পারবি না। তিনিই জ্ঞাঁন- 
স্বরূপ গুক, তার কাছে বসে শোন্। তোরা সেরূপ করিস্‌ না 
বলে আমার বলার ইচ্ছ! কুচকে যায়। নমো! নমে৷ নমঃ ! 
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জ্ঞানময় গুরুকে কখন অবহেল। করিস না। জ্ঞানস্বরূপকে 
সর্ববদা উদিত ও সপ্রকাশ রাখ। উনি কারও অধিকার-সন্বদ্ধ 
পুরুষ নন। এমন গুরু, ভোলা মহেশ্বর আর আছে? আমরা 
ঠিক তপস্যা! করছি । মেরে ধরে এগোতে চেষ্টা করছি। এই 
জ্ঞান-তত্বকে ঠিক ভাবে ধরে থাক। এই ভ্ঞানরূপ বিস্ববুক্ষ 
দিয়ে তাকে মারছি, কি পূজা করবার জন্য এনেছি, তাতে কিছু 
আসে যাঁয় না। তিনি সবেই বলেন,_-“বরং বৃণু।৮ এমনি 
বিজ্ঞীন এই প্রাণ-বিজ্ঞান । মাটি, জল, এই সব মাখাতে চলেছিস 
এমন ভূমিতে, যেখানে ফুলের ঘা সয় না। অথচ এই যে ভূমি, 
এমন আত্মভোল] পুরুষ সে, আপনাকে দিগ্দিগন্তে বিতরিত 
করছে, বিলিয়ে দিচ্ছে, আর বলছে--“বরং বুণু । আত্মত্ব ছেড়ে 
চলেছিলাম যে মাটি জলে, তাদের আবার জ্ঞান-মু্তি বলে 
দেখলেই তাতেই তার পুজ। হয়ে যাবে, এমনি সে আত্মভোলা৷ 
পুরুষ। সাংঘাতিক দেবতা! 


৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭, রবিবার । * 


জ্ঞানস্বরূপ পরম দেবতায় আমরা সঙ্ঞানে, না মরে, ডোববার 
চেষ্ট। করছি। তাতে আমাদের হাত-পা বন্ধ হয়ে যাবে কি না, 
এ সব ভাববার দরকার নেই। “নৈ্বশ্ম্য মানে, একেবারে 
জড় স্থবির হয়ে বসে যাওয়া অথবা সব করেও কিছুতে লিগু না 
হওয়া! । প্রথমটি নন্দীর সাঁধনা, দ্বিতীয় ভূজীর সাধনা । কোন 
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কোন খধি বলতেন,_-“অবাক্‌ অনাদর ব্রহ্ম"; তাদের আর ভগবান্‌ 
শব্দ উচ্চারণ করবারও দরকার হত না। যেমন তুমি বামনদাস; 
তোমায় কি আর বলে বেড়াতে হচ্ছে যে, তুমি বামনদাস? এ 
তোমার স্বতঃসিদ্ধ ; তেমনি তাদেরও । খষি হয়েও দেবতাদের 
শশব্যস্ত করে তোল। যায়, আবার অন্তর হয়েও দেবতাদের সন্ত্রস্ত 
করা যায়। আমরা এখনও দেবতাদের কবলে আছি; তবু 
তাদের শশব্যস্ত করছি। দেবতারা ব্রহ্গচ্ানের প্রতিকূল। 
তাদের সন্তুষ্ট করে ব্রন্মে যেতে হবে, অথচ তারাই অন্তরায় ; 
কেন না, জীবের ব্রন্ম-প্রাপ্তিতে তাদের যক্জরভাগ অর্থাৎ এক 
একটি বলি ফুরিয়ে যায়। তাই দেবতাদের অন্তরস্থ আত্মাকে 
দর্শন করে প্রার্থনা করলে তারা'আর অন্তরায় হন না। নয়ত 
জীব-সকল দেবতাদের পশু । স্যট্রিতত্বে আমরা দেবতাদের পশু; 
দেবতারা আমাদের পুষ্টিকারক। কিন্তু আত্মবোধে তাদের 
কাছে প্রার্থনা! করলে তারা প্রসন্ন হয়ে পথ ছেড়ে দেন। 
আমাদের শরীরের যত কিছু শক্তি, প্রত্যেকে এক এক 
দেবতা; তারা শরীর নিয়ন্ত্রিত করছেন। দেবতা বলছেন, 
“দেখ, কেমন ভূত রচনা করেছি ।” আমার ব্রহ্ষজ্ঞতা বলছে, 
__যাই রচনা হক, তা আমার আত্মত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। 
তুমি দেখছ--ভূতমুত্তি, আমি দেখছি--চেতনতত্ব।” দেবতা 
মানেই জল প্রভূত এক এক শক্তির এক এক অভিমানী 
পুরুষ; এক এক শক্তির কেন্দ্র। আমরা ভূতে ও আত্মায় 
মিশ্রিত, ওরা শুধু শক্তি-অভিমানী। আমরা অত্যন্ত 
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শীমাবদ্ধ, একেবারে ভূতের দ্বারা আচ্ছন্ন । ওরা মনোময়, ভূতের 
অফ্টা; তাই ভগবানের সান্নিধ্য ওদের বেশী। আমাদের ভূত- 
বিধারক প্রাণাংশে প্রাধান্য, ওরা মনোময়, ওদের মন-অংশে 
প্রাধান্ । “***এতানি সর্ববাণি প্রজ্ঞানন্য নামধেয়ানি ভবন্তি”, 
জ্ঞানের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ক্রিয়াংশ বোঝাবার জন্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ নাম। 
শরীরের কাঠি, পরিধি ইত্যাদি দেখে তোরা নিজেকে ভূতময়্ 
বোধ করছিস্‌। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ-এ-রূপে জ্ঞানকেই উপলব্ধি 
করছিস। শরীর গোটাটাই উপলব্ধি ; কর্ণ, চক্ষু, যকৃত পিলে, 
ইত্যাদি উপলব্ধির সমষ্টির নাম শরীর । এই মনোময় শরীরই 
হল দেবতাঁ। শরীরকে দেবময় দেখে যদি মৃত্যু হয়, তবে 
দেবলোকবাসী হবি। মা'এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষকে দেবত্ব 
অর্থাৎ একটা ভূতের উপর নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব দেন। এঁরা বরুণ, 
অগ্নি ইত্যাদি হন, সেই সেই ভূতের উপর আধিপত্য করেন। 
কিন্তু মনোময় জলজ্ঞান ইত্যাদি এরা যেই হারাবেন, অমনি নেমে 
আসতে হবে; আবার শুধু ভূতময় শরীর হবে। 

আমি জ্ঞানভূমির কথা বলে দিয়েছি। জ্ঞানভূমি মানে, 
'অন-ভূমি, আর 'জ্ঞ-ভূমি। 'অন”-ভূমি হল গ্রহীতা__নিজেকে 
চাঁরি দিক থেকে টেনে টেনে সংগ্রহ করাই হল অন-তত্বের ধণ্ম। 
হুতরাং এই অংশের ধণ্ম বা'শক্তি হল সংগৃহীত করা, রূপান্তরিত 
করা। জ্ঞ-তত্বের ধণ্ম হল অনন্তে বিভক্ত হওয়া “অন 
একীর্ভূত হয়, দশট! নিয়ে একটা হয়ে যায়; আর 'জ্ আপনাকে 
দশটা করে। আমার মন সুর্ধ্য দেখলে; দেখে, আগে সূর্যের 
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রূপ নিলে, তার পর তার আয়তন নিলে । ভগবানের বিশ্ব-রচনা 
থেকে আমার বিশ্ব-রচনায় প্রভেদ এই যে, তাতে যুগপত সবই 
ধর] রয়েছে, সবই স্থিতিবান্‌ সত্তা; আর আমার মন পর পর 
এক একটি গুণ ফোটাচ্ছে মাত্র। আমার ্ৃর্ধ্য দেখা মানে, এক 
ক্ষণে সুধ্যের রূপ, পরক্ষণে আলো ইত্যাদি দেখা । কিন্তু যিনি 
সূর্য্য স্যরি করেছেন, তিনি একেবারে ভূতি-মুত্তিতে সূর্য্য হয়েছেন, 
সে সূর্য্য একট! বীধ! মুর্তিতে চল্বে, অনন্ত কাল একই রকমে 
চলবে। অক্রমন্রষ্টার সূর্য্য ভূতি, ক্রুমদ্রষ্টার পর পর ন্র্য্যের 
অনুভূতি । এখন যে পরিমাণে আমি যৌগপছ্ নিতে পারব, 
সেই পরিমাণে তার শক্তিত্ব আমাতে আসবে । আমার পুঁজি 
মাত্র মন; সে অণুস্বরূপ ; একসঙ্গে একটি ছাড়া ছুটি সে গ্রহণ 
করতে পারে না; তাই কখন রং, কখন আকৃতি মাত্র সে গ্রহণ 
করছে । আমি সেই মনে অন্ুপ্রবিষ্ট; সে মন যতটুকু দেখছে, 
আম ততটুকু নিচ্ছি। কিন্তু আমি যদি জানতুম, এই যে মন, 
একে আমি বহু হয়ে বু করতে পারি; যে পরিমাণে আমি বন্ত 
হয়ে যাব, সে পরিমাণে মনও বহু হবে; আমি একসঙ্গে দশ জন 
হলে আমার মনও দশটা হয়ে সূর্যকে দেখবে, তান্বলে আর 
এরূপ অবস্থা থাকত না। মন শুধু যৌগ করায়, দ্রষ্ট্ত্ব আমার 
কাজ। যেটুকু মনে আমি ডুবে আছি, সেইটুকু মনই 'খেল৷ 
করবে। আমি সীমাবদ্ধ হয়ে যেটুকৃতে আচ্ছন্ন আছি, ততটুকুই 
দেখব। কিন্তু আমি যদি নিজেকে অনন্ত বলে জানি," তবে 
আমার মনও আনন্ত্য পাবে। তখন সুর্যের সব গুণ একসঙ্গে 
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মনে সমাবেশ হবে। বড় দামী কথা এই যে, আত্মা আপনাকে 
বছ করতে পারেন। তুমি একসঙ্গে পা থেকে মাথা পধ)স্ত দর্শন 
করতে পার না; কারণ, তুমি মন দিয়ে দেখ। াকন্তু যে আত্মা 
শরীরকে ধরে আছেন, তিনি সব শরীর একসঙ্গে দেখছেন। 
আমি বনু হয়ে দেখছি, একসঙ্গে ষোলটি আত্মার ভোগ্য ভোগ 
করছি। কিস্থুন্দর ভাবে ওখানে এটি দেখছি, এখানে এইটি 
দেখছি । “তদ্ধাবতোহন্যান্‌ অত্যেতি তিষ্ঠৎ |” মন, ইন্দ্রিয়, সবকে 
অতিক্রম করে আত্মা দর্শন করেন। তোমাদের দেখা মানে, 
ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার পর পর দেখা । আত্মার দর্শন ঠিক 
এর বিপরীত । প্রথমে আত্মা গিয়ে বৃক্ষরূপ গ্রহণ করলে, তার 
পিছনে পিছনে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় যায়। আত্মদেবতা আগে 
আলোময় করেন, প্রকাশবান্‌ করেন; আগে চেতনা যান; তার 
পর বুদ্ধিমনঃক্রিয়া, তার পরে ইন্দ্রিয়ক্রিয়া। আগে আলো, পরে 
আর সব। নুর্যযের আলো বাঘছালের উপর পড়েছে বলে তোমার 
মন ইন্দ্রিয় একে গ্রহণ করছে; অন্ধকাঁর থাকলে তোমার মন-আধি 
একে দেখত না। ঠিক তেমনি আগে আত্মদেবতা গিয়ে প্রকাশ 
করেন চেতনা না থাকলে মন কাজ করেকি? মন কাজ 
না করলে ইন্দ্রিয় কাজ করে ? চেতন! না ঠেকলে সবই অব্যক্ত, 
অন্ধকার । স্ত্রতরাং আমর মা না গেলে কেউ কোথাও ফোটে 
না। মা যদি আগে যান, তবেই বৃক্ষ, স্ত্রী-পুত্রেরূপ, অন্ন ভোগ 
করি। যেটি ভোগ করতে হবে, মা! আগে গিয়ে সেটি না দিলে 
ভোগ করার উপায় নেই। এত ৮1%:0 মা; তাকে দেখতে 
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পাচ্ছিস না? নমস্তে! মানুষ, গাধা, ঘোড়। দেখছিস, সুখ 
পাচ্ছিস। কেমন করে পাচ্ছিস? মা ন। দিলে একটাও পাচ্ছিস ? 
কত সহজ কথা । নমো নমঃ! 

“চিন্ময় শব্দের মানে বুঝিস না, তাই ম1 পালিয়ে যান। 
তোরা খালি “চোখ” অভ্যাঁস করেছিস । চোঁখ দেখে, মন ছুটো- 
ছুটি করে, দিবানিশি এই সব নালিশ । মন বেট। পালিয়ে যায়, 
আমি কি করব? এই তোদের অভ্যাস! মানে বোঝ । 
গুরুকে লাভ কর্‌। এ দিকে বলছিস, যা কিছু দেখছিস, সব 
জ্ভানকেই দেখছিস; তার মানে, ওটা] জ্ঞানক্রিয়।। চেতনার 
ছুই অংশ; এক অংশে ক্রিয়া, এক অংশে আলোর মত পড়ে 
থাকা । তলার অংশ না ধরলে কোন জ্ঞানক্রিয়! হয়? সূর্য্যের 
আলো খড়মে প্রতিফলিত হচ্ছে, তার মানে--খড়ম দেখ! ৷ বুক্ষ 
দেখছি মানে, আত্মদেবতার আলো! বৃক্ষমুত্তিতে প্রতিফলিত হচ্ছে । 
এ হল জড়ের দৃষ্টান্ত; জ্যান্তের দৃষ্টান্ত ধর। মা আমার, 
চেতনা আমার দৌড়ে গিয়ে ওখানে দাড়ালেন। তোদের ভাষা 
বোকার ভাষা; কি বলছিস, তা জানিস না। পাগলা ভাষার 
অর্থ নেই। মা ওখানে দৌড়ে গিয়ে দাড়ালেন, এর নাম হল 
ভাষা ফোটা; কথা এখানে অব্যক্ত হল। যাঁ! চিন্ময়ী ম। ! 
মুহূর্তের মুহূর্তের দর্শন শ্রবণ শ্রাণ ইত্যাদি কে রচন! করছে'? 
চিন্ময়ী! আর নিজবোধ কে রচনা করছে? মা? এর চেয়ে 
গুরু আর কি খুলে দেবে? চক্ষুরুত্মীলিতং যেন তন্যৈ শ্রীগুরুবে 
নমঃ আলো! ছাড়া কোথাও ফটে। ফোটে-_প্রকাশ হয় ? 
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“অনেজৎ একং মনসো। জবীয়ঃ| অচেতন-শক্তির খেলার 
দিক্‌ দিয়ে নিও না; “একজন--এই চোখ দিয়ে নাও। মা 
একজন, এ কথা শ্থির। মা মনের চেয়েও গতিশীলা ; দেবতারা 
ছুটে গিয়ে দেখে, আমরা পরে এসেছি ; মা আগে এসে গেছেন। 
আত্মাঃ যে আমার সব, সে আগে গিয়ে হাজির হয়েছে, তবে 
আমাকে ভোগ দিচ্ছে। চিন্ময়কে চিন্ময় বলে বুঝতে চেষ্টা 
কর। তাকে যদি বাহা-শক্তির মত দেখিস, তবে রস পাবি না; 
বিজ্ঞান পাবি। সে নিজে আমার মা; এই আত্মা, যাতে আমি 
জাত হয়েছি, সে নিজে গিয়ে সেই সেই রূপ ধরে আমায় সব 
ভোগ করতে দিচ্ছে; এ ছাড়া আর অন্য কথা নেই। আর 
শোনবার কোন কথা! আছে ? যার আছে, সে এখনও চিন্ময়ীতে 
শরদ্ধাবান্‌ হয়নি। লুটিয়ে পড়া ছাড়া, একেবারে বদ্ধদৃ্টি হওয়! 
ছাড়া আর কিছু আছে? একি? এমাকেখুঁজে বার করতে 
হবে? একটা মেলা বসেছে ; রাশি রাশি স্ত্রীলোক সেখান দিয়ে 
যাচ্ছে; তার মধ্যে আমি আমার মাকে খুঁজতে গেছি, প্রত্যেক 
স্রীলোককে দেখছি_-এই কি মা? এই কি মা? মায়ের 
9117)118145 সব ভ্ত্রীলোকেই রয়েছে ; তাই আমার চোখ «এ কি 
মা, একি মাঠ বলে খুজছে। কিন্তু কোনও অসতচরিত্র 
লোক তার মধ্যে গেলে সে প্রতি স্ত্রীলোকে অসশ ভোগ 
খুজবে। আমরাও তেমনি এই জগতে খুঁজছি, কেমন করে 
ভোগ*পাওয়া যায়, কেমন করে মান পাওয়া যায়। কিন্তু যে ম! 
খুজতে বেরোয়, সে ভাবে, হয় ত এমা! আজ আবার গুরু 
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এমন জ্ঞান দিলেন,_“তোর ম! এক জায়গায় নয়, সব জায়গায়ই 
তোর মা! নমঃ! কেরে! মা, তুই দ্রীড়িয়েছিস--এই সব 
ঘর-বাড়ী, লোক, এই সব মৃত্তি ধরে ! তুই দড়িয়েছিস ! অহ! 
ভোক্তাংশ যখন দেখতে পাচ্ছে, তখন দাঁতা-অংশ নিশ্চয় 
দাঁড়িয়েছে । ভিথারীর খাওয়া দেখলেই বুঝা যাঁয় যে, দাতার 
দেওয়া এইখানে হয়ে গেছে। আত্মাকে খুঁজে পাইনি মশায়, 
এ কথা আর বলবি ? মায়ে সব ভরে গেল রে! “আত্ম পুরস্তাৎ 
আত্মা পশ্চাৎ আত্মা দক্ষিণত আত্মা উত্তরত আত্মৈবেদং সর্ববম্‌.। 

“ইক্ড্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ৮ মা আমার আত্মত্বের 
প্রভাবে সর্বদা বহুরূপ ধারণ করছেন। যখন আংসারে মগ্ন 
থাকবি, তখন পূর্ণমাত্রায় না ধরতে পারিস; কিন্তু য্খনি একটু 
নিরিবিলি হবি, দেখবি,__মাকে ছাড়া আর কাকেও দেখছিস্‌ 
না। এই গুরুবাক্য অপৌরুষেয়। কাঁলের পর কাঁল অতিক্রান্ত 
হয়ে গেছে; কিন্তু এ বাক্যের অন্যথা হয়নি। সনাতন পুরুষ 
সনাতন খষির মুখ দিয়ে এ বাক্য ঘোষণা করেছেন। কিন্তু 
এরকম আলো নিয়ে ত আগে দীড়ায়নি। এ শ্লোক কতবার 
মথিত হয়েছে; কিন্তু এমন সজীব হয়ে ত দীড়ায়নি! খষির 
মন্ত্রের দর্শন হল % এইরূপ ভাবে অর্থ গ্রহণ করতে পারলে মন্ত্র 
পরিগৃহীত হয়। এর নাম মন্ত্র-দর্শন। মা খৌঁজবার জিনির, না 
জগণ্ খোঁজবার ফ্রিনিষ? এর নাম “অবাক অনাদর ব্রহ্ম ।” 
পরের মাকে মা বললে সে বশ হয়। ঘরের মাকে গাল দিলেও” 
সে মা হয়েই আছে! 
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গ্রহণ অংশ যা, তা তোদের বললুম। এখানে কোন ভাষ্য- 
কার উপস্থিত থাকলে তাঁকে বলতুম, তোমরা কত ভূল অর্থ 
করেছ। শঙ্কর বলেন, মায়াময় মনের গতিতে বোধ হয়, যেন 
আত্ম। গতিশীল । কিন্তু চেতনতত্ব জান! থাকলে তিনি ও কথা 
বলতেন না। তিনি লেখবার সময় চেতনতত্ব ভুলে গেছলেন, 
জড়-শক্তির দিকে চোখ রেখেছিলেন। নতুবা খধষিষে আত্মার 
বহু হওয়ার কথা বলেছেন,_-সে কিরূপে হয় ? 

এইরূপে না দেখতে শিখলে আত্মতন্বে-_মায়ের ব্র্মহে 
প্রবেশ হয় না । মন প্রাণের কথা নয়, আত্মবিজ্ঞান কেমন করে 
খেলা করে, তাই দেখাচ্ছি। মনোবিজ্ঞান বিষয়ে ঢের বল৷ 
আছে। এ পর্য্যন্ত চেতন-বিজ্ঞান যারা লিখেছে, সে সব মনো- 
বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছু নয়। যেখানে কিছু দর্শন হচ্ছে, তার 
মানে, আগে সেখানে আত্মা গেছেন, তার পরে মন গেছে, তার 
পরে ইন্দ্রিয় গেছে । এ ছাড়৷ কোন ক্রিয়া হচ্ছে না। তিন জন্ম 
পাঁত করেও তোরা এই কথার দাম দিতে পারবি না। কোন্‌ 
চোখে জাঁবাল বলেছিল, __গুরু, আপনিই আমায় সব জ্ঞান 
দিয়েছেন।” সে বুঝেছিল, গুরু মানে_ আত্মা । এ কোন 
মিথ্যাচার নয়, সরল সত্য। পূর্ণমাত্রায় অনুভবে সে বলেছিল, 
“গুরু, আপনিই আমায় হংস প্রভৃতি মুদ্তি ধারণ করে জ্ঞান 
দিয়েছেন।” এখন বুঝলি, খষিরা কেন বলেছেন,_-সব্‌ জায়গায় 
ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না? ব্রহ্মজাল পড়ে গেছে! 
আর কোথাও যাবার জে। আছে? একট জায়গায় মিষ্টান্ন 
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বসান থাকলে, পরে তাকে সরিয়ে নিয়ে গেলেও সেখানে দশ 
হাজার পিঁপড়ে আসে। এই জ্ঞানস্বরূপকে তেমনি আমি 
এখানে, ওখানে, সেখানে, সব জায়গায় দেখব; প্রতি ভোগে 
আমার স্মৃতি আসবে,_-এ ভোগ আর কেউ দিলে না, মা-ই 
দিলেন! এমা-ইযে! এ মা-ই যে! এইরূপ দর্শন করতে 
থাকবি। স্থতরাং “আত্মদেবতা” বলতে আত্মানামীয় একটা 
পৌঁটলা নয়, একটা বৃত্তি নয়, চির-উজ্জ্বল অনন্তম্বরূপিণী মা 
আমার। এই তত্বের এক অধ্যায় বল! হল। পরের অধ্যায় 
বাকী আছে। তা একটু বিশদ করে বলতে হবে; মনে 


করিয়ে দিও। 


১*ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭, বুধবার, সন্ধ্যা । 


চামড়ার ভিতর যেমন শির! পাই, তেমনি নিজের জ্ঞানের 
ভিতর ঢুকলে তাতে ভগবান্কে পাই। ভগবতী রয়েছেন ঠায়, 
এই জিনিষটির উপর তোমর! বিশেষ জোর দেবে। জ্ঞানক্রিয়ায় 
তাকে স্টি করা হয় না, তাতে পৌছান হয়। তোমরা এই 
বিষয়টি সংকল্পবদ্ধ করে নেবে._"এই যে জ্ঞান পেলুম, এতেই 
আমি স্থির থাকব।” তোমাদের আর কোন শক্তি নেই, শুধু 
ংকল্পের শক্তি আছে। “এই জ্ঞানের সান্নিধ্যে, এই অবস্থায় 
স্থিতিবান হই,” এইরূপ অংকল্প করবে। এই ত,যোগ 
অভ্যাস_ না? 
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বিভূ ভগবান আমার আপাদ-মস্তক ধারণ করে রয়েছেন, 
এতক্ষণ আমি তা দেখছিলুম না । আমার উদ্ধে, অধে, বাইরে» 
আবার আমার মুলেও। আমার দৃষ্টি মানে, আমার জ্ঞান 
যেখানে গিয়ে ঠেকছে , আর আর সব ভেদ করে তোমাতে গিয়ে 
ঠেকে, তবে নিরস্ত হচ্ছে। এভিন্ন আমার দৃষ্টি আর কোথাও 
ঠেকে না, আটকায় না। 

নিজত্বকে একটি 96120167০01 বলে, আর জ্ঞানত্বকে 
বিভু আত্মা বলে গ্রহণ করবে। প্রথম হল “স” আদেশ, 
ছিতীয় “অহং» আদেশ, তৃতীয় “আত্মা” আদেশ। সাধনার 
এই তিন ভূমি। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান থেকে ভূত পর্য্যন্ত 
সবই তিনি। আত্মত্ব তার প্রথম বিকাশ; তিনি পরাপ্রকৃতিকে 
প্রথমে জাগিয়ে, নিজের দ্বারা নিজেকে জানছি”, এই জানায় 
ক্রিয়াশীল হয়ে, তার পরে ভূতময় অপর প্রকৃতিকে জাগালেন। 
“নিজেকে” ও “জীনছি' এই দুই শব্দে দ্বিবিধ রস ভরা রয়েছে। 
১। “নিজেকে মানে, নিজের সবটাকে, সব বহু-ভবনতা।, বনু 
আত্ম! ও বহু অনাত্মাকে পধ্যস্ত । ২। “জানছি মানে, জানবার 
সমস্ত করণ ওর ভিতরে উহা রয়েছে । “জানলেই” যাঁদের ছার! 
জাঁনছি/মেই চোখ কাণ সব ভিতরেই রয়েছে । কর্তা, কন্ম, 
করণ, তিনই তিনি নিজে । অপরা প্রকৃতিকে মানে, বিশ্বজ্ঞান- 
ক্রিয়াশীলতাকে, বিশ্ব ফোটানকে। তিনি মধুময় বুক পেতে 
আছেন; প্রতি আত্মাকে, প্রতি নিজত্বকে_-আমাকেও, 
তোমাকেও, বুকে করে মমত্ব দিয়ে, 'মম” এই জ্ঞান দিয়ে ধরে 
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আছেন ; “নিজে” থেকে বার-করা প্রত্যেক আত্মাকে ও ভূত 
পর্যন্ত সমস্ত বিশ্বকে । তোমর! এই সংযৌগের ঢেউ দর্শন কর। 
যি আমি এতে লেগে থাকি, তবে আর “আমি, থাকি না_ 
ইনি” হয়ে যাই । যপি আমি, রচিত হল, তবে হাদয়ও হল, 
মম জ্ভানও হল। হৃদয় হল জড়ানর একটা যন্রস্বরূপ, মন যেমন 
সংযোগের বা জোড়ার যন্ত্রত্বরূপ | “সর্বেন্দ্রিয গুণাভাস' এবং 
“সর্বেবেন্দ্িয় বিবজ্জিত” যিনি, তাব সর্বেবক্দিয়ের দ্বারা ধৃত হয়ে 
রয়েছ তুমি; তার সেই দর্শন, শ্রবণ, স্রাণ, আস্বাদন ও স্পৃশনের 
দ্বারা তুমি জাত। উল্টা দিক্‌ থেকে দেখতে গেলে তুমি এতে 
বাধা আছ। ওঁকে মা বলে দেখনি, তাই মনে করছ-বাধন । 
এখন শুধু ম! শর্ধ যোগ করেদে! এচোথ তোর নয়; এ 
বিধারিণী শক্তি, এ টান মায়ের । গেরুয়া পরে এ টান ছাড়তে 
পারবি? এ টান ধরে মায়ের বুকে চলেযা! কে দীড়িয়ে 
আছে? চিন্ময়ী মা? তার আত্মত্ব আছে, অহং বলে বোধ 
আছে? দ্ুৃতরাং মূর্ত মা! সর্বব-আনন্দময়ী, রসময়ী, স্পর্শময়ী, 
বিজ্ঞানময়ী মা! মায়ের হৃদয়ে ছাড়া আর কোথাও “আগি' এই 
জ্ঞান জন্মায় না। “আমার” জন্ম মাতৃহৃদয়ে । তিনি যে বিজ্ঞানে 
বিজ্ঞানময়ী, ই বিজ্ঞানেই হৃদয়ময়ী। জ্ঞান হচ্ছে মানে, ম৷ 
হাত দিয়ে আমায় ধরে রয়েছেন, আমায় সাজাচ্ছেন। শরীরের 
প্রতি কণা মুহ্র্তে মুহুর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে । ছাল চামড়া এখানে 
কিআছে? শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এ ছাড়া কিছু আছে? 
স্টরধু শরীরে নয়, বাইরেও রূপতত্ব, শব্দতত্ব ইত্যার্দিই জড় ভূতের 
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আদি অবস্থা! কি ভয়ঙ্কর! জ্ঞানময়ী যিনি, তিনি শব বা 
স্পর্শ বা রূপ, এই “ঈক্ষণ প্রকাশ করলেন। “শব্দ” এই ঈক্ষণ 
প্রকাশ করতে গিয়ে আত্মত্বকে সেখানে নিয়ে গেলেন, শব্দতত্ব- 
রূপে তাকে কঠিন করলেন ; সেখানে শব ভিন্ন আত্মত্বের আর 
কিছু নেই, এইরূপ একটি কঠিন স্বরূপে এলেন অথাণ্ড শব্দনামীয় 
সন্তান প্রসব করলেন। শব্দত্ম্মাত্ত/ থেকে শব্দতত্ব পর্যস্ত 
সমস্ত সেই সন্তানে ভরে গেল। এই ভাবে শবরূপ, গম্ধরূপ 
ইতাদি এক এক 2550781 মুত্তি ধরে তত্বময় দেবতার আত্মস্বে 
বসে আছেন। তত্ব বললে তাকে এমনি একটা কণা বলে মনে 
হবে; কিন্ত মায়েতে যাও ; তাতে তত্ব বললে একজন দেবতা 
বোঝাবে-কে জানে বজনির্োষ, পাখীর রব, গাড়ীর ক্যাচর্কোচ 
শব্দ-_-সব নিহিত এ তত্বাভিমানী দেবতায়। এইরূপ সব-- 
স্পর্শরূপ, গন্ধরূপ এক এক দেবন্বে নিহিত। তম্মাত্রা হল 
উপলব্ধি-অংশ, তত্ব হল প্রকাশ-অংশ। তা হলে এখানে বসে 
আছেন কে? শরীররূপে ধাকে ধরে আছি, ইনি কে তত্ব- 
মালাবিভৃষণা মা? সে তোমায় ধরে আছে? নমঃ! আর 
এই সমস্ত, তত্বের মূল হল আকাশনামীয় তত্ব। সমস্ত তত্বই 
ব্যোমরূপ তত্বে ক্রিয়াশীল রয়েছে । ক্রিয়াশীলতার নাম প্রকাশ । 
স্থতরাং সাংঘাতিক বীজ হল হং। যেমন জ্ঞান-ক্ষেত্রে, চেতন- 
ক্ষেত্রে অহং সাংঘাতিক জিনিষ! অহং একদিকে ভগকানে ঠেকে 
আছে; আর একদিকে সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে সক্র্ষণ মুদ্তিতে বিশ্ব 
ধরে আছে। স্থুলেতেও তেমনি “অহ আর “হং প্রায় এক- 
১২ 
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জাতীয় জিনিষ । অন্য চারি তত্বকে সে নিজেতে ক্রিয়া করতে 
দিয়ে ধরে রেখেছে । অনন্ত স্পর্শময়, অনন্ত গন্ধময় ইত্যাদিরূপে 
এই বিশাল জগৎ আকাশেই ভাসমান। অহংয়ের দ্বারা যেমন সমগ্র 
জগৎ বিধৃত রয়েছে, তেমনি এই হংয়ের দ্বারাও সমগ্র জগৎ বিধৃত 
রয়েছে । রয়েছে? ইনিও শক্তির প্রকাশ ত? ইনি টেনে 
রেখে দিয়েছেন সবটাকে ? খালি ওতে সবাই থেলে বেড়াচ্ছে-_ 
এমনি না? এতে সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, সব লীলা করছেন; 
কাকা জমি পেয়ে যে যার লাফাচ্ছে, তা নয় ;__-হং সবাইকে 
টেনে রেখে দিয়েছে । এই টানও একটা ক্রিয়া ; এতে স্যষি স্থিতি 
লয় হবে। হংবাহা জগতের আত্মান্বরূপ রয়েছে । ধারণা কর, 
যত দুর পর্য্যন্ত বিভাজ্য, তার সকলের, ভিতর ব্যোম আছে। 
তাঁর পর যখন একেবারে অবিভাজ্য, তখন খালি ব্যোম। শস্তে 
এই হলেন ভূতনাথ, মহেশ্বর, ব্যোমকেশ । তিনি যখন বহিশ্দুখে 
ক্রিয়াশীল, তখনই বাহা আকাশ তৈরি হচ্ছে ত? আর অন্ত- 
ত্ুখে প্রালয়। মহেশ্বর বাগ্ায়; শব্তত্বের বিকাশ বাক্‌। 
বিশ্বনাথ! আহা! এসব বলতে কুস্ঠিত হতে হয়। স্থৃষ্টি- 
স্িতি-লয়াত্মিকা ক্রিয়া তা হলে পূর্ণমাত্রায় এই চারি তত্বের 
ভিতরই প্রকাশিত হচ্ছে; আকাশের ভিতর ত আছেই। রূপ, 
রস, গন্ধ ও স্পর্শশক্তি-আত্মক যে বিশ্ব, দে ত তারই লীলায়ন » 
জন্ম-মরণ এ চারেই দেখ! যাচ্ছে। আকাশে মৃত্যু দেখা যাচ্ছে? 
না। যংরংলং বং--এই চারিতে স্গ্রি-স্থিতি-লয়, খান্ছি এই 
ক্রিয়া চলছে। স্ুুল বিশ্ব শুন্যে বিলীন হয়; আকাশ কেমন 
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করে বিলীন হয়, তা পরে বলব। শংষং সংলস্ষ্টি, স্থিতি, 
লয়। চারি তত্বের যে ক্রিয়। হচ্ছে, তার সঙ্কেত করে দিলাম। 
শং__শোয়া, সংন্গি, ষং_নিধন। স্যষ্টি ও লয়ের এক 
বিক্ষোভরূপ স্থিতি । এই চারি তত্ব এই তিন তালে আকাশের 
বুকে নাচছে। এই সমগ্র ব্যাপারটার নাম দিলাম “হৌম্ঠ। 
শদ্রেরা “হৌম্‌্* বলবে, আকাশ পর্য্যস্তই যাদের দৃ্টি। জ্ঞানতত্বে 
ঢুকলে ওং__-এ হল ব্রাহ্মণের দর্শন। এই নিয়ে স্কুল শক্তিতত্বের 
মহামৃন্তি হল। যংরংলং বং শংষং সং হৌম্‌। খষি মন্ত্রটি 
কেমন সাজালেন ! এই হল মহাকাশ তৈরি করে নেবার মন্ত্র; 
এই মন্ত্রই এই বিশ্ব রচনা করেছে। মূলমন্ত্র এই। স্থুলভূতাত্বক 
মহাদেব এই মন্ত্রে বিশ্ব রচনা করছেন। বাহা বিশ্বকে ভেঙ্গে 
দিলাম, মহাকাশে পধ্যবসিত করে দিলাম। মরে যাবি বেটা, 
এতে মাকে না দেখলে; শূন্যে গ্রস্ত হয়ে যাঁবি, শৃন্যের ভিত্তর 
অব্যক্ত হয়ে যাবি! সব ফাক-ফীক-্ফাক ! মরে যাবি, 
মৃত্যুর ভীতি আসবে। কেমন স্থন্দর! এতে শিক্ষার কিছু 
আছে? মহাকালের আমার মহামুন্তির বিজ্ঞান। ও দিকে 
আত্ম/কে,বিভূ করে দেখিয়ে দিয়েছি, এবার মহাঁকালের বিভূতি 
দেখাচ্ছি--তিনি কি করে এ সব রচনা করেন। পাতঞ্জল 
বলে, আকাশে সংযম নিলে মহাবিদেহলয় প্রাপ্ত হওয়! যায়। 
তোরা খালি ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ কর, তা হলে আর দেহজ্ঞান 
থাকতে না। যদি আত্মবোধ না থাকে ত অব্যক্ত হয়ে যেতে 
পারবি। আত্মবোধ নিয়ে যদি করিস ত জ্যান্ত মহা- 
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কালকে দেখতে পাবি। জয় ভগবান! নমঃ শিবায়! ওম! 
আহাহা! 

হৃদদাকাঁশে চিদাদিত্যঃ সদা ভাসতি ভাসতি | 

উদয়াস্তবিহীনস্তব কথং সন্ধ্াাম্‌ উপাম্মহে ॥ 

জয় ভগবান! গুরু বিশ্বেশ্বব! জয় মৃত্যুপ্তীয়! প্রলয়স্কর 

মহাদেব ! 

“যথাকাশস্থিতো নিত্যং বাধুঃ সর্ববত্রগে! মৃহান্‌। 

তথা সর্ববাঁণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধাবয় ॥ 
বায়ু আকাশে থেলছে, তাতে আকাশ ক্ষুব্ধ হচ্ছে না। তেমনি 
আমাতে সমগ্র বিশ্ব খেলা করছে; আমার দ্বারা বিধৃত বিশ্ব 
আমাকে বিক্ষুন্ষ করতে পাবছে না। এমনি আমার মা! এই 
হল বাহ মুত্তি। আবার আকাশের ভিতর হৃদয় বা ক্রিয়ামৃত্তি 
দেখ। ও হল স্থুলভাবের ক্রিয়া, যেমন বিভূ আত্মত্বে। এখানে 
অপ্রাকৃতে ক্রিয়। চলছে-_-আমি আমাকে দেখছি, এই আকারে । 
খোদ আকাশের ভিতর কি চলছে? *আং হ্রীং ক্রৌং ং রং লং 
বং শং ষং সং ছুং ফট. মহাকালভৈরব সর্বববিদ্বান্‌ নাশয় নাশয়, 
মহাকীলভৈরবায় হু ং ফট্‌ স্বাহা।” যে বিজ্ঞানে অমূর্তকে মূর্ত 
করা যায়, সেই বিজ্ঞানে মূর্তকেও অমূর্ত করা যায়। এখন এ 
শরীরকে মনে হচ্ছে যেন, একট। কঠিন নোঙরের মত, আমায় 
টেনে রেখে দিয়েছে । তখন দেখবে, এটা ফাঁপা, কিছু নয়। 
একে এখনি ইচ্ছামাত্র বাঘ করা যায় বা সাপ করা যায়। এই 
গুরুমু্তি-জ্ঞানমুগ্তিকে পেলে তখন সব করতে পারবি। মা 
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আমার রূপময়ী হয়ে কেমন করে মহাকালের বুক থেকে ওঠেন, 
তাই দেখব, আর কিছু দেখব না । 
“বিষ্ুর্যোনিং কল্পয়তু ত্স্ট। রূপাণি পিংশতু । 
আসিঞ্চতু প্রজাপতিধাতা গর্ভং দধাতু তে” 
কি শক্তি, বাক্যে কি ০০017777550 ! এরূপ বাক্য প্রকাশ 
করবে কে? যে মহাকালের দ্বারা নিজের শরীর গঠন করে না 
নিতে পারে, তার মুখ দিয়ে এ মন্ত্র বেরৌবে ? এ সেই পারবে, যে 
জানে, এগুলো সব হয়ে রয়েছে, ফুটছে, ঘটে বসেছে, তারই 
প্রকাশ দেখছি। এই যে বিছ্যান্ময়ী দেবতা, এরই ইচ্ছায় 
এখানে বসে কথা কইছি আর দেখছি । নিজেকে মনুষ্য-গণ্ভীর 
ভিতর দেখলে এ মন্ত্র একেবারে মূল্যহীন । 
আজ এই যে মূত্তি, দেখলাম. এই হওয়া চাই আমাদের 
আমল চোখ । ছু একবার হারাতে পার, কিন্ত্র এমন সংক্কারবদ্ধ 
হয়ে যাবে যে, মাথায় যেন রয়েছেই । এঁকে দেখতে গেলে 
আর বেত খু'জে পাওয়া যাঁয় না। সেই মুহূর্তের জন্য তাতে 
1067201650 হয়ে যাই, ইনি এমন ঘন। গাছ নডলে যেমন 
ছায় নড়ে, আমাদের সব ক্রিয়া তেমনি এ রই প্রকাশ। 
“অনুভূতিং বিনা মূঢে। বৃথ। ব্রক্মণি মোৌদতে। 
প্রতিবিন্বিত-শাখাগ্র ফলাস্বাদন-মোদবৎ ॥ 
গাছের কথা ভুলে, ছায়া দেখে নাচা কৌদা যেমন । ব্রন্মানুস্ূতি 
-_ভগবন্দর্শন না হলে এইরূপ হবে। পশুকে বলিদেদে! 
সবটা দেবতা হয়ে যাবে, দেবদর্শন হবে। বিশ্বে এমন একট 
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কিছু থাকবে না, যাতে দেবদর্শন হবে না। “সিদ্ধামর-সেবিতাং 
ন্েহকরুণা-ভার-নআং। ঢেলে দাও সব আকাশে বাবা ! ঢেলে 
দিয়ে, আকাশকে মহাশক্তির অবয়ব মনে করে, আকাশের 
ভিতর তাকে দর্শন কর, যিনি সবার ভিতর আত্মা হয়ে বসে 
আছেন ; যিনি বাইরে বাহ্া আকাশ, অন্তরে চিদাকাশ। দেখ, 
শিব হতে কতক্ষণ যায়! জয় ভগবতি! জয় মা! 

দেখা এই-রকম, এ বিছ্যুন্ময়ীকে স্মরণ করা এই-রকম ? মনে 
যদি একথা আসে, তবে বিছ্য ছুটবে না? “সমানে তৃপ্যতি 
মনস্তৃপ্যতি, মনসি তৃপ্যতি পর্জন্থাস্তূপ্যতি, পর্জন্তে তৃপ্যতি বিছা 
তৃপ্যতি, বিছ্যুতি তৃপান্ত।ং'**.মাকে মনে করলুম? মা, মা, মা জপ 
করা, এর নামই কি মনে করা? মনে করা মানেই জ্বলে ওঠা, 
প্রকাশ হওয়া । সমাননামীয় প্রাণ তৃপ্ত না হলে মনে করবে 
কে? যেখানে ছুই বিপরীত গতি একীভূত হয়, তার নাম সমান 
বায়ু। আত্মাভিমুখী গতি ও বহিম্ুখী গতি, আকাশ ও চিদাকাশ, 
এই ছুই দেখলে বাযুব সমতা হয়। এ শরীর আর কারও 
তালে চলছে না; এর এমন কোন তাল নেই, যাকে আমার বলে 
ধরা যায়। সমস্ত বাহা জগতের সঙ্গে নিল রেখে এ চলেছে । মাথার 
জাড্য কাটাতেই তোমাদের আধ ঘণ্টা, তিন কোয়াটার লেগে যায়। 
শরীরের বিদ্যুৎ মানে, 2/87500 10:০5 | মনে বিছ্যৎ-প্রকাশ 
হলে, গন্ধ মনে করলে, ভূতে পর্যান্ত সে গন্ধ ফুটবে। সে মন 
কই? সমান-ভূমি কই ? মনকে অন্ধকার করে রেখেছ ; তাতে 
যা কিছু ফোটে, সবই কালো, অন্ধকার হয়, ৪1,99০৬/5 হয়। 
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আকাশ তৈরি করে ফেল; ঠিক ফোটে কি না দেখি। একেবারে 
যেমন বাইরে জগণ্ ঠিক তেমনি অন্তরে জগণ্ড দেখবি । মনে 
হবে, যেন একেবারে খোলা চোখে দেখছি। মনঃক্রিয়ার এই 
হল প্রথম 715986, একেবারে বাহাই দেখছ । এর দ্বার! বুঝবে, 
আকাশ পরিক্ষার হয়েছে । 0০৪৭৪ থাকলে খালি ছবির মত 
08075 ওঠে ; মালিন্যের জন্য ভৌতিক গঠন, রূপ বা ধর্ম 
থাকে না। একটু নিরেশ জপ যারা করে, তারাই দেখে 
একেবারে বাইরেই দেখছি। মন মানেই আত্মত্বের বাহির। 
মনের জ্ঞান সব মৃতব দেখায় কোথায়? আত্মার বাইরে । 
অথচ মনকে ভিতর বলে মনে হয় কেন? কেন না, মন এই- 
টুকু মাত্র নয়। আমার সমস্ত জগণুটাই যেন মন। এ 
00800 অংশে তা আটকে যাচ্ছে। এই দেখ, একজন অন্থথে 
কষ্ট পাচ্ছে ; তাই আশীর্ববাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। মনকে 
বাইরে ছড়াতে গিয়ে তা দেখলাম । 


১২ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭) রবিবার । 


যেমন*ঠিক" মাটি, তেমনি জ্ঞানই ঠিক সব হন, এই কথা 
ঠিক বলতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে; শীত থেকে গ্রীক্ম জ্ঞান 
ঠিক” হয়ে যাবে। 

তোমরা সব বুড়ো হয়েছ; তথাপি যে যার সংসার-জালে 
ব্যাপৃতত রয়েছ। তবু তারই মধ্যে পুজার আগে সবাই একটু 
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তদারক করো । যেন জুতে।-সেলাই থেকে চণ্তীপাঠ পর্য্যন্ত সব 
আমাকেই না করতে হয়; তাতে তোমাদের অগৌরব। জরলা 
বা লিখেছে, পূজার সে চিত্র শুনলে স্থির থাকা যায় না। 
একেবারে পুজা যেন সামনে এসে উপস্থিত হয়। পুজায় কত 
মাধুর্য আছে, পুজা কত সার্থকতায় ভরা, তা তারাই উপলব্ধি: 
করবে, যার! অধ্যাত্স-জীবনের স্বাদ পেয়েছে। এই সব তত 
সরলাই কুড়োচ্ছে ; ও যদি পারে, তবেই লিপিবদ্ধ হবে। নয় ত 
এ সব তোমর! হারাবে; আব খুজে পাবে না। 
আত্মা নিজেই আত্মশক্তি। কিন্তু সব দার্শনিকের। একে 
আলাদা করে দেখেছে । পরমাত্মত্ইই যে মহাশক্তি-রূপ ধারণ' 
করেন, এ অংশটুকু তন্ত্রে পর্য্যন্ত স্পৰ্ট করে দেখায়নি, শুধু সাধারণ' 
ভাবে দেখিয়েছে । এই ছুই অংশ আমি দেখিয়েছি_-জঞ+ ও" 
“অন” নাম দিয়ে । নানালোকে নানা ভাবে আম্মতত্ব স্থাপন 
করেছে ; কিন্তু কেমন করে আত্মত্বের সঙ্গে শক্তিত্বের পূর্ণভাবে 
ংযোগ হয়, তা কেউ বলেনি । এ ছুটি বিরুদ্ধ দিক্‌; একটি 
স্থির-জ্ভান, অন্যটি চঞ্চল শক্তিজ্ঞান; যেন আলো অন্ধকার ও 
স্থখ-ছুঃখের মত পৃথক্‌। মাঝখানের অংশ, যেখানে উভয়ে 
মিলিত হন, সে তত্ব 60৮5৪1 বা অসঙ্গ, এ কথ। বুঝিয়ে*দিয়েছি ] 
যিনি অসঙ্গ আত্মা, তিনিই 150৮] তত্ব । ইনিই দুই দিকে দুই 
রকম বিরুদ্ধ প্রকাশ গ্রহণ করেন। আত্মতত্ব ও শক্তিতত্বেও এঁ' 
এক কথা। আত্মতত্বে স্থির বিশ্বাস না হলে, আত্মার -শিবত্ব ন1 
ধরতে পারলে তোমাদের শক্তিতত বলব নাঃ কেন না, ত' হলে; 
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তোমর। বিভূতিকামী হয়ে যাবে । বিভু হলেই শিব হয়। এই 

শরীর-ব্রহ্মাণ্ডুের এমন একটি অংশ বা কণা নেই, যেখানে আত্মা 

আগে গিয়ে না দরাড়িয়েছেন । কি করে? সেণমংশ তৈরি হবার 

পূর্বেবেই তাতে গেছেন কেমন করে? অপ্রাকৃত ভাবে। তার 

00017151810 বা অপ্রাকৃত ভূতি হল নিজত্ব। প্রতি অংশে 

আগে আগে গিয়েছেন, তবে ভূতি-অংশ তৈরি হয়েছে । আত্মত্ 

আগে আগে গেলে তবে ভোগ হয়। এই যে আত্মিক গতি, এই 

গতি যদি পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে পাই, তবেই শিবত্ব 

উপলব্ধি হল; শিব হলাম; আপাদমস্তক আত্মময় হল। এ 

কেন দেখা যাচ্ছে না? নিজেরই মহতী পরিচালিনী-শক্তির স্থিতি- 

রূপা মুন্ডি, অথচ দেখতে পাচ্ছি না কেন? শক্তির ভোগরূপ৷ 

তীত্রতাকে ভাল করে জাগাবার জন্য। ভোগাত্বক অংশ 

সাংঘাতিক অংশ-_তীব বিদ্যুতের প্রজ্বলন। যেমন 1706891155 

ও 79810%এ সংঘর্ষণ হয়, স্থষ্টির জন্য মিথুন-__জাত হবার জন্য, 

জম্ম দিবার জন্য, বু হবার জন্য ভোগ--স্বামি-স্্রার মিলন তার; 

সাধারণ দৃষ্টান্ত। স্যপ্টি, স্থিতি, লয়, এই তিন শক্তি ওখানে 

একীভূত হয়, পরে কিছু জাত হয়। ক্রিয়! মানেই যুগপৎ সৃষ্টি: 
স্থিতি লন, সমবায়ী ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে । স্জনের সঙ্গে সঙ্গেই 

ভাজন, স্বজনের সঙ্গে সঙ্গেই নিধন। তা হলে স্যট্টি ও ধ্বংসের 

আলাদ! আলাদা স্থিতি নেই। স্থষ্টি ক্রিয়া করা মানেই সঙ্গে, 
সঙ্গে বিপরীত গতি তৈরি হওয়া । এই দুয়ের ০০1518610জ ং 
যা পরিদৃশ্যমান হয়, তার নাম স্থিতি। 
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আমি বললাম, কিছু ভোগ করতে পারি না; মানে, আমার 
'আত্মত্ব ঢাক রয়েছে । আমার শরীর, হাত, পা, মাথা, একেবারে 
সব দেখতে পাই না। পর-মুহূর্তে কি আসছে জানি না; চামড়া 
হাড ইতাদি কেমন রয়েছে, বলতে পারি না, তার চেয়ে সক্ষম 
স্নায়ু ইত্যাদিব ত ধারেই যাঁই না। কত অন্ধকার! গর্ভস্থ 
শিশু যেমন উদ্বনের দ্বারা আবৃত থাকে, আমরা তেমনি আত্মার 
তামসী শক্তির বারা আবৃত হয়ে রয়েছি। পুনঃ পুনঃ গ্রসিত 
হচ্ছি মায়ের গ্রাসে, তামসী শক্তি আমাদের বেপে রয়েছে । এই 
আত্মত্ব যে দিকে বিভূ, শিব, তিনিই সমগ্র শক্তিকে ধরে জাগিয়ে 
নিয়ন্ত্রণ করছেন । এই যে দর্শন, শ্রবণ, মনন, বিজানন ইত্যাদি, 
এ সব আত্মার ভিন্ন কারও হয় না, আত্মত্ব ভিন্ন হয় না, তবু 
এমন তামসী শক্তির প্রভাব, তবুও যেন* আমার শক্তি নয়। 
“মশায়! আমি যে দ্রষটা, তা চোখ টিপে ধরলুম, কাণা হলুম। 
আমি যে শ্রোতা, তা কাণ ঢাকলেই কালা হলুম” ইত্যাদি । তা 
হলে এ সব শক্তি আমার নয়। চোথ, মুখ, কাণ, নাক ওদের-_ 
ওর] শক্তি দিচ্ছে । প্রকৃতপক্ষে আমি ইন্দ্রিয় নই, মন নই 
জেনেছি, তত্রাচ এদের বাদ দিয়ে দ্রষ্ট। হতে পারছি না। এর! 
যদি ফুরোল ত আমারও দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন সব ফুরোল। 
অনন্ত বিষয় পড়ে রয়েছে ; চোখের ভিতর রূপতত্ব রয়েছে--ন্বপ্নে 
ফুটে ওঠে । কিন্তু জাগ্রত হলে আর সেরূপ পাই না। ন্বপ্েও 
কিছু কর্তৃত্ব দেখি না; যে যেমন ভাবে আসে, সে তেমনই' আসে। 
দেখ, আমরা কেমন তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়েছি। তাই 
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হৃদয়কে বলে, ঘোর তমৌময়ী মুত্তি।॥ অনুপ্রবেশের ঘর হৃদয় 
কিনা। অনুপ্রবিষ্ট হলুম মানে, তমে আচ্ছন্ন হলুম। বিভু 
হলেন পুর্ণ আলোকময়, জমস্ত শক্তির নিয়ন্তা। নিয়ন্তা ও 
ব্যাপক এক কথা। তিনি এই শরীরকে ফুটিয়ে রয়েছেন, 
ফোটাচ্ছেন, পরিবন্তিত করছেন আমার ভোগানুসারে, আর আমি 
ঠায় ভোগ করছি। পরিবর্তনরূপ ক্রিয়া অসঙ্গ আত্মত্বের প্রভাবে 
হচ্ছে। ওখানে অসঙ্গরূপী আত্ম দেখছেন, আবার এখানে ভোগে 
মথিত হয়ে রয়েছেন ।__আত্মত্বের স্মৃতি মধিত হয়ে বেরোচ্ছে। 
বিভৃত্বে অর্থাৎ ব্রচ্গত্বে তিনি অ্রষ্টা। ব্রহ্মত্থের জবান মানেই হুল, 
যা থেকে, যে জ্ঞানস্বরূপ থেকে ব্রন্গাণ্ড জাত হচ্ছে। বিভূ আত্মা 
রয়েছেন আপাদ-মস্তক; তাকে না৷ দেখলে শক্তিত্ব জাগান যাবে 
না। আমরা খালি ভোগ-অংশই দেখছি, কিন্তু যে ভূমিতে তিনি 
ভবন-শক্তিংত্ব রয়েছেন, সেইখানটায় যাওয়! হচ্ছে না । 

একট! মৌমাছি মধু খাচ্ছে; তখনও তার স্বাধীনতা আছে। 
ক্রমে পা জড়িয়ে গেল; আর উঠতে পারে না । তার পর পা, বুক, 
পাথা, সবে টান পড়ল ; তখন মধু খেতে খেতে বললে, পালাতে 
পারলে বাচি। তোরাঁও তেমনি ডুবে গিয়ে বলছিস, ছাড়াতে 
পারলে বঙচি। কিন্তু ঠিক জায়গায় ধ্রাডিয়ে খেলে ভয় নেই। 
বিষয়ের কোন দোষ নেই। আমার নিমজ্জিত, মধিত আত্মাকে, 
ভোগময় আত্মাকে ছেড়ে, অসঙ্গত্বের পথে যদি শিবত্বে যাই, তবে 
যা খুসি তাই করতে পারি; ওই মধু সংগ্রহ করে চিনি করতে 
পারি,য] খুসি তা পারি। বিশ্বময় নিজেকে দেখা ছাড়া আমার 
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আর কিছু দরকার নেই | অসঙ্গ আত্মাকেও দেখতে পাচ্ছি, 
সঙ্গবান্‌ আত্মাকে ত পাচ্ছি-ই। অনুভূতি, যে অংশ ভোগ, তা 
বুকে; কিন্ত্বু যেখান তিনি পরমেশ্বর, সেইখানটা অন্ধকার। 
আমার কিছুই হচ্ছে না; অসঙ্গত। দেখছি, আবার মুহুর্তেব তব 
সইছে না-ডুবে যাচ্ছি। ভাল করে ভেবে দেখ। অসঙ্গ 
নির্নিপ বোধ এলে যে স্থিতি আসে, তাতে উপস্থিত হয়ে কি 
হল? বলে দিয়েছি, আত্মাই দ্রস্টা, শ্রোতা ইত্যাদি সব। 
এ'রই প্রভাবে দর্শন ইন্যাদি সব ফুটে উঠছে। যদি দেখতে 
পাই, এই তত্ব_-এই অসঙ্গই যথার্থ শ্রোতা, স্রাত৷ ইত্যাদি সব, 
তা হলে আমার যথার্থ অসঙ্গকে দেখা হল। এখন দ্রব্যে বা 
বিষয়ে ডুবে আছি । কিন্তু শক্তির ভিতর-অংশ অর্থাৎ জানা, 
শোনা, দেখা, এই সবের ভিতর-অংশ যেখানে দেখতে পাধ, 
বুঝব__-এই অঙঙ্গত্বে বেরিয়ে এসেছি, বিষয় থেকে শক্তিতে 
এসেছি । দর্শনাদি আমারই দ্বারা হবে, আর কারও দ্বার৷ হবে না। 
তোমর] যে অসঙ্গত্ব দেখছ, তাতে তিনিই যে ড্রন্টা, শ্রোতা 
ইত্যাদি সব, তা দেখছ না। যে অসঙ্গ আত্মহটুকু দেখতে পাচ্ছ, 
সেইটুকুই যে.যথার্থ দ্রষ্টা, শ্রোতা, আস্বাদয়িতা, তা বৃঝতে 
পেরেছ? এমন ভাবে দেখছ কি আতা! মানে নিজে । 
আমার হয়ে আর “কউ দেখে দেয় কি? দর্শনাদি শত্তিঃ 
আত্মারই । আমারও ত নিজেরই দেখার জন্য ইন্্রিয়রূপ যন্ত্র 
চাই। তাই আত্মার নাম প্রকাশময়। সূর্য্য যেমন নিজের 
আলোকে নিজেকেও দেখান, অন্তকেও দেখান, আত্মা 
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তেমনি । তোমরা যখন আত্মাকে দেখ, তখন তিনি যে সর্বেবজ্ডিয়- 
গণাভাসময়, এমন ভাবে দেখ কি? সকল হীন্দ্রয়গণ তাতে 
টল-ঢল করছে-_বিষয়-কল্লন। বা মনন পেলেই ফুটে ওঠে, এমন 
ভাবে আত্মাকে পেয়েছ? না। যে আত্মত্বের এই সব স্বধণ্ম, 
থে আত্মাতে ইহাদের ঘনীভূত প্রকাশ, সেই অসঙ্গ আত্মত্ে ঠিক 
যাওয়৷ হয় নাই; তাই পাও নাই। আত্মার বাইরে যে অপরা 
প্রকৃতি, তার মানসিক বা! ভৌতিক সংস্পর্শ পেলেই এরা বাহো 
প্রকাশ হয়ে পড়ে । বলে দিয়েছি,_-“আছি” জ্ঞান পর্যন্ত হল 
অপরা প্রকৃতি, আর আত্মত্ব হল পর! প্রকৃতি । এক মেরু হল 
বিষয়__যে ফুটে উঠবে); আর এক মরু আত্মা। এর! ঠেকেছে 
কি ফুটে উঠেছে । কেমন করে? নিজন্ব এক পাশে, বিষয় 
এক পাশে-_-মাঝখানে সংস্পর্শকারিণী মহাশক্তি। গুণের 
সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। স্থষি স্থিতি লয় 25005]185 হওয়ার 
নাম প্রকৃতি । স্থষ্টি, স্থিতি, লয়, তিনই প্রকাশ, আর প্রকৃতি 
হল অপ্রকাশ। বাক্ত প্রকৃতি মানে, প্রকৃতির বিকার--ব্যক্ত 
মুর্তি । যাথেকে কোন কিছু জন্মাতে পারে, সেই.তার প্রকৃতি । 
কোন বস্তুষ্সুধা বা ক্ষীর বলে যে পরিচয় দেয়, তার মানে, এ 
নৃধা! বা ক্ষীর, যা কিছু ফুটবে, তা তার প্রকৃতিতে আছে। এই 
জন্য জ্ঞানতত্বে “স্বভাব” বললে 'ম্বয়" এই ভাব বুঝিয়ে যায়। 
'মহদ্ব্রহ্ম' হলেন “ম্বভাব+_্বয়ং এই জ্ঞান। আমার ভূম! 
পুরুষ গ্রখানে সৃষ্টি স্থিতি লয় একসঙ্গে করছেন। নিজে এখানে 
বিষয় ফুটিয়েছেন। 
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আমরা ভোগক্ষেত্রে বিলীন হয়ে যাচ্ছি । যেটুকুতে ঢুকেছি, 
মাত্র সেইটুকু ভোগ করছি, বাকী দ্নিয়া হারিয়ে ষাচ্ছে। “ফুল 
দেখছি মানে, অনন্ত, ইয়ন্তাহীন আমি এখন মাত্র একটি ফুলে 
সৃষ্টি-স্িতি-লয়ের তালে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ফুল-জ্ঞ'নের জন্ম-মুত্ার 
বিঘূর্ণনে রয়েছি । 

তিন রকম ক্রিয়া করে তিনি আয়তন ফুটিয়ে রাখেন। এ 
একটি বস্তু ভোগ করতে গিয়ে আমি স্থষ্ি-স্থিতি-লয়ের ভিতরে 
যাচ্ছ। একবার ফুল বলে ঢুকলাম, একবার বেরোলাম । যেমন 
ঢুকছি, অমনি একটি ফুলজ্ঞান সন্তান উৎপন্ন হচ্ছে; স্থষ্টি- 
স্থিতি-লয় থেকে সন্তান উত্পাদন হচ্ছে; আমি মহাশক্তির গর্ভে 
যাঁচ্ছি। বাকী যাবতীয় ব্রন্মাণ্ড সম্বন্ধে বিপুল অন্ধকাররূপ যে 
সংস্কার, সে কিন্তু মুছে যাচ্ছে না । কেন না, একমাত্র আলোক- 
স্বরূপ যে বিভু আত্ম তাকে দেখছি না। এ দিকে ভোগে ডুবেও 
ডুবছি না, মরেও মরছি ন1; খালি ফুল-আত্মার সৃষ্টি হুচ্ছে। 
আমরা আত্মায় চোখ রাখতে পারি না বলে, আত্মা ষে বিভূ- 
মুণ্তিতে ছড়িয়ে আছেন, তা দেখতে পাই না বলে এই-রকম 
অণু আত্মা, মানে__অনুপ্রবিষ্ট আত্মা তৈরি হচ্ছে। এখন দেখতে 
হবে, আত্মা শক্তিরপে কি ভাবে কাজ করছেন। তিনি একদিকে 
আপনাকে দ্রষ্টা সাজাচ্ছেন ; এ হল সাংখ্যের সাত্বিকী শক্তি বা 
উপনিষদের শুর্ল/ শক্তি। আমি দ্রষ্টা অথচ শক্তিত্ব থেকে 
অভিন্ন ; “ন স্বরূপো বিরূপো বা'শএকেবারে আত্মত্ব নয়, অথচ 
বিশেষ পার্থক্যও নয়। আমিত্ব বলে একটা স্ফুট এসেছে; সে 
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স্কুট নিজত্বই সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছেন । বলা যায়, এখন “নিজে” 
বলে 59016 ভাব নিয়েছেন, ৪88510101 নিয়েছেন। দ্রষ্টা 
ব! শ্রোতা, এই কথা মাথায় এসেছে; তখনও রসয়িতা ইত্যাদি 
আর কিছু মাথায় আসেনি । এর প্রত্যেকগুলোতেই হল শুর? 
শক্তির অধিষ্ঠান ; যাতে আমিত্বের ও আত্মত্বের 1:50 সংযোগ । 
দর্শনরূপ ক্রিয়া না এলে দ্রষ্ট ত্ব-ব্যাপার ফোটে না। স্তুতরাং 
নিজেতে দর্শন বলে এফটা শক্তি থেলা! করে এবং দৃশ্য তৈরি হয়ে 
তবে দ্রষত্ব সিদ্ধ হয়। যদি আত্মাকেই দেখি, তবে নিজের দ্বারা 
নিজেকেই দেখছি; তা হলে এখানে দর্শন রয়েছে, দ্র তব 
রয়েছে, দ্রষ্টব্যও রয়েছে । এই তিন আমিই; এ প্রকাশ এই 
নিজেতেই রয়েছে । তেমনি রমন, রস ও রসয়িতা, এই তিনই 
নিজেতে রয়েছে । এইরূপে যে আপনাতেই আপনি আপনাকে 
পাওয়া যায়, এই হল মায়ের পরাশক্তি-রূপ। নিজবোধই 
পরাশক্তি । তাতে শক্তিত্ব না থাকলে পরাশক্তি বলার প্রয়োজন 
কি? গীতা, সাংখ্য, সকলেই আত্মাকে পরাশক্তি, চিতিশক্তি 
বলেছেন। এই সব শব্দের দ্বার পুরুষকে অভিহিত করার 
মানে, তাতেও এই শক্তি আছে। বাইরে প্রকাশিত হলেই 
অপরাশক্তি; অপরাশক্তি থেকে বিশ্ব। 

কিন্তু এই আত্মায়ই যে শক্তির মূল প্রতিষ্ঠিত, “তিনি নিজের 
দ্বারা নিজেকে দেখছেন, এই বাক্যেই তা স্ত্প্রকাশ। এইখানে 
যা হচ্ছে, দেই জিনিষ কি, তাই দেখ । নিজেকে নিজে দেখি, শুনি, 
এ সব এক কথা৷ দ্রষ্টা, দর্শন, দ্রষ্টব্য--মায়ের এই ত্রিভঙজ 
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মুর্তি আছে কি না, মা আমার ত্রিন্য়না কি না, তাই দেখ। 
ত্রিনয়ন1- দর্শন, দ্রষ্টা, দ্রষ্টব্য _ বর্তমান, ভবিষ্যৎ, অতীত. 
স্থিতি, স্ট্টি, লয়, এই তিনটি যিনি একসঙ্গে দেখতে পান, তিনি 
ত্রিনয়না। আত্মত্বে যদি এই তিন জিনিষ দেখতে পাই, তবেই 
জগ আত্ম। থেকে জাত বলতে পারব । জগ যখন শ্বষ্টি-স্ফিতি- 
লয়ময় এবং স্থষ্রি স্থিতি লয়, আত্মার এই তিন প্রকাশ আত্মত্বেই 
দেখতে পাও) তখন বিশ্বেব কারণ আত্মা, এ কথা বলতে পারবে 
না? এই তিন ৪97১০ 1775871550 হয়ে বিশ্ব ফুটে উঠেছে? 
স্বতরাং আত্মত্বে এ সব দেখতে পেলে আত্মতবেই আবার গুটিয়ে 
নেব। এই হল মূল তত্ব; তুলো ধরে টানতে পারলে গোটা 
কাপড়খানা এসে যাবে। 
অন - জগত, জ্ঞ-আত্ম। 'অয়মাত্ব। ব্রহ্ম” এখানে “জ্ঞ- 
ংশকে ব্রহ্ম বলে সম্ভাষণ করেছেন। তা হলে 'অন-অংশ 
নিবিড়ভাবে আত্মায় ঢুকে থাকতে পারে; না হলে আত্মা ব্রহ্ম 
হতে পারেন নাঁ। 'মযাইয়ং তেজোময়ঃ অমুতময়ঃ পুরুষ অয়মেব 
সঃ যোইয়ং আত্মা”__-একেবারে পুর্ণমীত্রায় শক্তির 59৩7০৩-_- 
একেবারে 'জ্ঞ'-অংশে ঢুকিয়েছেন। জ্ঞ+অন-- দুই অংশে ধিনি 
ফুটে থাকেন, তিনি ব্রহ্ম | কিন্তু আরও আছে । আমায় যেমন এই 
ক্ষুদ্র আত্মত্বে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছেন, যেমন আমি "জয়ের 
ব।৷ পরাশক্তির গর্ভে ঢুকে গেছি, অমনি সেই তারই ভিতর 
স্প্টি-স্িতি-লয়কারিণী সেই মহতী শক্তি দেখতে পেলুম। ' এক 
দিকে আমি অর্থাৎ অপরাপ্রকৃতির শেষ সীমা: তার সীমান্তে 
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পরা প্রকৃতি । এই মহতী শক্তি তোর ভিতর ঢুকে স্ৃষ্টি-স্মিতি- 
লয়রূপে প্রকাশ হন; আত্মত্ব ব মাত্র নিজবোধের ভিতরও 
দেখি, এই মহাদেবীই জাগ্রত হয়ে রয়েছেন। এইটুকু দেখা বা 
হওয়ার নামই শিব হওয়া, বিভু হওয়া । পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত 
দেখতে পেলে দেখবি, ঠিক বলেছি। কিন্তু আরও উচ্চ তত্ত 
এখন বলছি । কোথাও যেতে হয় না; আত্মার ভিতরই সমস্ত 
বিভূত্ব জেগে উঠবে। এই ভ্ভান যেখানে ফুটে আছে, সেই 
স্থানই বি্ভু আত্মার লোক, পরমেশ্বর আত্মার 12138108] আসন-_ 
সহত্বার। কারও কোন জাহাষ্য ভিন্ন তিনি মহাশক্তি-মুক্তি 
্বরতে পারেন, প্রকাশ করতে পারেন। আমি নিজের ঘ্বার! 
নিজেকেই জানছি, “আত্মন। আত্মনি আত্মানং পশ্বামি” এই কথা 
রলতে পারলেই আমি ন। দেখলেও, যে আমি ভিন্ন বিশ্বের ধর্তী 
কেউ নেই, সেই আমির সমগ্র বিশ্বের দুয়ারে ভিখারীরূপে এই- 
রূপ জন্ম হয়ে যাবে। আমার নিজত্বের যে সপ্রকাশত্ব, সেই 
প্রকাশটি রয়েছে মানে, নিজের দ্বারা নিজেকে জানা যাচ্ছে। 
এইটি দেখলে সে জ্ঞানের বিভু হতে আর কিছু বাকী থাকে? 
“অর্থাৎ সেই জ্ঞানকে অতিক্রম করে আর কি কিছু পরিদৃশ্যমান 
হয়? ওই জ্ঞান ছাড়। আর কিছুই রইল ন]। * 'সবয়্ত্-ভূমিকে 
£এই জ্ঞানের দ্রার জাগ্রত করতে হবে। এই কথাটি যেমনি 
বলবে, অমনি ঈশ্বর, অসঙ্গ আত্মা ও ভোগ্সী আত্মা, এই ত্রিবৃৎ 
(দেখতে পাবে। 

পিতৃলোর এবং দেবলোক আত্মত্বের ঈশ্বর-কেন্দ্র থেকে পাচ্ছ । 
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আত্মত্ব তিন ভূমিতে তিন মুর্তিতে রয়েছেন,_ভোগ করছি, 
জানছি, নিয়ন্ত্রিত করছি। আত্মায় যা সন্নিবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে, 
তাই ভোগ। স্ুল হিসাবে আত্মার সংস্পর্শ যাতে কম, তার 
নাম জানা। ব্রক্ষভূমির মূর্তি হল নিয়ন্ত্রণ । নিজের দ্বারা' 
(মাথায় দ্রষ্টা) নিজেকে (ললাটে অসঙ্গ ) ভোগ করছি 
(ভোগ্য বুকে )। ব্রদ্ষভূমিকে, আত্মাকে, ব্রদ্ধকে আলম্বিত করে! 
দেখান হল। ব্রহ্ষাজাল রচনা করা, ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেখা, 
অণুতে অণুতে এই কাজটা যখন ঝড় করে দেখতে লাগলেন, 
তখন স্যট্ি; ভিতরে যখন টানলেন, তখন প্রলয়। 10621] 
10881 করে দেখান বিশ্বরচনা, ব্রক্মজাল রচনা; গুটোলে' 
গাছ গুটিয়ে গেল, বীচি রইল । যেমনি “নিজের দ্বারা নিজেকে 
ভোগ করছি” দেখা, অমনি বীজশক্তি 'লাভ করা । আত্মতের' 
ভিতর বিশ্বরূপ অশ্বথ-বৃক্ষের বীজশক্তি দেখা হল। তাহলে 
বীজমন্ত্র জাগাবার অধিকার পেলে । কোন্থানে বীজমন্ত্রের কাজ 
হবে, তা দেণ! হল। 


আমি মনে করছি, এই খাচার ভিতর আছি। কিন্তু এই 
খ'চাঁটাও এই আত্মারই ঈশ্বনীমুগ্তি। তিনি নিজে এই চেহারা” 
ধরে আছেন, তা আমরা অনুভবে আনতে পারছি ন|। 

স্থিতি মানে, জন্ম ও মৃত্যুর মিলন__-একসঙ্গে গীথা দুটো 
1১985 । স্থিতিবোধ জন্ম-ৃত্যুময় ; মুহুর্তের মধ্যে অস্তিত্ব ও 
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নান্তিত্ব, একট্রার উপর ভর ন! দিয়ে অন্যটা বলার. জো নেই। 
যেখানে এ ছুয়ের উপলব্ধি হয় নান! স্থিতি, না! নাস্তি, সেইটি 
অনির্ববচনীয় ; যেখানে কোনটারই উপলব্ধি-বৈশিষ্ট্য নেই। 
আছি বললেই “মরেছি' ; “মরেছি” বললেই “আছি” । বোধ- 
বিশেষণের যত বিস্তার হবে, জগণ্ড তত বিস্তৃত হবে। 

অসঙ্গত্ব মানেই হল, যাঁকে বাড়ালে একসঙ্গে দুপাশে বিরুদ্ধ 
মেরু বেরোতে থাকবে ; ছেড়ে দিলে আর কোনটাই থাকবে না ॥ 
এই কোনটাই থাকবে ন। অথচ দুটোরই জনক, এমন যে তত্ব 
তার নাম অসঙ্গ। 

'ড্ত'ত্বের বা আত্মত্বের ভিতর দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য, এইরূপা 
ত্রিবৃতক্রিয়। হচ্ছে দেখতে পেলাম । ব্থয়মেবাতুনাত্মানং বেখ তব 
পুরুষোত্তম |” নিজের ছারা নিজেকেই পাচ্ছি-_মানে, নিজে 
দ্রষটা হয়েছি, দ্রষ্টব্যও নিজে, দর্শনশক্তিও নিজেই। এই ফে' 
নিজেই ঈক্ষণশক্তি, এই হল মহাশক্তি। এই শক্তিরূপে 
দেবী একদিকে আমাকে দ্রষ্টা করেছেন, একদিকে দ্রষ্টব্যও 
করেছেন; দ্রষ্টা ও দৃশ্য দুই-ই করেছেন। এইরূপ ভাবে 
আমারই যে শক্তি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সেই আমার 
দেবী। 

তা হলে আমি তার একটা পুলি মাত্র 'নয়--একটা 
শক্তি। এই হল আত্মার শক্তির দিকের ৪8১৩০:। আত্মাকে 
শক্তিরূপে পরিচালন করতে হলে এই ৪৪০৫০ দেখতে হরে। 
তাঁই-_বদস্তি কেচিদাত্মেতি কেচিচ্চ পরমেশ্বরী। এই জ্বঞানটি 
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পৌঁছলেন। 

আত্মত্বের ভিতরে যখন দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য, এই ত্রিমূর্তি দেখলে, 
তথন এই ক্ষেত্র হল বীজ ফেলার জমি । দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শনশক্তি- 
সম্পন্ন যে আত্মন্ব, তাকে দেখবে । আমার আত্মত্ব একটা ৪৪1০ 
জিনিষ নয় এট। 01281510 । শুধু এক জায়গায় সংস্থিতি 
নয়; ক্রিয়া প্রকাশ করবার সামর্থ্য আছে। 


১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭, বুহস্পতিবার। 


জ্ঞানস্বরূপিণী মা আমার শরীরে থেকে শ্বাস-প্রশ্বাস টানছেন 
আর ছাড়ছেন, এ বোধ যতক্ষণ না পাইয়ে দেব, ততক্ষণ মাকে 
পাওয়! পুর্ণ হবে না। এই জ্ঞান .হলে তবে তার তল্মাত্রার 
উপর . অধিকার, আসে এ যদিও" এজন অংশ দেখার কোন 
মূল্য নেই, সে হল মুক্তির মধ্যাবস্থা। আমর! চাই, মায়ের বুকে 
একেবারে মিলিয়ে যাব, নির্বাণ লাভ করব। 

হীরা আর কাচের পার্থক্য জহুরি ছাড়া অন্যে বুঝবে না। 
আমাদের সাধারণ অনুভূতি দিয়ে আমর তাকে দেখতে যাই। 
এই যে অসঙ্গ আত্মত্ব তিনি দিয়েছেন, এ ছাড়া আর পরিত্রাণের 
উপায় নাই। এ'কে অবলম্বন করে ভগবান্‌ থেকে মাটি পর্য্যস্ত 
ঘেখামে ইচ্ছা চলে, যাও; কোন ভাবন1 নাই। জ্ঞানম্বরূপের 
অসনত্ব ধরে ফেলা, এর নাম তূছিজ্র। - একে ধর! কিছুই রুট. 
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কর নয়। খালি চল্‌ চল্‌, ভেদ করে চল, ফিরে আসিস নাঁ। 
জল ছে'দ। করে কত দূর যাবি? হর হর হর! 

ক্ষণ হল অঙঙ্গত্বের ভিতরকার প্রভাব বা শক্তি? 
দহরাকাশ-ক্ষুদ্র গভীরাকাশ । আকাশ হল নদীর ভূমি, 7৩৫, 
আর সুযুয্া হল তার ভিতরকার রাস্তা । যেমন বলে দিয়েছি+_ 
'জীব' আর “বীজ”; তেমনি “হৃদ, আর “দহর, এক কথ! 
এইরূপ এক এক শব্ধ-রচনার আসনে গুরু স্বয়ং বসে আছেন 
দেখবি। যে অংশে আমরা হৃদয় নিয়ে খেলা করি, [8৬৮ ০£ 
[1)65:56০00% এতে উপর দিকে চলে গেল। 

এ বিচারের জিনিষ নয়, খালি ভালবাসার জিনিষ। ওঁকে 
আপন! হতে ধরতে হয় ; সেরূপ পারি না বলে, কাণ হয়ে গেছি 
বপ্সে, এত করে বলা-কওয়ার প্রয়োজন । আমরা নিজেকে কোন 
রকমে বিশ্বীস করতে চাই না; আমার যে একটা সনাতন স্থিতি 
আছে, তা কিছুতেই মনে হয় না! তাই ভিথারীর ভালবাস। 
750১6068119 বেরোয়,--“ওগো, আমায় দয়া কর।” এ ৰথা। 
খাড়া! হয়ে বলতে পারি না, “আমি যে তোমারই!” আমি 
তোমার, এই দাবী পেশ করি না। আমার আত্মা দেবতার দ্বার) 
বেশ্টিত। ছিল আত্ম! অন্ধকারাচ্ছন্ন ; তার পর বুঝলি,_দেবতার 
স্বারা বেগ্টিত; তার পর বুঝলি, আর কোন দেবতা নয়, মায়ের 
বুকে একেবারে গাথা, একেবারে একীভূত হওয়া । আমি মা ছাড়া, 
আর “কারো দ্বারা বিন্দুমাত্র পরিচালিত হুচ্ছি না। দেরতার। 
রয়েছেন? কিন্তু 'যোইয়মস্তরাত্মা অহমেব সঃ মা আমার, 
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মা আমার ! এ দিকে যত দর্শন দিবি, তত 1138 0170052৩008 
অক্রমদর্শন হয়ে ঘাবে। তখন তোর জীবত্বের খেলা কেমন 
হবে? যেমন, গরুড় বিষুর বাহন । এইরূপ নিজেকে ভগবর্তীর 
বাহনস্বরূপ জ্ভান করতে হবে; যতটুকু জীবত্বের ভাব অবশিষ্ট 
থাকবে, সে ল্যাঞ্জন্ববপ পড়ে থাকবে । এখানকার ভাব, 
সংস্কার, কিছুকে আমল দিবি না। কুছ পরোয়া নেই; আমি 
ভগবতীর বাহন। শব্দ-স্পর্শের বাহন নই, জ্ত্রী-পুত্রের বাহন 
নই, সাক্ষাৎ ভগবতীর বাহন ! 

এ মহান্‌ জ্ভানস্বরূপ তত্বকে-_আত্মত্ব ও অনাত্মত্বকে এই 
ছুই ভাবে ধরে যিনি থেলা করছেন, তার নাম শীশ্বরীতত্ব | 
এই ছুই ৪৪৩০কে ধরে ধবে দেখে যাচ্ছি । স্বীকৃতি ও দর্শন 
বারা এর সমীপস্থ হচ্ছি। এই আত্মা ও অনায্সের বিভঙ্গের 
দ্বারা একটা পোকাও জন্মায়, মহেশ্বরও জন্মান। এই ছুই 
98১৩০ অবলম্বনে তাব জ্যোতি দেখে তার উপাসনা করছি । 
আত্মত্ব ও অনাত্মত্ব, ভগবতীর এই দুই প্রকাশ দেখা যাচ্ছে; 
'আত্মত্ব ও অনাত্মত্ব, উভয়কে নিয়েই আমাদের ভগবতীতে 
পৌছতে হবে) এই ছুই প্রকাশই হল তার। তিনি যখন 
প্রকাশ না হন, তখন অনির্ববচনীয় । বিশ্বব্রঙ্গাণ্ডে আমার আর 
কোথাও কিছু নেই, যাঁকে আগে কত রকম নাম দিয়েছি, স্ত্রী পুত্র, 
€১৩06015) 75081197 ইত্যাদি । আছে খালি আত্ম, ও ' বাঁক 
বিছ্যৎ। বাক্‌ই গুল সমস্ত, আর কিছু নেই। হিসেব করবার 
কমার জায়গা নেই। মা ধলে ঝমনে খাব, কিসের" প্রেরণ দেব, 
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কার বুকে ভগবতীকে দেখব? এই আত্মতকেই ব্রহ্ম বলে, 
অসীম অব্যক্ত বলে দেখব; আর কাউকে চাই না-_আমি 
.আমাকেই দেখতে চাই। কার কাছে যাবি আর লাথি খেতে? 
যাঁকে ধরতে যাবি, সে-ই লাথি মারবে ; অনাথ-বোধ আবার জেগে 
উঠবে । নমে! নমো নমো নমঃ ! 

বাক বিদ্যুৎ! তড়িৎ যেমন একবাব জলে উঠে সেখানে 
যত চেতন! থাকে, সবাইকে চমকে দেয়, তেমনি এই আত্ম! যখন 
কৃথা বলেন, তথন তার বাক্বিহ্যতের জ্যোতি বা তেজ সমস্ত 
চেতনাকে স্তব করে দেয়। এক নিমিষের মধ্যে এ সম্পাদিত 
“হয়, বুঝতে পারিস না? “সাপ' বলেছিস কি "ব্যাঙ, আর নেই; 
বাঁকী দুনিয়। সব অন্ধকার হয়ে গেল; একমাত্র বাক্যের জ্যোতি 
খেলতে লাগল, বাকী সবটা অন্ধকার। অনন্ত বিশ্ব আমার 
একট] কথায় সরে যাবে, এই হল বাক্যের শক্তি, অব্যাহত 
অমোঘ বীধ্য। এর জন্য কি গায়ের জোর করতে হবে, 
457559080 জ্বালাতে হবে? এ পাশ থেকে দেখতে-_-মশায়, 
একট| কথা মনে হল।” এপাশ ছেড়ে একবার ও পাশ থেকে 
দ্রেখ-_একট| কথা, শুধু আমার একটা বাক্যের উদয়ে অনন্ত 
চিন্ত। সব চলে গেল। “ছুর্গা !” এই বাক্যের উদয়ে আর সব 
সরে গেল, মুহূর্তের ভিতর সরে গেল; মুহুর্তও লাগল না। 
এ কি ভীয়শ গতি ? বিভীষণ! ভগবতীর বুকে .না বসে এ 
খেল! দেখতে, এর রহস্যের ভিতর ঢুকতে পারবি না। 

আমাকে চিনবি ত আমার বাঙ.ময়ী মু্তিকে চিনতে থাক) 
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বাক্‌রূপে আমিই প্রকাশ হই, আমিই ছুটি দিগ্দিগন্তে ; শুধু কথা 
কই আর এত-.বড় বিশ্ব বুদ্ধদের মত ফুটতে থাকে । খালি 
তোদের জ্ঞানমূর্ত্িকে ধর ; “কেবলং জ্ঞানমূর্তিং, কেবলং জ্ঞানমূর্তিং 1” 
এ কথা কিরূপ? এ কি ৬০০৪] ০1,০7৭ এর ক্রিয়! মাত্র, যেটা 
শুধু শব্দ? তানয়। তোরা “মা মা” বলছিস; কিন্তু মা এসে 
না বেরোলে কোথাও “মা” 5৪০10 হয়? মানা এসে মা 
বেরোন 1 মা এলেন, তবে মা বেরোলেন। “ফুল” আসে, তকে 
ফুল বেরোয়। এ যে আসে, এ বাক্‌ঃ এটা হুল তার 
1৩৪০০১0178 । রূপের পর রূপের লহর তুলতে তুলতে মা 
আসছেন, লাল নীল হলদে সাদা কালে! । এখন একট| জ্যোতি 
দিগৃদিগন্তে ছুটছে-__মা তার ভিতরে দাড়িয়ে আছেন। এমন 
কোন জ্যোতিক্ষণা আছে, যা তিনি নন? জলে ঢেউ 
উঠছে, তাতে জলত্ব নড়েছে কি? নড়েনি; অথচ ঢেউ হচ্ছে। 
জল নড়ছে, অথচ নড়ছে না, এ কি এক জিনিষ? যে 
জলের বাইরে আছে, সে দেখছে, জল নড়ছে; আর যে জল, 
সে দেখছে-_ঠিক আছি, নডছি অথচ নড়িনি; নড়ছি-ও বটে, 
নড়িনি-ও বটে! তবে তোর ভগবতীতত্বকে ধরতে এত কট 
পাস্‌ কেন? বাইরে দাড়িয়ে বলছিস বলে। সে নড়েও, নড়েও 
না থেয়েও খায় না, আবার রী শুনেও শোনে, না চলেও 
চলে! সর্বত্র এই লীলা ত্বল-জ্বল করছে। কত সহজ জিনিষ ! 
জয় ভগবতি! আর এই না নড়েও নড়া, নড়েও না 'নড়া 
যে-সে ব্যাপার নয়। এতে কি জাত হচ্ছে ? কে জাত হচ্ছে? 
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মহাকাল. এতে জন্ম হচ্ছে মহাকালের । শিবমাতা শিবানী চ 
খালি শিব প্রসব করছে, দিকে দিকে শিবলিজ সকল বি্ছুরিকত 
হচ্ছে। একি বিশ্ব! শিবলোক ! এই শিবকে না দেখলে মাকে 
চিনবি কি করে? স্যুত্ররপ একটি সংযোগ বজায় রেখে যেমন 
ঘুড়ি ওড়ে, শৃত্রচ্যুত হলে সে আর ঘরে ফেরে না; গুহের দিকে 
সূত্র গ্রধিত রেখে যেমন আমরা বেরোই ;₹ তেমনি এই..কাল্ুতর 
মৃহানূব্র। বাহ্-মৃত্তিতে প্রকাশ হবার জন্য তিনি বেরোচ্ছেন, 
কিন্তু মহাকাল সুত্র ধরে ধরে যাচ্ছেন । যেমনি বলছেন ফিরব, 
আর গ্রসিত হচ্ছেন মহাকালে। তোরাও মহাকাল দিয়ে মায়ে! 
ফিরছিস। মায়ের এই যাওয়া, আর এই ফেরা, উভয়ই দেখতে 
হবে; তবে মায়ের শক্তি-সৌন্দর্য্য দেখা হবে। তোরা প্রর্তি 
মুহূর্তে যাচ্ছিস ও ফিরছিস, দেখতে পাচ্ছিস না? এই যাওয়া- 
ফেরা ভিন্ন স্যগিও হয় না, লয়ও হয়না; এই হল গতি। 
নমো মা! আমাকে বাহন করে কোথায় চলেছ তুমি ? তোমার 
অভিপ্রায় কে জানে__-কোন্‌ মুহুর্তে কি মুক্তি ধরবে? সর্ব্ব- 
গতির গতি তুমি আমাকে বহন করছ, আমাকে বাহন করেছ ! 
কোথায়, চলেছ ভগবতি ? কোথায় চলেছে? নমঃ! মা 
বলছেন, “শুধু কালকে দেখতে যাস না; কালীশৃন্য কাল দেখিস 
নাঃ লোপ হয়ে যাবি_শৃহ্য হয়ে যাবি।” আত্মতে পূর্ণ হয়ে 
কালে যাবি। নয় ত ব্যোম হয়ে যাবি, 1207117105007, হয়ে 
ধাবি। সম্মুখে পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে, উদ্ধে অধে আত্মাই__ 
এ দৃষ্টি ছাড়বি না। এগুরু ভীষণ- ধিভীষপ! এর ভিতর 


শি 
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মাকে না দেখে ঢুকেছিস কি মরে গেছিস। “ই গুরুপুদ্র- 
, বাচ্য। 'জ্তকে না দেখে, থালি “অনকে দেখতে যাওয়া মানে, 
“অন'এর বাহ মুর্তি দেখা, 'জ্ঞ'এর হৃদয়ে তখন “অন” থাকে না। 
“অন” বাহো এল মানে, বিশ্ব বাহা হয়ে গেল। এখন মহাশক্তি 
“জ্'এর ভিতরে--শিবের বুকের ভিতর কালী। তা হলেই শুধু 
'জ্কত্ব বলে আর কিছু থাকে না, “জ্ঞান হয়ে যান। এঁরই নাম 
জ্ঞান | এখানে “অন"'এর বেষ্টনের ভিতর অব্যক্ত “জ্ঞ' ; আর 
ওখানে '্র'ত্বের বেষটনের ভিতর অব্যক্ত 'অন”। দর্শন শ্রবণাদি 
সব আত্মান্তরগত শক্তি, এ যতক্ষণ বলতে না পারবি, ততক্ষণ 
জ্ঞ-তত্বে অধিকার নেই। «ন অতঃ অন্যঃ অন্তি দ্রষটা, ন অশঃ 
অন্যঃ অস্তি শ্রোতা” ইত্যাদি । বিশ্ব আত্মত্বের ভিতর ঢুকে গেল, 
তার মানেকি ? তোর স্্রী-পুত্র পরিবার, চন্দ্র স্্য্য ইত্যাদি, এ সব 
“আমার” বুকের ভিতরই যে! ওর সর্ববভূমিতে পাদক্ষেপের একমাত্র 
সহচর এই জ্ঞত্ব। এ জ্ঞত্ব না বাড়িয়ে কোথাও একে পা ফেলতে 
দেখেছিস ? বাইরে রূপ রস, স্ত্রী পুত্র কোথাও হয়? কেরে! 
কে রে! কোথায় কোন্‌ নিজত্ব আছে, যে নিজে দ্র নয়, শ্রোতা 
নয়, আ্রাত। নয়! জয়! জয়! জয়! চিন্ময় হয়ে যা! 
আমি সেই ভয়ে খুলি না আখি, 
নয়ন খুলিলে পাছে তারা-হার! হয়ে থাকি। 
একদিন আথ খুলেছিনু, তদবধি-** 

আর বাহা চক্ষু খুলিদ না। আস্মাস্তর-চক্ষু, আত্মান্তর- 

দীক্ষণ হ। তা হলে আপনাকেই দেখছি, শুনছি, আণ করছি, স্পর্শ 
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করছি, আপনান্তই চলছি, আপনাতেই বসে আছি। আবার 
এত করেও কিছু করছি না অথবা সব না করেও সব করছি। 
আর এ করা-করিগুল কিছু নয়, শুধু আমার কথা৷ কওয়।। 
আর কথ কওয়া মানে, কথা মাত্র নয়। যেমন 12150610165 
শব্দ ও কপ ছুটোকেই বহন করে, আবার দুটোই ভাগ হয়ে 
ঘায়--একই শক্তি একদিকে শব্দ, একদিকে আলো বারূপ; 
(51016) টকিতে শক ও আলে কিসে আঁসছে ? যে জিনিষ 
এসে একে ছু-ভাগ করে দিচ্ছে, বাক্‌ হল সেই অনির্ণেয়া শক্তি, 
সে ছুই রূপে, নাম ও রূপ প্রকাশ করছে । তোদের এত করে 
ধরতে হবে না; এমন একটি কথা বলে দেব, যাতে এত করে 
তোদের ধরতে হবে না! আত্ম! ছুজ্জেয়। খালি একটা সংযোগ 
,দেখিয়ে দেব, যেখান থেকে এই ছুটি বেরোচ্ছে দেখবি । এই 
পর্যন্ত জীবের অধিকার, এর বেশী নয়। 

এই সব কথার দ্বারা আত্মার বিভূত্ব ফোটে, তা ধারণায় 
আসছে ? বিশ্বকে জ্ঞানময় করে নাও । বাহা বিশ্বের "সঙ্গে 
তোমার সম্পর্ক নেই। আমার ভিতরের বিশ্ব যেমন পালটাচ্ছে, 
বাহ্য বিশ্বও তেমনি পালটাচ্ছে। তাকে জ্ঞানময় বিশ্ব করে 
নাও। তোমাতেই ত সব? আত্মত্বেই ত সব? যে যেখানে 
'আছে, সব দেবতা, গন্ধর্বব, মন যত বড় বিশ্বমুত্তি ধারণ করছে, বব 
এই_ আত্মত্বে। অনন্ত গ্রহ, কত অদৃশ্য লোক, সব এই 
আত্মত্বেই। আত্মত্ব বললেই. ছুটো..কৃথা মাথায় .এসে-যাচ্ছে-- 
একস ও বহুত্ব একাধারে । নিজে ভিন্ন অন্য কেউ নয়। নিজে 
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সূর্যা, নিজে চন্দ্র নিজে আকাশ ! নিজে? সেখানে প্রধান- 
ভাবে কি দর্শন হবে? “নিজে হবে প্রধান দর্শন, তার পর সুর্ধয 
বা বিদ্যু | 
জল যেমন চলে ও চলে না, তেমনি আত্মত্ব চলছে ও চলছে' 
না; ছুই করছে? নিজে বিদ্যুৎ হয়েছ, মধ্যেকার আকাশরূপ 
ফকটাও হয়েছ, আর নিজে নিজেতেই বসে আছ ? যখন আকাশ, 
বিছ্বাত হয়েশ্ছলে, তখন নিজেকে হারিয়েছিলে ? আর আত্মার 
সেই দরিদ্র জীব-মুত্তিকে মনে পড়ছে এখন মাটি যদি খেতে 
দেয় ত খাও, জল যদি কেউ দেয় তপান কর, এরূপ অবস্থা 
আছে? আর এই বিভুমুত্তি! এর অন্তর-জগণতকে আত্মা" 
ত্বারা মগ্ডিত দেখালুম। এই জ্ঞান পাকা হয়ে উঠলেই 
দেখবি, বাইরে খালি মন দেখছি, আর কিছু নয়। এই আত্মত্ে' 
অন্তর্বহি ভেদ ঘুচে যাবে। এখন মন ভিতরে বলে একটা 
ংস্কার আছে, তখন বাইরের বস্তুই মন, এই দেখবি । বাহো 
ভগণ্ড নয়, মনোময়ী এক বৈছ্যতী শক্তিকে দেখছিস। কে সে, 
ষে এত-বড ব্রহ্মবিভূতি প্রকাশ করলে ? জ্ঞানস্বরূপ। “সত্যং 
জ্ঞানং৮। “সত্য, না হলে জ্ঞানাত্বর সার্থকতা পাওয়া যায় না। 
জ্ঞানমুন্তি ভিন্ন এখানে “আমি” বলে আর কেউ আছে? আর 
কোথাও কাউকে দেখতে পাচ্ছিস ? “কেবলং জ্ঞানমুত্তিং !' এতে 
বসে থাক না। এঁর শক্তি বেরোতে না বেরোতে, পালিয়ে: 
আসছিস, এতে ঢুকতে ঢুকতেই পালিয়ে আসছিস। এতে বসা 
অভ্যাস কর না। এর অস্তিত্ব ছাড়! 'আমি"', “ভুমি, আর কেউ' 


আচার্য শ্রীমৎবিজয়কষ্ণের উপদেশাবলী ২০৫ 


আছে ? মা" বললেই তৎক্ষণাণ্ড যোগ হয়ে যায়। সমুদ্র নদীতে, 
নর্দমায় ঢুকলেও তার জমুদ্রত্ব কোথ৷ যায়। কিস্তু এখানে 
কি হচ্ছে জানছিস ? একট! ধারণ। হচ্ছে ; এ আসল দেখা নয়, এ 
বিদ্বের প্রতিবিম্ব । বিন্ব দেখেছিস? আমার সমস্ত সংস্কার 
গ্রসিত হচ্ছে আত্মত্বে। আমার কাণে এই জ্ঞান ঢুকছে মানে, 
“লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ। গ্রসিত হচ্ছি ? ছাড় না আপনাকে, 
ছেড়েদে! জীবভাবের সেই মাটি-কাদ।-মাথান সেটাকে ছাড় 
না। দেখ না গ্রসিত হচ্ছেকি না। জন্মের স্রোত পাল্টে 
যাচ্ছে। আর কেউ নেই-_নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' জল ধরি আর 
মাটি ধরি, আর কাকেও কোথাও পাই ন|। কে বলছে ? ভগবতী 
বলছেন, না আর কেউ বলছে? নমে৷ নমঃ ! একদিকে মর্ত বিশ্বকে 
গ্রসিত করে দিচ্ছে, একদিকে মা বেরোচ্ছে এই মৃত্তিতে-_নেহ 
নানাস্তি কিঞ্চন |” আর কেউ কথা কয়? তৈরিহ, তৈরিহ, 
না হলে বল ধারণ করতে পারবি না। সংযত হ। “হাওড়ায় 
গিয়ে অমুকের কাছে কথ! শুনে এলুম' বলবি না। মায়ের কাছে 
কথ। শুনে এলুম জ্ঞান করবি। জ্ঞানময়ে থাকলে, সে জ্ঞান যি 
আত্মবোধশুন্য হয়েছে ত মরেছিস ; তার নামই মৃত্যু । 

মুক্তিক্ষেত্র মহাক্ষেত্র, স্বাধীন ক্ষেত্র দেখাতে চলেছে মা, তোকে 
বাহন করে। স্বাধীন না হলে ভক্ত হয় না--ভক্তির খেলা 
দেখাবার সময় যদিও পরাধীনতার পরাকান্ঠা দেখায়। মুক্তি 
পর্য্যন্ত না'দেখলে এতে ভক্কি হয় না । হয়? 
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১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭, শুক্রবার । 


বাইরের জগতে আত্মার একত্ব দেখা যেমন কঠিন ব্যাপার, 
এখানে সকলেই ভিন্ন ভিন্ন, এ যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি আত্মিক 
জগতে আত্মার বন্ুত্ব দেখাও শক্ত; কেন না, আত্মায় দৃষ্টি 
নিবদ্ধ হলে প্রকৃতই ত বনুত্ব আর থাকে না। শাস্্ও বলেছেন, 
কুটম্থ অক্ষর পুরুষই জীব হয়েছেন, বহু হয়েছেন। তাই 
ভিতরে বন্ত্ব দেখাও যেমন শক্ত, বাইরে এক্হ দেখাও তেমনি 
শক্ত | কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভিতরে দেখলে দেখতে পাই, আত্ম। 
অতি সহজভাবেই বনু হয়ে পড়েছেন ; ইহাই তার পরা শক্তি । 
আলোর যেমন বিকীর্ণ হওয়া সহজ ধন্ম, আত্মার তেমনি বন্ধ 
হওয়া সহজ ধর্ম । প্রতি ঘটনায় আত্মা বন্ুমুত্তি ধারণ করেন, 
প্রতি ঘটনায় আত্মা বহু হয়ে যান। আমি সুখী, আমি দখী, 
এ আমরা অর্ববদ! দেখি, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি যে, ও সবটাই 
আমি। এইরূপে প্রতি কথায় এই কৃটস্থ আত্ম! থেকে বহু 
আত্মত্ব বিকীর্ণ হচ্ছে । জল তরঙ্গায়িত হলেও, যে নিজে জল, 
সে যেমন দেখে, আমি যেমন জল, তেমনই আছি, তেমনি কুটস্থ 
আত্মাও দেখছেন, বহু হয়েও আমার আত্মত্বের কিছু' অদল- 
ধদল হচ্ছে না। আত্মার এই অংশকে ভরসা করে কেউ 
বিচারের পথে আনতে পারেনি । 

তোমার আমার জীবনে এই ধে সব ঘটন! হচ্ছে, এ পূকল 
ভাল করে দেখতে গেলে দেখা ষায় যে, আমরা কম্মফল প্রভৃতি 
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নানা বিজ্ঞান দেখেছি, কিন্তু এ বিজ্ঞানটিকে বড় দেখ! হয়নি, 
যে বিজ্ঞানে দেখা! যায়, যিনি সব সেজেছেন, এ সব তিনিই । 
তা হলে সুখ হুঃখ, আনন্দ কান্না, এ সব তিনি ছাড়া আরু 
কেউ হতে পারে না। আগুন যেমন আগুনকে দগ্ধ করে না, 
তেমনি আত্মাকে স্থখ-ছুঃখ স্ত্বখী ছুঃখী করেনা। যেযতপর 
হয়, সে তত আঘাত দেয়; স্থৃতরাং এই গতিতে আত্মা নিজে 
ক্ষুব্ধ হচ্ছেন না, আত্মার নিক্ষলত্ব বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হচ্ছে না। তার 
আনন্দের খেলা চলছে; অনন্ত বিশ্বের স্থথ-সম্পদ্‌, আলো, 
আঘাত, খালি একট! কণামাত্র শিল্প-কাধ্যের মত তিনি দেখছেন ।' 
স্থতরাং এ সব তার । “এ সব তার এই কথাটি না বললে যত' 
স্থখছুঃখ আমার ঘাড়ে এসে পড়ে; আর তার বললে তার, 
ঘাড়ে পড়ে যায়। স্বতরাং এই বোঝা নিয়ে তার ঘাড়ে ন 
ফেললে আমার অব্যাহতি নেই। এতে ব্যাপার এই হল যে, 
এ বিভূ আত্মার ঘাড়ে ক্ষর আত্ম সব ফেলে দিলে, অথবা তিনি 
ফেলালেন। 

তা হলে এই ছবিতে দেখলুম, ওঁকে সমস্থিত করে ন! দেখ) 
হলে এই অস্তিত্বময় জীবনকে মোটে দেখাই হ্য় না, পাই, 
হয় ন1।, কি দারুণ অন্ধকার! জীবনকে এত অসার্থক করে' 
রেখেছি; কত দিকে কত যে সার্থকতা মশ্ঘান্তিকভাবে' 
গ্রহণ করছি, অথচ এই সার্থকতা মোটে দেখাই হয়নি । এই 
দেখার নামই লবম্থমতি হওয়া, বিগতমোহ হওয়া |: এই রে, 
আমি "যে ভগবতীর বুকে! এত দিন ধা পড়ে এসেছি, সর্ঝ 
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ভুল। একিকাগডরে! এ লব্ধস্থৃতি কি প্রলয় কা করে 
দিলে! তোমায় এত দিন না| দেখে কি কাণ্ড করেছি! 
তোমাকে দেখা! সত্বেও আমি যে কি ভুল করেছিলাম; আজ 
চমক লেগেছে--“আমি তোমাতেই |” একট] কথা । “তোমাতে,” 
এই কথা বলতেই তোমাতে সাযুজ্য দিয়ে দিচ্ছ। এত স্বাধীনতা 
দিয়েছে এই ক্ষরকে; তথাপি চোখ এই দ্রকে আছে বলে 
ওদিক উপেক্ষা করেছি; আবার মুহুর্তে ছুটে আসছি। এত মিষ্ট 
লেগেছে, সে মিষ্টতা বাড়াতে গেলেও কিছুতে বাড়ে না; 
তক্ষণ এ দিকের টানগুল অপরিস্ফুট না হয়। সুতরাং সে 
আকর্ষণগুল যে তুমিই, এই জ্ঞান উজ্জ্বল করে ধর। এ্মুতি 
ফ্ুটলে এ দিকের মোহ আর ক্রিয়াশীল থাকবে ? তখন মহামায়।- 
মুর্তি থাকবেন। তুমি আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছ, অনন্ত 
রকম করে ভোগ করিয়েছ__এই না? এই জ্ঞানে উজ্জীবিত 
হয়ে আমি যখন “ভগবতা' বলে উঠি, তার মানেই হয়, এই 
ক্ষরত্বের খানিকটাকে তুমি বুকে তুলে নিলে, এর খানিকট। 
তোমাতে প্রবিষ্ট হুল। নিলে; কিন্তু ছাড়াতে দিলে না। 
বুকে নিলে, কিন্তু অবশিষ্ট জীবত্ব নিয়ে পড়ে রইলুম । আত্মত্বকে 
গ্রহণ করে একদিকে বুকের পরশ দিলে, কিন্ত্ত এ প]শে বাসন! 
পড়ে আছে বলে সম্পূর্ণ সাযুজ্য দিলে না। এট! কেন হয়? 
তোমার নেওয়াকে ভাল করে দেখিনি বলে। 'ভগবতী' 
বললেই থানিকট| যাই, খানিকট। নিয়ে নাও; তে'মার নেওয়। 
এভাল করে দেখিনি; তাই এই দুর্গাতি হচ্ছিল। সত্যি সত্যি 
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'ভগবতী "আমায় নিয়ে নেন ? এটা কি সত্যি কথা ? কেমন করে 
বলছিস? এ নেওয়ায় তৃপ্তি আছে? এ ত শুধু মেধায় 
দেখে বললি। এই মা বিভু, বিশ্বের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী, 
আমায় বুকে ধরে বসে আছেন--এটা সত্যি কথা? এই 
স্মৃতি এনে দাও, এই ভূমিতে আমাকে ধরে রাখ, আমায় সজীব 
করে রাখ, এই প্রার্থনা কত তীব্ররূপে জেগে উঠবে--যদি জানি, 
' বিশ্বের আত্মা আমার প্রাণের প্রাণ । কোথায় লাগে স্ত্রী, পুত্র, 
স্বামী! এই প্রার্থনা তীব্র হবে না? যদি না হয়, তবেম! 
বলে বলে যে মায়ে যাব, এই প্রীর্থনীই যথেষ্ট ; এইটুকু বুকে 
নিয়েই গতি হবে। কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জণ্তীল আমার গায়ে লেগে 
আছে ; মাকে পেতে গিয়েও এ-সব ছোট ছোট ভাব জাগে! 

আজ আমি ভগবতীতে'উপনিষঞ্ন ; সুতরাং আজ আমার বাণী 
হল উপনিষদের বাণী, অপৌরুষেয় বাণী। আমি মহামন্ত্রের 
দ্েষ্টী; যে বাণী বেরোবে, সে অপৌরুষেয় মহামন্ত্র। গরুড়কে 
বাহন করে তিনি যেমন ছোঁটেন, অথচ গকুড়ের ভিতর তিনিই 
গরুড় হয়ে তাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছেন, তেমনি তোদের আজ 
দেখাচ্ছি যে, তোর! ফ্রুবা! স্মৃতিতে যেতে চলেছিস ;* এই ভূমিতে 
আসবার জদ্ তোদের গতি আরম্ত হয়েছে । এ স্মৃতিতে জেগে 
উঠবার মূল্য বুঝতে পারলি? কিছু পারিসনি। নমো নমে! 
নমঃ! | 

এইমাত্র "্ঘৃতি আমার বোঁধ ফিরিয়ে নিয়ে এল; অসম্পুর্ণ 
ভাবে স্পর্শ দিতে না দিতে আবার চলে গেল; এ কাগ্টা কি 
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জানিস? এ সহআ্রার থেকে হৃদয়ভূমিতে মায়ের নেমে আসা? 
এ শরীর ভোল, জ্ঞানময় পুরুষে বসে শোন। মা বিশিষউ ভাবে 
সহ্ার থেকে ক্ষর আত্মার ভূমিতে, জীবত্বের ভূমিতে নেমে 
এলেন। আমর] ম! অপেক্ষণ বাসনাকেই বেশী ভালবাসি ; তাই 
দেখে ম! চলে গেলেন, আবার এলেন । কে এমন করে খেলা করছে, 
তা আমর] বুঝি না । তাই বলি, এক একবার মন ভগবানে যায়, 
আবার চলে আসে । এ খেলার জন্য আমরাই দোষী । অর্ভুন 
বললে, 'সেনয়োরুভয়োন্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত!' কি সুন্দর 
কথা! কি গভীর তত্ব বলেছিল! হে অফ্যুত, পরমেশ্বর- 
ক্ষেত্রেও অচযাত, এখানে জীবক্ষেত্রেও অচ্যুত; এই অসঙ্গত্ব হল' 
মধ্যস্থল। এক পিঠে লঈশ্বরী-শক্তি-প্রকাশের ভূমি, এক পিঠে 
জীবের খেলা । যোগীর পক্ষে এই কথাটি বড় জমীচীন। হে 
অচ্যুত! আমায় এইথানে দাড়িয়ে দিকৃনির্য়ের অবসর দাও ; 
' আবার বাসনার দিকে যাব, না তোমার দিকে যাব, তা ঠিক 
করতে দাও । ধর্দি বল, এ ভূমি একবার দেখলে জীব আবার 
জগতের দিকে ফিরতে চায়কি? বাজে কথা। এই অসঙ্গ 
আত্মীয় রয়েছ, একট। পিঁপড়ে কামড়ালে ততক্ষণা এদিকে 
ফিরে আসবে । সুতরাং যখন দত্ত করে বলে যে, এই ঘ্মুহুর্থে যদি 
মৃত্যু আসে, আস্বক। এ সব মূর্থের কথা, অর্ববাচীনের কথ! ;_ 
কি বলছে, তা এরা জানে না। হৃদুয়ভূমিতে “দাড়িয়ে 
বলতে হবে। আমিত্বের অভিমান, কাচ্চ।-বাচ্চ৷ এখানে কত 
জোরে বেঁধে রেখেছে! এখানে দাড়িয়ে বল্‌,--“অচ্যুতে 
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যাব।” তা হলে জানব, সত্যি সত্যি যাবার ইচ্ছা! তৈরি 
হয়েছে । বাকী সব কথা অসার । স্থতরাং এই ভূমিতে এসে 
যদি মাকে ডাকি, তবে হিসাব ঠিক হবে ; নয় ত খামখেয়ালি 
ধর্ম, নয় ত এই রকম হিসাব; একটা মামলা মেটানর জন্য 
আমাদের অগ্রগতি । এই হিসাবট! বুকে সজাগ আছে ? 
একটা কিছু বুঝে নিলুম, একটা কিছু পেয়ে গ্েলুম, এই- 
রকম? না, এই যে জ্ঞানমূর্তির বুকে বসে রয়েছিস, তোর 
সমগ্র হিসাব একে পেলেই মীমাংসিত হবে? সমগ্র ভাবে 
অজ্ঞুন যেমন শিষ্যস্তেহহং, বলে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল, 
আমার করণীয় কিছু বুঝি না, যাহয় তুমি কর, মা বলবার 
আগে তোরাও সেইরূপ তোদের জ্ঞানমূর্তিকে 'শিশ্যস্তেহহং বলে 
গুরুত্বে বরণ কর। মা সেজে সখ ভোগ করছ, অপার 
মাতৃত্বের আদান-প্রদান দিব্যভাবে করে আসছ, আর এর দ্বারা 
আমীল্দর্ঞ্বাধীনতা দিয়ে ফেলেছ। আজ ও-রকম ভাবের মা 
না সেজে গুরু সাক্ত ; আমার গতি নিয়ন্ত্রণ কর, অর্থাৎ আমার 
জ্ঞান এমন করে খুলে দাও, যাতে আমি দেখি, আমার কোন 
গতিই আমার নয়; তা হলেই আমার সব মামল৷ নিষ্পত্তি 
হয়ে যাবে। হৃদয় হয়ে যাবে দহর-ভূমি। আমাকে ও 
আমার বিশ্বকে সত্যি সত্যি পরিচালিত করছ তুমি। ইহ 
দেখবার জন্যই আমাদের যত প্রচেষ্টা, এর চেয়ে নিন্বে নয়। 
আজ কৌশল শিখেছি ; তোমায় দেখবা মাত্র আমার রর 
ফিরে আসছে যে, তোমার বুকে আমিও চিন্ময় ।' 
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স্মৃতির এই ফিরে আসাটি একেবারে সত্যি কথা, এই জ্ঞান 
যদ থাকে, তা হলে আমার ধাত একেবারে বদলে যাচ্ছে; 
যেমন 128011715 দিলে শরীরের শর্করা একেবারে বদলে যায়। 
আমি চিন্ময়--আর আমার মৃত্যু নেই, হিসাবের থাতাও 
নেই। আমাকে খালি চোখ দাও, এমন দীক্ষা! দাও, 
যাতে তোমা থেকে আমার চোখ একটুও নড়বে না; 
এই দীক্ষা আমাকে দাও। যে ভূমিতে দাড়িয়ে এই কথাগুলি 
বললুম, সেই ভূমি তোদের জীবনের সঙ্গমস্থল ; এই মর্ত্য জীবন, 
আর ও-পাশের অমৃত জীবন, এর সঙ্গমস্থল। যা বললুম, তা 
এখানকার প্রজ্ঞা । এই প্রঙ্ঞা নেবার জন্য এখনে লালায়িত 
হচ্ছিস না? এখনো এঁ পচা মাংসগুলোকে ধরে থাকতে, এ 
মড়াগুলোকে চিবোতে লালায়িত রয়েছিস? সব লেপ-কীথা 
ছেড়ে এই ভূমিতে উঠবার জন্য তোদের আত্মত্ব তীব্র তেজে জেগে 
উঠছে না কেন? অন্ততঃ এই জ্ঞান শোনবার সময়, অদ্ধ71৮ধার 
সময় ত উঠূক; পরে যা হয় হবে। এই মুহূর্তে একট! নিষ্পস্ত 
হয়ে যাক না। ছুটে। ধশ্মকথা শুনতে চাচ্ছিস? শিক্ষার দিকে, 
না দীক্ষার দ্রক্ষে যাবি? তোর এই জীবন মড়ার মত, মৃত নিয়ে 
তোর খেলা ; সেই তুই অমৃতত্বের দিকে যাবি; এর কত মূল্য, 
এটুকু জ্ঞান তোর আসবে না? কোন্‌ ভূমিতে এসে পড়েছিস ? 
দীক্ষার ভূমি। বাক্‌ যেখানে অজীব হয়, মহাকাল যেখানে 
গুরু! তুই এখনে ঠায় ম্বত্যু মন করছি। এমন তুই; ; সেই 
তোর প্রতি বাক্‌ সজীব হবে, ভগবতীময় হবে, বিশ্ব-পরিচালিনী- 
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শক্তিময় হবে তোর বাক্‌-বিছ্যুৎ--এমন ভূমিতে যাবি না? 
কোথায় থাকবি? ভাবের কথা বলছি না, শক্তির কথা কাছ ; 
ভগবতীর কথা, মায়ের কথা এই আমাকে ধরে বসে আছে । 
গুরু-লাভ করবি? গুরুকে কোথায় দেখছিস? এত দিন কি 
গুরু গুরু করছিস? গুরুতত্বের কি বুঝেছিস? এই দীক্ষার 
জন্য, প্রস্তত করার জন্য কত কাল থেঁকে তোদের বুদ্ধির অনুগমন 
করে চলে আসছি; যেমন ভগবান্‌ অশ্বেব বন্প! ধরেছিলেন । শুধু 
ছুট! শাস্ত্রের মানে শেখাবার জন্য ? এই ভূমির দীক্ষা গ্রহণ 
করবার মত অধিকার এসেছে? এর ৪867101030688এর সঙ্গে 
সঙ্গে তহুচিত বীর্ধ্য ফুটল? না। স্ৃতরাং দেখ, এ ভূমিতে 
দীক্ষা গ্রহণের অধিকার নেই। 

ঃযাত্রায় যে দৃশ্য গুলি দেখিস, তার জঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবেতে 
উজ্জীবিত হস; তেমনি এই কথার সঙ্গে সঙ্গে যদি তোরা 
সেইীপ' উজ্জীবিত হতিস, তা হলে গুরুকে বুঝতে তোদের 
একটা অধিকার এসেছে জানতুম; কেন না, তাতে তোদের 
আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পেতৃম । দেখ, এখনো! এই জন্য আমাকে 
তোদের নিয়ে রগড়াতে হবে। তা হোক্‌, কিন্তু কোন্‌ দিক্‌ 
দিয়ে রাস্তা, বুঝতে পারছিস্‌? কোন্‌ মহাগুরুর গুরুত্বের 
আসনের তলায় তোদের নিয়ে যেতে ব্যস্ত হয়েছি? লব্বস্থবতি, 
বিগতমোহ ! ম! নিয়ে যাচ্ছেন এইখানে ! এমন 'কিছু সাধন- 
ভজন তোর! করে এসেছিস, যার দরুণ তোদের আত্মার এক্টা 
কগাও এ জ্ঞান নিলে ? এই ভূমির ইঙ্গিত আজ দিলাম । কেন না, 
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পুজার আগে আর কিছু কইব না। পুজায় কোন্‌ দিক্‌ থেকে 
কোন্‌ দিকে তুলে নিয়ে যাব, তার একটা আভাস আজ দিলুম। 
আর যদি এ মা আমার দয়া করে ফেলে, তোর যদি ঠেকে 
থাকিস, একটা মুহূর্তে কটাস্‌ করে টেনে নিয়ে যাবে। এই তীব্র 
ইচ্ছায় আমর! পুজার দিকে অগ্রসর হব। 

ম আজ বড় একটা বীর্য £2)6০0 করে দিলেন-__ন1 ? 
গজা যেমন এরাবতকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তেমনি মা 
তোদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন; তবু তোদের কর্তা সাজ ফুরোয় 
ন1। এইমাত্র যে জীবন ছিল, সে জীবন আর থাকবে না। 
পুজার সময় বিজ্ঞান লক্ষ্য করবি। ভ.ব নয়, ভাষা নয়, এ 
র্বোত কোন্‌ দিকে যাচ্ছে, লক্ষ্য করবি। আর সত্যের দিকে 
চোখ দিবি। আমরা যে সত্য পেয়েছি, সে খালি একটা 
সত্য শব্দের, মন্ত্রের ইঙ্গিত পরিপূর্ণ করে দেয়। সে হল 
বাক! 

পর পর ঠিক বলে যাচ্ছি। বাকের শব্দ-অংশের কোন মূল্য 
নেই ; 25871068500 ও শক্তিত্, এই হুল বাকের প্রধান 
মুর্তি । এমন শক্তিরূপিণী এই বাক্‌, চেতনা ও আয়তন, ফুটিয়ে 
ফুটিয়ে চলে । বাকের পদক্ষেপ মানেই চেতন জেগে উঠছেন, 
আর সঙ্গে সঙ্গে আয়তন, শরীর রচিত হয়ে যাচ্ছে। এই 
শক্তি বাকৃ। 

আমরাও 'মা' বললে ম৷ প্রকাশ হয়ে উঠবেন। এই ভাবে 
বাক চলেছে এই দুই কাজ সংসাধন করার জন্য । সে সব শিক্ষা 
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সাঙ্গ করেছি। কেউ কাদ! মেখে আছে, কেউ বিধৌত হয়েছে, 
এ একই কথ] । 

গুধু স্বীকৃতি মাত্র নয়, “মা” এই বাক্‌ জীবন্ত আত্মাকে 
জাগিয়ে ও ছড়িয়ে দিতে দিতে চলে। এ কোন্‌ ভূমি, তা 
আন্দাজ করতে পারলি? তৈজস ভূমি। সাত্বিক ও তামসিক, 
উভয় ভূমিকে ভেদ করে রাজসিক শক্তি। এক দিকে মাতৃ- 
চেতনার প্রকাশ হবে, আর এক দিকে মাতৃমুত্তি, আলে ফুটে 
উঠবে, এমনি করে মা বলতে হবে । কেঁদে-কেটে, আদর করে 
বলছি, সে হিসাব আর নাই। এই তোদের রাজস জাগরণ, 
যাতে বুকের মড়। মা জ্যান্ত হয়। হে মহাকাল, গুরু, তুমি 
সহায়। এ মানুষে পারে না । মহাকাল যার অবয়ব, সেই 
গুকই খালি পারেন। রক্তমাংসের শরীরী এ পারে না। কথাটা 
বুঝলি? শিবের ডাক না হলে মা সাড়া দেন না, জাগেন না। 

তোঁদৈর প্রস্তুত হও বলা বৃথা । মা, এদের প্রস্তত কর। 
কি অপূর্ব ভূমি, কি অপূর্ধব গতি! তাই এ খেলা খেলতে ইচ্ছা 
করে। কত বড় অজ্ঞানের অন্ধকারে ঢোকা, আর কত বড় 
আলোয় প্রবেশ করা। ব্রহ্ষস্থেরও যে মূল্য, এ দোলন দোলারও 
সেই মুল্য । কি চমণ্কার! কি অবাক কাণ্ড তোমার? কি 
গতি! কিগুগুবাকস রে! এ পাশেমৃত, ওপাশে অস্ত! 
কিন্তু অযৃতে ভিন্ন মৃত্যু কোথাও জাত হয় না। এত বড় 
খেলাটা! 76950৮৩ হয়ে যাওয়া । কি নুন্দর, কি অবাধ! 
একেবারে অস্তিত্ব চূর্ণ হয়ে মরে গেল, আর নেই।” তারই মধ্যে 
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কি প্রভাবে অমৃত 7815115] ঘা) করছে ; তার চোখে মৃত্য 
ফোটেনি। এই এত বড় রাজপথ--এই স্ুযুম্নীর পথে মৃত্যু 
থেকে অমৃত পর্যন্ত যুগপৎ এক টানে ফুটে ঠেলে উঠল। 
নমো নমঃ ! 


২৯এ ডিসেম্বব, ১৯৩৭, বুধবার । 


আমরা পুজীয় বলিদানকরি। বলি-ব্যাপারে প্রকৃত পক্ষে 
যিনি পশু হন, তাকেই আগে দেখতে হয়; কারণ, তাকে তার 
প্রকৃত ভূমিতে পাঠিয়ে দেওয়াই বলিদানের অন্যতম উদ্দেশ্য । 
পশুত্ব মানে, তিনিই (সই রূপ গ্রহণ করেছেন বই ত নয়; 
পরমার্থতঃ সে একটা ব্রহ্মা । এই ব্রহ্গাঙ্গের ভিতরে সুর্য্য, 
বায়ু ও অগ্নি, এই তিন দেবতাকে নিয়ে জীবত্বের যত পরিবর্তন 
সংঘটিত হয়; এই তিনই আদি-শক্তি; বাক, প্রাণ ও 
মন; বাক্‌ অগ্নি, প্রাণ বায়ু, মন স্থর্যয। এই তিনকে নিয়ে 
পরিবর্তন ঘটাতে হবে বলে আমরা বলিদানের সময় এঁ তিন 
দেবতার মন্ত্র পাঠ করি, __“পূর্য্যঃ পশুরাসীত, তেনাধজন্ত, স এতং 
লোকম্‌ অজয় ।” সূর্যয-_যিনি আজ সৃর্ধ্য হয়েছেন, তিনিও 
অগ্রে পশু ছিলেন এবং যজ্ঞে সেই পশুত্ব বলিদান দ্বারাই 
সূ্যরূপ লাভ করেছেন । সেইরূপ বায়ু, অগ্নি উভয়েই। যে কোন 
জীব, যেকোন মনুষ্য স্থর্যয, অগ্নি ও বাযুলোক প্রাপ্ত হয়েছেন” 
তিনি এ এঁ দেবতার বাক্‌, প্রাণ ও মন, এই তিনের উপাষনা 
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করেই তা পেয়েছেন। স্তরাং আমরাও বলিদানকালে সূর্য্য” 
অগ্নি, বায়ুর উপাসনা করছি, এই বলির পশু যার দ্বারা এ সক 
লোকের আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। এই তার গতি হয়ে গেল। এমন' 
জায়গায় তাকে ছেড়ে দিলুম, যাতে সে এ এ ক্ষেত্রে চলে! 
গেল। সেখান থেকে তার উদ্ধগতির জন্য উপযোগী মন, 
প্রাণ, বাক সে পাবে। এই কারণে আমরা যজ্ঞে যে পশুবধ! 
করি, সেট! প্রকৃত বধ নয়। যজমানের জন্য যদ করে 
যজমানকে গুরু ফল প্রাপ্ত করান, এই জন্য গুরুর এত দাম। 
গুরু কাজ করেন; তাতে শিষ্য উদ্ধার হয়। এই সবমন্ত্র 
দ্বারা আগে সঙ্কল্প তৈরি করে নিতে হয়, অর্থাৎ যে দেবতার 
উদ্দেশ্যে বলি, পশুকে সেই দেবতাময় করে নিতে হয়। বাক্‌, 
প্রাণ, মন যেখানে পুর্ণরূপে বিরাজ করছে, সেই হল দেবী- 
ক্ষেত্র । পশুকে দেবীক্ষেত্রে তুলে দেবার এ মন্ত্রগুলিই উপায়। 
খড়গাপুজ1 |-_খড়া যে-সে খঙ্তা নয়; খড়গানামীয় যে মহান 
জ্ঞান, ইনিই এই খড়গা-দেবতা। সেই খড্জা-দেবতার অনুকরণে 
আমি যে খড়গ তৈরি করলাম, সে হল জীবের খড়া। আর 
বিরাটের যে বিপুল খড়গজ্ঞান অবলম্বন করে আমি এই খড়া! 
করেছি, সেই বিপুল খড়গ-জ্ঞান হলেন খড়গ-দেঘতা। আমি 
বখন “খড়গায় নম£ বলে পূজা করি, তখন খড়গনামীয় যে বিপুল। 
ভ্তান-দেরতা রয়েছেন, তাকেই পুজা করছি; খড়গ-পৃজ। মানে, 
সেই দেবতাকে পূজা! কর1। আমাকে নিজের পগুতু ছেদের 
জন্যও বলিদান করতে হবে। সে জন্য বাইরেও একটা কিছুকে 
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ছেদ করতে হবে। কেন না, কোন একট! কাজকে চেতন থেকে 
জড় পর্যন্ত পূর্ণমাত্রায় যতক্ষণ ন৷ ফুটিয়ে তুলতে পারি, ততক্ষণ 
'সে কাজট৷ সম্পূর্ণ হয় না । সেই জন্য “বিনাশ বলে জ্ঞানকে 
মূর্ত না রাখলে পূর্ণমাত্রায় সে জ্ঞান ফুটবে না; কাজেই বাইরে 
একটা কিছুকে নিয়ে ছেদন করতে আমি বাধ্য। ছেদনে জ্ঞান 
আছে, একটা রক্তারক্তি করতে হবে। শিরশ্ছেদ, কণচ্ছেদ 
মানে, আকাঁশ ছেদ করে দিতে হবে; এ-পাশে কণ্ঠের নিষ্নে 
ভূতাকাশ পড়ে রইল; কণ্ঠের উদ্ধে ও-পাশে চিদাকাশ ; পশুর 
শিরশ্ছেদ করে, তাকে ভূতাকাশ থেকে এই চিদাকাশে তুলে 
দিতে হবে। এক কোপে কাটতে হবে; নয় ত দ্বিতীয় বার 
সহ্ল্প করতে হয়। তা নিয়ম নয়। সঙ্কল্প এক ধারায় চলবে, 
তাই এক কোপে কাটতে হবে। সম্থল্প ভাঙ্গা মানে, সেই লোক 
থেকে নেমে পড়া; নেমে পড়া পূর্ণতা-প্রাপ্তির বাধা ; সুতরাং 
আবার গোড়। থেকে করতে হবে। নিজের পশুত্্‌ বলিতে 
বাইরের কোন্‌ পশুকে প্রতীক করবে? এ বলির ভূমি ত 
বাক্ভূমি? বাকৃ্‌ই হব্যবাহী অগ্নি। যে শক্তি এই ক্রিয়াকে 
পূর্ণমাত্রায় বহন করবে, সেই শক্তি অবলম্বনে যেতে, হবে ; 
স্তরাং বাক বা অগ্নিই অবলম্বনীয় এবং ছাগ হল সেই অগ্নির 
বাহন। ছাগলে অগ্নিতত্ব বেশী, তাই যক্ষারোগীকে ছাগলে 
মাংস খেতে দিতে হয়। আমুর্বেধেদের মতে ছাগমাংস অগ্রি- 
বদ্ধক। সেই জন্য ছাগবলিই হল প্রধান বলি। যার! গুধু 
স্কারবশে চলে, এতটা! বিজ্ঞানে যেতে রাজী নয়, তায! 
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কুমড়ো প্রভৃতির দিকে গেল। “কেটে গেছে” ভাল করে 
এই কথা বলতে পারলেই কেটে গেল। “হয়ে গেছে” এই 
কথা ভাল করে বলতে পারা চাই। পুজা অর্চনা যা কিছু, শুধু 
বলতে পারার উপর নির্ভর করে। জল থেকে আত্মভূমি পর্য্যন্ত 
একটা “হয়ে গেছে”র উপলব্ধি ফুটে ওঠ! চাই । যে ধন্্প্রধান 
দেবতার পুজা হচ্ছে, সেই ধন্ম যে বাহা পদার্থে বেশী আছে, 
সেই বস্ত দিয়ে তার পুজা করার বিধান। ছাগেতে রক্তারক্তির 
চাক্ষুষতায় উপলব্ধির বেশী সহায়ক হয়। আর ষেকুম্মাণ্ডেও 
সেরূপ উপলব্ধি ফোটাতে পারে, তার পক্ষে একই কথা। 
বোধের পূর্ণতায় স্ষ্টি হয়। যে জিনিষের উপলব্ধির পথে 
যে ক্রিয়া সব চেয়ে বেশী সহায়ক, সেই উপলব্ধির পূর্ণতার জদ্য 
সেই ক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া আবশ্যক। ছাগকে কখনই, 
হুত! করব না, যদি তার উপর চোখ রাখতে পারি। ধার ' 
বোধ উদ্দীলোকে উঠে গেল, সে সঙ্গে সে বলির জীবকেও সেই 
লোকে তুলে নিলে । সেই জন্য বলে,__যেখানে খষি বাস করেন, 
তার চারি পাশে “ঝধি-৪:739813575? তৈরি হয়ে যায়। যারা 
চক্ষুম্মন্‌, তারা ত। দেখে, নিম্স্তরের লোক দেখতে পায় না। 
ষে বশিষ্ঠের বাক্যে দশ হাজার মানুষ তৈরি হয়, তীর অশ্বমেধ 
যজ্ধে ঘোড়া. কাট। না কাটায় কি আসে যায়? “আমি এই 
জীব' এই 'জ্ানটা বলব থাকায় আমরা উপলব্িতে পৌঁছেও 
'তাতেথাকতে পারি ন1। 

নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে বলিদান ছু-রকম। বাসনাবিশেষ 
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পূর্ণ করার জন্য যে বলিদান, সে হল নৈমিত্তিক। আর শক্তি 
পূজার অল নিত্য-বলিদান ; যাতে বাহা জগতের শক্তিময়ত্র্কে 
জ্ঞানময়ত্বে নিত্য পর্যবসিত করব। এই যে বলিদান, শক্তিপুজ। 
করতে গেলে এ দিতেই হবে। শক্তিতে আত্মত্ব ন৷ দেখলে সে 
শক্তি জড়শক্তি। জড়শক্তিকে চেতনশক্তিত্বে পর্যাবসিত করতেই 
হবে। তাই বললুম, “পশু, তুমি শিবরূপী; নিজেই বলিবপো 
আমার ভাগ্যবশে উপস্থিত হয়েই |” চিন্ময়ের প্রধান তিন 
ংশ-_বাক্‌ প্রাণ মন ; তাই বললম, “নৃ্য্যস্তে লোৌকে। ভবিষ্যৃতি, 
বায়ুস্তে লোকে। ভবিষ্যতি, অগ্রিস্তে লোকো৷ ভবিষ্যতি |” এখন 
লোক আছে-_মাটি কাঠ জল; এবার লোক তৈরি হচ্ছে__ সর্যয, 
অগ্নি, বায়ু। এটা আমি সংশোধন করলুম; এতে তোমারও 
সার্থকতা হবে, আমারও সার্থকতা হবে। জড়ে পূর্ণভাবে 
বলিদান না ফোটালে মন, প্রাণ ও আত্মায় বলি-জ্ঞকান আসে 
না। তাই ছবাগ হোক, কুম্মাণ্ড হোক, একট। প্রতীক চ্রাীই। 
চিন্ময় তত্ব--ইনিই সজীব একজন, ইনিই আসল তত্ব; 
বাকী সব এ'র হাড়-মাস। প্ররুতপক্ষে এই ভ্ানস্বরূপই আছেন, 
আর এগুলো! সব এর গায়ের দীপ্তি, এই জগৎ-আাকারে 
বেরোচ্ছে । 0775 01778 255] হচ্ছেন তিনি । এই ভরম্তরটা 
দেখলে বুঝবি, তোর! কত উপ্টে আছিস্। এইটেকে উল্টে 
নিতে হবে। চেতনার এই উল্টানোট। কত বড় শক্ত জিনিষ ! 
জ্ঞান নিতে গিয়ে তাকে স্পর্শ করেই এক সেকেগ্ডের ভিতর* নেমে 
আসি, অথচ চিরকালের জগ্য তাতে আমার শ্ফিতি নিতে হবে? 
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একবার “শখ” বললে চিরকালের মত একটা জ্ঞান থেকে 
যাচ্ছে। একবার জানলে, সে জাঁন। চিরকালের জন্য রয়ে গেল; 
এমনি ভাবে এই জড়ত্বের জ্বান অর্জন করেছিস । এই জন্কানকে 
এখন আবার উন্টে ধরতে হবে। এক দিকে এ যত সহজ--. 
বলামাত্রই হয়ে যাওয়া, একদিকে তেমনি কঠিন ; কত সহত্র বার 
বলা হয়ে গেছে। 

“আমি চিন্ময়_-এ কথা কি যে-সে কথা? তাহলেকি 
বুঝিয়ে গেল যে, আমার বাকেই স্থ্টি হবে ? চেতন মানেই হল, 
বাক ধার শক্তি; চেতনের বাকৃ্ই সব গড়ে, বাকের ভিতরই 
পঞ্চ তন্মাত্রা ইত্যাদি সব আছে ;__-এই বাকৃ ফর শক্তি, তিনি 
চিন্ময় । তিনি দেখছেন, তাঁর বাকের ভিতর সমস্ত বিশ্ব নিহিত 
রয়েছে, আর বাকেই সে স্ব সংহৃত হচ্ছে । বাকের অবয়ব হল 
বাকা, তাঁব প্রকাশ বাক্যে । “অহং ও “হং_এই ছুই মেরু অহনিশ 
খফী্ভাবে, তৈরি হচ্ছে? চেতন মানেই বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের হৃস্পন্দনের 
শক্তি। দুই হাত, ছুই চোখ ইত্যাদি ছুই শক্তি, 7:০৪20৮৩ 
ও ০810৪ জুড়লে নিজেকে 75005] করা হয়, অর্থাৎ তখন 
কোন ব্যক্ত শক্তি আমাতে থাকে না; আমি 2605] হয়ে 
তোমায় নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি । হাত তোলা মানে, হাতের 
পিঠের দিকে ১০৪1%৩ শক্তি, হাতের তেলোয় 76880%৩ শক্তি । 
আশীর্ববাদের বেলায় হাত চিশু করতে হয়, পাপ হুরণের সময় 
হাত উপুড় করতে হয়। বাম দিকে 7589৮% মাতৃশক্তি, দক্ষিণ 
দিকে ০০৪1৮%৩ পিতৃশক্তি । হাত যোড় করা মানে, ছুই বিরুদ্ধ 
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শক্তিকে 175005৪| করে ভগবতীব কাছে ধরা। তুমি তাকে কি 
দিচ্ছ না দিচ্ছ, তোমার মনে কোন কথা উচ্চারণ করবে না; 
হা বা না, ছুটোর কোনটা নেই; শুধু_-“তুমি যা করবে, তাই 
হবে।” 


৩০এ ডিসেম্বর, ১৯৩৭, বৃহস্পতি বার । 


আমরা ক্ি একে এমন করে অবহেল! করতে পাবব, যাতে 
ইনি পরাভূত হবেন? তাহবার জে|নেই। কোথায় যাবি ? 
পর্যাচার মত কোন অন্ধকারে লুকোবি? “তদ। তদাবতীর্ধ্যাহ 
করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্‌ 1 যা! ইনি আদিত্যবৎ স্থুপ্রকাশ, এই 
দিকে লক্ষ্য করিস। তোর কুঠুরির 'ভিতর ঢোক; সেখানেও 
দেখবি, ইনি আলো! করে বসে আছেন। কোণায় যাবি? কি 
জিনিষ নিয়ে বসে রয়েছি, এই আভাস নিয়ে তা অনুয্তানকরে 
নাও। আর তার সামনে কত চাপল্য প্রকাশ কর, তোমাদের 
কত দৈন্যা, ত| পুনঃ পুনঃ দেখে নাও। 

তোদের বলে দিচ্ছি, তোদের সাধন-ভজন নেই। এত 
ভয়ঙ্কর জোরের কথা আর কোথাও খুঁজে বার কর্‌ ত।' তোদের 
যে, এটা কর, সেটা কর বলি, সে তোদের বুদ্ধির কণু,য়ন নিবৃত্তির 
জন্য । যাকে তিনি এ জ্ঞানে জ্ঞানময় করেছেন, এতে তার 
নরসিংহ-মুন্তি প্রকাশ হবে না? এ জ্ঞান যাতে ঢেলেছেন, তার 
অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না? খালি আমার কাছে যতটুকু সময় থাকবি, 
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ততটুকু সময় এই ধারণা, এই ৰোধেতে উজ্জীবিত হবি; হিসাব 
কষতে পাবি না, পরমুহুূর্তের হিসাব রাখবি না। এই যুহুর্তে 
পরমেশ্বর উদ্দিত-_বাস্‌; পরমুহূর্তে যা হয় হোক। নমঃ শস্তো ! 
আহাহা! কি করে আগুন জ্বালতে হয় দেখিয়ে দিয়েছি । বেদি 
দেখিয়ে দিয়েছি; “হোত! বেদিস। আধার তৈরি হয়নি ; 
তাই ক্ষণেক 1581১ দিয়ে চলে যায় । (08:01) নেই 7 28701650 
হচ্ছে না। আগুন দিয়ে দিয়েছি, এবার একটু কয়ল! দেব; 
“কাল' ধরিয়ে দেব। এর মস্ত রহম্ত হল এই ষে, বর্তমান 
ক্ষণকে ভরতি করে নে; তার সঙ্গে জগতের যুক্তি জাল জড়িয়ে 
বিভ্রান্ত হসনা। জগতের সঙ্গে কি করে এখাপ খাবে, তা' 
দেখতে ব্যস্ত হস না। নিজেদের পোৌঁটলায় এই সব জীবভাবীয়' 
সংস্কার সংগ্রহ করবার চেষ্টা করিস না; নিজেকে সমর্পণ করবার, 
জ্বালিয়ে ছেড়ে দেবার চেষ্ট। করু। 

বলে দিয়েছি, পিঁপড়ে কাঁমড়াল; মাথায় থেকে তা তিনি' 
জানিয়ে দিলেন__এই দেখ জ্বালা, এই ভোগ; আবার তাকে 
সরিয়ে নিলেন। মাত্র এইটুকু ছোট কাজ বলে এ কথন ছোট 
নয়; এই বিপুল বিশ্বে প্রতি ঘটে তিনি এই কাজ করছেন। 
কে তুমি এ দেখলে জীবত্বটা স্তস্তিত হয়ে যাবে, আপনা' 
হতে তীতে গ্রন্ত হয়ে যাবে ! 

আজ্য আহন্ুতি দিলি। প্রথমে কি প্রকাশ হল ? আহুতি' 
কিসে পড়ল? শুনতে, না পূর্ণে ? পূর্ণে পড়লে কি প্রকাশ হবে ? 
স্পর্শ । আগে স্পর্শ প্রকাশ হবে; পরে জ্যোতি । এ স্পর্শ ও. 


২২৪ বেদবাণী 


'জ্যোতি কোন্‌ তত্বে প্রকাশ হবে? আত্মতত্বে। আত্মতত্বে ত 
আহুতি দিলি; এতে মহান্‌ আত্মতত্ব স্পট হলেন, না আর 
কেউ হল? আগেকি ফুটল? স্পর্শ? স্পর্শ যদি না পেলি 
'ত জানবি, আহ্তি ধার দিয়ে চলে গেল, শুন্যতায় চলে গেল। 
“আজ্োন জুহোমি'-_এ স্পর্শ কোন্থানে, কতটুকু পেলি ? সর্ববা্গ- 
ব্যাপী, না এইটুকু? সর্বাঙ্গব্যাপী হলেই “যং-তত্বের প্রকাশ 
হল। যদিও 'যং-তত্বের প্রকাশ হল, কিন্তু আত্মাকে ছাড়ৰি 
না। আত্মা অসঙ্গ ; তা থেকেই “যং প্রকাশ হল। সেম্পর্শে 
কিহল? বায়ুদেবতা প্রকাশ হলেন। স্পর্শ পেয়ে আত্মার 
অসঙ্গত্ব আবার গ্রহণ করলি; সে স্পর্শে বাধু দেবতার প্রকাশ 
হল; আত্মাকে স্পর্শ করে বায়ু-দেবতার আবির্ভাব করালাম ; 
সর্ববাঙ্জে বায়ু দেবতা প্রবাহিত হতে লাঁগলেন। স্পর্শ ই হল 
মূল বা আদি তত্ব । এ সব তত্ব শুধু মাত্রা বা 7৩৪7০র পার্থক্য । 
এক ডিগ্রিতে বায়ু, ছুই ডিগখ্রিতে তেজ ইত্যাদি। বাক্যের" 
বার সব হবে। ব্যোম ত রয়েইছে। তাতে বাক্‌ প্রয়োগ করতে 
গেলেই প্রথমে স্পর্শ বা বায়ুতত্ব এসে পড়ে। স্পর্শ কোথায় 
প্ররতিচিত? এই জ্ঞানস্বরূপ আকাশে । রূপ, রস, গন্ধ কোথায় 
প্রতিষ্ঠিত? এই চিদাকাশে। রূপ আকাশে প্রতিষ্ঠিত। 
আকাশে রূপ ফোটে, আত্মায় দর্শনেক্দিয় ফোটে । আত্মায় 
প্পর্শ ফোটে, কালে বায়ু ফোটে। এইরূপে স্ৃষ্টি-স্টিতি- 
লয়াত্মক ত্রিভঙ্গিম তরঙ্গ তুলে, তিনি আপনি তাতে ইন্ড্রিয়ময় 
হন,_দ্রষফা, শ্রোতা ইত্যাদি হন। কিন্তু তোমরা তরঙ্গ 
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«থেকে আত্মাকে ফাক করতে পারছ ন1; মানে, উভয়ের 
ব্যবধান রচন1| করতে পারছ না। যখন ফাক করতে পারবে, 
তখন দর্শনই হয়ে যাবে রূপ, স্পর্শই হয়ে যাবে বায়ু ইত্যাদি। 
এখন আত্মাতেই অনুভূতি হচ্ছে; কিন্ত্রু আকাশ তৈরি হচ্ছে না, 
রূপ ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে না। অসঙ্গতা না৷ পেলে, মহাকালকে 
না৷ পেলে, এ সব তৈরি হবে না। চিদাকাশ থেকে স্থুলাকাশকে 
পৃথক্‌ করতে পার না বলে এ সব ফোটে না। সেই জন্য কাল- 
তত্বের দরকার । তত্ব রইল আকাশে, আর তত্বগ্রহণ-শক্তি রইল 
আত্মায়। এই ভাবে ভাগ করে নাও। “আত্মৈব ইদমগ্র 
আসীৎ পুরুষবিধঃ, স এক্ষত নাস্তি আত্মতোহন্যৎ কিঞিশ।” 
জীবে জীবে এই যিনি পুরুষরপে প্রত্যক্ষ আছেন, তিনি আগে 
জানলেন,_-“আ'ম ছাড়া আর কিছু নেই।” এই “নেই, কথাটির 
সুনে, ০0-5য1801505 বা নাই'-আকারে সব রয়েছে । এই 
হল 158580৮০ 7০1৩ ;) এখন 7909910৮5 কিছু জল্মাতে হলে এই 
“নেই” থেকে জন্মাবে। গন্ধ, রস প্রভৃতি সব এ 'নেই” থেকে 
জন্মাবে। 'টাক! নেই”--এই নেই-মুত্তি' টাকাতে ভরপুর । 
এখানে পুত্র নেই, মানে-_পুত্রত্বে ভরা একটা নাস্তিত্ব। জ্ঞান- 
ভূমিতে ওঠ, না হলে এ সব কথা বুঝতে পারবি না।' “ন কিঞ্চ 
অস্ত, এর মধ্যে সব “থাকাই” 'নেই'এর পোষাকে ঢুকে রয়েছে। 
তা হলে, “পেই”-মৃদ্তিই হল প্রধান মুত্তি। নেই মানেই-_রূপান্তর 
নেই,বিকতি নেই ; রূপেতে ষাঁ কিছু থাকা সম্ভব হয়, তা নেই। 
“তা হলে 'নেই'-মু্তি একটা প্রধান মেরু । টাকার জন্য এ্রচেক্টা 


১৫ 
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হল প্টাক! নেই” এই মুত্তি থেকে । যার প্রচেষ্টা দরকার হয় না,, 
কথা কইলেই হয়, তার “নেই-মুদ্তি থেকে টাক। বার করতে 
হবে। “সর্ববমন্রিন সমাহিতম্‌।, 

তা হলে এই যে চিন্ময়ী দেবতা আমার, ইনি আগে টাকা? 
হয়েছেন-_টাকার অবয়ব রচনা রুরেছেন “নেই'এর আকারে ; 
পরে ত৷ থেকে টাকা জাত হল। টাকা নেই, টাকা আছে-_ 
ইনি এই ছুই মেরুই দেখছেন । টাকা নেই, এ জ্ঞান না থাকলে 
"টাকা আছে" এ জ্ঞান হবে? যত কিছু অস্তিত্ব-জ্ঞান, সে সব 
নাস্তিত্ব-ত্ভবান না থাকলে হয় % নাস্তিবোধ না থাকলে অস্তিবোধ' 
ফুটবে না। যে উভয় মুখ দেখছে, “নেই জ্ঞান তার পদে পদে 
ফুটে উঠছে। ফুরিয়ে গেল-_নেই, এই জ্ঞানের উপরই সমগ্র, 
ব্যবহারের ভিত্তি; কেবল সীমা গণন! করতে করতে চলেছ; 
কে জানে টাকা, কে জানে বিষয়, কে জানে সব কিছু । 'নাক্রি 
এই মেরুই ষা কিছু ক্রিয়া পরিচালিত করছে । বেঁচে আছ-- 
আছি আছি আছি; তার মানে, যেন নেই নেই নেই; জর্ববদী 
সজাগ হচ্ছ, পাছে হারাই। ক্ষুদ্র ভাবে দেখলে একটি প্রকাশই 
দেখছ; যে উভয় প্রকাশ দেখছে, সে দেখছে-ননীস্তি ৮, 
অন্তি চ।॥ 
_. এই যে তত্ব তোদের শেখাতে যাচ্ছি, এতে প্রতি জিনিষকে 
দুই মুত্িতে দেখতে হবে। স্ত্রী এলে বলবহ্দ্ী আছে” 
স্ত্রী নেই; পুত্র এলে বলব,_পুত্র আছে, পুত্র নেইং এই 
হল উর্ধক্ষেত্রের চেতনা ধরবার জায়গা; এ প্রাকৃতিক জ্ঞানভূমি 
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নয়। টাকা, ফুল ইত্যাদি সবই দু-রকম জ্ভান উপস্থিত করতে 
পারে-__“আছে” ও “নেই৷ প্রতি বস্তুতে এই দুই ধন্ম আছে। 
আগে বিপরীত মেরুতে জ্ঞানস্বরূপ আছেন, তবে বস্তু তৈরি 
হয়েছে । বস্তু থেকে গুণ হয়নি ; গুণ থেকেই বস্তু হয়। 

তা হলে ছুইটি জ্ঞানমুত্তি সব ভাবে তৈরি করে তবে বস্ত 
হয়েছে; “নেই” ও “আছে ছুই জ্ঞানমুন্তি থেকে একটা বস্তু 
জাত হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের রচগ্লিতার জ্ঞানে এই ছুই মেরু 
থাকবে। টাকা নেই; সুতরাং এখনি টাকা তৈরি হবে। তাই 
উদ্ধলোকে বিষয়তত্ব সম্বন্ধে 758590%6 ও 17০9310৬০ এক সঙ্গে 
দেখতে হয়; যেমন আত্মার অসঙ্গত্ব ও জঙ্গত্ব ছুই মেরু এক 
সজে দেখতে হয়। তোমার বুকে অসাম মহাশক্তি খেলবে, 
অথচ তুমি অসঙ্গ থাকবে । বেলুন ওড়াবার সময় ৪915-88 
খুলে নামিয়ে নেয়। সেইরূপ তোরাও নোঙ্গর তুলে ফেল। 
এ 'আছি”টাই ত নোঙ্গর-__-না? ওর আর এক পাদ “নেই'কে 
দেখ। নিজের থাকার ভিতর যেমন মৃত্যু লুকান আছে, 
তেমশি বিষয়ের ভিতর “নেই” লুকান আছে।. “নেই” দেখে 
ভয় পেলে বলবি,__এরই মধ্যে “অস্তি আছে; আবার যখন 
অন্তি দেখে ভয় পাবি, তখন বলবি,_এরই ভিতর “নেই, আছে। 
এইরূপে নগ্ন শিব হয়েযা। এর মধ্যে দার্শনিক তত্ব আনতে 
হবে না। , এই অস্তিতময় জগতের “নেই, বলে একট! মের 
রয়েছে, তাকে ভাল করে দেখ) তা হলে যে তত্ব তোদের 
বোঝাতে যাচ্ছি, তা ভাল করে বুঝবি। 


ই ২৮ বেদবাণী 


জ্ঞানস্বরূপ--ধাতে সব জিনিষ বাক্‌-আকারে অবস্থান করে, 
তাতে প্রতি পদার্থ “নাস্তি' ও 'অস্তি ছুই মুত্তিতে ফুটে উঠল। 
নাস্তি মেরু না থাকলে অস্তি মের ফুটত না। সেই পুরুষ 
“হাসপাতাল নেই” বলতেই হাসপাতাল প্রস্তুত হল। সকল 
থাকাই দুটে| মেক নিয়ে অবস্থান করে। ধিনি জ্ঞানস্বরূপ এবং 
বাজ্ময় শক্তিম্বরূপ, তার কাছে অব্যক্ত মুত্তিতে পুত্র, টাক৷ 
প্রভৃতি সব আছে; যে মাত্র পদার্থস্বরূপ, তার কাছে নেই। 
এর নাম হল হরিহর-মুত্তি দর্শন করা। প্রতি পদার্থে ই একট! 
ব্যক্ত ও আর একটা অব্যক্ত মুত্তি আছে। 

আত্মা যেমন ভাবে সঙ্গবান ও অসঙ্গ হন, ঠিক সেই ভাবে 
“নাস্তি ও “অস্ত হন। টাকা অব্যক্ত হয়েছে তথনি বলা যায়, 
যখন পুর্ণমাত্রায় তার শুন্যতা বা অভাববোধ এসে যায়। ভগবান্‌ 
যেমন থাকারূপ মুত্তি ধারণ করতে পারেন, তেমনি পুর্ণমাত্রুু 
না-থাকারূপ মুত্তিও ধারণ করতে পারেন। “কিছু এই, কিছু 
নেই, এ যদ্দি সত্য সত্যই নেই হত, তবে এর নাম “ব্যাম' 
হত না। ব্যোম ত একপ্রকারে একজাতীয় থাকা; এখানে 
সবই 'নেই'এর আকার হয়ে রয়েছে; জীবত্বের ভোগ দিতে 
'ভগবান্‌ একেবারে “নেই” হয়ে রয়েছেন। সব অস্তিত্বের তলায় 
এএই যে “নেই” বলে ভূমি, একটা শৃন্ত1, এতে না গেলে মূল তথ 
যেতে পারব না। এখানে 'নেই'কে টিপেই সব রার করব। 
বেরোনোর মুল্য নেই, এ 'নেই'এর মূল্য ভয়ানক । ভাড়ার-খয় 
থেকে তিন চারটি জিনিষ বেরিয়েছে, কিস্তু তাতে লুকান আছে 
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তিন চার শ। বিশ হাত লম্বা, পাঁচ হাত চওড়া একটা গাছকে 
গুটিয়ে নিলুম একটি সর্ধপের ভিতর ; সর্ষপকেও আবার গুটিয়ে 
একেবারে “নেই, করে দিলুম। এই হল শ্াশান! কি 
সাংঘাতিক-__কিছু নেই, কিছু নেই! সব গুটিয়ে নিয়েছি! 
এইখানে বসে যা! চঞ্চল শিশুর মত কোথায় ছুটে ছুটে, 
বেড়াচ্ছিস, তরঙ্গে তরঙ্গে উতক্ষিপ্ত হচ্ছিস। নেই, নেই-_- 
এই তত্বে স্থিতিশীল হ। শ্মশান দেখলি? এই ভূমিতে মড়া! 
বাঁচাব। বাঘছাল ছু'লুম-_এ যেমন সহজ, “বাঘছাল নেই'কে 
চু'লুম, এও তেমনি সহজ । জর্ববজ্ঞানের আত্মন্বরূপ যেমন আত্মা, 
সর্ববপদার্থের আত্মন্বরূপ তেমন মহাকাল ; ধার নাম ব্যোমকেশ। 
ডাঙ্গ৷ দিয়ে নৌকা চালাচ্ছি। 

এ তত্বের মহিম। এই যে, এতে গিয়ে পড়লে ইনি নিজে 
নিজেই সব কাজ করে যান। আমার শুধু বেদ বা জানাটুকু 
ইলেই সব হল। আমার নিজের জ্ঞান করতে হলে কত কষ্ট 
করতে হত, কিন্তু একজনের জানা আমার জানায় পরিণত হয়ে 
ঘাচ্ছে। আমি চলেছি এই জানার গভীর আোতে। এমন 
জায়গায় গিয়ে পড়ব, যেখানে আর কোন বাধা থাকবে না। 
ডগবৎ-অস্বীকারও একরূপ জ্ঞান বলেই জীবত্ব স্থিতিশীল হতে 
সমর্থ হয়েছে, না হলে জীবস্ব থাকতে পারে? ভগবানের ঘরে 
কার ছেলে তারই মহিমায় মণ্ডিত হয়ে ষাবে। 

এ সব জ্ঞান কি প্রকাশ করতে আছে? আমার শরীর থর- 
থর করছে। তাকে কোথায় দেখ? কাতে দেখছ? কোথায় 
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তিনি প্রকাশ হলেন? এ সব কথ! কি আমি বললুম ? ইনি এই 
মুস্তি ধারণ করলেন কোথায়? তাঁকে দেখতে না৷ পেলে ভগবতীর 
ভগবতীত্ব উড়ে যাবে ; চেনা হলে আর পালাবার উপায় নেই। 


৩১এ ডিসেম্বর, ১৯০৭, শুক্রবার, সন্ধ্যা । 


আকাশ য! থেকে প্রকাশ হয়, তার নাম বাক্য, আর 
আকাশ যাতে বিগলিত হয়, তার নাম বাক । এমন কোন্‌ কেন্দ্র, 
কোন্‌ বিশ্ব দেখতে পাচ্ছিস, যেখানে ভগবতী নেই আহাহা ! 
ওঃ! কি করেছিল? ভগবতী হতে অন্ত, এই জ্ঞানে বিশ্ব 
বিরাজ করছিল কি করে ? 

'আগে পদার্থের এই দ্বিতীয় মৃত্তির সাধনা কর, বোঝ; 
তবে আর সব বুঝতে পারবি। পদার্থের অস্তিময় সত্তা বুঝতে 
পারিস, এখন পদার্থেব নাস্তিময় সত্তা হাদয়ঙ্গম কর।' নাস্তি 
মানে, উড়ে যাওয়া নয়। অগন্ত্য সমুদ্র খেয়ে ফেললেন। 
মারলেন টান, খেয়ে ফেললেন । কোথা দিয়ে টান দিলেন ? কি 
ভয়ঙ্কর? কি করিস? ওর নামকি ভগবান্‌ বলা? মাত্র 
একট! উচ্ছু'সের, একটা অভাব পূরণের জন্য ভগবান্‌ বলা 
নয়। যেখানে মাত্র “নাই”, সেখানেও ত “আছেগুলা পূর্ণ ই 
রয়েছে । “আছে'র £505০:০:এ প্রত্যগাত্মা অনুভূত হয়; 
নাই,এর £505০০এ পরমাত্ম। প্রত্যক্ষীভূত হন। ভগবত্ীকে 
দেখবি বদি, তবে এইখানে দাড়াতে হবে। 
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চারি দিকের খুঁটি ধরে কোন গতিকে নিজেকে জাগিয়ে 
বসে আছিস। হাত আছে, পা আছে, চোক-কাণ আছে, এই 
এই ধণ্ম আছে; এদের সাহায্যে নিজেকে দেখছিস্‌। অনু- 
প্রবিষ্ট হয়ে দেখতে হচ্ছে ত! তার দ্বারা বিধৃত-_সমস্তের 
বিধৃতি তাতে ; ধাতে বিধৃতি, সেই তনত্বই সেই জিনিষকে 
হরণ ও প্রকাশ করতে সমর্থ ; অন্য কেউ ত৷ পারবে? যদি 
দেখি, এই পদার্থের বিধৃতি এতে, ইনি ভিন্ন আর কেউ এই 
আকারে প্রকাশ হয়নি, ইনিই এই আকার হয়েছেন, আর ইনিই 
এর পিছনে অপ্রকাশ ব! অব্যক্ত রয়েছেন ; এমনি করে একে 
দেখলেই না ভূতিতত্ব দেখা অভ্যাস হবে। এই শরীর কে 
হয়েছে? নমঃ! এই শরীর তার কোন্‌ মূত্তিতে ধরা আছে? 
নাস্তি-মুত্তিতে। জয় ভগঘতি ! জয় ভগবতি! জয় ভগবতি ! 
নাস্তি ও অব্যক্তেতে কোন পার্থক্য নেই। এ তত্বই ভাল করে 
ফোটাবার জন্য নাস্তি নাস্তি বলছি। অস্তিত্বের বিন্দুমাত্র 
থাকলে সেত “অস্তি হয়ে গেল; ইনি নাস্তি, অথচ এক 
পরম! স্থিতিরূপিণী। 
তোদের গতি সাধারণতঃ এই ভাবে হয়,-যেন একটা 
'জিনিষকে ঠেলে দিয়ে আর একটাতে গেলুম। এ হল 
প্রত্গাত্ার গতি। আত্মিক গতি হবে এইরূপ, বরফ গলিত 
হয়ে জল হল। জলে বরফ আছে? জল যদি চিন্ময় হত, 
গবে সেকি বলত? বরফ নেই”, এই ভ্গ্বানই আগে প্রকাশ 
করত'। তার পর প্রকাশ করত 'বরফ আছে'_'অহং শিলান্ম্ি, 
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এই বলত না? তুই চললি ভগবতী বলতে; তোর দেহ-জ্ঞান 
ঠেলে-ঠলে গেলি; তা না করে তাতে তুই বিগলিত হয়ে যা £ 
হর হর শস্তো! ভূত বিগলিত হচ্ছে তত্বে, তত্ব বিগলিত হচ্ছে 
তন্মাত্রায়, তন্মাত্রা। ইন্দ্রিয়ে_-এধ ইন্দ্রঃ। আহাহা-_-এষ ইন্ত্রঃ। 
“কিরীটিনি মহাবজ্রে সহঅ্নয়নোজ্জলে । বৃত্রপ্রাণহরে চৈক্দি 1৮ 
ইন্জিয়াদি গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল কাতে? যিনি পরা তাতে । এই 
হল? নমো নমো নমো নম | বৃত্র-প্রাণ-হরে ! এর নাম 
বৃত্রের সকল আবরণের প্রাণ হনন করা । এর নাম কিরীটিনী 1, 
এখানে কিরীটের উপর জোর দেওয়! হল কেন? সহন্সারে 
বাবার জশ্য। সহত্রনয়নোজ্জলে ! তোর চোখ-মুখ, নাক-কাণ, 
হাত-পা সব কোথায় রে? এই সহশ্রারে? আবরণমুক্ত 
তেজোময়ী! জয় ভগবতি! জয় ভগবতি! দেখা, শোনা, 
এ সব কোথায় চলে গেছে? সহম্ারে। নমস্তে! নমন্ডে ! 
ভোগের আবরণ থেকে ভগবতী এই উদ্ধত হলেন- জাগলেন 1 
মাথায় টোপর আছে বলে তিনি কিরীটিনী নন; কিরীটে বসবাস 
করেন বলে তিনি কিরীটিনী। দেখ না, তোর হাত-পা, চোখ- 
মুখ কোথায় উজ্জল হয়ে আছে ? কোথায় সে সববেক্দ্িয়াভাসময়ী, 
কোথায়? বলে দিয়েছি, এইখানে_-এই সহত্রারে সমগ্ত জান! 
হচ্ছে। রূপ জানা হচ্ছে, স্ৃতরাং দর্শন আছে; শব্দ জানা 
হচ্ছে, স্থৃতরাং শ্রবণ আছে; ইত্যাদি। এক ইন্ড্রিয়য়ী-_জে' 
খালি জানছে; আর এক ইঞ্জ্িয়য়__লে ভোগ করছে। এখানেই 
প্রকৃত আমি) এ আমি ঘুরে বেড়াই দিণ্দিগন্তে কার কোথায় 
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অভাব মোচন করতে হবে, তার সন্ধানে। এ আমি বহ্মুক্তি 
ধরি; এ আমি নয়। এ আমি আকাশ ভিন্ন আর কোথাও 
পদক্ষেপ করি না; আকাশ দিয়ে উড়ে যাই-_-কিরীটিনি 
মহাবজ্রে! একটু একটু করে ধর, নয় ত পাগল হয়ে যাখি। 
আকাশের বুক চিরে বিছ্যুত্তুল্য গতি। মা! মা! মা! 
মা! ইন্দ্রিয়-সকলকে ছু-চির করলি। এক ভাগ চির দাতা 
হল, প্রকাশময় হল; এক ভাগ চির ভোক্ত। হল। কে 
এসে দীড়ানোতে এরূপ ভাগ হল? প্রসব হল? কালের 
বিপরীত ধারা। হরহরহর! মাকে দেখবি? খুজে পাবি? 
খু'জে-পেতে ঘেটে পাবি? ঘাট না। অনেক ধ্যান আছে, 
অনেক মন্ত্র আছে, ঘাট। “সংস্থাপয্ামি দেবি ত্বাং মগডলে কুর€ 
সমিধিং ৮ নমস্তে! নমস্তে! 

ছুজন ইন্দ্রিয়ময়--এক আত্মত্বে দুজন ইন্দ্রিয়ময় হয়ে 
ফ্লাড়ালেন। জান। আর ভোগ, এ দুয়ের পার্থক্য বুঝতে পারছ" 
না? পরমাত্মস্বরূপের কথায় তিনি সর্বেক্ডিয়বিবজ্জিত ; দেবী- 
মুন্তি সর্বেবন্দ্রিয়বিবজ্জিত নন। দধ্যঙ, মুনির অস্থি দিয়ে ব্জ 
নিশ্মিত হয়। ওপনিষর্দিক নাম দধ্যঙ.। দেবীকে জাগ্রত করা' 
কত সহজ! এই হল তাতে বিগলিত হয়ে যাবার পথ । জয়৷ 
স্তগবতি মা! 

“অয়মাত্মা জর্বেবষাং ভূতানাং মধু, অন্য আত্মনঃ সর্ববাপি 
ভূতানি মধু ।--এতে যদি অন্বর পরিয়ে দিতে পার, তা হলে' 
ইনি*মুর্ত হবেন না? “কি কর, কি কর, পর মা অন্বর।” নূতন 
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কথা ঠেকছে? শারীর সার্থকতা এঁতে বিন্দুমাত্র হারায়? 
শরার জ্ঞানের সার্থকতা এতে হারায়? যা, বেট গেলি। 
একে আকাশতত্বে অনুপ্রবিষ করাতে হবে; তারই নাম 
অশ্বর পরান। সে অংশ পরে বুঝবি। আমার মূলাধার থেকে 
সহল্রার পধ্যন্ত যে সব তাত্বিক কেন্দ্র রয়েছে, তা সমেত শবা- 
স্পর্শ রূপ-রসাদি তাত্বিক কেন্দ্রসকল যদি ওতে মিলিত হয়, 
তবেই ঠিক হবেনা? শুধু ইন্দ্রিয় নিয়ে নয়, ইন্ড্িয়ের সঙ্গে 
তত্ব-সকলও এ'তে মিলিয়ে দিতে হবে, তা হলেই ইনি একেবারে 
মূর্ত হয়ে গেলেন না? ইনিই তা হলে শব্দময়, রূপময়, ক্ষিতিময়, 
ব্যোমময়; এ সব ইনিই হলেন? পপরাপ্রাসাদমন্ত্রজ্ঞঃ শ্রপ- 
চোহপি কুলেশ্বরি ৷ দেবতাস্থাপনে শক্তঃ প্রতিমাদৌ চ পার্ববতি ॥৮ 
দেবি! আঃ! জয় মা আমার। ইহাবহ, ইহাবহ, অক্র 
সঙ্গিহিতা৷ ভব, হ্ীং অস্মিন্‌ সন্নিহিত! ভব। মনকে তুলে ধর। 
ইহাবহ, ইহাবহ ;_ভূমি দেখালাম; এই ভূমির ব্যাপার 
'কোন্থান দিয়ে আরম্ভ হয়, তাই দেখালাম । এই যে ছুই ভাগ 
'দেখালাম, এই ভাবে দেখিস না বলে তোরা মরিস। "অস্যৈ 
প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্ক অস্যে প্রাণাঃ ক্ষরন্ত্ব চ।1” খালি আত্মা আত্মা 
বললে কি হয়? আত্মা মানে কি, তাই দেখ। প্রাণপ্প্রতিষ্ঠা 
করে দেখতে হয় ; য| দেখা নেই, তাই এই-রকম করে দেখতে 
হয়। মা খালি আবিভূর্ত হননি-__-ভিতরে ঢুকে, ভর্গ প্রকাগ 
করে, ভাতি রঞ্জয়তি গচ্ছতি করে দিয়েছেন-_-ন1? ছুটে! ভাত 
না খেলে যে প্রাণ মরে যায়, হাওয় বন্ধ হলে যে প্রাণ মরে যায়, 
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সে প্রাণ, আর এ প্রাণ? হর হর শশ্তো! এই মহাপ্রাণ। 
একেবারে জ্যান্ত, জীবন্ত, প্রত্যক্ষ মা । ক্রীং ক্রিয়। চালিয়েছেন ; 
সে ক্রিয়া ভোগের আকারে তোতে প্রকাশিত হচ্ছে। যত জ্ঞান 
মাথায় ফুটছে, ভোগ হচ্ছে বুকে। মশা কামড়ালে, মাথায় 
জ্ঞান হল-_কুট্-কুট করল এখানে । যিনি তৈরি করলেন, তিনি 
ভোগ করলেন না। নিজেই জ্বালাময়ী মুণ্তি ধরলেন, ভোগ 
করবে_যে বুকে আছে। তোরা কাকে ভোগ করছিস? 
যেখানে একে অন্যকে স্পর্শ করে, সেইখানে হয় ভোগ । যেখানে 
আপনি আপনাকে স্পর্শ করে, সে হল বেদন। আগুনকে আগুন 
পোড়ায়? জলকে জল বিদ্রাবিত করে? শীতের শীত পায়? 
কে এই সব করছে? এ কিরীটিনীঃ এই বিভাগ- কর্তৃত্ব ও 
ভোত্ৃত্ব বিভাগ--দাতা ও ভোক্তা, বুঝতে পারলি? ভোগ 
করে ওঁকে জানা যায় না, ওকে জানা যায় উনি হয়ে। ওইখানে 
তোদের লব জম্পন্ন হচ্ছে? গাছ-পালা, শোক ছুঃখ শ্ুখ-- 
জব? *জন্মাস্স্য যত$ ওইখানে ? ভোগ হয় এখানে ; ওখানে 
ভোগ হবেনা। আত্মত্ের সাহায্যে তোদের ওখানে চড়তে হবে, 
একীভূত হতে হবে । এ চেষ্টা করে করতে হয় না, চেষ্টার 
জিনিষ এ নয়। 

কিরীটিনীর গতি বিদ্যুদ্বৎ? আত্মতত্বে ইন্জ্রিয়াদি সব 
সমর্পণ করেছ? দর্শন শ্রাবণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় কোথায়? এখানে 
_ সহুশ্রারে? আর তুমি কোন্থানে? এ জহত্রারে চলে 
গেছ? এই সমস্ত সন্তার উপরে উঠেছ? অত্যতিষ্ঠৎ-_- 
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এ-সকলের বাইরে চলে গেছ? মাথা থেকে যেমন মোট ফেলে 
দেয়, তেমনি এখন এ'কে, মাটির মুন্তি বা শিলা-মুণ্তিতে বসাও 
এবং বল,__“ইহৈব স্থাপয়ামি ত্বাং বিগ্রহে কুরু সন্নিধিম্‌ ” আর 
এখানে থাকতে পারবি--ন1, ওখানে চলে গেলি? তোর প্রকাশ- 
মান ইন্দ্রিয়াদি সবই ত ওখানে । প্রাণও ওখানে । তুই নিশ্বাস 
টানছিস না, উনিই টানছেন ; তুই টানলে ঘুমাবার জময় নিশ্বাস 
বন্ধ হয়ে যেত। “অস্্যে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্ত্ব অস্যৈ প্রাণাঃ ক্ষরস্ত 
চ।” তোর ইন্দ্রিয় এখানে নয়, প্রাণও এখানে নয় ; পঞ্চ আনন 
সব গুটিয়ে ওখানে চলে যাবি। তার পর উনি পঞ্চানন বা 
একানন, যা তৈরি করেন, করবেন। “কেনেষিতং পঙতি 
প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।” এই সব ওর 
ঘাড়ে ফেলে দিলেই ত তোর বোঝাগুল নেমে যায়। একেবারে 
নেমে যায়? মোটেই থাকে না? মোটেই থাকে না, মোটেই 
থাকে না। মোটেই নেই নেই নেই। বাঁচলি, হাওয়। খেয়ে 
বাচলি। অন্ধকার গুমটির ভিতর ছিলি, এখন আকাশে বেরিয়ে 
এলি; হাওয়া খেয়ে বাচলিনি? জয় ভগবতি! এ দিক্ট! 
যত মড়া হবে, এ দিকৃটা তত জাগবে । এ দিকে কিছু 
নেই--তোর কেউ কোথাও নেই ; ন মাতা, ন পিতা, নবন্ধুন 
ভ্রাতা-কেউ আছে? কেয়া বাত, সব ফাঁক হ্যায়, কেউ 
কোথাও নেই! আর! এ কির্ফাক! বলতে ভয় পাচ্ছিত্র? 
ভয় পেলেই বলবি-_“মাতৈব কেবলম্‌।” আর কিছু চাস? 
যে জানে, বাক্সের ভিতর এত টাকা আছে, সে কখন বাজ বার' 
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করে? কিন্তু আমি রিক্ত হয়ে বাচলাম; এখন তুমি ঘর-সংসার 
কর। ওখানে থেল। করতে গিয়ে ভারি বিপদে পড়েছিলাম; 
এখন রিক্ত হয়ে বাচলাম। 

কোনও মূল্যবান জিনিষ তোরা বাইরে ফেলে রাখিস না। 
তোর এত আদরের স্ত্রী-পুত্, প্রাণ, এ সিন্দুকে রাখ না। চোর- 
ডাকাতের ভয়ে বিত্রস্ত হয়ে ঘুরছিন কেন? ওতে রাখ ন1। 
কি রকম বাক্‌্স। ভাল তত্ব? এইটে তোদের শেখাব; তার 
দিন এসেছে। 

আত্মত্বকে মাত্র জ্ঞানম্বরূপ বললে তাতে যেন দর্শন শ্রবণ 
ইত্যাদি কিছুই নেই। সেই জন্য তাকে ইন্দ্রিয়ময় করে বার বার 
দেখতে হয়। তখন তাতে সব সংন্যন্ত করে তুই নিশ্চিন্ত হতে 
পারিস। তোর (চাখে দর্শনশক্তি, বুকে প্রাণ-শক্তি নয়--সবই 
ওঁতে। আমাদের কিছুই নয় আঃ! ইস্‌! “ন ভূমিরাপো 
নচ বহ্ছিরত্তি ন চানিলং মেইস্তি শ চাম্বরং ৮৮--চলে যা চক্রে 
চক্রে । এ সব ভোক্তার নয়--দাতার। হর হর হর হর! 
মাটি জল আকাশ-_-সব জ্ঞানময় হল। এ-সবের জ্ঞানম্বরূপে 
প্রবেশ হল। এখন এই মাটি দিয়ে, এই জল' দিয়েই তাকে 
গড়ব। এই সব একেবারে দেখিয়ে দেব বাব! 1] ভগবতী 
কঠিন-বপু--তিনি বায়বীয় নন, আকাশীয় নন-_একেবারে 
স্পর্শযোগ্য।। 
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৩রা জানুয়ারি) ১৯৩৮) সোমবার, রাত্রি । 


সত্য মানে, যা কখন বিনষ্ট হয় না, যার প্রকাশ নিতা 
বর্তমান । আর যাথাকে না, চলে যায়, তাই মিথ্যা । সত্যকে 
আশ্রয় করে মিথ্যা বলে একট! জিনিষের ধারণা! হতে পারে। 
কিন্তু একেবারে কিছু নেই, হঠাৎ একটা কিছু এল, এ হতে পাকে 
না। ভগবানকে দর্শন কর! মানে, সতা দর্শন করা। আজ 
আছে, কাল নেই, এ ভাবে জগতের যে নশ্বরতা সর্ববদ1 দেখতে 
পাচ্ছি, তা এ ভাবে পরিদৃশ্যমান হলেও, মূলতঃ সে সব একরকমে 
ন। একরকমে থাকেই, এই জন্য চোখের সামনে থেকে সরে 
গ্লেও তাকে মিথ্যা বলে মনে করো না। এই ভাবে আমরা 
সত্য বলতে অভ্যাস করলুম। কিন্তু এইটুকু মাত্রই সত্য নয়। 
যাকে সত্য বললুম, তার যেখান থেকে জন্ম ও যেখানে মৃতু, 
সে স্থানও দেখতে হবে। গাছের মরে যাওয়া আপাততঃ দৃশ্যমান 
হলেও, সে যেখান থেকে জন্মেছে, স্তর পর সেইখানেই যায়। 
জন্ম এবং মৃত্যু, থাকা এবং না থাকা, এমন একটা আশ্রয়েই 
সে আছে, যেখানে ওর অব্যক্ত হওয়। নামীয় একটা ছন্দ তৈরি 
হয়। এই ছুইকে একসঙ্গে জড়িয়ে দেখলেই “সত্য” দেখা হয়। 
তাই খষি বললেন, প্রতি বস্তূতে যখন সত্য দর্শন করবে, তখন 
মাত্র তার “থাকা-মুত্তি দেখেই তাকে সত্য বলো না-সে অন্য 
মুত্তিতে, আমাদের কাছে 'ন! থাকা”-মুন্তিতে চলে গেলেও (সেও 
এক প্রকার থাক; এ থাকা” ও 'না থাকা যেখান থেকে 
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নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, সেই ভূমি দেখেই তাকে সত্য বলতে হবে। 
গাছট! লুকিয়ে যায়___লুকিয়ে যাওয়াও একটা! গতি। থাকা ও 
লুকিয়ে যাওয়া, ছ্ুটোই সমানভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে-_ছুটোই জমান' 
বলব অবস্থ।। এই দুটোই যার দ্বাব৷ নিয়ুস্ত্রিত হচ্ছে, গাছের 
এমন একটি রূপ আছে-_তাই গাছ সত্য। ওর এমন একটি 
মূল আছে, যেখানে ও যেতে পারে, আবাব তা থেকে বেরোতে 
পারে। তাই যদি বলি, চন্দ্রে ও সূর্য্যে সত্য প্রতিষ্ঠঠ কর, তার 
মানে এ নয় ফে, শুধু চন্দ্র ও সূর্য প্রকাশকেই সতা বলে 
দেখ; যিনি চন্দ্র ও সূর্যের ব্যক্ত মৃত্তি দেখাচ্ছেন, আবার অব্যক্ত 
মুন্তি দেখাচ্ছেন ; এই ছুই মৃত্তি নিয়ে এমনি করে তাকে বলছি 
সত্য-_ শুধু একরূপে নয়। তা হলে ধাঁকে মূলবা আদি 
উপাদান বলে পেলাম, তাতে জন্ম আর মৃতু, ছুই মৃত্তি দেখছি। 
মাত্র প্রকাশ বা মাত্র স্বৃত্যুও ত্য নয়; এই ছুইকে নিয়ন্ত্রণ করে 
যিনি পরমমুলরূপে রয়েছেন, তিনিই আসল অত্য। একটা? 
প্রকাশভূমি, একটা মৃত্যুভূমি-__ছই-ই তার রূপ। তিনি 
সর্ববভূতে__প্রতি বিভূতে, প্রতি মহানে, প্রতি অণুতে, প্রতি 
জীবেতে ছুরকমে আপনার পরিচয় দিচ্ছেন। মূল সত্য চির- 
হুর্ভেন্চ, ওর আর অদল-বদল হবে না। এই সত্যকে যখন 
আমর! সত্য বলে বুঝি, তখন বিনাশ ও প্রকাশ, এই ছুই নিয়ে 
চিরিস্থায়ী, এক অবিনশ্বরতার ভ্ভানময় ধারণা অন্থভূত হুল। 
“সত্যু” এই কথাটা সম্বন্ধে আমার একট! ধারণা হুল। নিত্য, 
অবিলশ্বরত্ব দেখে এর নাম দিলুম সত্য, নিত্য । অবিনশ্বরতা 
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'আমার জ্ঞানকে “সত্য এই মুণ্তি দিলে। যে ধারণা হল, ত৷ 
চিরকালের জন্য রইল। এর থাকা কখন যায় না, বস্তার এইরূপ 
নিতাত। দেখে সেই ধারণা বা সত্য জ্ঞান হল। এই ভূমিতে 
যে-কেউ ড়াতে পারে । যাকে আমি এই ভূমিতে দেখব, তার 
আর মৃত্যু নেই; তাকে আমি অমর বলে দেখব। 

তা হলে পেলুম, ম্বত্যু বা অব্যক্ত হয়ে গেলেও চিরদিনের 
জন্য তার স্থিতি আছে--চিরদিনের জন্য এই বিশ্ব স্থিতিলাভ 
করল, এমন এক উপাদান আছে। সত্য বলতে এমন একটি 
পদার্থের ধারণ! পেলুম, যে “সত্য” এই জ্ঞান ফুটিয়ে দিলে। 
তা হলে যেখানে সত্য বলব, সেইথান থেকেই বিপরিলুপ্তি উড়ে 
গেল; বিপরিলোপ বলে কোনও জিনিষ আর দেখা গেল না । 
এই হল “সত্য'জ্ঞানের বাহ্য মূত্তি। খধি বললেন,__“সত্যমেব 
জয়তে নানৃতং । সত্যেন পন্থ। বিততে| দেবযানঃ1” দেবযান-- 
ভগবানে পৌছবার পথ; সে পথ সত্যে দ্বারা বিস্তৃত অর্থাণ 
সত্য অবলম্বন করেই সে পথে যেতে হয়। আপ্তকাম খধির। 
যেপথ দিয়ে সেই সত্যের পরম নিধান যেখানে, সেইখানে 
পৌঁছেছেন । খধির! এই ভাবে সত্যে গিয়ে, পরমসত্যে, উপস্থিত 
হয়ে আগুকাম হয়েছেন। জত্য অবলম্বনে সতোর পথ অতিক্রম 
করেই সত্যের পদ্মম নিধানে তার পৌঁছেছেন, পৌঁছে আগুকাম 
হয়েছেন। এ নিধান, ভূমি বা আশ্রয়টি কেমন. জিনিখ 
€৯08105৩ ও [২5৪৪৮৮5 ব। অস্তি ও নান্তি, ছরকমের প্রকাশ 
ফেখানে, সেখানেই তার বীজ অন্বেষণ কর বশুস! ফোটা ও 
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মরা, দুই-ই যেখাঁনে আছে, তারই নামকরণ করলুম সত্য। এই 
ভাবে প্রতি ক্ষেত্রে তার মুলকে দেখলে তুমি আন্তকাম হবে, 
যা কামন! করবে, তাই সত্য হয়ে যাবে ; কোর্নটা মিথ্যা হবে না। 
তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন মানে, কামনা করছেন। তার কামনার 
দ্বার সব প্রকাশ হচ্ছে ও গুটোচ্ছে। তুমিও ঘদি কামনা কর, 
তবে তোমারও সে কামন! সত্য হবে। 

“সত্যস্য সত্য মানে কি?" মিথ্যার আভাস একেবারেই 
নয়-_-সত্য বলে যে ব্যবহার, যে ক্রিয়া, তার আশ্রয় ধিনি, নিধান 
যিনি--তিনিই হলেন সত্যের সত্য ; তার ব্যবহার হল সত্যক্রিয়া, 
একজন সত্য-তত্বেরই ব্যবহার । স্থৃতরাং মৃত্যু বা মিথ্যার ছায়া 
আমার বুক থেকে একেবারে উবে গেল। আমি এতে এসে 
পড়েছি কি না, তাঁর ধাচাই হবে আমার কামনার অত্যতায়। 
হভুমিও তাতে গিয়ে পড়লে তোমা থেকে যে সব কামনা জাগবে, 
তা সত্য, হবে। 

খষি ছই রকম- লৌকিক খধষি ও আছ খধি। যাদের 
বাক্য সত্যের অনুগমন করে, তারা লৌকিক খধি। আর সত্য 
ধাদের বাক্যের অন্ুগমন করে, তারা আছ খষ্ুি। আছা খধির 
কথা ফুটলেই সত্য তার পিছু পিছু যাবে। আমার কথ মিথ্যা 
হবে না__সে পূর্ণ সার্থকতা আনবে, এইটুকু দেখলেই অত্য- 
প্রতিষ্ঠার সাধারণ মর্ম ঠিক হয়ে গেল। 

এই"দশ বার বছর ধরে তোদের “সত্য সত্য” বলে শিখিয়ে 
আসছি । এখন শেখাচ্ছি_-ত্যং জ্ঞান । সত্য কোন জড় 
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পদার্থ নয়-_জ্ঞানই হলেন সত্য । জ্ঞানের ছুই অংশ-_আত্মজ্ঞান 
ও অনাত্বজ্ঞান। আত্মজ্ঞানকে সমস্ত জ্ঞানক্রিয়ার তলায় তলায় 
দেখতে পেলাম। ইনি জন্ম মৃত্যু-রহিত; অনাত্মজ্ঞানেই জদ্ম- 
মৃত্যুর যত খেল1। প্রতি পদাের একটি আশ্রয় আছে, যে 
তার নিধান। আবার জ্ঞানময় বিশ্বেও একটি ভূমি আছে, যে 
সমগ্র জ্ঞানময় বিশ্বের নিধান। স্থতরাঁং সমস্ত বাহা বিকাঁশের 
এবং সমস্ত জ্ঞানের নিধান-স্বরূপ এক তত্বকেই পেলুম। আবার' 
এই তত্বেই আত্মীকে বা চিন্ময়কে দেখে বললাম, এবার 
এক জ্ঞানময় সত্যতন্বে এসে পড়লাম । এত দিন যা শিক্ষা 
দিয়েছি, তার সংক্ষিপ্ত মন্্ন এই । এইবার শিক্ষা দিতে আরম্ভ 
করেছি-_“অনন্তং । এই শিক্ষার কিরূপ পারিপাট্য দেখ প্রথমে 
সত্যং তার পরে জ্ঞান, তার পরে অনন্তং। এ একটি 
মহাবাক্য। অনন্ত ধারণ করতে যখন অগ্রসর হলাম, তখন 
জ্ঞানতৰ্বে গিয়ে তার রাস্তা খুলে গেল। একত্ব-জ্ঞান ন! 
হলে অনন্তের ধারণা হয় না। কেন না, দ্বিত্ব মানেই 
সীমাবদ্ধতা । একটা চেতন, একটা জড়, এই ভাবে দ্িত্ব 
দেখাই অভ্যাস ছিল। এখন সেটা ঘুচে গিয়ে-_জড়ন্ব, জ্ঞানেরই 
একটি প্রকাশ-ভেদ, এইরূপ দর্শন হয়ে গেল; সুতরাং 'জ্ঞানতত্ে 
এসে যে অনন্তে উপনীত হয়েছি, তা ঠিক হল। আর জড় 
দেখার উপায় নেই। কিন্তু এ জ্ঞানকে এখনও ঠিক করে নিতে 
পারিনি। বুদ্ধিতে ধারণ করলেও ব্যবহার ঠিক তদনুসরণে 
এখনও ফুটে ওঠেনি । এখনও বেশী সময়ই মাটিকে মড়া" মনে 


আচার্ধ্য শ্রীমৎবিজয়কৃষ্ণের উপদেশাবলী ২৪৩ 


হয় ; মধ্যে মধ্যে মাটিকে “মা? বলি মাত্র। বুদ্ধিকে অবলম্বন করে 
এরূপ ধারণা করতে পারি, কিন্তু সহজসিদ্ধ ভাবে হয় না। 
সেইরূপ অনন্ত-তত্বেরও একটা বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। 
এই অনন্তের একটি উদাহরণ পুর্বে দিয়েছি, আবার বলি। সেটি 
হল বীজের. উদাহরণ । যুক্তিতে বা অঙ্কে এর সীমা পাবার 
উপায় নেই। বীজের কথন কোথায়ও শেষ নাই । যত দূর ইচ্ছ! 
চলে যাঁও, অথব। মাত্র এইতেই থাক, তা হলেও এর শেষ পাবে 
না; শুধু 'বীজ' কথাটায় বসে থাকলেও নয়। বৃক্ষ না দেখে 
খালি বীজ দেখলাম, তাতেও বীজন্বের শেষ হবে না। এমন 
একটা কথ। জানি না, যার দ্বারা বীজত্বকে ভেদ করে বেরিয়ে 
পড়ব। বীজের অনন্ত প্রকাশ অনন্ত অনন্ত; প্রতি বীজের পরে 
আবার বীজের প্রকাশ চলৈছে। বীজন্ব মানেই অনন্ত বীজত্ব। 
দেখলাম একটি বীজ-__কিন্ত্র সেটা অনস্ত বীজ । আমাকে যদি 
'কেউ জিজ্ঞাস করে,_-বীজ একটি, না অনন্ত ? আমি বলব,_- 
বীজ একটিই বটে, তবু তার সীমা নেই। বীজত্ব শব্দের মানের 
ভিতরই আনন্ত্য লুকান রয়েছে, অনন্ততার একটা 29511981101 
ব। উপলব্ধি লুকান রয়েছে । শুধু একটি গাছ, তার উপর লক্ষ 
বীজ; আবার গাছ, আবার লক্ষ বীজ। তা হলে বীজ মানেই 
অনস্ত । পূর্বে “সত্য” নামে যে নিয়স্তত্ব দেখেছি, তিনিও ভ 
বীজ। তা হলে সে বীজও অনন্ত | ত৷ হলে এই যে বীজস্বরূপ 
আত্মতত্ব, ইনি ত অনস্ত। একটি আত্মা দেখছি, এতে এ একটি 
বীচি'দেখা হল; কিম্থ এর আনন্ত্য দেখ। হর হর শস্তে। ! 
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এই যে অনস্ত-তত্ব বলতে চলেছি, এরই নাম দিয়েছি রুত্র-গ্রস্থি । 
আমরা যেখানে লুকান থাকি, যা থেকে বেরোই, আবার জন্মাই, 
সেখানকার ধণন্মই হল আনন্ত্য । তাহলে এ তত্বের যখন নড়া- 
চড়। আর্ত হবে, তখন সীমাবদ্ধ জ্ঞানের পরিসমাপ্তি হয়ে গেছে। 
এখানে ছিল মাপে মাপে-সীমাময় মানবীয় সত্তা, এবার আনন্ত্য 
দেখছি। 

একটি বৃক্ষের সত্য বিজ্ঞান পেতে হলে তার বীজাংশ ন| 
দেখলে, বীজতত্ব না জানলে হয় না; কেননা, এ বীজত্বের 
ভিতরই আনন্ত্যের খেলা চোখে পড়ে যায়। গাছ দেখতে গিয়ে 
একটি গাছ মাত্র নয়--অনন্ত গাছ এবং তার বীজন্বরূপে এফজন 
দাড়িয়ে আছেন দেখব। নমো নমঃ! এ শিক্ষা নিতে গেলে 
একটু যোগ্যতার দরকার হয় । “সত্য” 'আর 'জ্ঞান” দর্শনে যে 
অভ্যস্ত হয়েছে, তার পক্ষে এ শিক্ষা কত উপাদেয়, কৃত সহজ 
হয়। না হলে অনন্তের উপলব্ধি আসতে পারবে না। কারণ, 
আমার চোখ খণ্ডিত হয়ে গেছে । বিচ্ছিন্নতা ছাড়া কোন কিছুর 
অবিচ্ছিন্ন ধারা আমি দেখি না। আর অনন্ত বললে ত সেই 
অবিচ্ছিন্ন ধারাই এসে পড়ল । এর একটা মধ্যাবস্থার জ্ঞান 
আছে। আমাদের বহু দেখাই অভ্যাস ত। তাই প্রথমে 
কাটা-কাঁটা, অথচ তার সীম। নাই ; এইরূপ টুকরো! টুকরে। এক 
অপরিমেয় বিপুল ধারার অনুভূতি আসবে । তখন এক দর্শনের 
পর সে সকলের বিচ্ছিন্নত৷ উড়ে গিয়ে এক ও জমাট হয়ে যাবে। 
গতি বা ব্যাপ্তির অংশে টুকরে! টুকরো বহু। আর সে সব 
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একত্বেরেই ব্যাপ্তি, একত্বেরই বনুত্ব-এই বোধ এলে তখন বনুত্ব, 
দৃষ্টি থেকে চলে গেল-_-একত্বই প্রকাশমান রইল। এই ধারায় 
অনন্তে যেতে হবে। 

আরও দেখ, গাছ, চন্দ্র, স্ত্য্য, স্ত্রী-পুত্রের তলায় তলায় 
তুমি আপনাকে দেখলে- যেখানে তুমি চোখ ফেরাচ্ছ, 
আপনাকেই দেখতে পাচ্ছ। এইরূপ দেখতে দেখতে তুমি থালি 
আপনাকেই দেখতে পাবে, আর সব উড়ে যাবে । এইরূপ হয়ে 
যাবে? এই ছুই স্বরূপই বেশ বুঝেছে? এক স্বরূপ দিক্‌, 
কাল ও ধন্মের দ্বার বিন্দুমাত্র বিভক্ত নয়, মাত্র একরস-- 
“এবমেব এষ আল্ম। নান্তর্ণ বান্যঃ প্রজ্ঞানরসঘন3।৮ এঁর অন্তর্বহি 
নেই ; খালি প্রজ্ঞানরূপ, একরস-ঘন। ইনি দীড়িয়ে যাবেন। 
তাঁর মানে, সেখানে দেশ, কাল ব। ধশ্মের দ্বারা কোন রকম বিভেদ 
নেই। এক অংশে এই; ব্যবধান খুজে পাওয়া যাচ্ছে না, 
সেখানে দিক্‌ও নেই, কালও নেই, ধর্মও নেই। ধন্মী ও ধর্ম, 
এ জ্ঞান তীতে থাকবে না। ঘিনি ধন্্ী, তিনিই ং ধর্ম, এই ভাবে 
সেখানে সব একসা হয়ে গেল।” বিচ্ছেদ পাওয়৷ গেল না, তাঁর 
মানে, ভেদদের বিন্দুমাত্র চিহ্ন পেলুম না। তত্ব যদি এইরূপ হয়, 
তার মানে হল, সেখানে আকাশ বলে কোন জিনিষ নেই। 
ভগবতীতে ঝপ. করে ঢুকে যাওয়া, আবার ফুটে ওঠা । আমার 
সমগ্রট। যদ্রি এমনি ভাবে তাতে ঢোকে, তবেই আনন্ত্যের একটা! 
নমুনা,পাব। খানিকটা পড়ে থাকলেই ত একট৷ দ্বিতীয় রয়ে 
গেল। অশ্থি-মজ্জ। ইত্যাদি ৷ কিছু আছে--যত কিছু ভাষার 
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বৈচিত্র্য আছে, সমস্ত নাম-রূপ একেবারে নিয়ে এমনি করে ঘদি 
তাতে ঢুকে যায়, তবেই জানব, অনন্তের উপলব্ধি__অনুসভূতি 
আসছে। 

অনন্ত হুরকমের,-১। খণ্ড খণ্ড হয়ে বহু হওয়ার নাম 
অনন্ত হওয়া ; মাঝে ব্যবধান বা আকাশ রেখে রেখে বহু হওয়া । 
২। এক থেকেই অনন্ত বিস্তৃত হওয়া। ভিতরে কোন 
ব্যবধান বা আকাশ বা শন্য না|! বেখে, একের এক থেকেই 
বিস্তৃতি ; অন্যটা হল একের বনু হয়ে বিস্তুতি। এর জন্য খষি 
বললেন,__“বশুস! এই ব্রল্গতত্ব লাভ করতে হলে আসল 
ব্যাপার হল-_-আকাশ-তত্বে আসা, আর না আসা” খণ্ডিত 
অথচ বদ্ধিত-_এইরূপ ভাবে যে সি, 'তার নাম শুন্য । খণ্ডন 
ও বদ্ধন, এ দুটোর কিছুই থাকবে না; এই জন্য মহাকাল 
গুরুরূপে দ্বার রক্ষা! করছেন। মহাকাল ত। হলে তিনি, যিনি 
'অখণ্ড জ্ঞানে থণ্ড-জ্ঞান ঢুকতে দেবেন না। বীজকে প্রকাশ 
করা বা অপ্রকাঁশ করা, এই খেলাটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। স্থুলতঃ 
আকাশ বা শূন্য রচনা না করলে এ খেলা হয় না। শৃহ্য--যাতে 
আত্মা খণ্ডিত ও বন্ধিত হন; বীজ বহু বু বহু হয়। বীজঙ্বে 
প্রবেশ করলে দেখি, সে একটি মাত্র আত্মা নয়__বহু বীজ- 
আত্মত্ব। ছেতের ভাণ পর্য্যন্ত সেখানে থাকার উপায় নেই। 
সুতরাং বু হতে হলে একে এমন একটি শক্তি_আকাশতত্ব 
নিতে হয়, যাতে গুণতিতে বা সংখ্যায় ইনি বদ্ধমান হতে পরেন । 
একটি হল পূর্ণত্বের নিরেট তত্ব, একটি .হল শুন্যত্বের ফাক-তত্ব। 
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আমরা সর্ববশুন্ব্যাপী এই মহান্‌ দেবতাকে নমস্কার করি, আমরা 
শৃন্যহীন এই মহান্‌ দেবতাকে মমস্কার করি। আমাদের সকল 
শিক্ষা গুটিয়ে এসে দীড়াল ছুটি কথায়-_-শুন্য এবং পূর্ণ। আর 
আমাকে কোন বিচার করতে হবে না; এইটুকু পেয়ে গেলেই 
মাকে ঠিক দেখতে পাব। শুন্য মানে-_এমন একটি জিনিষ, যাঁতে 
আত্ম! খণ্ডিত ও বদ্ধিত হন। জ্ঞানতত্বে দুটে। জিনিষ---আত্মজঙ্কান 
ও অনাত্মজ্ঞান। রুদ্রতত্বে ছুটো জিনিষ-__পূর্ণন্ব ও শৃন্তত্ব। 


৪5 জানুয়ারি, ১৯৩৮, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা । 


ব্রহ্ম সর্ববদ! দুই ৪9১5০ বা রূপ-সম্পন্ন । এই জন্য পুরুষ 
মুক্ত হলেও ভাবে জা গ্রদ্ব বা ব্যক্ত এবং অভাবে স্ুপ্তব ঝ 
চিন্মাত্র, এই ছুই স্বরূপে তিনি বিরাজ করেন। তবে যদি কোন 
পুরুষ ইচ্ছ! করেন যে, আমি নির্ববাণ প্রাপ্ত হব, তা হলে ব্রহ্ষের 
ইচ্ছায় তাতে তিনি মিলিয়ে ধান। এই মিলিয়ে যাওয়ার নামই 
'নির্ববাণ প্রাপ্ত হওয়া । মুক্ত পুরুষ যেখানে ব্যক্ত বা ভাবময় হন, 
সেখানে তিনি আন্তকাঁম হন ; যা ইচ্ছা, তাই করতে পারেন। 

জীবত্বের লক্ষণ হল-_পর-জ্জানের দ্বারা থণ্তিত ও আচ্ছন্ন 
হয়ে থাকা । এখানকার মাটি, ওখানকার জল; সেখানকার 
টাকা-_স্বই পর। তাঁর পর, নিজের ভিতরেও ভাঁব-সকল 
এসে পরের মত তার ঘাঁড় ধরে তাকে খাটিয়ে নিলে; তার পরে 
'অব্যক্ত হয়ে গেল। যদিও দেখছি যে, সেই সব ভারেব ভিতরে 


২৪৮ বেদবাণী 


আমি রয়েছি, তথাপি তার! সব পর হয়ে এসে আমার ঘাড়ে পড়ে 
এবং আমায় মথিত করে চলে যায়? এই ঢেউ ঠায় চলছে এবং 
আমি তাতে ভেসে যাচ্ছি। এর মধ্যে দেখলুম, আমার নিজ- 
বোধ ঠিক আছে; তার কোন নড়ন-চড়ন নেই। আমি পরের 
দ্বার আচ্ছন্ন আছি, এ যেমন স্পঞ্ট দেখ! যাচ্ছে, তেমনি নিজে 
ঠিকই আছি, এও স্পষ্ট দেখ! যাচ্ছে। এখন গৃহে যদি কোন, 
গোলযোগ হল ত অসঙ্গ হয়ে, সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাও ॥ 
গোলযোগ নাহল ত এখানে থেকেই খাটতে থাক । মাথার 
ঘাম বার করতে থাক। ব্রক্মবাদ জীবকে এই ছুই ক্ষেত্রেই 
মাত্র স্থান দেয়নি। তার আরও একটু বিশেষত্ব আছে, যাতে 
জীবের পক্ষে আরও সহায়তা হয়। সে হল ভগবানের সহায়তা ; 
ব্রঙ্ধবাদে তাই পাওয়! যেতে পারবে । ব্রহ্মত্ব লাভ হুল-_ 
পরজ্ঞানের একান্ত অবসান হওয়া । সাধারণ হিসাবে কথাটি 
বড় শক্ত । কিন্তু খধষি বললেন, এই যে সব 'পরজ্ঞান 
আত্মতত্বের উপর খেল! করছে, এ জব স্ফটিকে জবাকুম্ুমবড। 
স্ফটিক যেমন তেমনি আছে-_নিজত্ব যেমন নি্ষল, তেমনি 
নিষ্ষল আছেন, অথচ তার উপর একটা খেলা চলছে। 
সাংখ্যবাদে এর নাম দিলে অনুদর্শন। ব্রহ্মবাদ বললে, একে 
যে অর্থে “অনুদর্শন” বলেছ, সে ঠিক বলেছ; কিন্তু তবু ঠিক 
হয়নি। কারণ, এর প্ররুত নাম হল-_অন্থপ্রবিষ হয়ে 
যাওয়!। ক্ষটিকের জ্যোতি-অংশ দেখে তাকে স্ফটিক বলছ; 
সেই জ্যোতি-অংশ জবাপুষ্পের লাল রঙে রপ্রিত হয়েছে। 
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স্কটিকের জ্যোতি না থাকলে, সে যদি লোহ! হত, তবে তাতে, 
লাল রঙ প্রতিফলিত দেখা যেত না। স্থৃতরাং স্ষটিকের 
জ্যোতিতে জবার রং মিশে যায়; এর নাম হল-_অনু প্রবিষ্ট হয়ে 
যাওয়া। এই অনুপ্রবেশ স্বীকার না করে যদি বল, দ্বিতীয় 
পদার্থে দ্বিতীয়ের অনুরঞ্জন হয়, তাতে আত্মার ঈশ্বরত্ব দেখতে 
পেলে না। তাই সাংখ্যবাদীরা বললে__ঈশ্বর বলে একজন 
পুরুষ থাকতে পারেন ; কিন্তু আত্মতত্বে ঈশ্বরত্ব নেই। কথাটা! 
এক ভাবে ঠিক। কিন্তু দেখছি, আম্মজ্যোতির দ্বারা আত্মা! 
“আমি ব্যাঙ, আমি পক্ষী” ইত্যাদি রঞ্জন অনুভব করছে । অসঙ্গ 
থাকলেও রগ্ীনা চলেছে; তাই প্রত্যেক আত্মার অনুপ্রবেশ 
আছে, এ স্বীকার করতে হয়। অনুপ্রবেশ মানে_ একটা আর 
একটার ভিতর ঢুকবে; স্থৃতরাং তাতেও ত ছুই বস্তু স্বীকার 
করতে হয়। নাঃ অনুপ্রবেশ কিসে হচ্ছে, তাই দেখ। 
অনাত্মন্ত্তানে আত্মজ্ঞানের অনুপ্রবেশ হচ্ছে। সর্ববজ্ঞানে 
আত্মনামীয় জ্ঞানের অনুপ্রবেশ হচ্ছে। এতে জ্ঞানেই জ্ঞানের 
অনুপ্রবেশ হচ্ছে; স্ত্বতরাং দ্বিতীয় বস্ত্ব নেই। 

তা হলে এই জ্ঞাননামীয় ০০101075075 90০: নিয়ে দেখ, 
একে ব্রহ্ম বলতে পার কি না, এবং বুঝতে পার কি না যে, এক 
আত্ম থেকেই বনু আত্ম। হচ্ছে । বলেছি, যেখানেই জ্ঞান হচ্ছে, 
সেইখানেই আত্মজ্ঞান আছে। কিন্তু ব্যবহারের সময় দেখলুম, 
আমি আর জ্ঞানের.গাছ, এ ছুই আলাদা । জ্ঞান থেকেই গাছ 
তৈরি হতে দেখলুম। কিন্তু আমি গাছ ভোগ করলুম পর বলে। 
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্রষ্টা ও দৃশ্যে প্রীভেদ রইল। গাছ যখন জ্ঞানে তৈরি হয়েছে, 
তখন আত্মঙ্ঞানও তার তলায় আছে এবং আমার নিজত্বের 
বারা বিধৃত হয়ে সে আমাঁতে ফুটেছে, তাই আমি দেখছি । 
এই বিধারণকারী ও বৃক্ষে অনুপ্রবিষট আত্মাকে আমি দেখলুম 
না; এই হল জীবনের অঙ্গহানি। তাই গাছকে আলাদ! 
জিনিষ বলে নিচ্ছি। স্বখ এলে দেখি--আমি স্তুখী, 
আবার আত্মত্বের দিকে চাইলে দেখি, স্খ আমার উপর দিয়ে 
বয়ে গেল। স্তথখ খন আমার দ্বার বিধৃত, আমিই যখন সুখের 
আত্মা, তখন আমিই স্থখ হয়েছি। এইরূপ নিজেই গাছ 
হয়েছি, আবার নিজেই গাছের দ্রষ্টা হয়ে স্বতন্ত্র রয়েছি। এই 
যে ছুই জায়গায় নিজের এককালীন উদ্বোধন, একে পেলেই 
জ্ঞানতত্রের ব্রন্ষত্ব পাবে । তখন দেখবে, আমিই অসঙ্গ আছি, 
আবার চক্দও হয়েছি, সুধ্যও হয়েছি, আকাশও হয়েছি । এই 
'নিজত্কে ভাল করে দেখতে পেলে, একই সঙ্গে বহু হয়েছি, এ 
দেখতে পাবে । যেমন আছি, তেমনি থেকে বহু হওয়া, এক 
থেকে অনন্ত হওয়া, হহাই ব্রহ্ম । 

খধি বললেন,_-“য! কিছু দেখছ, এ সব জ্ঞানের একট ক্রিয়া 
বং সে ক্রিয়ার একটা নাম ও রূপের প্রকাশ মাত্র । জ্ঞানস্বরূপ 
দেবতার একটা নাম ও রূপ ফুটেছে মাত্র। এর মধ্যে ওঁকে 
ছাড়া আর কিছু খুজে পাবে না।” কি সাংঘাতিক.কথা! 
পুত্রকে যখন আদর করছি, তখন আমি নিজেই পুত্র ও পুত্রের 
ব্রষ।। এই খড়মের উপর যে আলো পড়েছে, সে যদি চেতন 
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হত ত বলত,_ আমিই দেওয়ালে বসে আছি, আবাঁর আমিই 
খড়মে পড়েছি । নিজজ্ঞানকে নিজে কখন হারায় না । তেমনি 
আমিও যখন তোমাকে দেখছি, তখন আমি নিজে এঁ-রকম হলুম | 
জ্তান মানেই আত্মত্ব ; এমন জ্ঞানক্রিয়া কোথাও হতে পারে না, 
যেখানে আত্মন্ব নেই। নিজে না থাকলে কোন ক্রিয়া! হয় ন। 
আমি এক জায়গায় দেখে ফুল হয়েছি-_-এক জায়গায় ফুল হয়েও 
হইনি। এই ছুই স্থানে খালি নিজকেরই সম্বন্ধ । নিজে ছাড়া 
আর কাউকে দেখ। যাচ্ছে না। এই নিজন্ব নামীয় যিনি, তিনিই 
ব্রন্ম) তোমাতেও-_-এখানেও, প্রতি জায়গাতেই তা হলে ব্রঙ্গত 
লীলাশীল; জীব বলে কিছু নেই। “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।' এই 
নিজব্ব, ইনিই ব্রহ্ম; ইনিই আপনাতে আপনি সর্বদা লীলাশীল। 
যদি ইনি ইচ্ছা করেন, দয়া করেন, তবে আর স্তুখ, দুঃখ, জীব, 
এ সব আলাদা আলাদ| থাকবে ? ইনিই পরমদেবতা ; আপনিই 
ভোগ করছেন, আবার ভোগ করেও আলাদ। রয়েছেন । সর্ববত্ত 
ব্র্মই নিজেকে নিজে তৈরি করছেন; কিছু হইমি, আর সব- 
কিছুই হয়েছি, যুগপণ এই ছুই নুস্তিতেই আছেন। বুদ্ধি--ষে 
একদেশমাত্র গ্রহণ করতে পারে, সে কি এখানে যাবে?" সে 
নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল-_অপ্রাপ্য মনসা সহ। এখন কি আর মনের 
দ্বার চিন্ত| করে, বুদ্ধির সাহায্যে এটা-ওটা! করে 'কিছু বার করতে 
হবে? ব্রহ্মান্মি-_-এই চলতে লাগল। আর 'অহংও থাকবে 
শর) শুধু ব্রন্গান্মি । আহাহা ! 

এই চলবে % চললে কি হয়ে যাবে? 'ব্রহ্গান্মি'ও আর 
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থাকবে না। অবাক্‌ পুরুষ বেরিয়ে পড়বেন। বাক্য বলবার 
আর কিছু নেই, কেউ নেই--অবাক্‌ অনাঁদর পুরুষ। আ'মি 
খড়ম দেখছি বা খড়ম বোধ করছি, তা নয়; আমি খড়ম হয়েছি ।' 
আমি কিছু হইনি, কিছু ন! হয়েও খড়ম হয়েছি। 

এই ভূমিতে আমরা প্রবেশ করতে চলেছি। এই ছুই 
প্রবেশকে দেখতে পেলে, আমি যে শুন্য ও পূর্ণের কথা বলে- 
ছিলুম, সেই তত্বটি বুঝতে পারবে । এই জ্বানে ভিন্তি করে এ 
জ্ান বুঝতে পারবে । এখন যদি জগত বিচার করতে যাই, 
তবে একট] নাম ও একটা রূপ, এ ছাড়া আর কিছু নেই। 
জল, আকাশ ইত্যাদি দেখলুম মানে, আমিই জল, আকাশ 
ইত্যাদি কতকগুল নাম ও বূপ প্রকাশ করলাম; এ 
ছাড়। আর দ্বিতীয় কোন কথা নাই। “এতদেব ব্রহ্ম গাছ 
দেখতে, মাটি দেখতে, আত্ম-দেবতাকে ছাড়। আর কাউকে 
দেখতে পেলাম না। 

এখন শুধু দেবতা বললে চলবে না, দেবতা হয়ে দেবতা বলতে 
হবে। এইটি না বুঝলে শুন্য ও পূর্ণ রচনার কিছু বুঝতে পারবে 
না। শুধু এর বিজ্ঞানট। দেখাচ্ছি। নিজে খড়ম হয়ে আমি 
খড়ম ভোগ করছি। নিজে খড়ম হয়েছি, খড়ম ভোগ করছি, 
করেও কিছু ভোগ করিনি । দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন, নিজেকে এখানে 
এই ত্রিধা দেখলাম । এই তিনই প্রকৃত পক্ষে আমি হচ্ছি; 
কিন্তু গুরুপ্রকাশ ন৷ হওয়ায়, জ্ঞান না হওয়াবশতঃ আমি ভাবছ, 
যেন পরের সাহায্যে পরকে দেখছি। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে আমি 
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'নিজেতে নিজেকেই দেখছি, “স্বয়মেব আত্মনি আত্মানং পশ্যামি ।, 
কি অদ্ভুত! অনন্ত ইচ্ছাময় পুরুষ যুগপৎ দেখছেন, হচ্ছেন ; 
আবার হয়েও কিছু হচ্ছেন না। আত্মত্ব ভিন্ন, নিজত্ব ভিন্ন 
কোথাও কিছু খেলা করছে না। 

এই জ্ঞানময় পুরুষ তা হলে পরাশক্তি-সম্পন্ন, নিজবোধ- 
সম্পন্ন । ইনি ব্রহ্ম__না? বাক্যটা আরও স্থম্প্ট কর; বল__ 
দুর্গা। দুর্গাই নিজে আপনাকে নান| বস্তু করছেন ; করে ভোক্তা 
হচ্ছেন, হয়েও অভোৌক্ত। রইছেন। ইনিই তা হলে চক্ষ-নামক 
ইন্দ্রিয় হলেন, আবার চক্ষুর বিষয় দৃশ্য হলেন; ইনিই ভ্রষ্টা 
হলেন, হয়েও কিছু হলেন না। এঁকে বর্ণনার আর কোনও 
ভাষা পাবে ? দ্রষ্টা, অদ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন_-সব ইনি। এইরূপ 
'ভাবে যে অনির্ববচনীয় তত্ব প্রকাশ পান, তাম নাম ব্রদ্ধ, ধার 
কোন রকম নামকরণ কর! যায় না। স্থতরাং এই অনির্ববচনীয় 
ভগবত্বীই সব। “সর্ববং খন্বিদং ব্রহ্ম । তিনিই সব হয়েছেন, 
'সব ভোগ করছেন, আবার করেও কিছু করেননি । আমর! 
মাটিকে যে মা বলতে যাই, তিনি এইরকম ম|। ব্রিধারূপ 
নেবার জন্য সচেষ্ট হও কেন? শুধুমা বললেই ত হয়? না, 
তা না হলে পরাশক্তির বিলাস দেখতেই পাবে ন' । ইনিই দ্রষ্টা, 
ইনিই দর্শনশক্তি এবং ষে আকারে দৃশ্য পাকিয়ে নিচ্ছেন, সে-ও 
ইনি--একেবারেই ইনি । 

'ই'তত্বটি বেশ করে এখন বুঝে নিলে, কিন্তু ধরে রাখতে 
পারছ না; ত্রিধা জড়িয়ে যাচ্ছে । তিন প্রকাশকে ধরে স্থম্পষ্ট, 
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স্বনিন্দিষ ভাবে স্থান দিতে পারছ না--একসা হয়ে যাচ্ছে। 
একসঙ্গে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনকে পাচ্ছ না। একে আকাশের 
ভিতর ঢুকিয়ে দিলেই এই তিন যুগপৎ তিন জন আত্মা হয়ে 
ধাড়াবে। তিন জন সহজে না হলেও দুজন ঠিক হবেই। 
নিজে দৃশ্য হবে এবং দৃশ্য থেকে নিজে আলাদাও থাকবে। শুন্য 
ও পুর্ণ সম্বন্ধে ঝা বল! হয়েছে, তাও পাবে। এখন আত্মতত্বে 
ভাল করে প্রবেশ করা হলনা? ইনি আত্মাকে লহরে লহরে 
লীলায়ন করছেন; আর কৌন কথাই রইল না, সাধন-ভজন 
রইল না। এই আত্মদেবতা আপনাকে লহরে লহরে লীলায়ন 
করছেন, করেও ঠিক আছেন । এই বিভাগ করে দেবে শুন্য ও. 
পূর্ণ কথাটির দ্বারা। তাঁতে বুঝবে, খষিরা কেমন করে একজন, 
ছুজন, তিন জন বা বহু হতেন, কেমন করে এক জায়গায় বসে 
থেকেই আর এক জায়গায় বেড়াতে যেতেন। এ হল অনম্ত- 
বিজ্ঞানের অন্তর্গত জিনিষ । অনন্ত মানে এ নয় যে, খালি কেটে 
কেটে যাওয়া । অনন্ত মানে, প্রতি জায়গাতেই, প্রতি সত্তাতেই 
্রহ্মত্বের সমগ্রত্ব রয়েছে। এই হল এ জ্ঞানের গুরুত্ব__ভীষণ 
জ্ঞান! আর দ্বিতীয় স্বীকারের অবকাশ রইল? এর বিশিষ্ট 
মজা, বিশেষ আনন্দজনক ব্যাপার হবে এই যে, এতে" 'ধারণা, 
ধ্যান, প্রত্যাহার নেই। স্বতঃসিদ্ধ। নমো ব্রহ্মণ্দেবায়, 
নমো ব্রাঙ্গণায়। 

আমি এমন বলছি না যে, এ জ্ঞান তোমাদের ঠাঁয়ি জলে 
থাকবে৷ কিন্তু এ জ্ঞানকে ক্ষণে ক্ষণে তোমরা ব্যবহার করতে 
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পারবে, এতে প্রবেশাধিকার পাবে; আমর! নদী-নাল! ভেদ 
করে মহাসমুদ্দ্রে পড়ে যাচ্ছি; তার পর টেনে নেওয়৷ গুর হাত। 
আমর! পর-জ্ঞানের দ্বার আর খণ্ডিত হব না। তা হলেই: 
অবাধ জ্ঞান হয়ে গেল না? 

"শুন্ত' এই শব্দটি বড় সাংঘাতিক শব্দ! এর মানে, 
জনাবিক্কৃত হয়ে পড়ে আছে। জনা-কত খধির কথা ছেড়ে 
দাও; তারা ছাড়া মাঠকে মাঠ পড়ে আছে, যাদের কাছে 
ইনি অপরিজ্ঞাত। আত্মস্থ, জ্ঞানময়ন্, এ সবের আলোচন বনু 
হয়েছে, কষামাজাও অনেক হয়েছে; কিন্তু ইনি অজ্ভঞাতই পড়ে, 
আছেন । 

আচ্ছা, জ্ঞানময়ন্বের যখন ধারণা কর, তখন এই জীবত্বের, 
খেলাটা একেবারে চুপসে গিয়ে, অণুত্বে পর্/বসিত হয়ে, একটা 
ক্ষেত্র ফুটে ওঠে, না একটা আলোকময় প্রান্তরের চারি ধার 
যেমন বুন অর্থাৎ গাছের শ্রেণী দিয়ে ঘের থাকে, এমনি ভাবে 
জ্ঞানের প্রকাশ হয়? জ্ঞান-বিস্তারের চারি পাশে বেড়া থাকে ? 
জ্ঞান-বিস্তার কি আত্মবিস্তার ? না, খালি জ্ঞান-বিস্তার হয় ? এ 
যে আত্মবিস্তার হয় না, জ্ঞানবিস্তার হয় বললে” ও হল জ্ঞানের 
আকাশ খুত্তি। আমাদের সাধনার নিয়ম হবে, সমস্ত জ্ঞানবিস্তার 
কুচকে যাবে; তাহলে যে আকাশ ফুটবে, সেই আকাশ 
তোমাদের দেখতে হবে। সে আকাশের লক্ষণ হল এই, _- 
মাটি, ও জল; তুমি, আমি, ইচ্ছা মাত্র সবই তাতে পাবে; (কিন্তু, 
সে অব আর মড়া হয়ে ফুটবে না, তারা সব জীবন্ত হয়ে, ! 
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'আসবে। এই হল সে আকাশের ধন্ম। যারা এথানে 
'অচেতন হয়ে ফুটছে, তারাই এ আকাশে চেতন হয়ে ফুটবে । 
এই মাটি, জল, সবই সে আকাশে আছে; কিন্তু সবই 
চেতন হয়ে আছে। তা হলে জগণুটা দেবভূমি হয়ে গেল। 
এর মানে, পরদায় ঢুকে যাওয়া । 18%/ ০016 18091950010] 
উল্টে গেল; মানে, এখানে আছে উপরে অচেতন-ভাব, 
ভিতরে আত্মত্ব ; সেখাঁনে হল-_উপরে জ্ঞানময়ত্ব,র আর ভিতরে 
সঙ্কল্লাদি আকাবে অচেতনত্ব। এখানে খোলের ভিতর 
তুলো, ওখানে তুলোর ভিতর খোল। কিন্তু সবই জ্ঞানময় 
হলেও, দেবদর্শন হল-_জ্ঞানস্থ আত্মদর্শন। এখানে আত্মা 
জড়-শরীরী; আর ওখানে অচেতন হবার সকল শক্তি এ 
জ্ঞানত্বে লুকান আছে। একজন পুরুষ, যে বলছে-_আমি 
জলদেবতা, তার ভিতরে জল হবার সব শক্তি লুকান আছে। 
ইচ্ছা! করলে সে সমস্তই জলে ভাসিয়ে দিতে পারে।, এইরূপ 
সমগ্র বায়ু, সমগ্র অগ্নি প্রভৃতি এক এক পুকষের ভিতরে 
নিহিত। এই-জাঁতীয় জিনিষ হল দেবক্ষেত্র_ স্বর্গক্ষেত্র । 
সেখানে অচেতন-জগৎ্-প্রকাশকারী এক একজন জ্ঞানময় পুরুষ 
অবস্থান করছেন। এখনি এক পুরুষ অনন্ত সমুদ্ররূপে আপনাকে 
'বিকীর্ণ করে ঢল-ঢল হয়ে দাড়াতে পারে। অন্ত পুরুষ অনন্ত 
অগ্নি জ্বালিয়ে দাড়াতে পারে । এইরূপ যত কিছু তোমর! জান, 
সমস্তই সে দেশে মূর্ত হয়ে আছে। ধাদের কথা বললুম, এই 
খাদের চিনলে, তীরা__“আস্থন আম্মু, আমাতে কত মহিমা 
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আছে, দেখুন”--এই বলে তত্বজ্ঞ পুরুষদের আকর্ণ করেন? 
জড়জগত্ থেকে দেবলোকে এই রকমে ্বচ্ছন্দে যাতায়াত কর 
যাঁয়। সেখান থেকে ফিরে এসে মাটি পড়ে আছে বলে আর 
দেখব না £ দেখব-_%এই যে, মাটির চেহারা ধরে আপনি বসে 
আছেন ।৮ এ ভূমি কেমন? এই সব জ্ঞান শ্রবণের ছারা তোদের 
দৃষ্টির দিকে দিকে ভগবতী জ্বলে উঠবেন। ভগবতী” এই কথ 
বলার তর সইবে না। এই ধারাটি ঠিক রেখে মন্ত্র বল ত। 
বাক্তত্বই এইরূপ যে, তীকে ন| নিয়ে কথ। বেরোয় না । কথাই 
বস্ত ! বস্তুই আসছে কথার আকারে ? বস্তু কেবলমাত্র তার 
প্রকাশ-মুত্তি। যখন জ্ঞান হয়, তখন জ্ঞানেই অন আছে? 
গুধু বানান করলে জ্ঞান হয়  বানানই করতে জানিস না, 'জ” 
এ কেটে দিয়ে লিখছিস । যেট! পূর্ণভাবে জানা, অনুভব কর 
এবং তাই হয়ে যাওয়া, সেই অংশ ত? কেকথাকইলে? কে 
কথার অকারে প্রকাশ হল? তোদের আত্ম। একটা বস্তু কি না 
_-যেমন*একট। শিল আছে, নোড়া আছে। কিন্তু এ নিজে-_ 
অন্য কিছু নয়, একেবারে নিজে ; এ হল “্্। ওকি মড়ার 
আকারে বেরোতে পারে ? একেবারে নিজে যে; ওর কি মড়৷ 
চেহারা হুয় ? ও যে কথা কইলে, তাই হল ওর অন্ন, ভাত, 
প্রকাশ, শরীর। তা হলে কথায় কথায় পুরুষ জন্মাচ্ছে ? 
নিজেকে ছেড়ে কোথায় যাবি? ব্রহ্গতত্ব কখন পরের মত গ্রহণ 
করবি না। 'জ্ঞান” এই শব্দ উচ্চারণ করবি কোথায়” ওখানে 
দাড়ঠলে অচেতন জগণ্ড আর পরিদৃশ্মমান হয়? বলছিস আত্মা, 
১৭ | 
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অথচ খু'জছিস পরকে ; কারণ, ভগবান্‌ থেকে জদ্মেছিস, এ কথা 
ভুলে যাচ্ছিস। সমস্ত জগণ্ট! কার বুকে দেখছিস? নিজের 
বুকে? তা হলে সমস্ত জ্ঞান-বিশ্বের ধর্তা নিজত্ব। সে 
নিজে কে? ভগবান? অর্থাৎ অনন্ত নিজত্বের কুটস্থ পুরুষ, 
এইরকম নিজে? তাতেই বসে আছিস? এবং তাঁকেই 
«নিজে, নিজে বলছিস ? তাতে বসে এই-সব কথ! শোন না । 
এ পাশ থেকে ঘস্ড়ে ওতে যেতে পারবি? ভগবততত্বের আরম্ত 
হল সতা থেকে। তোদের আরম্ভ হল অনৃত থেকে--ভগবান্‌ 
নাস্তি” থেকে । তোদের আরম্তই হল উল্টা--ডগের দিকে। 
ভগবান্‌ বলছিস ত আগে আত্মত্ব দেখ। ভগবানের বুকে ছাড়া 
আপনাকে দেখতে পাবি ? 


প্রকাশক 
পশ্তিত-_শ্রীদীপক দত্ত চৌধুন্ী (ব্যারিষ্টার-এট্‌-ল ) 
৮1১১ নিউ রোড, মালীপুর» কলিকাতা । 


মুূল্য-_৪২ টা1ক।। 


'প্রিণ্টার--শ্রাজিতেকন্দ্রনাথ দত্ত 
লব্জমীবিলাস প্রেস লিঃ 
১৪, জগন্নাথ দণ্ড লেন, কলিকাতা ৷ 
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৫ই জানুয়ারি, ১৯৩৮) বুধবার, সন্ধ্যা । 


কি সাংঘাতিক জ্ঞান্ভূমি! এখানে কিছু পরিহার করতে 
হুব নাঃ সব দেবতা হয়ে যাবে; স্ত্রী হবে দেবতা, পুত্র হবে 
দবতা, ফল হবে দেবতা । ব্রন্মভাবে উপাসনা মানে, “আমি” 
বলে আর স্বতন্ত্র বোধ থাকবে না। ব্রহ্গতত্বকে পুর্ণমাত্রায় ধরে 
নিয়েছি । এ“সত্য' এই কথাটা তোমার বুকে বা জ্ঞানে জেগে 
উঠলে তবে তুমি বৌধ করবে যে, ত্য মানে এই জিনিষ। এই 
হল মৌলিক উপাদান--যাঁকে ভেদ করে আর যাওয়া যায় না। 
শুধু থাক? দেখে তাঁকে সত্য বললে, সে সত্য বলা ঠিক হল না। 
গাছের মৃত্যু হল, মানে-সে এমন ভূমিতে এসে দাড়াল, ষে 
ভুমিতে তার জন্ম ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তার পরে তোমর! 
জেনেছ, সত্য__জ্ঞানময়। তার পরে এল অনন্ত অর্থাৎ প্রতি 
পদার্থ, তাঁর পদার্থন্ব ছেড়ে হল অম্ৃতময়। ছিল কাঠ, হল 
সোনা; ছিল লোহা, হল সোনা। পূর্বেবর আর এখনকার 
ভ্বানভূমির কত পার্থকা দেখ না। একেবারে প্রত্যক্ষভাবে ছাড়া 
কোন দেবত| আর চোখে ঠেকবে ? যদি ঠেকে, তবে শেষে: 
কথাটি তোমার রুঝা 'হয় নাই। এই 'বথাটি' বুঝলেই হয়ে 
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গেল। জ্ঞানময় বলেযে তত্ব আছেন, সেই দেবত। আমাকে 
চতুর্দিকে ঘিরে ফেলেছেন; আমি তাতে উর্ধে অধে ও সর্ববদিকে 
নিবিষ্ট হয়ে গেছি। এঁতে এসে আমি মহিমময় হলাম । 
আমার আত্ম! দেবত্বে ঢুকে গেল। আগে দেখছিলে মড 
গাছপালা, আর তার তলায় গলায় আত্মা। এখন দেখছ-_-সে 
সবই জ্যান্ত, জ্যান্ত, জ্যান্ত! আর কি বলে, বুঝে, কোন কিছু 
ঠেলে দিয়ে, হিসাব কবে 'জ্যান্ত দেবতা” বলতে হচ্ছে? এমন 
ভূমি আর রইল কি? এখন প্রতি খণ্ডেরই আনন্ত্য দেখছি। 
শব্দের দ্বার যা কিছু, পেতে পারি, সে ছিল বস্তু, মাটিব জিনিষ, 
একান্ত মড় ; আজ বাক্যের দ্বারা, বাক্যকে বাহন করে সে-ই 
হুল এক সত্য ও জীবন্ত দেবতা, যাঁর আনন্ত্যেব সীমা পাবাব 
উপায় নাই । “বৃক্ষ” এই একটি মাত্র শব্দ অবলম্বন করে এক 
অনন্ত-বুক্ষাভিমানী দেবত| রইলেন । ইনি যেমনি খেলা করতে 
যাবেন, 'বৃক্ষ' এই শব্দ বল! মাত্র অমনি তার আবির্ভাব হবে। 
গ্রলয়ের পর ভগবান্‌ যখন আবার জগৎ গড়বার ইচ্ছ। করবেন, 
তখন তিনি কি ব্যবহার করবেন? বাঁক্য। সেই বাক্যকে 
দেবমুপ্তিতে দেখবি না? এ ভিন্ন তখন আর কোন কিছুর দর্শন 
হবে 1 বৃক্ষ-দেবতা মানে, বৃক্ষ-জগতের কুটস্থ দেবতা । তার অবয়ব 
হল-_.বএ ঝ-ফলা ও ক্ষ । এইবার দেবতা বুঝলি? এইরূপ 
প্রত্যেকের বিষয়ে; খালি বৃক্ষ নয়, খালি ব্রহ্ম। নন, খালি 
মহেশ্বর নন, প্রত্যেকের সন্বন্ধে। তোরা এসব কথার মূল্য দিতে 
পারবি ? জ্ঞানের জন্য ব্দি বার্থ ভূষিত হতিস, তবে এর দাম 
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দিতে পারতিস, নিজের মাথ| কেটে দিতিস, থুঝেছিস ? আমি 
মায়ের কাছে যে দিন এ জ্ঞান পেয়েছিলুম, সে দিন বলেছিলুম, যদি 
এর শতাংশের এক অংশও আমাকে কেউ দিত, সে মগ্প হোক 
আর যাই হোক, তার কাছে আমি মাথা পেতে দিতুম। চুলোয় 
যাক এ জগৎ; আমি নিজেতে থাকব, জ্ঞানস্বরূপে থাকব, 
চিন্ময়ে ণাকব, এই কথা একবার বলে দেখ ত, জীবনটা কত ধন্য 
হয়ে যায়। মরবার জন্য তোদের শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছি, এ কথা 
মনে রাখিস। কত বড় যোগসুত্র পেলি দেখ না। বুঝতে 
পেরেছিস আনন্ত্যের ধারণা পেলি? এখনও একটু একটুর 
দিকে দৃষ্টি রয়েছে?  দর্শন-শক্তির দ্বারা তোর মাথা বা 
সহআরই নিজেকে দেখছে । একজন দ্রষ্টী পুরুষের হারা সব 
জায়গায় দর্শন ফুটছে । এইরূপ এক জন শ্রোতা, স্রাতা, 
রসয়িতা, হৃদয়বান, বাহুবান্‌, পাদবান্‌ পুরুষ রয়েছেন। যে 
কথা ঝলতে যাচ্ছি, সে কথ সেইরূপ হয়েই ফুটে ওঠে । যে দিকে 
দৃষ্টি দিই, সে দিকে দেবতারই প্রকাশ হয়। যারা ছেলেমানুষ, 
তার! গয়নার রং চং দেখে, গড়ন দেখে ; বিজ্ঞ ব্যক্তি কত সোনা, 
তার পরিমাণ দেখে । এত দিন যে গাছ," মাটি-জল, পুত্র, 
আকাশ বাতাস দেখছিলি, গুরুর আশীর্ব্বাদে আজ তারা কি 
মুর্তিতে এসে দীড়াচ্ছে ? আত্মবান্‌, জ্ঞানবান্‌ এক পুরুষ, তার 
সঙ্গে চোখোচোখি হচ্ছে? “আসতে আজ্ঞা হউক মশায় 1” 
এমনি ভাবে ব্যবহারসম্পন্ন হচ্ছিস? ইস! আহাহা; আর 
তোমাকে দেখছি না, মাকে দেখছি না-মায়ের অঙ্গে তেত্রিশ 
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কোটি দেবতা দেখছি। হচ্ছে? প্রকাশ হচ্ছে? অদ্ভুত! 
এ'র মহিমা কি রকম জ্ঞান। জ্ঞানের ভিতর আত্মজ্ঞান ; 
জ্ঞানে আর আত্মজ্ঞানে কিছু তফাত আছে আব মড়া মা 
বেরোবে ? যদি এই তিন তন্ব, যা ধরিয়ে দিলুম, তা ধরতে 
পারিস, তা হলে জ্যান্ত মা বেরোবেন। এত সহজে এই তত্ব দেব, 
এ আশ। করিনি । এই তিন প্রধান তত্ব দেখালাম--সত্যং জ্ঞানং 
অনন্তং। তুমি ব্রহ্ম, তুমি আঝ্ম।, এ সব কথ। চাই না। এই 
তিন তত্ব ধবে ধাপে ধাপে চল-_ভাবে 'ভাবে অগ্রসব হয়ে গণ্ডি 
পার হও। চুবড়ির ভিতবে ব আমের বস্তার ভিতরে থাকলে 
কাচা আমও পেকে যার । তেমনি জ্যান্ত দেবতার ভিতর থাকলে 
আপনিও দেবতা হতে বাধ্য । মাটিতে দেরি হয়, জ্যান্ত-সংস্পর্শে 
শীঘ হয়। জীবন্ত যে, সে আম!ব সঙ্গে এখানে ব্যবহার করছে ; 
এ মড়া নয়। এই ত ছবি! মা আমাদের কোথা আনলেন, 
জগতটাকে একেবারে জ্যান্ত করে ছেড়ে দিলেন! মড়া, জগৎ 
কোথা উড়ে গেল! জয় ভগবতি! কেমন দেখলে? হল? 
17691590610] ব। ছেদবিজ্ঞান বলে যে সত্য, তাকে অতিক্রম 
করলে কি হয় দেখলে? যে আলো ধরলুম, সে আলো কত 
বড়, ত1 ধরতে পারছ ৭ এখন ৪ দেবতার আবির্ভাব হয়নি। 
দবতাকে ঠিক দেখা মানেই-_“আসতে আজ্ঞা হোক, বন্থুন,” 
এই কথা বলে ওঠা। এ ছাড়া ঠিক দেখা আর কিছু:নেই। 
মায়ের প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে কত কষ্ট পাও ; এ দেখ, 
কত সহজে হল। এর প্রণালী কি? “আমি বলে যতক্ষণ 
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খেলা আছে, ততক্ষণ নিয়ন্ত্রণ ধার হাতে, তার দোহাই দেবে 
না। ধার হাতে নিয়ন্ত্রণ আছে, তিনিই এইরূপ বলছেন 
দেখবে । এ ভূমিতে প্রবেশের অভিজ্ঞতা হলে, ওগো, 
আমায় কি বাচিয়ে দিলে, কি জ্যান্ত করে দিলে)” এই হবে 
প্রথম অনুভূতি । আমি যে নিজেকে মৃত্যুময় দেখি, তাঁর বেশীর 
ভাগই বাইরের মৃত্যুময় জগৎ আমায় শিখিয়ে দেয়; বাকীট। 
অধ্যাত্বে হয়। আজ আর তোম'য় ভেবে-চিন্তে বলতে হবে 
না যে, “মা বসে আছেন।”৮ এই মাকে জাগাবে? মাটি 
জাগাবে! এই ভূমি জাগাবে! আপন আপন গরিমায় এর| 
সব খেল। করে চলেছেন । “মশায়, একবার দাড়ান, আপনাকে 
দেখি” এই ভাবে এদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। এদের 
সঙ্গে আত্মীয়তা আছে নিজত্বের আত্মীয়তা, আত্মার 
আত্মীয়তা আছে। এই আত্মীয়তা না দেখলেই জীব-সকল 
দেবতাদের পশু, অর্থাৎ বুঞ্ষ-দেবত] বুক্ষ হয়ে আপনাকে ভোগ 
করছেন, আর তুমি বলছ,_-ও আমার খাগ্। এদের নিকট 
আত্মসন্বন্ধের পরিচয় দিলেই এরা বলেন,_“এস এস এস |” 
এদের,আত্ম। বলে সম্ভাষণ করলে, তখন এরা কথা শোনেন, 
দ্বার ছেড়ে দেন। 

তোমাদের কোন ভাবনা নেই। অবহিতচিন্তে খালি উপদেশ 
শ্রবণ কর। কিছু করে! না, খালি গুরুবাক্‌ শ্রবণ কর, এদিক্‌ 
দিয়ে কলিযুগে কোন কথাবার্তাই হয়নি। করাটা হল 
অপ্রধান। যিনি বাশ্সয়, শুধু-শ্রাবণই তাতে তৌমাদিগকে বহন 
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করে নিয়ে যাবে। এ গাড়ীতে টিকিট কিনে উঠতে হয় না। 
তবে আরোহীর হুড়াুড়ি হলে বড় কষ্ট হয়। কষ্ট মানে__- 
গোলমাল । তোমর] পরম তত্বের যত নিকটস্থ হবে, উপদেশ 
ক্রমশঃ তত ছোট হয়ে আসবে । খধিরা কি আবিষ্কার করে 
রেখে গেছেন! আমরা অন্ুরত্বে ভরপুর । তথাপি তাদের এই 
সনাতন মহিমময় বাণী আমাদের অন্তরাত্মাকে মগ্ডিত্ত করবে, 
অন্ুরত্বকে নিরস্ত করবে; এ আলো কথন ব্যর্থ হবেনা । আর 
ধন্য তারা, যারা এর ভিতর প্রবেশ করতে পারছে । এ গুহার 
--মদ্গু-গুহার আলোকট। দেখলে? এ গুহা পাথুরে গুহা 
নয়; কিসের গুহ]! বল'ত? এর ভিতর আত্মজ্যোতি খেলে? 
এখানে মরব বললে আর মরতে পারবে না, এত বড় মহিমময় 
এ দেব-ভূমি। পুর্বে অবিদ্ভার আবরণে ছিলে; এখন বিদ্যার 
আবরণে এসে পড়েছ। লক্ষ্য রাখ, এই জগণ্ডকি ভাবে 
পরিবন্তিত হয়ে গেল। | 

এই তন্ব কতকট। তোমাদের উপলন্ধিতে আনতে পারলাম 
বলে আজ আমি আনন্দিত হলাম। এর পরের তত্ব যখন বলব, 
তখন একেবারে যুগ্ধ হয়ে যাবে; তা ভাষায় আনতে আরবে 
না। এত সহজ তুমি! অথচ এমন করে লুকিয়ে থাক কেন? 
এ কথার একই উত্তর-_“তোর1 আমায় চাস না, চাষ না!” 

ভোর! খালি চিত্রগুপ্তের মত লিখছিস? গণেশের মত 
লেখ। ভিতরে আস্বাদন করে করে লেখ। এ সব হারালে 
কতটা ক্ষতি হবে বলত বড়ক্ষতি বাব!! 
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এখন গাছপাল।, ভ্যাড়। গরু, যা কিছু দেখাঁছ, মনে হচ্ছে 
তাকে বলি, “আমি তোমাকে, কত বড় দেবতাকে কি ছোট 
চাখেই দেখছিলাম! তুমি আমাকে ক্ষমা কর!” “তন্যৈষ 
আত্মা বুণুতে তনূং স্বাম্‌!” আমাদের তৃমি মেরে ফেল, মেয়ে 
ফল! আহাহা! সত্যি সত্যি ভগবান! এর নাম মধুমতী 
প্রজ্ঞা দেবতারা এতে বসবাস করেন । এখানে আর চিবিম্ষে 
বা দোহন করে কিছু বার করতে হয় না। ভগবদ্জ্যোতি 
এ ক্ষেত্রকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে। 


৬ই জানুয়ারু, ১৯৩, বুহম্পতিবাব) সকাল। 


মুক্ত পুরুষ মানে-__স্বাধীন জীব অর্থাৎ সে পূর্বব-কর্ম্মফলের 
দ্বার! পরিচালিত নয় বা কন্মাশয়ে বদ্ধ নয়। যে নিজেকে মুক্ত 
বলে জেনেছে, সে সহজ্জ কম্ম করলেও তাতে তার কর্মমাশয় তৈরি 
হবে না। লে ভাবে জাগ্রদৃব্, অভাবে স্থৃপ্তবৎ অবস্থান 
করবে; কার মানে, জপদ্বাবহারকালে ব্রন্ষৈশর্যের ভোক্ত। 
এবং অন্য সময়ে চিম্মাত্ররূপে অবস্থান করবে। 'যজ্জার্থে যে 
কম্ম বা আত্ম-উপাসনার অঙ্গীভূত যে কর্ম, সে কর্মের বঙ্ছন 
নেই। কর্ম পুষ্ট হউক বা! অপুষ্ট হউক, সে তাতে বোধ 
করধে না যে, আমি পুষ্ট হলাম ব! অপু হলাম । 

দর্পণ আর কিছুই নয়, নিজেতে তাকে দেখা । আমার 
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শরীরের অগ্রি, বায়, জল আর চেতনা, এই দিয়ে আমি স্তাকে 
আ]র্তি.করে তার তৃপ্তিবিধান করছি । আমার শরীরের অগ্রির 
বদলে পঞ্চ প্রদীপ তৈরি করেছি। বাক্য পঞ্চ তন্মাত্রার আকাবে 
প্রকাশ পায় বলে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অনুকল্ে পঞ্চ প্রদীপ তৈরি 
করা । আর বায়ু হল আমার প্রাণ-বাযুঃ তাই দিয়ে ওঁকে 
আরতি বা চামর বীজন করলাম, আর করল দিয়ে আরতি কর! 
মানে, হার্দ ভাব বা রসতব্ব দিয়ে আরতি করা । শঙ্জ হল 
আকাশের অনুকল্প । শঙ্খ শান্ত আকাশ । সমতাপন্ন শান্ত 
চেতনার রসের সজনে হল শঙা| দর্পণ হল আমার নিজবব। 
ষিনি প্রতিমায় বিম্বিত হয়েছেন, নিজন্বে তাকে প্রতিবিন্থিত 
করলাম। এ দর্পণে 17০1৮৪৫ হ্রার ব| উল্টাবার ভগ 
রইল না। 


৬ জান্ুয়াবি) ১৯৩৮) বৃহল্প(তিবাঁব, লন্াযা | 


সারা দিন তোমাদের কাদ| ঘটতে হয়; তাই তোমাদের 
জন্য গঙ্গার ঘাট সহজ করে দিয়েছি। গঙ্গার প্রবাহে একবার 
সান করলে যেমন সমস্ত দিন শরীর নিগ্ধ থাকে, তেমনি এই 
গঙ্গায় ডুব দিলে কাদা-মাটি ধুয়ে ফেলে তোমরা নবীন জীবন 
লাভ করতে পারবে। আমার বুকে উজ্ল ভাবে এক* সত্য 
ঘসে আছে; সে আমায় পাগল করে দিচ্ছে। নিরালায় বসে 
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ছু চার জনকে এ অমৃত দিতে পারলে তারা গাল করে পেতে 
পারত। আমার কথাগুল বেশ করে মাথায় রাখিস। পুনঃ 
পুনঃ বলতে হয় এই জন্য যে, গভীর ভাবে তোদের অন্তরে বন্ুক। 
এই তব্বে যখন থাকি, তথন মনে হয়, তন্য ভূমিতে আর ষাঁবার 
দরকার নেই। তোরা শুধু আমায় অনুসরণ কর। এই. কথায় 
সব আছে; এ জিনিষ এত গরীয়'ন। 

এই বিশ্বের সমস্ত অন্তভূঁমিতে বাকে দেখতে পাচ্ছি, এবং 
ধাঁর বাহ্য সুগ্তি হল বিশ্ব, তীকে কাল দেখলাম যে, তিনি অনন্ত, 
দেবতা মণ্ডিত হলেও “অহমেব ইমাস্তিজে। দেবতা” এই জ্ঞানেতে 
বিভোর। তিনি নিজেই ত এই অনন্ত দেবতা-মুত্তি গ্রহণ 
করেছেন ? এই যে দেবতীবর্গ, এর। হলেন বাগ্যয় ও মনোময়। 
বাক হল এ'দের বীজন্বরূপ, শক্তিত্বরূপ এবং মন হল এদের' 
অবয়ব । তা হলে এই যে বাগ্রয় ও মনোময় দেবতাবর্গ, এদের 
দ্বারাই ত বাহা বিশ্ব পরিধৃত হয়ে রয়েছে, এ জগতে এদেরই 
অধিকার বিস্তৃত। বাগ্গয় মানে মন্ত্রময়। মন্ত্রময় পুরুষ থেকে 
মানবেরও উতপন্তি। এই জন্য মনু বা মন্ত্রশক্তিতে অধিষ্ঠিত পুরুষ 
হলেন আমাদের আদি জনক। মনু কেমন করে সব হলেন, 
বৃহদারণ্যক উপনিষদে তার বর্ণনা আছে। মনুর আসার নাম 
শতরূপা; সেই শতরূপাকে নিয়ে তিনি অনন্ত মুত্তি ধারণ করতে 
লাগলেন, তা থেকে অনন্ত সথষ্ঠি হতে লাগল । মন্ত্র মানে বাক্‌; 
হ্কতরাং দেখলুম, যে পুরুষ অনন্ত দেবতা সেজে রয়েছেন এবং 
মন্ত্র স্মরণ মাত্রেই বার রূপ ফুটতে থাকে, তিনি হলেন একান্ত 
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বাগ্রয় ও মনোময়। তা হলে একান্ত ভাবে এই মন্ুদেবতাকে-_ 
মনুনামক দেবশক্তি বা পুরুষকে তোমরা স্মরণ করতে পারছ। 
ওর কোন দেবমৃত্তির সীম! আছে? যাঁর ক্ষেত্র দেখালাম বহু, 
তার প্রতি ক্ষেত্রই অনন্ত নয় কি? স্ৃতরাং বহু হয়েও 
আনন্ত্যের বীজ প্রতি ক্ষেত্রেই রয়েছে । ইনি বহু হলেন, কিন্তু 
'আনন্ত্যের বীজ হার'লেন না। নিজের ভিতরে দেখ। এইযে 
নিজের শরীরে অনন্য স্নাযু শিরাদি বিভিন্ন ক্রিয়ায় মত্ত রয়েছে, 
এরাও এই রকম প্রত্যেকেই অনন্ত পুরুষ । (18509 08118 
ব। শরীরকোষ যারা, তাদের বৃদ্ধি অনন্তে অনন্তে ; মস্তিফ-কোষ 
যারা, তাদের বৃদ্ধির শক্তি রয়েছে অনন্তে অনন্তে। ছোট আধারে 
সীমাবদ্ধ থাকলেও প্রত্যেকটি অনন্ত বীর্ধ্যগর্ভ, আনন্ত্যের গতি 
প্রত্যেকেরই আছে। এই যে অনন্ত-বীর্য্যগর্ভ দেবতামগ্লীর 
দ্বারা নিশ্মিত আমার এই শরীর, সে শরীরকে আলো করে অন্ত 
ৰীর্ষ্যময় পুরুষ বসে আছেন; তাকে এখানে উজ্জলভাবে দেখা 
যাচ্ছে। তা হলে আমার এই মাথা, পা, পৃষ্ঠদেশ, উদর, এই 
সমস্তুই হল অনন্তেব দ্বারা বিরচিত একখানি প্রতিমা । বহু স্তরের 
দ্বারা যেমন জাল নিম্মিত হয়, তেমনি আমার এই শরখর বু 
দেবতার দ্বার নিন্মিত ও বিধৃত হয়ে রয়েছে। তা হলে এর 
কোথাও জাভা নেই; এর ভিতরে দেখি, অনন্ত দেবতা! স্ফুরিত। 
বলেছি, প্রতি দেবতা বাস্ধায় ও মনোময় ; বাক বীর্য, মূন মন অবযুব। 
তা হলে আমার অস্থি, শিরা ইত্যাদি, এ' সব বাঙ্জায় দেখতী। 
তা হলে আমার মাথ! থেকে প! পর্ধ্যস্ত বাত্ায় পুরুষের ধাক্‌ দ্বার! 
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বিধৃত হয়ে রয়েছে! নমঃ! তা হলে বাক্মৃত্তির দ্বারা সমস্তই 
বিধৃত হয়েছে । কাল বলেছি, “বৃক্ষ” “কুল” এই সব শব অনন্ত 
অনন্ত কাল রয়েছে । “অস্থি এই শব্দটি যত দিন আছে, “অস্থি” 
নামীয় দেবতাকে তত দিন দেখতে পাচ্ছি। . অনন্ত নাড়ী 
প্রবাহিত রয়েছে আর অনন্ত বাক্‌ স্ফুরত হচ্ছে, অনন্ত অগ্নি 
প্রচলিত রয়েছে, শিখা জ্বলছে, এ সব এক কথা । যোগবাশিষ্ঠে 
আছে, বশিষ্টদেব এক দিন এক খণ্ড শিলায় প্রবিষ্ট হয়ে সেই 
শলার অধিষ্ঠাত্রী। দেবী এবং তার অনস্ত এশ্রর্য দেখতে দেখতে 
সুচ্ছিতপ্রায় হয়ে পড়লেন। আমরাও তেমনি এই শরীর- 
শিলায় প্রবেশ করে দেখলুম যে, এতেও অনন্ত দেবতাবৃন্দ 
প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন । এইরূপ প্রতি শরীরে-__-কে জানে মানুষের 
শরীর, আর কে জানে ধুলোর শরীর ; কোথাও প্রবিষ্ট হয়ে এই 
পরমদেবত৷ ছাড়া আর কাঁউকে দেখা যাচ্ছে না। এই অনম্ভ 
পুরুষ বহু হয়ে ব্ব স্ব ধারায় প্রবাহিত হচ্ছেন__পরস্পরকে 
11166158006 বা ছেদ করে যাচ্ছেন, কিন্তু তাতে ধারার কোন 
ব্যতিক্রম হচ্ছে না; পরস্পরের ক্রিয়ায় সে ঠিক, সঞ্জীবিত হযে 
রয়েছে । লোহিত, শুক্র, কৃষ্ণ, মূলতঃ ক্রিয়া এই তিন হলেও 
তেত্রিশ কোটি দেবতা তার ভিতর নিহিত আছে, সেইখান দিয়ে 
প্রবাহিত আছে, না ? 

আমাদ্দের সামনে এখন ছুটি প্রশস্ত পথ। একটি এই 
অনন্ত' দেবরাজ্যের বিস্তার; এদের ক এক জনের শাস্তি যত 
বুর যি, দর্শন করতে পারি এবং আর একটি,_সর্বদেষতামগ্প 
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যে পরমদেবতা, মাত্র তাঁর পরম দেবভাব উপাঁসন করতে পারি ? 
তোমর! বলবে-_হ্যা, আমরা একেই ধরে বসে থাকি, ইহাই 
সহজ কথা । অনেক সাধক এই পথে গিয়ে মরেছে, প্রতাগাত্মহে 
আত্মার আভা পেয়ে জগৎকে ওখানে নিরম্ত করেছে ; অনেক 
সাধক দেববৃন্দকে নিরস্ত করে একে নিতে গিয়ে ঠকেছে। কারণ, 
তখনও তার। নিজের চেষ্টা আকাঙক্ষ। ছাড়তে পারেনি । 
সাধনার মূল কথ। হচ্ছে, এই আনন্দের মধ্যে যদি না বসি, আ্রোতে 
যদি না পড়ি তাহলে আবদ্ধ হয়ে পড়ব। হাল ধরবেন এ 
এক দেবতা; কিন্তু নৌক1 বাইতে হবে দেবতাদের ভিতর। 
অনস্ততত্বে পরিপূণ হতে হবে। ইনি অনন্ত, আমিও অনন্ত- 
শরীরী), এই পথে যেতে হবে। গেলে তবে অনন্তের ক্রোতে 
পড়বে । অনন্ততত্বে প্রবেশ করছি শুধু এই কারণে যে, আমাদের 
আর কোন প্রচেষ্টার দরকার হবে না, এর দ্বারা পরিচ।লিত 
হচ্ছি, এই বৌধ প্রতিষ্ঠিত হবে অর্থাৎ দেখব, ইনিই সব করছেন; 
এই ভূমিতে গিয়ে পড়তে হবে। এই অনন্তের ছবি অর্জনকে 
দেখিয়ে ভগবান বলেছিলেন,_-“ভুমি নিমিত্বমাত্র হও 1” 
এখানকার শিক্ষা-_“আমিই জব করছি” এইখানে, নিজেকে 
ভাসিয়ে দিতে হবে। এ বিশ্বরূপ দেবতাকে দেখলে, নিজের 
উপলব্ধিতে ওঁকে পেলে, তবে আমি অনন্তে ভেসে ধাব। এই 
অনস্তরূপী অনন্তদেব অনন্ত রশ্মিতে বিকীর্ণ হচ্ছেন; আমার শরীরে 
তার স্থান কোথায়? সহত্রারে। আমাদের ভিতর দেখতে পাচ্ছি, 
আমাদের কথা-সকল অনন্তে অনন্তে ফুটে আসছে । . সাধারণ 
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দীবভাবে দেখ, সেখানেও কথার ঝাঁক ফুটছে; কিন্তু সে সব 
কথ মড়া--জীবস্ত বা দেবতার মত নয়। প্রকুত পক্ষে এসব 
কথা কিন্তু এ দেবতাম্ফুরণ, যে কথাই আহক ন! কেন, প্রত্যেকটি 
এ দেব-অবয়ব। যেমন বলে দিয়েছ, [9 01 17069990610) 
ব1 ছেদবিজ্ঞানের দ্বার অবিষ্ভারাজ্য বিদ্ভারাজ্যে পরিণত হয়? 
বাকৃও তেমনি,মৃত বাক্য থেকে জীবিত বাক্য হয়ে যায়। আমি 
যে বলি, কথ। বলতে গিয়ে কথার সঙ্গে সঙ্গে আমি বেরুচ্ছি, এ 
কথ ঠিক? অনন্ত দেবতামগ্ডলী ধাঁর অবয়ব, সেই বিশ্বরূপ 
শুরুষকে যদি উপাসনা করতে পার, তবে আর তোমার 
ব্রঙ্গচ্যুতি হবে? আর আমার এই ঝাঞ্জয় মুস্তির দ্বারাই সে 
দবত। উপাসিত হবেন ? আর এইখানেই উপাসিত হবেন? 
এয ঘরে আমি রয়েছি ? এই বুকে? আহাহা! একটা মানুষ 
দিব্যি নিশ্চিন্তে থাকে, যদি তাকে বলে দিই যে, তোমার ভিতর 
অণু-পরমণু সব চলছে। তা হলে বাঁধা শরীরজ্ঞান সব আলাদা 
আলাদা হয়ে গেল। শরীরে আর গাঁট্ট!গোট। .হয়ে বসে থাকার 
জো] নেই। একট] বিপুল নর্তন, এই ভাব হয়ে যায়। খালি বিপুল 
শ্ক্তিমুত্তি, এখানে পা দিলেই আ্রোত-_হুড়ছুড়, হুড়হুড় চলেছে। 
এখানে জবিত্বকে আবার টেনে আনা, এই জড় অবয়বশীলতা 
'আর ধরে রাখা যায় ? শরীরের যত দেবতা, সব এক হয়ে যায়।' 
গতিশীলতা, একটা ক্ষুত্র প্রবহমাণ মু্তি, স্থিতিশীল নয়, যেমন 
রশ্মি প্রবাহিত হয়, সেই তার আদল মূত্তি। তেমনি আমার 
শরীর বলে যে সব বাক্য ছিল, সে সব শক্তির-_-দেবতাযর জোতে 
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ভাসছে, আর নিজের নিক্তত্ব পরমদেবতায় একীভূত হয়ে যাচ্ছে । 
এইখানে কি ভাষ! বেরোবে  “অহং ব্রঙ্গাস্মি' এই ধ্বনি ছাড' 
আর কিছু প্রতিধবনিত হবে % ইনি এইখানেই .অহং ব্রহ্মান্ম'__ 
এই দেহেতেই জাগ্রত হয়েছেন । আমর! সেই লোকেতে এসে 
প্রবেশ করছি; না কি? এমন ব্রহ্মতত্ব পেলে, শক্তি হয়েছেন ষাঁর 
অবয়ব, আত্মবোধ হয়েছে যাঁর স্থিতির লক্ষণ ; ইনিই বলেন,_- 
অহং ব্রঙ্গাস্মি।” এমন যে জ্ঞানস্বপ চিন্ময় দেবতা, এখানে 
আর তুমি আমি বলে কোন ভাষ নির্গত হবে? শক্তি মানে 
কি? তীর মুত্তি কি? বাক্‌। তেজোময়ী বাক, বাক্য নয়। 
আহাহা, শিব শস্তে ! 

কালকের মত এ তত্বে যেতে পারছ % কালকের চেয়ে ভাল 
পারছ? এইখানে তোমাদের বসিয়ে দিয়ে আমি ছুটি নিতে 
পারি? পারি না এই জন্য যে, খালি বসিয়ে দিলে হবেনা; 
সে বসা ভেঙ্গে না যায়, এমন করে বসাতে হবে। তাই অনন্তের 
ভিতর কেমন করে সীম! রচিত হয়, মহাকাল কেমন করে কাজ 
করেন, তাই দেখাতে হবে। অনন্ত হলেও মায়ের কি বুক, যে 
বুককে খণ্ডাঘাতে টুকরো! করে দেবতাদের থাকার জন্য আপনি 
বহু সেজেছেন। প্রত্যেকেই একই অনন্ত, অথচ পরস্পরের 
নির্দিষ্ট পৃথক্‌ সংজ্ঞা আছে। এইটে দিলে ফল গ্রহণ করতে 
পারবে ; নতুবা ঝড়ের মত বয়ে যাবে । ফলের দরকার, তা না 
হলে দেব-সন্তার ধারার মত উপলব্ধি করতে পারবে না। 

বলে দিয়েছি, সাধনার মূল হল সত্য। শুধু 'বিকীর্ণ হয়ে 
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নামলে হবে না। এ সব শক্তির বার হওয়া ও ঢোঁকা, দু দিক্‌ 
ন। দেখলে স্থিতিশীলতা গ্রহণ করতে পারবে না, নিজের কাজে 
লাগাতে সক্ষম হবেনা । এই জন্য 1707901960৮ দিতে হবে-_ 
শুন্য । এই পূর্ণতার খেলা শৃন্যতার দ্বার কেমন করে বহু হচ্ছে, 
তা বুঝলে তবে ঠিক বোঝা হবে। প্রস্থত হচ্ছে অনন্ত, আবার' 
ফিরছেও অনন্ত । দ্যথা নদীন1ং বহবোহুন্তু-বেগাঃ জমুদ্রমেবাভি- 
মুখ দ্রবন্তি,” এইটি দেখতে হবে। তা হলে অনন্ত-তব্বের ঠিক 
ইঙ্গিতটি পাবে, নাকি? তা পেলে কি হবে বল ত? আপগ্তকাম; 
সে পুরুষ হবে আগুতকাম। “সত্যং জ্ঞানং অনভ্তুং ব্রহ্ম'- চারি 
পাদের আভাস দিলাম। কেমন? গুরু দ্বার খুলছেন মনে 
হচ্ছে? এই কদিনের উপদেশ আর পুর্বের উপদেশে কিছু 
তফা আছে? দেবতাকে ডাকতে আর কষ্ট আছে? 
খোষামুদে কথা বল না। যে অবধি শুনেছ, তাতে এখন যদি কেউ 
কোন ,দেব-পুজায় তোমাকে নিযুক্ত করে, তবে দেবতাকে 
আবাহন করতে পারবে? যদি বলি, দেবীর আরাধনা কর, 
তবে তাঁকে ডাকতে কোন অন্তরায় হবে? নিজেকে যতটা 
জ্যান্ত মনে কর, দেবতাকে ততটাই জ্যান্তরূপে পাবে? কিছু 
কম নয়? কম হলে কি করতে হবে? নিজেকে জ্যান্ত কোথায় 
গিয়ে দেখ? যে জাজল্যমান দীপ্তি, ত। কি শরীরে থেকে পাও, ন! 
ভিতরে জ্ঞানময় তত্বে প্রবেশ করলে পাও ? তখন যেন জীবন্ত 
ভাব, মুক্তভূমি এসে উপস্থিত হয়। এর চেয়ে ওতে বেনী 
সার্থকতা_তা। হয়? তা হলে এ দেবতা এ ভূমিতে অত জ্যান্ত 
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হবেন না? কালকের আর একটি কথ। স্মবণে রেখো । বলেছি, 
প্রত্যেক দেবতাই চক্ষুত্মান্। জ্যান্ত মানেই চক্ষুষ্মান্। দেবতা 
বলতে গেলেই তার সঙ্গে দষ্টি-বিনিময় হয়? তিনি আমায় 
দেখলেন, আমি ভাকে দেখলুম, এইরূপ ভাবে হয়? এ না 
হলে হবে না; এখানে বিন্দুমাত্র কাচা থাকলে চলবে না। 
যদি একেবারে জ্যান্ত চোখোচোখির ব্যাপার ঘটে-__ম। ক্ষমা 
কর! দেবি! মা! ক্ষমা কর! এই অশরীর ভুমিতত এদের 
নিয়ে চল। 

এ তন্বে শ্রদ্ধা গভীর হয়ে আসছে? যখন এ শরীরের 
অনন্ত দেবতার কথা বললুম, 'তাব মহাজোত দেখালুম, অনন্ত 
দেবজে।তের মাঝে তথন শিজেব স্থিতি দেখলে ? অনন্থ ধারায় 
দিগ্দিগন্তপ্লাবী ধাবা যখন ধরিয়ে দেব, তখন এই ভূমিতে বসে 
শরীরকে সংহরণ ও প্রকাশ কবতে পাববে। এই ভূমির মূল্য 
এইথানে ; এই আ্েতোধার। বিকীর্ণ হয় আবার সংহত হয়। 
তিন প্রকারের গতি সর্ববদ। বিস্তৃত হয়ে রয়েছে । এই ভূমিতে 
বীজতন্ত অবস্থিত। পুজার সময় তোমাদের মন্ত্র পড়াচ্ছিলাম-_ 
ক্রীং ক্রীং ক্রীং শছুং হুং; আর পড়াচ্ছিলাম_হংসমন্ত্। এবার 

ংসমস্্র বুঝতে পারলে ? স্থষ্ঠি ও সংহরণ, এই দুই তবু নিবে 
সব স্ছজিত হয়েছে । খালি বিভিন্ন পরিচাঁলিনী শক্তির বিশ্লেষণ 
হবে, এংং প্রত্যেক শক্তি অনস্তধারে চলছে দেখতে পাবে। 
তখন বাঁধ।-ধর! শরীর গিয়ে শক্তিই হবে অবয়ব। যার অবৃয়ব 
হবে শক্তি, সেই কৌল পুরুষকে নমস্কার__শক্তিই হচ্ছে যার 


আচার্য্য শ্ীমৎবিজয়কষ্জের উপদেশ [বলী ১৭ 


কুল। তখন তোমাদের বর্তমান অস্তিত্বের কোন সার্থকতার কোন 
নূল্য দিতে পারবে না, এ মহাভূমিতে সব গলে যাবে, বিচুণিত 
হয়ে যাবে; আছে ধুলার টিবি, হয়ে যাবে ধুলার ফোয়ারা! 
কি স্ুন্দর! কোন বীর্যের দরকার হবে না। বীধ্যময় এ বিশ্ব, 
তার মূল হল বাক্‌-__খালি একটা কথা! কি ভয়ঙ্কর! মন্ু- 
পুরুষের ক্ষেত্র__ন1? জয় ভগবতি ! এসে পড়বে। 

খেয়ে সুখ নেই, খাইয়ে সুখ । কেমন বিজ্ঞানে এসে পড়ছি । 
কেমন একটা গভার ক্ষেন। যোগশক্তি-হীন, সর্ধববদ। জড়- 
মন্ততায় বিভোর, অথচ 'যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপারৃতম্‌।” 
এর নাম স্বর্গভমি। স্বর্গের ছবি পূর্ণমাত্রায় দেখছি। স্বর্গ মানে, 
য়া মনে করবে, তাই তৈরি কর আর ভোগ' কর। মনে কর, 
বুদ্ধ, শব্দ উচ্চারণ করলে । সঙ্গে সঙ্গে বুক্ষ' এই সংজ্ঞার শ্হিতি 
বা ধার! বেরিয়ে গেল। তাকে দেখতে থাক। এবৃক্ষ অনন্ত 
কাল দ্রাড়িয়ে রইল; এ রয়েছে__রয়েছে, এর আর শেষ 'নেই। 
যতক্ষণ চিন্ময় ভূমিতে দাড়িয়ে থাকব, ততক্ষণ ওর সাধ্য নেই-ষে, 
চলে যায়। শব্দ যেমন দেশব্যাপী হয়ে গেছে অনন্তে, গাছও! 
তেমনি ক]লব্যাপী হয়ে দাড়িয়ে থাকবে । আমি যদি ধরে ধাড়িয়ে | 
খাকি, তার আর যাবার উপায় নেই। এইরূপ সকল বস্তু, মানে 
-সকল দেবতা । যাকে ভালবাসি, তাকে আমরা চোখের 
আড়াল করতে পারি না। আর এত-বড় শক্তিময়ী দেবা- মন্ত্রেণ 
পুটিতা, একে চোখের আড়াল করব? এমনি করে একে দাঁড় 
করালেই ইনি বলবেন-_-“বরং বৃণু।” “কি চাষ? কেন আমায় 
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ড় করালি ?” তোমাদের উপর এখনও জড়রাজ্যের সংস্ক'ক 
এত আধিপতা করছে যে, এ তত্ব ঠিকমাত্রায় নিতে পারছ না। 
কিন্তু যে প্রজ্ঞাভূমিতে গুরু এনে ফেলেছেন, আর ছেড়ে যেতে 
পারবে না। যথেষ্ট হয়েছে; আর একপাদ দিলেই একে দীড় 
করাবার শক্তি পাবে। কত যোগ যাঁগ তপস্যা! করে লোকে 
একে কদাচিৎ পায়; আর তোমাদের আমি বাক্যে বাক্যে নিয়ে 
যাচ্ছি। অন্যান্ত সাধনার ও এ ভূমির কত পার্থক্য, তা এ থেকে 
বুঝে নাও। এপসব দেখিয়ে না দিলে সংস্কার টুট বে না 

তারাকান্ত! পুর্ববাবধি যা শিখেছিলে, ত| থেকে এর 
অভিনবস্ব আছে? এর নাম অপরোক্ষ দৃঠি। চক্ষু অনন্ত, 
শ্রোত্রাভিমানী দেবতা অনন্ত, ইত্যাদি কাল বলেছি। স্রাণ, 
স্পৃশন, মনন, প্রাণন, হৃদয়, বুদ্ধি-অভিমানী দেবতা, এষব 
অনন্ত। ইস্‌! আপনার সান্ত মূর্তি আর রাখতে পারবে ? 

অনন্ত, জ্ঞান অনন্ত ; এসব যদি অনন্ত হয়ে গেল; নিজের 
আর সান্ত সীমাবদ্ধ মুত্তি রাখতে পারবে? দত্রীণি খলু এষাং 
ভূতানাং বীজানি ভবন্ত, অগুজং জীবজং উদ্ভিভ্ভং।৮ কি 
হ্বন্দর! আঃ! গুরু গুক গুরু ! 

এর মানে কি এই ভূমিতে না দাড়িয়ে বাইরে থেকে করলে 
হবে? জত্যং জ্ঞানং অনন্তং বলেছি। তিন বীজমুত্তি এবার 
দেখবে, বলে দেব। খধি কি ভয়ঙ্কর শব্দ ব্যবহার করে: গেছেন, 
উপর থেকে বিন্দুমাত্র ধারণা! করবার জে! নেই। তোদের খালি 
পুনঃ পুনঃ বলি, এই সব কথা শোনবার সময় জ্ঞানরাজ্যে ঢুকে 
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শুনিস, তবেই এর মাধুধ্য পাবি। এদিকে চাইলে কিছুই ধরতে 
পারবি ন1। 

“নিজে” মানে_মায়ের আত্মত্বের প্রকাশ। এ ভিন্ন আর 
“নিজের পরিচয় কিছু নেই। এ ভূমিতে না হলে একটা জীব এত 
বড় অধিকার পেতে পারে যে, তার কথায় একজন দেবত। 
ড়াবেন? কতক্ষণ জীব থাকবি? এমন ওষধ ঢুকিয়ে দিচ্ছি, । 
যাতে জন্মের মত বদ্ধ জীবত্বের অবসাঁন হয়ে যাবে। জগৎ 
মিথ্যা, দেবতা মিথা, এসব কথ। আর বলবি? এ-সব ভাষার 
স্থান কোথায়? “সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেন পন্থা বিততে। 
দেবধানঃ1৮ বাংলার নরম মাটি পার হয়েছ, কঠোর সত্যে, 
বজ্ভূমিতে চলেছ। 

্রন্ষা-_চেতন ও অচেতন সমস্ত বিশ্বের মূল উপাদান যে বেদ 
ব| জ্ঞান, সেই জ্ঞান-প্রকাশ-নিরত হিরণ্যগর্ভ পুরুষ হলেন প্রধান 
ব্রক্মা। এৈই জন্য ওর নাম হিরণ)গর্ভ; ধার গর্ভে হিরণ্য বা 
আলোক । 


১৮ই জানুয়ারি, ১৯৩৮, মঙ্গলবার । 


ব্রহ্দ কেমন করে ভগবান্‌ হলেন, সে বিজ্ঞানকে সংক্ষেপে 
বুঝতে,হলে ভর্গ ও গর্ভ, এই দুই জিনিষকে বুঝতে হয়। ভাতি, 
রঞ্জয়তি, গচ্ছতি, এই হুল ভর্গ। আর গচ্ছতি, রপ্জয়তি, ভাতি, 
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এই হুল গর্ভ। ব্রহ্মগর্ভে অবস্থান ও ব্রহ্গগর্ভ থেকে ভর্গর্ 
বেরিয়ে আসা, এই ছুই ক্রিয়ায় সমস্ত চলছে। পুজার অময় 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা-মন্ত্রে পড়েছিলুম,_“বিষ্যেণনিং কল্লয়তু ত্বষ্টা রূপাণি 
পিংশতৃ । আসিঞ্চতু প্রজাপতিধাঁতা গর্ভং দধাতু তে ॥৮ এইযে 
্ধাঁতা গর্ভং দধাতু তে”, একি সাংঘাতিক ! এখানে এই যে 
প্রতিমা- বিষ, ত্বষ্টা, ধাতা এবং প্রজাপতি, এই চতুঃশক্তি এই 
প্রতিমাকে ব্রহ্মগর্ভ করে তুললে তবেই ঠিক প্রাণপ্রতিষ্ঠ। হবে 
অর্থাত ব্রন্মের জ্যোতি বেরিয়ে আমার প্রাণ হয়েছেন, ইহ1। দেখার 
জন্য ব্রহ্মকেই আমি গর্ভরূপে প্রতিমায় গ্রহণ করলাম । এখন 
প্রতিমার সঙ্গে কিরূপ সংযোগ রাখলে তবে প্রতিমাপুজ। হয়, তা 
বুঝতে হবে। যথার্থ ব্রহ্মসন্নিধি দেখার কথা কাল বলছিলাম। 
এ দেখা বিন্দুমাত্র আন্দাজ বা অনুমানের মত হলে চলবে 
না; একেবারে সত্যের ষে উপলব্ধি, তাই চাই। তা! হলেই বুঝব, 
আমি ক্রঙ্গস্থ জীব। ইহা দেখার জন্য অপূর্ব উষ্টা খষি 
আমাদের ভিতর বর্ণাশ্রমধর্ম্ের দ্বারা অপূর্বব অপূর্বব তত্ব ঢেলে 
দ্িয়েছেন। এই তত্বই হল ব্রহ্ষবিজ্ঞান থেকে সকলের জাত 
হওয়া দর্শনের তত্ব। কাল একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা 
বলেছি। এ সব কথ! যাত্রা শোনবার মত কথা নয়; এলুম, 
বসে গেলুম, শুনে গেলুম__-এ সব কথা সেরূপ নয়। নিজেকে 
একতান-বদ্ধ করে ব্রন্মচ্ছন্দে যারা ছন্দিত, তাদেরই সামনে 
ব্রহ্মাচ্ছন্দ বেরোবে, তাদেরই সামনে এ সব কথা বলতে হবে; 
নতুবা ঢাকের সঙ্গে সেতার বাজান চলে কি? কথাই হল সমস্ত 
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শক্তি; কথা ভিন্ন কোন জিনিষ নেই; কিন্তু তোরা তার মুল্য 
দিতে চাঁস না, চেতনকে জড়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিস, জড়কে 
চেতনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিস না। জড়তাকে অস্বীকার করা 
এর মানে নয়। নীরব নিথর থাকবে, তবে এ সব কথার 
আলোচনা চলবে । 

এই আবশ্যকীয় কথাটি তোমরা মনে রেখো যে, এই 
বিশ্ব প্রলীন হয়ে গেল বা স্থষ্টি সায় হয়ে গেল বা স্থিতি চলতে 
লাগল, এরূপ কখন হয় না। ক্ৃগ্রি-স্থিতি-লয়;_একটি ত্রিভঙ্গিম 
ক্রিয়া অনবরত চলছে । আমি বসে আছি মানেই হল, এখানে 
একটি স্গ্রি-স্থিতি-লয়ক্রিয়া অনবরত খেলা করছে। এই 
গাপ্সা-গোগ্পা মাটির টিবিটি বসে আছি, তা নয়; এই-রূপেতে 
একটি আলোকক্রিয়৷ অনবরত চলছে । “আমি মানেই গকটি 
স্থ্ি-স্থিতি-লয়ের প্রত্যক্ষতার পরিচয়।  স্ষ্টি-স্থিতি-লয়রূপে 
একটি ক্রিয়। প্রকাশমান হয়েছে আমিরূপে। তার তারতম্যের 
নাম জল্মান বা মরা1। এইটি সর্বদা নিষ্পন্ন হচ্ছে। স্থতরাং 
ব্রক্জা থেরে যে আমর জাত হচ্ছি, ইহাই হল বড় কথা। 
অনবরত [তিনি একটি স্থষ্টিক্রিয়া পরিচালন! করছেন। তা হলে 
সাক্ষাদ্‌ভাবে আমরা ভগবতীর সন্তান | এই যে সম্তানতা, এইটি 
ঠায় প্রকাশ হচ্ছে, এবং 18৮ 01 17699908107) ব| ছেদ- 
বিজ্ঞানের দ্বারা জীবরূপে পরিচিত হচ্ছে। স্থপ্রিশ্থিভিলয়াজিক! 
এই »শক্তি অবিষ্া বলে পরিচিত হচ্ছে। অবিদ্ভাই হল [8৮ 
০ 30178879806102 বা ছেদবিজ্ঞান। এরই উল্টে। গতিতে 
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দেবতার! হচ্ছেন; এই হল জীব-বিচ্ছান। এই ক্রিয়া ঠায় 
চলছে । আমার বুকের ভিতর চিন্নায়ী রয়েছেন, তিনি ঠায় এই 
ক্রিয়া করছেন ; আমরা তার দ্বারা বিধৃত হয়ে রয়েছি। আমাদের 
এ প্রকাশ আসছে বর্ণের দ্বারা। বর্ণ হল বাক্য। ব্রহ্মতত্বে 
কেমন করে বর্ণ ফুটছে, আর সেই বর্ণ ভূতমাত্রায় রূপাদি আকাবে 
কিরূপে পরিণত হচ্ছে, এ ধদি দেখতে পাই, তা হলে আমরা 
বুঝব, কেমন করে বর্ণাশ্রমধশ্্ন তৈরি হয়েছে এবং বর্ণনয়, 
প্রত্ক্ষতাময় বিশ্ব কমন করে ত। থেকে জাত হচ্ছে। তোর! 
জানিস, এক বিন্দু শুক্র ও ডিম্বকোষ মিলিত হয়ে জীবের জন্ম- 
সুচন। হল; এই দুই মিলিত হয়েই জীব তৈরি হচ্ছে। তোদের 
মধ্যে যারা ডাক্তার, তারা আরও জানিস, শুক্র ও ডিম্বকোষ, 
এ দুইএর মধ্যেই ক্রোমে।জম (010১09১0009 ) নামে একটি 
পদার্থ আছে, যা অত সহজেই রঞ্জনাময় হতে পারে। 
রঞ্জনাই হল তার ধশ্ম, রঞ্ভনাই সে সহজে নিতে পারে; যেমন 
ফটো প্লেট ছায়াই নেয়। তাই পিতা-মাতার সংস্কারে ধৃত 
ধুতি, স্মৃতি, মেধা, চরিত্র প্রভৃতি স্ৃত্রগুলতে সে নিজেই রঞ্জিত 
হবার যোগ্যতা নিয়ে আছে। অন্য কতকগুলোর ধর্ম হল, শুক্র 
ও ডিম্বকে'ষের বিকাশ সাধন করে জন্ম সম্পন্ন করা । জীব পুরুষ 
হবে, কি স্ত্রী হবে, তার আর আর কি কি হবে, কেমন প্রকার 
হবে, কোন্‌ মেধা স্মৃতি প্রভৃতিতে সে সম্পন্ন হবে এবং সেই সেই 
ধন্ে তার রঞ্রিত থাকা, এসব তৈরি হবে সপ্রকাশের অধ্যাত্ম- 
জ্যোতির ছারা । আমাদের জন্মের মূল ক্রোমোঞজম য। থেকে 
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গঠিত, সে হচ্ছেন তিনি। জীব, এখানকার যে রকম পরিবেষ্টনে, 
পড়বে, তার অধাত্ম আলোক, বর্ণ, মেধা, স্মৃতি, গতি প্রভৃতি 
তেমনি ফুটে উঠবে । এখানে অধ্যাত্ম আলোক মানে-_ প্রকাশ, 
কতকগুল বিশিষ্ট প্রকাশ । তবে ত বর্ণ ই আমাদের প্রাণ। 
সৃতরাং ব্রন্দেব প্রজ্ঞানতত্বে যদি বর্ণকে ধারণা করতে পারি, 
তা হলে এই বর্ণময় বিশ্বে খাপ খেয়ে গেলাম। এ পাশে 
আধ্যাত্বিক বর্ণ ও পাশে ভৌতিক বর্ণ। 

অধ্যাত্সে সহক্ীর থেকে 10900119 বা মস্তিষ্ষের অংশ- 
বিশেষ দিয়ে শুক্রকোষে এসে বর্ণ মুূলাধার পধ্যন্থ নামল। 
এপাশের বর্ণ ওপাশে আড়াআড়ি ভাবে চলে গেল। এখানে 
যেমন বর্ণময় বাহা বিশ্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি, 
তার দ্ব'র৷ পিতৃবীর্যকে পারিপাশ্থিক ক্ষেত্রের ঘোগাযৌগে 
বিকশিত করলুম। একটু নূতন কিছু যোগ করে সংস্কার-গ্রন্থিতে 
নিয়ে গেলাম, সেখান থেকে প্রজাপতি-ভূমিতে নেমে এল। 
আবার আমি যখন সন্তানের পিতা হব, তখন এ সব এল 
সুলাধারে, সেখান থেকে গেল সন্তানের জননীতে। 

তা হুলে ত আমর শুধু বর্ণময় ছাড়া আর কিছু নই। এখন 
মাঁকেও যদি আমরা এইরকম বর্ণময়ী দেখতে পাই, তা হলে 
আমার কাছে চাক্ষুষ মা আবিভূর্ত হবেন। এই দেখ, মা 
বেরিয়ে আসছেন । আলে একটা ছ্যাদা হলে সব জল যেমন তা 
দিয়ে বেরিয়ে আসে, তেমনি ক্রদ্ষ-_বর্থহীন! মা আমার আজ 
বর্ণময়ী হয়ে এমন ভাবে আলছেন বে, কোন ক্রিয়াই জাল্ল মাকে 


৪ বেদবাণী 


ছেড়ে করা যাচ্ছে না। সব কর্মই মা*সমেত এবং মায়েই সে 
সব কণ্ম প্রতিফলিত হচ্ছে। যেমন সমুদ্র ছেড়ে কোন তরঙ্গ 
হচ্ছে না, তেমনি আমি যে অনবরত কথা কইছি, তাঁতে 
ভাব প্রকাশ করছি, বর্ণ তৈরি করছি, লাল নীল সাদা 
করে সে সব ব্রন্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আবার সেখান থেকে জাত 
হচিছি। আজ “কথা” “বণ 'দজীবতা?, “সচেতনতা” এসব একটা 
বিজ্ঞানের ভিতর ঢুকে আসছে, না? আজ যদি কোন মানুষ 
কেমন করে কাজ করবে, এই হিসাব করতে চায়, তবে কোন্‌ 
বিজ্ঞানে সেই হিসাব করবে? বর্ণবজ্ঞানে না? মায়ের 
মাতৃত্ব পূর্ণমাত্রায় দেখতে হলে বর্ণবিজ্ঞান ছাড়া পথ নেই। ধন্য 
ভারা, ধার। মাকে রাঙ্গা, গীত, হলদে করে ধ্যান করবার ব্যবস্থ! 
করে গেছেন। ব্রহ্মা অরূপ? একথা যে বলে, সে পক্ষাঘাত- 
গ্রস্ত বৃদ্ধ শিশু; এদের কি বলব? 

যদি সুন্মনাদপি সুক্ষ ব্রন্মের প্রত্যক্ষতা চাঁও_তবে* তোমর! 
অবহিতচিত্তে ধারণা কর, আমি মাকে কেমন করে বর্ণ-বিভূধিত 
করি। যদি দেখতে পাই, আমি অনবরত পুষ্ট ও রক্ষিত 
আত্মরূপিণী জননীতেই ; তার থাক মানেই রূপ-প্রকাঁশ, বর্ণ- 
প্রকাশ, তা হলে আমি যে গঠিত হয়ে ফুরিয়ে গেছি, তা নয়। 
ঘেমন বালুর কুচি দিয়ে নদীর চড়া তৈরি হয়, আমি তেমনি, বর্ণ- 
চর্ণ দিয়ে তৈরি হচ্ছি। আমার স্বভাব চরিত্র ইত্যাদি, দব বর্ণ । 
শুধু আমি নয়। পূর্ণরূপে ২ ব্যস্ত আর যে সব মুষ্তি চর্শচ্ষুর 
গোচরীতৃচ, সে. সব ডাব্‌, নিয়ে, এরূপ মৃত্তি নিয়ে মাই 
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বেরোচ্ছেন। তা হলে গাছকে ভগবান, জলকে ভগবান্‌ বলায়, 
স্তুতিবাক্যমাত্র হয়নি, বরং সত্যকে পুর্ণমাত্রায় বলাই হুয়নি। 

মায়ে বসে নিজের জন্মটা একবার দেখ। কি কি রর্ণ, 
কে'ন্ট! কি, কেমন করে ফোটে, সে সব বিষয়ে এখন যাচ্ছি না । 
সরল! আজ বলেছে, আমি একসঙ্গে অনেক বেশী বেশী দিই। 
এবার থেকে অল্প অল্প করে দেব। এই সঙ্গে একটা কথা বলে, 
দিই। স্বচ্ছতা বলে একটা জিনিষ আছে। যে জিনিষ 
যত স্বচ্ছ--আয়না, কি জল, সে তত সব রঙের রপ্তীনা আত্মস্থ 
করে নিতে পারে । আয়ন। স্বচ্ছ মানে, সে কিছু ফাক দেয় না, 
সব নিতে পারে, স্বচ্ছের ধণ্মই তাই। তোমাদের যখন তত্ব, 
বুঝিয়েছি, তখন বলেছি, ৪0%:৪] বা অসঙ্গ বলে এমন একটা 
সমবিন্দু আছে, যা থেকে সব উঠতে পারে । 95691 রস গন্ধ 
ইত্যাদি সব রস গন্ধ ইত্যাদির কেন্দ্র। স্বচ্ছ তা হলে সর্ববরূপের 
13800] কেন্দ্র। ন্বচ্ছতা মানে_ জ্যোতীরপ। চোখে এই 
তত্ব আছে, তই চক্ষু সর্ববরূপ নিতে পারে । আমি যে ক্রোমৌজম 
(011:077090109) বোঝালাম, তার এই বিশেষ ধন্ম পেয়েছি যে, 
জে সর্বববর্ণ গ্রহণ করতে পারে। জড় ও চেতনের যে সংযোগ, 
সে ত ভয়ানক ন্বচ্ছ। আচ্ছা, আত্মার একটি নম সপ্রকাশ। 
অবহিতচিত্তে গ্রহণ..কর। তিনি আপনার আলোতে নিজের 
কাছে নিজে পরিচিত । দর্পণ নিজেকে গ্রহণ করতে পারে না / 
ক্রেমমোজম নিজেকে গ্রহণ করতে পারে। স্মৃতি, মেধা, ধুতি 
প্রভৃতি নিজের বর্ণরাশি--সে সব ত তাঁর ভিতর আছেই এবং সে 


২৬ বেদবাণী 


সব থাকার দরুণই সে বাইরের চেতন অচেতন বিশ্বের বর্ণতরঙ্গ 
বা প্রকাশতরঙ্গ গ্রহণ করতে পারে। সপ্রকাশ দ্যুতিময়ী মা 
আমার এত স্বচ্ছ 'য, সেখানে অন্য বর্ণ পর্যন্ত তিনি প্রকাশ 
করতে দেন না। তার নিজের আলো এত বেশী যে, প্রতিফলিত 
অন্য আলো ত1 থেকে ফুটেও তা থেকে আলাদা থাকে । এত 
বড় সপ্রকাশ সেই সপ্রকাশত্ব। মা সপ্রকাশতায় পুর্ণ, নিজেকে 
তিনি পুরোপুরি নেন, আর অন্য বর্ণকে একটু প্রকাশ করেন। 
মায়ের নিজেরট! প্রবল-_'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি পর-_পাদৈকেন 
শ্থিতং বিশ্ব ।৮ সপ্রকাশ ধর্মই তিন জায়গায় অল্ল বিস্তর পেতে 
লাঁগলাম। আসল ্বচ্ছতা হল সপ্রকাশত্ব। কত ভয়ঙ্কর 
কথা! এই সপ্রকাশতা, বর্ণমাল| রচন! করে 11720700081) 
বা বিরাট্‌ বিশ্ব তৈরি করছে, অণু তৈরি করছে। তা হলে এ সব 
আলোরই খেলা এবং সে আলো চিন্ময়। তা হলে কোন 
চেতনই রঙের মুক্তি গায়ে না মেখে, বর্ণব্যঞ্রনা গায়ে নী মেথে 
আসে না। হৃদয়গ্রন্থিতে গিয়ে দাড়িয়ে এই কথা বল, হ্রীংএ 
গিয়ে দাড়িয়ে এই কথ বল। কোনও চেতনকণ! বর্ণরঞ্জনা না 
ছড়িয়ে আসছে না। তার ফল কি হল? “ন্ৃদয়ন্থা, অগ্রং 
প্রচ্যোতনময়ং ভবতি |” যে হৃদয়ে ভাব ফুটছিল এত দিন 
দেখতিস, এখন দেখলি-_সেখানে বর্ণময়, জ্যোতিন্য়, একেবারে 
জ্োতিতে ভর! বহু প্রাণের প্রকাশ । এর নাম--হৃদয় জ্যোতির 
সাগর, বর্ণের সাগর । “আহা হা, তোমাঁয় আমি ধড় ভালবাঞ্সি” 
এই বলে আমার ভাঁবে বা বোধে তোমার ছষ্বি ছায়াগ্ন 'সত ফুটে 
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উঠল, ফটোগ্রীফের ছবির মত কালো ; এ আলোয় তৈরি নয়-_- 
এ কৃষ্ণ-ভূমি । মন-__অন্নময়ম্‌ ইদং মন2।? সেখানে অব ছৰি 
কটোগ্রাফের মত ওঠে, সে সব কালি দিয়ে তৈরি মুপ্তি। 
“হদয়ুস্ত অগ্রং_-এখানে ছরি উঠবে কিসের? আলোর । 
[06075006100 ০01 00195 বা ছেদবিজ্ঞান_-এতে এ-পাশ 
থেকে কালো ছবি, ও-পাশ থেকে আলো দিয়ে তৈরি ছবি। 
চেতন অচেতন জগতের মুর্তি আলো দিয়ে তৈরি । এখন 
আমর। কালে। ছবি আর দেখব না, জড়ত্বের ছায়া দেখে দেখে 
আমাদের চোখ কাঁণ হয়ে গেছে। বলে দিয়েছি, চেতনা 
আলো হয়ে আসছেন। মন, ছায়ার ছবি নিতে পারে। 
আলোর ছবি নিতে পারে কে? হৃদয়। নুর্ধ্যের বিন্ব পড়েছে 
সানে, সূর্যের আলোকই বিশ্বের মত দেখাচ্ছে । হৃদয় গ্রং 
হীং-ভূমি, মাতৃভূমি । এ ভূমিতে যে ফুটছে, সে আমার কাছে কত 
রূপম! আমার ছেলে কালে ও কুৎসিত-_হদয়ন্থা গ্রং পুত্রের 
জন্ত প্রষ্ঠোতনশীল হয়েছে, একট। মধুর পুত্রত্ব, হৃদয়ালোকে 
₹-কর! এ কালোর সঙ্গে মিশে ভাকে উজ্জল করে দিয়েছে । 
যে.এইখানে বসে দেখতে শিখেছে, তার জ্যোতিতে জগৎুট। 
কত ভরে যাবে। 'মধুম্ড পাধিবং রজঃ। “আনন্দ হল বললে 
কতট৷ প্রত্যক্ষ আলো ফুটছে, যেট! জড়জ্ঞানে বাধ! প্রান্ত 
হলেও, ,স্ুল জ্যোতিণ্নয় না হলেও চেতন-জ্যোতিণ্য় হয়ে 
যাচ্ছে। হৃদগ্নকে বর্ণময় করে দিতে পারলে সে এক্ববোরে মাছ৷। 
আর ভগবতীকে দেখে বলব না যে, চাক্ষুষ জ্গতের চেয়ে কম 


২৮ বেদবাগী 


সপ্রকাশ, অস্পষ্ট, পালা । বলব যে, একেবারে আলোর: 
সাগর, জীবন্ত, নিজেই আলো । স্বতরাং প্রাণ আলো ছাড়া 
আর কিছু নয়, শুধু জ্যোতিণ্য়। এই যে বর্ণতত্বের আলোচনা 
করলুম, এতে এত দিন যে মাকে শিখছিলাম, সে মায়ের রাজ্যটা 
আলোকের রাজ্য হল? মা অন্ধকারে হাতড়ে পাবার নয়। 
তিনি সহজ্্ সুর্যের মত আলোকময় ; কোটিহূ্য্যসমপ্রভ, কোটি- 
চন্দ্রসমশীতল । 

আচ্ছা, এইবার আত্মময়ী মাকে আলোকময় বলে না দেখে, 
তাকে দেখতে পাবার মত অন্ত ভূমি আর থাকবে ? গাছের 
ভিতর, আকাশের ভিতর আত্মত্ব আলোয় ভরা, জ্যোতির সীম। 
নেই, এমনি ভাবে ভর! ? জ্ঞানভূমিতে বসে অবহিতচিত্তে গ্রহণ 
কর। আর কিসের হিসাব রাখবি? অন্ততঃ আমার কাছে 
যখন -বসবি, এই ক্ষণটুকুতে এ জ্ঞান রাখ । 

[18৮ 01 11769198010: বা! ছেদবিজ্ঞান চারি দিকে খেলা 
করছে দেখালুম। মড়া জগৎ থেকে একটা জীবন্ত জগতে তুলে. 
নেওয়া হচ্ছে। বুঝতে পারছিম? প্রাণময় আলোকের 
ভিতরই জড় ও চেতনের সংযোগ রয়েছে । 

তোদের কিছু করতে হবে না ষে বলি, তার মানে, সহত্রারে 
গুরু বর্ণ রচনা করছেন। সেই সংস্কার মূলাধারে নামবে। তুমি 
জান আর না জান, স্বয়ং ভগবতী তোমাতে বাক্যের .আকারে 
ঢুকছেন। মাথায় স্পর্শ করে নিয়ে যাচ্ছি, হাদয় আপনি স্পৃষ্ঁ 
হবে। কি 'রক্ম সাত্বিকভাবে এঁকে নিতে হবে দেখ; 
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রাজসিক তামসিক ভাবে মোটেই নয়। এই মুহুর্তে স্বচ্ছতার 
)90019] [01968 তৈরি করে আলো ফেলছি । আমার অস্তিত্বের 
উপর এর সত্য ক্রিয়া হচ্ছে, এই ভাবে নাও। কেমন করে 
হচ্ছে, বর্ণবিজ্ঞানে তা দেখিয়ে দিলাম। বর্ণমালা দিয়ে যখন 
মাকে সাজাব, তখন আরও দেখবি। একটা আলোর োতের 
দ্বারা বিধৃত রয়েছি। সার্চ লাইটের গোটাটাই যেমন আলোয় 
নিশ্মিত, আমার গোটাটাও তেমনি আলোতে নিশ্মিত। এই 
কুমিতে তোদের এনে ফেলছি। এখনও আধা-মড়া আধা- 
জ্যান্তভাবে দিচ্ছি। একটু যোগ্যতা দেখালে পুরে! জ্যান্ত" 
ভাবে দেব। 


১৯এ জানুয়ারি, ১৯৩৮, বুধবার । 

খধষি বললেন,_-“শ্যামা শবলং প্রপগ্ে, শবলা শ্যামং 
প্রপছ্যে।৮ সাদ থেকে আমি শ্যামেতে যাচ্ছি, শ্যাম থেকে 
সাদাতে যাচ্ছি। শ্যাম__শি+অ+অম্‌। “শি” ধাতুর মানে 
শুয়ে থাকা । “অম' মানে-_-তেজোবান্‌ হওয়া, মাঝখানের 
অ-+নিয়নত্িদী শক্তি; শুয়ে থাকা ও তেজোবান্‌ হওয়াকে ইনি 
বিয়ন্ত্রণ, করেন। ন্ৃতরাং শুয়ে থাকা ও গতিশীল বা প্রকাশ 
হওয়া, এই ছুই ধার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তিনি শ্যাম । “আসীনো 
দুরং ব্রজতি শয়ানো যাঁতি সর্ববতঃ1” শুয়ে থাকতে থাকতেই 
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যে সব জায়গায় যেতে পারেন, এইটুকু যিনি পরিচালিত করেন, 
তার নাম শ্যাম। আর অম্‌ বা জ্যোতি বা তেজ যখন হুড়-্ড় 
করে বেরিয়ে আসছে, সেই বেরিয়ে যাওয়াট। ওর দ্বার কি 
গৃহীত হয়? অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রে গৃহীত হওয়া মানে কি? মানে, 
গায়ে লেগে রওয়া ; জানা গেল, উপলব্ধিতে এল, গৃহীত হতে 
হতে বেরোতে লাগল । বেরোনোর মানেই-__ছুই মেরু তৈরি 
হওয়া-গতি ও তার গ্রতিক্রিয়া। “ম্‌, হল নাস্তিবাচক। “অ, 
ও “ম'র প্রতিক্রিয়া অকার্যকর হত, গৃহীতই হত না, যদি এমন 
একট কিছু সন্তাবান না থাকত । যদি এমন এক সন্ভাবান্‌ ন? 
থাকে, তবে এছুই ক্রিয়া করবে কে? এছইকে নিজেতে 
রেখে দিয়েও জীনতে পারা চাই ; মানে, আমাঁতে সঞ্চিত হল, 
স্থিতিবান হল, জানা-ক্রিয়ায় আমাতে তাকে জডিয়ে রেখে 
দিলাম। সি, স্থিতি, লয়, এই কাণ্ড করবার অধিকাঁর তখনই 
এল, যখন শয়ান থেকেই তিনি গতিশীল হতে লাগলেন । 
বেরোলেই তার দ্বারা গৃহীত হতে লাগল, বেরোতেও লাগল, 
গৃহীতও হতে লাগল । 

তা হলে যখন “অম্” বেরোল, তখন কিমৃত্তি হল? কি 
বেরিয়ে এল? “অম্* বেরিয়ে ছুটল, ছুটে নিজেকে হারাল, 
পথভ্রষ্ট হল, ন! স্থিতিবান্‌ হল? “অম্, বেরোলেই স্থিতিবান 
হয়ে বেরোতে থাকল । আব্মতত্ব থেকে যা কিছু স্থিতিবান্‌ হয়ে, 
জ্ঞানবান্‌ হয়ে বেরোয়, তার নাম "ওম" । এ অনির্ববচনীয় অব, 
বাতে শোওয়া ও যাওয়া এক সঙ্গে আছে, ত| থেকে সব 
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জানতে জানতে বেরোতে লাগল । আমি কথা রুইছি, এটি 
হল অম্‌, মাঝে উম্‌ আছে । জানতে জানতে কথা কইলে হল 
ওম্‌| কথা একটা তেজ, তার নাম অম্; ষে বেরোচ্ছে আর" 
মিলিয়ে যাচ্ছে। [মিলিয়ে গেলেও “'আমাতে বিধৃত হচ্ছে-__ 
এই হল *আমি”, সেই কথার ব্রঙ্গমুত্তি। “আমি এই কথ। 
বললে আমাতেই সে জাত হয়; আমা থেকে যদিও সে বেরোল, 
কিন্তু আমাতেই জানা হয়ে রইল। বেশ ববে বোঝ,। এই 
হল সকল বর্ণবিজ্ঞানের মূল। 

ম্যাম থেকে যে বেরোল, পে হল ব্রঙ্মচেতনা। সেশুয়ে 
ছিল। শোওয়া আর যাওয়া, এ দ্ই-ই শ' শুয়ে শুয়ে দেখতে 
লাগল ; শি” নড়তে পারে না_-অম্‌ ষত কিছু করছে, শি? শুয়ে 
শুয়ে সব দেখছে । এই সমস্ত খেলাটা-__-শোয়া, চল! ও শুয়ে শুয়ে 
চলাটাকে দেখা ও জানা, এই সমস্তটার নাম ওম্‌। প্রতি বণ 
বা শব উচ্চারণে প্রথমেই “ওম” এইরূশ একটি তেজের 
শৃঙ্খলাময়, ত্রিধারাময় একটা শক্তি জাত হচ্ছে। কোন কথা 
কইতে গেলেই, তা কি এমন ভাবে কইব যে, আমি জানতে 
পারিনি? জানতে জানতে যখন কথা কই, ' তখন সে কথা 
যেখানেই যাক, যে লোকই রচনা করুক, আমি, এখানে বসে 
বসেই, শায়িত থেকেই তার সঙ্গে সেই লোকে যাচ্ছি। এ কথা 
ঠিক? আমি বললুম,-"ওহে নরেন্দ্রনাথ, দোকানে যাও ।” 
এই*বলে নিরন্ত হলুমণ। জানতে জানতে এ কথা বললে, “তুমি” 
“দোকানে “যাও, এই তিন জিনিষের ভাব স্তুপ্রকাশ। থাকত ॥ 


৩২ বেদবাণী 


তুমি বলে একজন লোক, দোকান বলে একটা ঘর, যাওয়া বলে 
একটা জিনিষ, এ তিন মূন্তি আমার মনে বিধৃত হয়ে রইল। 
তেমনি ব্রঙ্গে সমস্ত বিধৃত হয়ে রয়েছে । বংশপরম্পরাগত গুণ- 
সমুহ পেয়ে বিপরীত দিকে যাচ্ছি, তা নয়; তাতে সব বিধৃত 
হয়ে রয়েছে । আমার জাত হওয়ারূপ গতিটা মায়ের ছার! 
বিধৃত হয়ে রয়েছে। মাত্র অম নেই, শায়িত শক্তিতে একেবারে 
যুক্ত হয়েছি। অহংএর একটা দিক্‌ হল স্বচ্ছ, শুভ্র, আর 
একট। দিকৃ পঞ্চ বর্ণে বমিত। এক দিকে গতিশীল, পঞ্চ বর্ণে 
ঘণিত। আর যে দিকে স্থিতিশীল, সে দিক্‌ শুভরে সংন্যস্ত। 
একটা মুহূর্তের জন্য মায়েতে আমার সবন্যস্ততা খুলে যায়, এর 
কি কোন উপায় নেই? আমি এক দিকে হয়েছি পঞ্চ বর্ণের 
খর্তী,) এক দিকে শুভ্র শিবতুল্য। শোয়া-শক্তির দ্বারা 
ভগবতীতে আমি বাঁধা আছি, বাধা থেকেই বেরোচ্ছি। মায়ে 
থাঁকা__-এই জায়গাঁটিতে হলুম আমি শুভ্র, শুক্র ; আর "এদিকে 
হলুম পঞ্চবর্ণী, পঞ্চতন্মাত্রাম্য় । তিনটি রং' দেখালাম- শ্যাম, 
শুভ্র আর পঞ্চবর্ণময়। আমি যখন মা বললুম, সে আত্মকেই 
বললুম ; িনি পুর্ণমীত্রীয় সকল বর্ণ সংহত করে এমন ভাবে 
থাকেন যে, তাকে ছাড়া আর কাউকে দেখা যায় না; অথচ সেই 
সব বর্ণ তা থেকে বেরোয়; এই হল আত্মার পরাশক্তি । কেন 
না, খর অনুস্পর্শ ভিন্ন কোন তন্মাত্র! ফোটে না। আহাই! ! 
এক দিকে পেলুম, উনি ছাড়া কোন কিছু বেরোয় না। হার 
বৃভিতরে পেলুম, ওতে সমস্ত শক্তি আছে। ওর প্রভাবে সব 
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ব্যক্ত হচ্ছে, রই প্রভাবে অবাক্ত হচ্ছে। তাহলে শুভ্রের 
ভিতরেও যাওয়া আর থাকা পরিচালিত করার, বার করে দেবার 
ও ঢুকিয়ে নেবার শক্তি রয়েছে। তাঁর নাম দিলুম শ্যাম] । 
শ্যামাই শুভ্র-শক্তি হয়ে, অহং বিস্তার করে পঞ্চবর্ণ হুচ্ছেন। 
শ্যাম! শুভ-বোধময়__নিজত্ব-বোধময় হয়ে, অহং নামে মধ্যক্ষেত্র 
প্রকাশ করে, পঞ্চবর্ণম্যম হয়ে দাড়াবার জন্য যোগ্যতা প্রকাশ 
করেছেন। অহং একান্ত স্বচ্ছ হলেও তাতে প্রকাণ্ড শক্তি 
রয়েছে, তা থেকে এ শক্তি বেরোতে পারে, জানা যেতে পারে, 
আবার সংহতও হতে পারে । আত্মতত্বের ভিতর তা হলে সব 
বার করার ও সব ঢোকাবার শক্তি রয়েছে। নিজবোধ নিয়ে, 
অহং চেহারা নিয়ে তবে তিনি পঞ্চবোধময় হন। ওর নাম “জ্ঞান 
ছাঁড়া আর কিছু দিতে পারি না। শ্যাম হলেন জ্ঞান। ভ্গান 
নিয়েই আমাদের সব পরিচালন করতে হচ্ছে। আমার কথা 
কওয়া মানে, পীচ-মুখে। বিশ্ব তৈরি করা। যদি শৃঙ্খল! মনে 
থাকে, তবে পঞ্চ-তম্মাত্রা! প্রকাশ পর্যন্ত হবে অহংয়ের পূর্ণ 
বিকাশ। 

কিন্তু অদ্ভুত নিয়ম [তম 01 [06915896100 1 বাইরে 
যেতে হলে অন্তর হবে বার। তাতে এ বিজ্ঞানে 'সাদা এল 
গোড়ায়, তার ভিতরে কালে! নিহিত । উল্টান ছাড়া গতি 
নেই। এঅন্তরই ৰাছির হল; শিবের উপরে এল কালো, 
আথে যা ছিল ভিতরে। যে মা ষথার্থ তিতরে, বুকে-সসে ঘধার্থ 
বাইরে বিশ্বসুত্তি নিলে। স্কুলে শায়িত হবার, স্থিতিশীল হয়া 


ও 
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শ্বত্তিকে বার করে নিয়ে, তবে এ শক্তি খেল। করতে পারছে, নয় 
ত উড়ে যেত। একটা থাকবার শক্তিকে বাইরে স্থাপন 
করেছেনা এ শক্তি আগে আত্মত্বের আশ্রয় হয়ে থাকেন, 
খেলার সময় আত্মত্বকে আশ্রয় করে খেল! করেন- সেই হল 
[১0176 ০৫ 1009788০61021) 0:088106 [01706 বা বিপরীত গতি- 
রেখার পরস্পর ছেদন-বিন্দু। বাইরে যাব, কি ভিতর দিকে 
ষাব ? আত্মস্থ হওয়া! মানে_-ভিতরে ষাওয়া। বাইরে গেলে 
অনন্ত অনন্ত প্রকাশ করলে; ভিতরে গেলে শ' শক্তি । কৃষ্ণের 
মূলে ছিল সাদ্বা_.আত্মত্ব। যখন বেরিয়ে এল, কৃষ্ণ বাইরে, সাদা 
ভিতয়ে। 

আচ্ছ' এই আকাশ বলে যে বস্ত, সে সমস্ত জিনিষের ভার 
বহন করছে? আকাশের অস্তিত্ব না৷ থাকলে জগতের স্থিতি 
প্রত্যক্ষ হত? না। এই ষব ধারণ করে, প্রকাশ করে আকাশ 
অন্বচ্ছ হয়েছে ? এতে ছুই মেরু দেখছি; এক দিকে ব্যঞ্জনাময 
হচ্ছে, অপর দিকে কোন ব্যঞ্জনায় লিপ্ত হচ্ছে না। এমনি ভাঝে। 
বাহ বিকাশ হচ্ছে, অথচ তাতে ত৷ লিপ্ত হচ্ছে না; ইহাই আত্ম- 
তত্বের কথা, নয়? তা হলে এই আকাশ এবং ওই আকাশের 
একট] লক্ষণ একই পেলাম । আগে বলেছি, আকাশ ও বর্ণের, 
মাঝে একটা মধ্যভূমি আছে, সে ভূমির ছুয়ের সঙ্গেই সংযোগ 
আছে। এইরূপে দুদিকে সংযোগ রেখে অহং দাড়িয়ে আছে। 
স্তগবতীর সঙ্গে ভগবতী-জাতের সংযোগ রেখে “আমি রমেছি, 
জার এই থাক্কার দরণ লেই থাকাই 'মধ্যডূমি হয়েছে; বিচ্ছি্ 
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করে রাখ! ও ধরে রাখা, এ দুই-ই করছে আমি । তা হলে এই 
আকাশ- যে সমস্তকে প্রকাশ করছে, অথচ কিছুতে লিপ্ত হচ্ছে 
না, তেমনি বাইরের আকাশের ভিতরও ধরে রাখবার ও আলাদ! 
করে রাখবার কোন একজন “আমি'-জাতীয় মধ্ভূমি আছে ? 
থাক! উচিত। খধির। বলে দিলেন,_হং হল বহিঃক্ষেপ, আর 
“সঃ হল অন্তঃক্ষেপ। “হং বিসগিত হল, জড়ত গ্রহণ করলে, 
আর সঃকে বলতে হয়__চেতনব্ব গ্রহণ করলে । এখন দেখছি, 
অহংয়ের ব্যাপ্তি হং পর্য্যস্ত। “অ+, প্রকাশ-শক্তি বা জ্ঞান-. 
প্রকাঁশ হলেন নিজে । “অহং বললে নিজের একটি প্রকাশকে 
দেখতে পাচ্ছি; তার আরম্ভ হল 'অ'-য়ে বা আত্মায়, আর শেফ 
হল “হং-য়ে বা আকাশে । এমন যে পুরুষ, তাঁর নাম “অহং। 
আগে বলেছি, আত্মায় আরম্ত, পঞ্চবর্ণে শেষ। এবার 
দেখব, এ আকাশ ও পঞ্চবর্ণ একজিনিষফকি না। যদি দেখতে 
পাই__-এক জিনিষ, তা হলে বুঝব, “অহ বলে খষি অতি 
চমণ্ডকার নাম দিয়েছেন । আকাশ ও হং এক, এ কথা বদি বুঝি, 
তবে অহ্‌ংয়ের এক পা! চেতনা, এক পা মাটি। তা হলে দেখব, 
আম। থেকেই একদিকে জড় ও একদিকে চেতনা প্রস্থত হয়েছে । 
তবে আমি তবড় সাংঘাতিক! আমরা চেতন ও 'জড়-রাজ্ 
যোগ সাধন করবার মানুষ খুজে পাচ্ছিলুম না; এখন দেখছি ষে, 
সে সংযোগরুর্ভ। আমিই । তা হলে 'আমি' একটি পরম তত্ব, যে তত্ব 
জড় জ্বগণ্ড ও মায়ের মধ্যে সংযোগ-সুত্রপ্ূপে অবস্থিত । আত্ম- 
বোধ মানে নিজে । সেই নিজেকে ফুটিয়ে, বদ্ধিত করে দেখতে 
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যাচ্ছি; তার নাম অহং। অহং-জ্ঞানের ক্রিয়া ও পরিধি কত 
বড়, তা এত দিন দেখা হয়নি । সে এক দিকে মাকে ধরে আছে, 
আর এক দিকে এই মাটির জগতকে ধরে আছে । আমিই! 
এইরূপে ঠিক করে দেখলে তবেই ত আমাকে চেন! যাবে ; আর 
ত| হলে সবই চেনা যাবে ; কারণ, আমিই ত হচ্ছি চেতন ও 
জড়ের সংযোগন্থত্র । কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ! এত আত্ম। আত্মা, 
ভগবান্‌ ভগবান্‌ করছি, তাতে নিজের দৈন্য ঘুচছে না। শ্থিতি- 
স্থাপক রবার টেনে ধরলে লম্বা হল, ছেড়ে দ্রিলে যেমন তেমনি 
হল। আমাকে ভাল করে চিনিনি বলে, আমি কোথায়, কার বুকে 
অবস্থিত, ত1 এত দিন জানিনি বলে, আমার প্রভাব কি, তা এত 
দিন জানতে পারিনি। মায়ের বুকে, অনন্ত এশ্বর্্যময়ী যিনি, 
তার বুকে কেমন করে জ্ঞানস্বরূপে আমি সংযুক্ত, তা দেখিনি, 
কেমন করে বিশ্ব আমার এক পিঠে সংলগ্ন, তা দেখিনি। আমি 
অনন্ত না হলে ভগবান্ও অনন্ত হবেন না, বিশ্বেরও ' আনস্ত্য 
দেখতে পাব না । ম্যাজিক দেখাবার জন্য বলছি না, আমির এই 
আনন্ত্যে নিয়ে যাবার জন্য বলছি। আর তোদের ছোট হয়ে 
থাকতে দেব না; “অহং ব্রন্গাম্মি পদে পদে বলতে হরে; ভাত 
থেতে, ডাল খেতে এঁ কথাই বলতে হবে। 
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ভুং হল প্রথম অভিব্যক্তি, দিজবোধ বা আত্মতত্বের বীজ, 
ধার ভিতরে অনির্ববচনীয়ত্ব। ওঁকে হারিয়েছ কি মরেছ। সংস্কার 
থেকে মুলাধারে যাওয়া মানে, ভৌতিক উপাদীনে-_শরীরে 
প্রাতিফলন নেবার শক্তি বেড়ে যাওয়া, স্বচ্ছতা বেড়ে যাওয়া, 
ভূতের অন্বচ্ছতা চলে যাওয়া, জবটাতেই গ্রহণ-শত্তি বেড়ে 
যাওয়া । আমি এত স্ুম্মন তত্ব বলছি, শুধু তোমাদের সহায়ত! 
করার জন্য । তোমাদের ইহ]! দেখা প্রয়োজন যে, জ্ঞানস্বরূপতা 
ছেড়ে তোমরা কোথাও কখনও যেতে পার না; এই সাদ! কথায় 
তোমাদেরপদৃষ্টি সংস্তস্ত রাখতে হবে। তোমরা যেখানেই 'যাও, 
জ্ঞানকে অতিক্রম করে যেতে পার না। জ্ঞান অনতিক্রমণীয়, 
এই দৃষ্টি স্থির হলে তখন গেছ অথচ যাওনি, এইখানটায় বিশেষ 
করে চোখ রাখতে হবে। একটা ঘর আলো করতে ঘরময় 
বৈছ্যতিক তার খাটাতে হয়; এত হাঙ্জাম৷ করতে হয় শুধু মূল 
বিছ্যতশক্তির সহিত সংযোগ সাধনের জন্য; নতুবা তার 
খাটালেই ঘর আলে! হয় না। খধিরা তেমনি তেত্রিশ কোটি 
দেবতা স্থাপন করে গিয়েছিলেন, কিন্তু মূল সংযোগ হারিয়ে এত 
দিন সব অন্ধকার ছিল। আঁজ আমাকে উপলক্ষ্য করে কি 
আলোই যে ভগবতী জ্বাললেন, আমি তার হিসাব পাই না। 
কিন্ত এত নিমকহারাম আমর! যে, আজও একটা যথার্থ কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করতে পেরে উঠলুম না। তা হোক্‌, তাতে ক্ষতি হবে 
না। তবু এদিক্‌ থেকে. এটা দেখতে হয়। 
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ইড়া, পিঙ্জলা, স্থযুয্না। ইড়া মানে কি? বাইরে থেকে 
ভিতরে নিয়ে যাওয়! যে নাড়ী-প্রবাহের কাঙজজ। আর পিঙ্গল 
ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে যায়। অন্তর্মুখী গতিবাহী স্সায়ু 
ইড়া, বহিম্ম্খী গতিবাহী স্রায়ু হল পিঙগল।। আবাহন করি 
ভিতরে আসতে, বিসর্জন করি বাইরে। মাত্র আসা লক্ষ্য 
করে বলা হয় ইড়ে, আসার শোভাটুকু ঈলে, আসার গত 
হীড়ে। সবেতেই মায়ের শক্তিত্ব লক্ষ্য করা হচ্ছে। 
যখন আমি কাউকে ঢোকাচ্ছি, সে এসে ঢুকল, আমাকে স্পর্শ 
রূরল, আমাতে মিশল অর্থাহ আমার সঙ্গে একীভূত হল বা 
হবার চেষ্টা করল। যতক্ষণ সে আমাতে ঠেকেনি, ততক্ষণ তার 
(ঢোকা হয়নি; ততক্ষণ প্রাণ তপ্ত হয়নি, যতক্ষণ না সে এসে 
ঠেকেছে । সে এসে আমাতে ঠেকল, আমাতে মাখ। হয়ে গেল, 
আমার সঙ্গে তার মিশ্রণ হতে লাগল, তার নিজব ক্রমশঃ সে 
আমাতে হারাতে লাগল, আমার দ্বার! সে গ্রসিত হতে'লাগল। 
সে শক্তিমান হলে আমাকেই রঞ্লিত করবে, আমায় ছাড়িয়ে 
আর কাউকে নয়। যখন আমাতে কেউ ঢুকল, তখনই আমি তার 
স্পর্শ পেতে লাগলুম। এই স্পৃখন-ক্রিয়া ও প্রাণক্রিয়। এক 
কথ।। কাউকে নিম্বে আমি আনন্দিত হতে লাগলাম বা! দুঃখিত 
হতে লাগলাম; তার মানে--আমার প্রাণক্রিয়াকে সে মধিত 
করতে লাগল। শ্রীণক্রিয়। আর বাযুক্রিয়া এক কথ।] সেষে 
পরিমাণে ঢেউ তুলতে থাকল, কবাট বন্ধনা থাকলে তন্াবে 
ভাঁবিত হয়ে আমি কতকগুল ক্রিয়া করতে লাগলাম । এই হল 
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190196107 বা বিকিরণ; এই হল পিঙ্গলা নাড়ী। আর ষে 
ঢুকতে লাগল, সেই হল ইড়া। যতক্ষণ 00130006100 বৰ! 
অন্তর্গতি, ততক্ষণ 15018601) ব। বিকিরণ নয়। আমারই 
ভিতরে যত দূর আমি আছি, তারই ভিতর ৫0170006102. বা 
পরিচালন, আব আমাকে ভেদ করে বেরিয়ে যাচ্ছে 790186107 । 
পিঙ্গল মানে কি? মিশ্রবর্ণ; ত্রিবৃৎ হয়ে হয়ে যা বেরিয়ে 
আসে। একটা কিছু রূপ নিলেই সে একটা কোন অণু ব৷ দাৰা 
তৈরি হবে ণা, যার ভিতর এই তিন নেই; মিশ্র হয়ে বেরিয়ে 
আসবে, ন। মিশে বেরোতে পারে না। যতক্ষণ গতি, 199196/02, 
বিকীর্ণ হয়ে যাওয়া, ততক্ষণ একট! গতি কেটে কেটে যাচ্ছে, চূর্ণ 
চর্ণ হয়ে যাচ্ছে-_-যেমন ধুল! ছড়িয়ে দিলে যায় । আর যতক্ষণ 
গতি তার ভিতরে ঢেউয়ের মত চলেছে, কাটা-কাট। নয়, কিন্কু 
উত্ক্ষেপণের দ্বারা যেগুল বাম্প হচ্ছে, সেগুল বিকীর্ণ হয়ে 
যাচ্ছে। তা হলে ছুই গতি পেলাম, একটা চর্ণে চূর্ণে বেরোন, 
একটা ঢেউ তুলে তুলে যাঁওয়া। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও এই ছই 
গতির কথা বলেছে । 

কোঁন জ্ঞান কোথাও খেলা করতে গেলেই তার ভিতর 
আত্মজ্ঞান ত আ্েনেই। এই জ্ঞানতত্বের কোথায় এই ছুই 
"গতির প্রয়োগ হয় দেখ। আমি জ্ঞান করছি-_-আমি বিজয়কৃ্চ ; 
খত বার শুনেও আমার আত্মত্বই সবার আত্মত্ব, এ শান করবার 
আমার ক্ষমতা নেই। এইখানে তা হলে আত্মন্ব একেধারৈ 
কেটে গেছে, চর্ণ হয়েছে? চূর্ণ হয়ে গেল কোথায়? টু হলে 
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এখানে একটা, ওখানে একটা, এইরূপে চার দিকে ঠিকরে 
পড়েছে । পড়েছে কোথায় ঢেউয়ের মত একট অনাত্ম- 
জ্ঞানভূমি বিস্তৃত রয়েছে; তাতেই ঠিকরে পড়েছে । ও জল- 
মাটি সাজুক, আর বিজয়কৃষ্ণ সাভুক, শব্ধ স্পর্শ ইত্যাদি তন্ত 
ছাড়া-__যার নাম অনাত্বজ্ঞান, তার ঢেউ ছাড়া আর কোথাও 
পড়েনি । ও চলেছে, ক্ষেত্রের মত বুক পেতেছে, আর এ বীজের 
মত তাতে নিজেকে ছড়িয়েছে । নমস্তে! 

কি স্থন্দর! শত বার, সহজ্র বার, অনন্ত বার আত্মত্ব চূর্ণ 
হচ্ছে, ঠিকরে পড়ছে--এঁ মাতৃত্বের অনাত্মতত্বের বুকে। 
ঢেউয়ে ঢেউয়ে মা বেড়ে চলেছে, আর একদিকে চূর্ণে চুর্ণে 
নিজেকে বিক্ষিপ্ত করেছে। আত্মত্বের চুর্ণ এবং মাতৃত্বের, 
হৃদয়ন্বের সব গতিশীল ঢেউ! 


২১এ জানুয়ারি, ১৯৩৮, শুক্রবার) সন্ধ্যা | 
্রক্ম-বিজ্ঞানের যা কিছু বুঝতে যাঁবি, তাতে ছুটি কথ! মাথায়, 
রাখতে হবে। এক-_বিপরীত মেরুদ্বয় প্রকাশিত হবে, আর 
ছেদ-বিজঞান বা 139 06 1776975806102.1 দীপ্তি-প্রকাশের 
দ্বারা সোমপান করতে হবে; দীপ্তির ভিতরে তাপকে বার দিয়ে 
আলোকে পেতে হবে অর্থাৎ শীতল আলে! বের করে নিতে হবে। 
ইহাই এক অপুর্ব মধ্যবত্থা অদ্ভুত জিনিষ, যে সমস্ত দীপ্তিকে, তার 
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তাপকে 090691186 বা নিরপেক্ষ করে দেয়। সংস্কারের উপর 
আধিপত্য, মনের উপর আধিপত্য করাই দীপ্ত আলোর কাজ। 
চন্দ্রমার আলো না পেলে সংস্কারকে পরিশোধন করা যায় না। 
আর যত বীজ নামে চন্দ্রমালোক দিয়ে-__কি জড় গাছপালার 
বীজ, কি সংস্কারের বীজ। ক্রোমোজমের ((010:010090109 ) 
উপর চন্দ্রমার আলো আধিপত্য করে; তা না হলে সে পুইট 
হতেই পারে না। “ষোড়শকলঃ অয়ং পুরুষঃ। আমরা বাইরে 
থেকে জানি যে, সূর্য্য ও চন্দ্রের দ্বারা দিন রাত তৈরি হচ্ছে। 
আসল জিনিষ তা নয়। আসল জিনিষ-_দিন হলে তবে ন্ু্য . 
ওঠে, রাত হলে তবে চাদ ওঠে ।. কালকে চিহ্ছিত করার জঙ্য 
ওরা পুতুলের মত রাজ। হয়ে থাকে । কাল, দিন ও রাব্রি 
প্রকাশ করলে তবে ওরা তাতে আধিপত্য পায়। এর দ্বার! 
কি পেলে? এ 79 01 100059001020, | “অহোরাত্রাণি 
বিদধৎ বিশ্বস্ত মিষতো। বশী।” এ অতি গুন বিচ্কা। একে 
না দেখলে অঘমর্ষণ হয় না, পাপ বিধৌত হয় না। পাপ 
মানে, আত্মতত্বশুন্তা জগনদর্শন। “অন্ধ্যা নাম তে লোক। 
অদ্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি ষেকে চাত্ুহনে 
জনাঃ॥৮ আত্মহনন হল আত্মদর্শন-শৃন্তত] । ওঁকে না দেখলেই 
রাত্রির কবলে পড়ে গেলে। চন্দ্রমার আধিপত্যে পড়লেই তুমি 
পাগল হবে, তোমার বিস্মৃতি আসবে। এ রাত তৈরি না হলে 
জীব-স্্টি হত না। তোমর! রাত্রে ঘুমোও, সব বিস্মৃত হয়ে 
যাও, -পাগল হয়ে যাও; মানে__অসংগ্লিষ্ট হয়ে যাও । - স্মৃতি- 
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বিচ্যুতি হয়ে যাচ্ছে মানে, আত্মার সহিত অসংগ্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছ। 
“যা নিশা সর্ববভূতানাং তন্যাং জাগি সংঘমী।” তোমাকে নিশার 
মাঝে জাগ্রত থাকতে হবে , তা হলে ঞ্রুব। স্মৃতি ঠিক থাকবে, 
আর নিশার খপ্পরে পড়লেই স্মৃতি চলে যাবে; নিশায় জেগে 
থাকলে ঠিক থাকবে । যেখান থেকে নিশ! তৈরি হচ্ছে, সেইখানে 
তুমি ঠেকে না থাকলে নিশায় জাগ৷ যাবে কি? একটি ফুল এসে 
'হাঁজির হল। সে কার বাগানে ছিল জানতাম না, আমার সঙ্গে 
তার কোন আলাপ-পরিচয় নেই। সে আমার ঘরে এল, তৰবৈ 
তার সঙ্গে সম্বন্ধ হল। প্রকৃত কথা কিন্কু তা নয়; গোড়৷ থেকে 
তার সহিত সম্বন্ধ আছে বলে সে আমার ঘরে এসেছে । আমি 
রাত্রে আছি কি না, তাই তাঁর ইতিহাস আমার কাছে অন্ধকারে 
ঢাকা। আমি বিস্মৃত পুরুষ, ওঁর সঙ্গে সন্বন্ধ-হার! হয়ে রয়েছি । 
জগতের সমস্ত এই রকম অন্ধকারেই তোমরা পাচ্ছ। কিন্ত 
যদি তোমরা নিশায় জাগ্রত সংঘমী পুরুষ হতে, তা হলে “তোমার 
জন্গা আমি অপেক্ষা করছিলুম” এই ভাষা ব্যবহার করতে। 
সেই জন্য পিতলোক ও তার ভূমি হল অস্তরীক্ষ, চন্দ্রমা তার 
জ্যোতি । চন্দ্রম। না৷ হলে বীজক্ষেত্র বলে যাবে। টাদের কিরণ 
অবলম্ছন করে পিভৃলোক থেক্কে ক্রোমোজম নেমে আদে। 
চাদের কিরণ গীত । সে সমস্ত সংস্কারকে ধরে আছে। বর্ণতত্ 
থললে তোমাদের ধিশেষ উপকার হবে, সংযোগটা ভাল করে 
শুজে পারে। 

“এখৰ 2তোমাদের ভৃফ। জাগিয়ে দাড় করাতে পারলে'ছয়। 
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ভৃষঞবড় মূলাবান্‌ জিনিষ। সে একবার জাগণে তাঁকে আকর্ধণ 
করবেই | জ্ঞানময়ের কথা হচ্ছে, ন্ুতরাং জ্ঞান-ভূমিতে না 
দাঁড়িয়ে তোমরা কোথাও নড়বে না বা কিছু বিচার করবে ন1। 
আমর! জীবন্ত জ্ঞানকে খুজছি । ওঁকে যতক্ষণ মা দেখবে, 
ততক্ষণ ছাড়বে না। এই কথা কখন ভূলে না, এটি একেবারে 
চাবি-কাঠি। “হুর্গ” বলে হাউ হাউ বরে কাদলুম; এতে খালি 
ভূতই স্থষ্টি করলে। হুর্গা এলেন ঠিক, তবে তাকে রাত্রির মধ্য 
দিয়ে দেখলুম কি না, তাই জড়ন্ব রচনা! করলে। তোমরা দৃষ্টি 
ঠিক রেখ। 

এই চাদখান। কি সুন্দর ছংকনি। তাপকে ৪7)8০:ট করে, 
খেয়ে, আলোককে ধরে রাখে । প্রাণ হল অগ্নি, তার পর সোম, 
তার পর ন্ূর্ধ্য। “অগ্নিমধ্যে স্থিতঃ সোম: সোমমধ্যে শ্থিতো 
রবি” যেমন বাক্য থেকে ভাব, ভাব থেকে মন। ভাব হুল 
দীপ্তি, 'সে মনে প্রকাশিত হয়ে পড়ে । রস থেকে মনের প্রকাশ । 

এবার পুজার সময় হোম করাচ্ছিলুম । বলছিলুম--বাক্রূপ 
'অগ্নিতে ব্রঙ্গকেই আহুতি দিচ্ছি । বর্ণমালা মানেই ছ্যতিমালা । 
/81789৮ মানেই অগ্নির দ্বারা তৈরি। কথা কইছিস মানে, 
আগুন জ্বলছে । যে অগ্নি তোমরা দেখ, এ প্রকৃত অগ্নি নয়, 
এ হুল অগ্নির ভৌতিক রূপ; আর সে হল বজ্তাগ্নি।' ভৌনিক 
অগ্নিতে,ফু দিলে সে কাপে; আর এ অগ্নি বিছাতের মত, 
বঙ্ের মত ঠেলে বেরোবে, কাপবে না। বড় ভয়ানক জিন্ষি ৭ 
্রিয়ীটিনি মহাবভে সহশ্রনয়নোজ্জলে। বৃত্রপ্রাণহরে চৈজ্মি 1” 
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চোখ জ্বালার আলে চোখ ভ্বেলে দিলে। রূপগ্রাহী আলে॥ রূপ 
খুলে দিলে। ও বজ্ঞাগ্নি রং নিয়ে আসছে, বর্ণতত্ব নিয়ে 
বেরোচ্ছে । তবে সব পুড়ে ছারখার হয় না কেন? চাদের' 
বাল্ব (001১) দেওয়া আছে বলে। বাঁড়বাগ্নি হল জলের 
ভিতরকার আগুন । 

জ্ঞান-প্রাকাশ অতিশয় স্বচ্ছ। স্বচ্ছ মানে কি? স্বচ্ছ সেই 
জিনিষ--যে আপনি আপনার দ্বারা প্রকাশ হয়ে রয়েছে ; সুতরাং 
অন্বচ্ছতা৷ বিন্দুমাত্র নেই। তার ভিতর দিয়ে সব যেতে পারে। 
যার যত এ রকম স্বচ্ছতা আছে, সে তত আলোকে নিজের ভিতর 
টেনে নিতে পারে। তার ফল হল কি? আলোর যে তীক্ষতা, 
তীব্রতা, সে জব হারিয়ে যেতে লাগল । কেন হারাল? আলো! 
তীব্র বা তীক্ষ হয় তাপের দ্বারা, চাঁপের দ্বারা, ঘর্ষণের দ্বারা ৷ 
স্বচ্ছের ভিতর কিছুই আটকায় না, কিছুই ঘধিত হয় না, সবই 
এলিয়ে পড়ে । তাতে কি ফুটে উঠল? শশিমৌলি, অর্দেন্দু- 
কৃতশেখর-_ চাদের আলে তৈরি হয়ে গেল। আগুন আর" 
আমাকে পোড়াবে না। 

আত্মদেবতা- শশিমৌলি হলেন। শশিতত্বের 'প্রাধান্ 
দেখতে পেলে? যেখানে সংস্কারগুল বাঁধা আছে, সেখানে 
চজ্রম। খেলছে । ওথান থেকে বেরিয়ে ঘর্ষণের ছার। সুধ্যের 
আলো! ।হবে। যত ছেদন বা 179:8906 করবে, বিষয়ের সঙ্গে 
ঘর্ষণের দ্বারা তত দীপ্তি ফুটবে। ক্রোমোজম আগে ছিল 
কোথায় ?. চাদের কোলে। তাই সে পোড়াবার মত নয়, খালি 
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রং নিতে পারে। বুদ্ধি তাপময়, প্রাণ শীতলতাময় ; কিন্তু এই 
প্রাণের ভিতর আগুন জ্বলছে । তেমন আলোকে মড়া আলো 
বলে বুঝতে পারি না__দীপ্তিমান্‌ মানে, জ্যান্ত আলো । 

00: ব। মেরুদণ্ডের স্নায়ুধারাকে অবলম্বন করে যে শক্তি 
খেল। করে, এ সেই প্রবাহ। তাই স্সায়ুনূত্র ক্রোমোজম 
নয়, তাতে যে প্রবাহ চলে, তাই ক্রোমোজম। মুলাধার-চক্র 
যদি মনে পড়ে, প্রজাপতি যদি মনে পড়ে, তা হলে সুলাধারে 
একটা জীবনীশক্তি, একটা জ্যান্ত জ্যোতিশ্ময় শক্তিকে দেখবে ।, 
মূলাধার-চক্র তা হলে একটা জ্যান্ত আলোর কেন্দ্র? 

জীব যখন জাত হয়, তখন সে কি পুঁজি নিয়ে আসে? 
ংস্কীর__ মানে জ্ঞান । জ্ঞানের পক আয়তন? বাক্‌। কি 
শরীর নিয়ে সে সবজ্ঞান আছে? শবশৃন্য বৃক্ষজ্ঞান থাকে ? 
তা হলে যে আলো নিয়ে সে বেরোচ্ছে, ও একট! বাগ্নয় আলো ? 
তাহলে কতকগুল ভাষা প্রকাশ করার জন্য কামময় পুরুষ 
বেরোচ্ছে । “যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্‌ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্‌। 
এতেনৈব বিজানাতি '**» যিনি আপনার দ্বার শব্দ, স্পর্শ রূপ, 
রস ইত্যাদি জানেন, এবং তাদের. দ্বারা যিনি আপনার সংস্পর্শ 
জানেন, তিনি হলেন আত্মা । এই সংস্পর্শের, জন্য আত্মা 
বেরিয়েছেন, এই জন্য আত্মা কামময়। তৃষাতুর একজন নীরবে 
তোমার .বাড়ীতে আসছে; সে কোন্‌ ভাষা উচ্চারণ করছে 
ভিত্তরে জল জল বলে সে চাকার করছে, জলের সংস্পর্শ চাচ্ছে। 
ক্ষুধাতুর আত্মা, ভৃষাতুর আত্মা, এই রকমে বেরিয়ে আসছে! 


৪৮৬ বেদবাণী 


আচ্ছা, জ্ঞান যখন ফুটে ওঠে, তখন একটা কিছু আলো! 
তোমর] দ্বেখ না? সে বিষয়টার সম্বন্ধে যে অন্ধকার ছিল, সে 
অন্ধকার কেটে গিয়ে একটা অদৃশ্য প্রকাশ হল, অথচ সেটা 
আলো, এইরকম ভাবেব জিনিষটা সেইখামে অনুভব কর না? 
জর্ববদ! শশিমৌলি থেকে ঠাদেব কিরণ মুলাধ।বে ঝবছে, এ কথাট। 
ঠিক হল? বীজ সব চাদের আলো ধরে ধরে মূলাধারে 
আসছে। কি সাংঘাতিক কথা দেখেছ! 

এখানে তুমি বসে আছ। বলে দিয়েছি, একটা গাছের 
ভিতর অনন্ত বীজ । একট! গাছ যেন বীজের স্তুপ। তেমনি 
তোমার এই শরীর বাইরে থেকে দেখতে একটা মাংসপিগু, কিন্ত 
গ্রকৃত পক্ষে একট বীজ-ধারা। টাদের আলো দেখতে পাওনি 
বলে, সেট জ্বলেনি বলে, অন্ধকার দিযে আঁসছ ; পরে কি হবে, 
তাজান না। 00:৮৫, বা মস্তিষ্কের উর্ধাংশ থেকে 1790 0119 
ব৷ মস্তিষ্কের নিয়াংশ, পর্যন্ত চন্দ্রমার জ্যোতি নেমে আসছে দৈখতে 
পেলে ভবিষ্যৎ দেখতে পাঁবে। ভাল যোগী হলে স্পষ্ট, তার 
চেয়ে কম হলে অস্প$, তার চেয়ে কম হলে স্বপ্নে। এ 
মূলাধারে ভৌতিক জনন-শক্তির বিকাশ সাধন করে, আর ।আমার' 
মুল্লাধার থেকে বাক ও জীব ছুই জিনিষই বেরোয়। তৃত 
অপসরণ এবং ভূত অংগ্রহ-- প্রয়োজনীয় ভূতকে সংগ্রহ এবং 
অপ্রয়োজনীয় ভূতকে বার করে দেওয়া হল এর তৃতীয় কাজ। 
চতুর্থ কাজ, সমস্ত শব্দ-ম্পর্শাদিকে আনবার প্রচেষ্টা, তাদের 
সঙ্গে সংস্পর্শের প্রমেষ্টা। 
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মূলাধারের ক্রিয়া ভয়ানক ক্রিয়া ; মূলাধার জাগ্রত হলে 
সব চক্র জাগ্রত হয়। স্ৃতরাং এ চক্রকে একটা সামান্য চত্র* 
বলে মনে করে বসে থেক না। শুধু আত্মজকে জাত কর 
শুক্রের কাজ নয়, শুক্র এবং ওজ? শবীরকেও ধারণ করে রাখে । 
এর নাম 1101007076১ এই হল পরিচালিনী শক্তি। 

তা হলে ত সাক্ষাৎ ভগবতী ওখানে বসে রয়েছেন, ধিনি 
আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, আমার জীবনকে বস্ততঃ জ্বালিয়ে 
রেখেছেন, আমাকে দিয়ে প্রজনন করাচ্ছেন। তা হলে আমি 
দেবক্ষেত্রে পড়লুম না? 909170কে শুধু একট! পোকা বলে 
শন] দেখে, তাতে অনস্ত শক্তি নিহিত রয়েছে, একটা অণুতে 
অনন্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে, এই ই প্ররুত দশন হবে না? 
গাছের বীচির ভিতর যেমন একট] গোটা বুক্ষ রয়েছে, একটি সরষে' 
ষেমন শুধু একটি সরষে নয়, লক্ষ লক্ষ সরষে তার ভিতর আছে, 
এইরূপ অনন্ত বীজের আগার রয়েছে নুলাঁধাবে । তুমি বাহা- 
মুত্তি নিয়েছ ত জীব হয়েছ, অন্তর্ম,তি নিয়েছ ত দেবত! 
হয়েছ। তাই তোমাদের দেবচক্ষু খুলে দিচ্ছি। এমন বিজ্ঞান, 
তোমাদের বলে দেব, যাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে তোমরা থ করে 
দেবে। ছেদ-বিন্দুই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করাব জিনিষ। তোর! 
হয় ত বলবি_-“শুনে কি হবে মশায় ?” শুণলে তোদের অন্তরে 
ভগবান্‌ ফুটে উঠবেন, আর তাকে খুজতে হবে না; তোদের, 
ভুত্তিি শ্রদ্ধ। থাক্‌ বা] না| থাক্‌। কৌন জিনিষের তত্ব ন! জানলে, 
তাতে ঠিক ভক্তি হয় ন$ তবে ভাবের উচ্ছ্বাস হতে পারে। 


৪৮ বেদবাণী 


আমি এত দিন এদের জড় বলে জেনেছিলুম। 'এখন দেখছি, 
-_-ও বাবা, এর! সব দেবতা!” আর কি হবে? ভাত খেতে 
গিয়ে একটা ভাতে পেট ভরে যাবে । এইরকম সব জিনিষ, 
এমনি করে ভূতের পর ভূতকে নিতে হবে; কেন না, তোদের 
ক্ষুধার অন্ত নেই। 

সীতা এক দিন হনুমান্কে খাওয়াতে লাগলেন। তিনি 
যা কিছু দেন, হনুমান সবই খেয়ে ফেলেন, ক্রমে সীতা যা কিছু 
রেধেছিলেন, সব ফুরিয়ে গেল। হনুমানের তাতেও ক্ষুধা নিবৃন্ত হল 
না। তখন নিরুপায় হয়ে রামচক্দ্রের পরামর্শে সীতা একটি 
ভাত নিয়ে “নমঃ শিবায়” বলে হনুমানের মাথায় দিলে তবে 
তাঁর ক্ষধা নিবৃত্ত হয়ে তিনি তৃপ্ত হলেন। দেবতত্বে যেমন 
সংস্পৃ্ট হওয়া, অমনি তৃপ্তি। তেমনি তোমাদেরও দারিদ্র্য 
অতিক্রম করার এই বিন্দুতে একটু ভৌতিক স্পর্শ দিয়ে এ 
জীবত্ব একেবারে তিরোহিত হবে অর্থাৎ সমস্ত ভূত তার সমস্ত 
সীম! হারিয়ে, সসীম আয়তন হারিয়ে অনন্ত আকারে পর্যবসিত 
হবে। তখন দেখবে, সমস্ত ভূত তোমাতেই অনন্ত অনন্ত 
আকারে আছে। জীবতত্ব হল সীমাময় ও আপেক্ষিক তত । 
দেবতন্ব অনন্ততত্ব। 

দেবতা কারা, এই জিনিষ তোমাদের এত করে বোঝাচ্ছি। 
এ শুধু জহুরিরা, যারা হীরা কষতে জানে, তার! বুঝবে । হাতে- 
কলমের রাস্তায় তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি। জীত। যেন 'লিমঃ 
'শিবায়' বলে হনুমানের মাথায় ভাত দিয়ে তার ক্ষুধা শাস্ত 
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করেছিলেন, তোমরাও তাই পারবে । যে-সে জ্ঞান তোমাদের 
দেবনা । এই উপদেশ শুনে দেবতার অভাব এখন কোথাও 
ঠেকছে ? কাঠ, মাটি, কাপড়, জুতো, মানুষ, কোন্‌ জীবটা 
এখানে আছে, যার পিছনে দেবতা নেই ? অন্ন-দেবতা মানে, 
অনন্ত অন্ন জ্ঞানময় একজন দেবতা । একটি ভাত বটে, কিন্তু 
তুমি তাতে দাড় করালে অন্ন-দেবতাকে,যে অসীম অন্নময়, তাকে। 
যার] দেবতা-সাক্ষা্কার করেনি, তার৷ কম্মিন যুগে এর সমাধান 
করতে পারবে না। 


২৪এ জানুয়ারি, ১৯৩৮, সোমবার, সকাল । 


জীবতত্ব থেকে যখন আত্মত্তত্বে যাঁও, জীবন্ব থেকে বথন 
ভগবানের দিকে যাও, তখন গতির ভিন্নত| বুঝতে পার? এক 
দিক্‌ থেকে আর এক দিকে যাচ্ছি বুঝতে পারছি । এ চলেছিলাম 
বহির্মুখে, এ যাচ্ছি অন্তম্দুথে_ছুই বিপরীত, গতি। যখন 
ভগবতীতে যাই, তখন তাঁর যে জ্যোতি, সে জ্যোতি অন্তত্মুখী, 
না বহিম্ম্রখী ? বহিন্সুখী। যখন যাই, তখন অক্তন্মরী ; কিন্ত 
তিনি জর্ববান্তর, সুতরাং যখন তাতে যাই, তখন ত1 থেকে ষে 
সব জ্যোতি বেরোয়, সে সব বহির্খুখী। সেন্থান নিস্তরঙজরূপে 
থাকাছ উচিত, কিন্তু তত্রাচ তার জ্যেতিঃপ্রকাশের দিকে লক্ষ্য 
পড়ে যায়। বলে দিয়োছ, ভগবতসানিধ্যের একটি নিদর্শন 

$ 


৫০ বেদবাণী 


হবে, একেবারে তার চখে চখে ঠেকে যাওয়া । জ্যান্ত একজনে 
উপনীত হলুম, এবং সে একজন স-দৃষ্টি, স-ঈক্ষণ। ভগবতী 
ঈক্ষণশীলা, তার এই ঈক্ষণে গিয়ে পড়লুম। তিনি ঈক্ষণশীলা, 
এই কথাটি বড় মূল্যবান। জানা, শোনা, স্পর্শ করা--এত 
রকম জানা আছে তগ? তবু ক্ষণ বা দর্শন কথাই ব্যবহার 
করলাম। কারণ, দর্শনাত্বক শব্দটি বড় প্রধান জিনিষ। আর 
দর্শন বললেই কি দর্শন করছেন, এও তার'সঙ্গে জড়ান থাকে । 
“তদৈক্ষত'_কি এক্ষত ? একটা কিছু আছে,যাকে দর্শন করলেন। 
সে হল-_অংজ্ঞা বা নাম। “অহং ব্রন্মান্মি--এর ভিতর ব্রঙ্গের 
নাম ও রূপাত্মক দুইটি তত্ব আছে। তা! হলে স্বাণা্দির চেয়ে 
নাম আর রূপের প্রাধান্ত দিলেন। ত্ীতে আর সবও আছে, 
কিন্তু এই দুইকে নিয়েই প্রধানতঃ তিনি কাজ করবেন। এই 
ষে আমার ভগবতী, আমি এক মুহূর্তের জন্তও এ থেকে 
বিচ্যুত নই ত? কোন রকমে নয়! এক মুহুর্তের জন্যও নয় ! 

এই সমস্ত জ্ঞান শেখার সঙ্গে সঙ্গে এর তলায় তলায় যদি 
না তোমাদের জ্ঞানময়ত্বের উত্কর্ষতা আসে, তা হলে কোন ফল৷ 
হবে না। কাকে ভাকছি, সেই জিনিষে দৃষ্টি থাকা চাই:। খালি 
রূপের দিকে আর নামের দিকে চলে গেলাম, তাতে কিছু হবে 
না; ও-সব দেখছি শুধু গর মহিম! দেখার জন্য। কিন্তু আসলে 
ওর নিজত্ব দেখতে হবে। জড়কে ভেদ করে ওর ঈক্ষণতা 
প্রভৃতি সব দেখছি বটে, কিন্তু আসলে দৃষ্টি রাখতে হবে ওর 
জঞানময়ত্থে। : সচেতনতা বলতে সদা-জাগ্রত,  নিত্য-দ্রফটাকে 
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বুঝবে। জাল পেতে দিচ্ছি, বিশ্বময় কোথাও গুর একট! কুচিকে 
হারাতে দেব না। ওকে হারিয়ে যাওয়। মানেই ত মরা? ওকে 
যেখানে হারাব, সেখানে আমি মড়া। যে শক্তির দ্বারা আত্মা 
চণিত হলেন, ঠিকরে বেরোলেন, ার নাম হল উদ্ভিজ্জ-শক্তি। 
ষে শক্তিতে তিনি লীলায়ন করেন, একেবারে ঠেকে থাকেন, তার 
নাম জীবজ-শক্তি। আর যে শক্তি ছুই ভাগে খেলা করে, 
তার নাম অগণ্জ-শক্তি; যেমন ডিমের মধ্যে পোষণ করার শক্তি, 
আবার বার করে দেবার শক্তিও আছে । এ কথ! না বললে 
বর্ণতত্ব বুঝবে নী। কেমন করে বর্ণ ৰা আলো তৈরি হয়, আলো 
কেমন করে জ্বলে ওঠে, তা৷ বুঝবে না; তাই বললুম। 

অহং কি ব্যাপার, তা কাল বলে দিয়েছি। এক পিঠে 
শুভ্র শিব, আত্মত্ব, এক দিকে পঞ্চবর্ণের বর্ণত্ব। এক দিকে শুভ্র, 
এক দিকে যেখানে বর্ণতত্বে ঠেকে আছি, সেখানে একেবারে 
বর্ণময়। *আত্মতত্বের সাহায্য ভিন্ন কোন বর্ণে-ই পরিচিত হবার 
জো নেই। গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি, লাল নীল সাদা, স্থখ. হুঃখ, 
এ সব ধরতে গিয়ে আত্মা চুণে চুর্ণে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে । যথন লীল 
দেখছি, তুখন আর কালো দেখবার মানুষ নই। কুটস্থ পুরুষ 
হয়ে দশটা! একসঙ্গে দেখতে পাব, সে যখন হবে, তখন হবে ; 
কিন্তু এখন এইরকম । আমি ছাড়া আর কেউ দেখছেনা ত? 
সব এই জ্ামি দেখছি! ইস্‌! আমি আত্মায় ঠেকে সাদা হয়ে 
আছি আমিই? আবার এই “অহং থেকেই পঞ্চ টেউয়ের 
উদয়, পঞ্চ -তল্মাত্রা' জাত হয়েছে । অহংয়ের উপলন্ি ততক্ষণ 
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সম্পূর্ণ নয়, যতক্ষণ না হাত-পা ছড়িয়ে সে পাঁচটায় বিস্তৃত হচ্ছে 
এবং ভগবতী থেকে-_সাঁদা থেকে এ পঞ্চবর্ণ পর্য্যন্ত, গোটাটা 
আমারই একটা বিস্তার, এই উপলব্ধি হচ্ছে । তা হলে আমি 
ঘট বা ঢেউএর মত; আর আত্ম! চূর্ণ। তা হলে “আমি' 
ক্ষেত্র, উনি হলেন “জ্। আমি চলেছি একেবারে ব্রহ্মচক্রের 
কাছে। তোরা একে আদর করে চল। খালি মস্তিক্ষ ব্যবহার 
করে শিখিসনি, সমাদরের সহিত শেখ । 

আমি ত1 হলে দেখে নিলাম, আমি একটা প্রাণের কম্পনশীল 
ঢেউ। তুমি প্রাণ, আমি প্রাণের প্রাণ। ঠিক ইলেক্টিক 
তার খাটানর মত, ব্রহ্মতত্ব থেকে জড় পর্য্যন্ত আমি জাল বিস্তার 
করলাম। এখন আত্মতত্ব থেকে কোনও জিনিষ পর্য্যন্ত কেউ 
আমাকে বাদ দিয়ে যাবে না। ভগবান্‌ আমার চূর্ণে চূর্ণে পালিয়ে 
যাচ্ছিলেন, আজ জাল পেতে অন্তর্গতি ব। 90100006100 এর 
দ্বারা তাকে ধরে রাখলুম; তার কোন গু'ড়োকেই আর আমায় 
ছাড়িয়ে পালিয়ে যেতে দেব না। এইবার লাল, নীল, হলদে 
আলো! জ্বেলে দেব, সুইচ টিপলেই জ্বলে উঠবে । এ সব কথা 
তোমাদের কাঁজে লাগবে? কি রকম গভীর ক্ষেত্রে চলছি, তা 
নজরে পড়ছে? এই যে চলছি, এ চলা যদি দেখতে, তবে 
তোমার শরীরের সমস্ত স্নায়ুচক্র তোমার চোখে খুলে যেত। এই 
এখান দিয়ে চলে গিয়ে মাংসপেশী বানাচ্ছি, এইথাম দিয়ে ঘুরে 
গিয়ে স্সায়ু বানাচ্ছি, বৈশ্বানর হচ্ছি। ন্সায়ু হল গতিগ্রবাহ; 
বাইরের তার জড়-প্রকাশ, ভিতরের তার রেডিওর তার। 
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তড়িৎগতি ধরার তার ও রেডিওর তার, চোখ থাকলে এক 
সঙ্গে ছুটোই ধরা পড়ত। জয় ভগবতি! মা! জাল পেতে 
রেখেছ, কেমন করে আমায় বিস্তার করেছ মা! 

জ্তানভূমিতে ন। দ্াড়ালে এ সব কথার মজ| পাবে? ইড়ার 
পথে বাইরের ধুলা এসে গায়ে ঢুকছে, পিঙ্গলার পথে বেরিয়ে 
বেরিয়ে বিকীর্ণ হচ্ছে, এই খেল। দেখতে পেলাম ? তুমি আমার 
গায়ে চিল মারলে, আমি শান্ত ছিলাম, রেগে জলে উঠলাম । 
সে ঢিল আমায় আঘাত দিলে, তাতে প্রাণের একটা ক্রোধমৃত্তি 
প্রকাশ হল। যদি এ ঢিল হঠাত পড়ে থাকে, তবে একটা যন্ত্রণা 
প্রকাশ হল মাত্র। দুয়েতেই একটা উৎক্ষেপণ রয়ে গেল। 
কিন্তু যদি আমি আত্মচক্ষুত্রান্‌ হয়ে থাকতাম, তবে গায়ে টিল 
পড়ক বা পায়ে দুটো ফুল দিক, দুটোকেই আমি টেনে ভিতরে 
একরসে পধ্যবসিত করতে পারতাম। মহাদেবকে অশ্বথামা 
বহু অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়ে মারলে। তিনি সে সব একরসে নিলেন, 
ইড়াগতিতে সমান আদরে গ্রসিত করলেন, পিজলা-গতিতে বার 
করলেন না। যে তা পারবে না, তার সর্ববশরীর ও মনে পিঙ্গলা - 
গতি বাইরে বিচ্ছুরিত হবে। আমি এই যে কথাবার্তী কইছি, 
এ কোন্‌ গতিতে হচ্ছে? পিঙ্গলা। 
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জ্ঞানময়ী কে? তিনি কি আমায় দেখতে পাচ্ছেন ? তার 
এ দর্শনেই যে আমি জাত হয়ে রয়েছি । সে দর্শন এমন, যে 
দর্শনে আমি লালিত, পালিত, পুষ্ট, জাত ও বিধৃত এমন 
দর্শন! কি কি দিয়ে উনি আমায় লালিত, পালিত ও পুষ্ট 
করছেন? শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই-জাতীয় স্তম্যরস 
ঢেলে দিয়ে তার দ্বারা পুষ্ট করছেন। আর সজাগ সচেতন 
করে রাখছেন কি দিয়ে? আত্মহ দিয়ে, নিজে এই জ্ঞান দিয়ে। 
শব্দ-স্পর্শাদি জ্ঞানক্রিয়া দিয়ে আমায় পুস্ট ও পালিত করছেন। 
এ “আমি” বড় বিচিত্র জিনিষ, না? “আমি' যেখানে মায়েতে 
আত্মমুখী, সেখানে আমাতে আর মায়েতে ন.ন্ববপে। ন বিরূপে! 
বা। যদি একটু জোর দিই ত অমনি আমাকে অধিকার 
দিলেন__অহং ব্রহ্মাম্মি। মায়ের বুকে থেকে একেবারে 'অহং 
্রক্মাশ্মি' বলবার অধিকার দিয়ে রেখেছেন । তুমি হলদে, সাদা, 
রাঙ্গা,_-যা হও, এই যে নিজত্ব দিচ্ছ, একে আমি কিছুতে ছাড়ব 
না। সর্বাপেক্ষা এতেই সংলীন হয়ে থাকব । 

আমরা শবে, রসে, গন্ধে, রূপে_যাতেই ছুটে যাই, 
তার তলায় তলায় মায়ের যে পরাবপ রয়েছে, সেই“রূপে দৃষ্টি 
ফেরানই হল অন্ধের দৃষ্টি লাভ। তলায় তলায় এই রূপ 
দর্শন করতে করতেই আমর যাই। আমার অব্যক্ত অংশ 
থেকে ব্যক্ত বিশ্বময় অংশ পর্যাস্ত ভগবতী যে আত্মার রাশি 
বিধৃত করে রেখেছেন, সেই আত্মার রাশির কুটস্থরূপেই উনি 
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অবস্থান করছেন ত? এবং সর্বত্র উনি ঈক্ষণময়? আচ্ছা) 
এ ঈক্ষণের- দর্শনের শেষ আছে? ব্যক্তে অব্যক্তে আমার 
যেখানে যা কিছু আছে, এই দর্শন-প্রভাবে সে সব বিধৃত হয়ে 
আছে? থালি এই জীবনের তিনটা! বুন্তি নয়, অনাদি আোতের 
সমন্তই। এই যে অহং--এই অহংটি অনন্ত এবং এ বনু 
আত্মত্বের আবাসস্থল হয়ে রয়েছে? দোছুল্যমান, তরঙ্গায়িত 
আমার এই অহংতন্ব চূর্ণ টর্ণ অনন্ত নিজবোধের দ্বার! দিগ দিগস্তে 
বিধৃত আমার মৃত্যু বলে যে অবস্থান আছে, তারও ভিতর 
এ দৃষ্টিময়? তা হলে মৃত্য বাঁ জন্মে এই অভয়া ভগবতীকে' 
অবলম্বন করে যেতে আমার কৌনও কষ্ট হবে না? স্বচ্ছন্দ 
যেতে পারব? ত। হলে এই দর্শন ফুটলে মৃত্যু আর এই জ্তীবন- 
শীনতা, এই ছুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে ? 

আচ্ছা, আত্মন্বকে চূর্ণে চুর্ণে বিধারণ করে রেখেছেন কেন 
বললুম? আমার এই অহংতন্বের যে সংস্থান, তাকে নিজবোধ- 
রূপে চূর্ণ চুর্ণ করে ধরে রেখেছেন কেন বললুম? ইনি প্রতি 
জ্ঞানক্রিয়ার ভিতরে অনুগ্রবিষ্ট হয়ে আছেন এবং প্রতি জ্ঞান- 
ক্রিয়াই বৈচিত্র্যময় । প্রতি আত্মতত্বই হল াশ্লেষ-তত্ব; যদি 
আশ্লেষ না হত, তবে একসঙ্গে রাজা সাদাকে আলাদ।' আলাদা 
ভোগ করতে পারতুম না। অপরা প্রকৃতি হল সংগ্লিষ্ট-তত্ব। 
অহংনামীয় যে অংশ, যা থেকে শব্দ স্পর্শ উত্যাদি ফুটেছে, সে 
হল সংশ্লেষতত্ব; সে জড়িয়ে জড়িয়ে যায় না? এই যে এত 
চুর্ণ আত্মা এত অনন্ত অনন্তরূপে বিশ্বিত হয়ে রয়েছে, এদের, 
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একত্ব কোন্থান দিয়ে দেখতে পাব? নিজত্ব নামে মায়ের যে 
মুর্তি, সেইখান দিয়ে? দেখ, এ একই ক্ষণে নিজে, অথচ বহু। 
তা হলে ইহাই হল ভগবতীতত্বে প্রধান দ্রষ্টব্য । আমরা যখন 
নিজত্ব দেখি, তখন ঢাল-তলোয়ার জড়িয়ে নিয়ে দেখি। কিন্তু 
যদি খালি নিজকে দেখি, তখন আর কিছু দেখি না। তা হলে 
“নিজ” বলে চেতনায় ঢুকলে আমার মৃত্যু ও জীবন একই নিজত্বের 
দ্বারা বিধৃত পেয়ে যাই। যদি পরাশক্তির দিকে জোর দিই, 
একত্ব দেখি। আর এই নিজে এক হয়ে বনু হচ্ছেন, এই ছুই 
মুন্তি ভগবতীতে দেখতে পাই। এইরূপ বোধে যে ভগবতীকে 
উপাসনা করবে, সেকি ফল লাভ করবে? “স একধা ভবতি, 
ছ্বিধ। ভবতি, বনুধা ভবতি। নিজত্বেই এই ধন্ম লাভ করবে, 
আপনাকে বনু করতে পারবে । 

,এই ভগবতী! ভগবতী মানেই হল, একা থেকে আপনাকে 
বহু করতে পারেন। এই জন্য এই অংশটিতে ,জোর 
দিতে হবে। বৈচিত্র্য ঢুকলে মালিন্যের ও বিমর্ষের আশঙ্কা 
রয়েছে । তাই এই দর্শন বজায় রেখে বর্ণতত্বে যেতে হবে; 
এ দর্শন ঢাক পড়ে গেলে হবে না; সেই জন্য এত করে বললুম। 
কেন না, গতি হচ্ছে মানে, একটা আ্বোত চলেছে; তার ' ভিতর 
তুমি ছটি রূপ দেখতে পার। একটি চূর্ণ গতি; আর' একটি, 
অপরা শক্তির দ্বার! নিয়ন্ত্রিত তরঙ্গিত গতি । আত্মতত্বের ধর্মই 
এই, আপনাকে সর্বত্র পূর্ণমাত্রায় নিয়ে চলেছেন; আর" উনি 
চলেছেন- সংশ্লেষে পুর্ণ, জুড়ে জুড়ে। আত্মা! কৃটস্থ মানে এ নয়; 
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ষে, কতকগুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূর্ণ অণ্ডে অণ্ডে জড় করে ইনি কুটন্থ, 
রাশিস্থ ; এ দৃষ্টি বহিরঙ্গ মাত্র । নিজাত্মক বোধের দ্বারা যে রাশি 
হয়, তিনিই হলেন কৃটস্থ। সমস্তের সমষ্টি নারায়ণ নন। এটি 
ঈশ্বরের অঙ্গমাত্র । কুটস্থ অক্ষর পুরুষ হলেন তিনি, ধাতে ক্ষরত্ব 
আর নজরে পড়ে না, খালি একত্ব হয়ে যায়। রাশি রাশি আত্মার 
ভূপ বা ক্ষরের ভপ, এ অক্ষর নন; অক্ষর তিনিই, ধিনি বিশুদ্ধ 
নিজত্ব। সেই জন্য সমগ্িজ্ঞানে ঈশ্বরজ্ঞান নিতে পারবে না। 
নিজত্বের সমষ্টিতে সমষ্টিত্ব দেখলে ক্ষরকেই দেখা হল। আত্মারও 
আত্মা যে বলি, সে এই হিসাবে বাল। রাশিস্থ হল ক্ষরত্ব; 
আর ক্ষরসম্টির মধ্যে যে একত্ব, সেই হল অক্ষরত্ব। 
পুরুষোত্তমকে বুঝিয়ে দিলেই তিনটির বিশেষ পার্থক্য বুঝতে 
পারবে । আচ্ছা, এই যে অক্ষরের কথা৷ বললুম, এ কথা, আর 
এর ভূমামুত্তির কথ।, এ উভয়ই এক কথা নয় কি? এর 
ভিতর মস্ত বিজ্ঞান আছে। প্রকৃতিতত্বে যেমন “সত্যং জ্ঞানং 
অনন্ত বুঝিয়েছি, তেমনি পুরুষতত্বে এই বিজ্ঞানটি বোঝাচ্ছি*৷ 
তা হলে ভগবতীতে যখন গেলাম, তখন অক্ষর আত্মত্ে 
লক্ষ্য করা উচিত, না ক্ষরতব্বে লক্ষ্য করা উচিত % তাঁর মান্নে 
কি এ নয় যে, আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত আর আমি থাকৰ 
না, ভগবতীই ফদীড়িয়ে যাবেন? আমার বসে" থাক মানেই 
“ভগবতী” এই শব্দের পুর্ণ অভিব্যক্তি। এখানে “আমি' বলে 
আর কেউ বসে আছে? আমি ত বহু আত্মার দ্বারা ঢালাই- 
করা, পুীভূত একটি অমি । কিন্তু আমাকেও ধরে-বসে আছে 
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কে? ভূমা বলতে বাইরের জগৎ বলছি না। বাহা জগতের 
অসীম বিস্তার নিলেও সে'ও ত জ্ঞানরাজ্য। শ্ররীরট। ৩॥০ হাত 
হলে কি হয়_-এর ভিতরে জ্ঞানই সব ধরে বসে আছেন 
না? এই ভগবতীর দ্বারা বিধৃত হয়ে চন্দ্র সুর্য বসে আছেন 
'না? একজনই চূর্ণে চূর্ণে অনন্ত আত্মা হয়ে বসে আছেন। 
একটা স্নায়ু, শিরা, উপশিরা, অণু পরমাণু সবই নিজত্বের 
প্রভাবের দ্বারা ফুটিয়েছেন। গাছে ফুল ফোটা, যেমন পূর্ণমাতায় 
গাছের রস তাকে ভরে রেখেছে, তেমনি আত্মার চুর্ণে চূর্ণ 
নিজত্ব দিয়ে ধরে ভগবতীই এতে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। আর 
কেউ নয়, ভগবতীই। অহংব্রঙ্গান্মি। 





২৬এ জানুয়ারি, ১৯৩৮, বুধবার | 


আমরা যে ভগবান্কে পাই না, তার কারণ, তাঁকে পাবার 
আমাদের ইচ্ছা নাই; আর সেই জন্য আমাদের বুলি হল__ 
ভগবান্‌ একান্ত *চুর্মভ। িগবতী? বলে তাকে দেখ? তবেই 
ঠাকে একেবারে পেয়ে যাবি। এ কথার ভিতর কোনও অতুযুক্তি 
নাই, একেবারে ছাঁকা সত্য। আর তোরা মাথা ঘামাস না; 
গুরু অবলম্বনে, - নিঃনংশয়চিত্তে, সংশয়শূন্তা হয়ে একেবারে 
মায়ের কোলে বসে যা। আমার এই কথার দ্বারা উৎপন্ন 
ভাব হয় ত পরে তোদের থাকবে না, কিন্তু যতটুকু থাকে, তাতে 
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এর বিজ্ঞান ত পেয়ে গেলি। সেই বিজ্ঞান পেয়ে, মা বলে 
একেবারে মায়ের কোলে বসে পড়িস। আগে দেখিয়েছ, 
আর এখন যা দেখাচ্ছি, এ ছুয়ের পার্থক্য কি? আগেও ত 
আত্মত্বই দেখেছিস, তাতে আর এই ভগবতীতে তফাৎ 
আছে? আগে কিছু কিছু আন্দাজ করে নিতে হচ্ছিল। এখন 
কোন্‌ দিকে চোখ দিবি? এমন কিছু বলতে বাকী রইল কি,ষা 
না বললে ভগবতী ফুটবেন না? সুতরাং আর শেখবার কিছু 
বাকী রইল কি? যদ্দি আমার এই ক্ষমত। হয়ে থাকে বে, 
আমি জ্ঞানভূমিতে দাড়াতে শিখেছি, আর যদি ধারণ থাকে, আর 
ইচ্ছ। থাকে, তা হলে কি কিছু বাকী রইল? আহাহা, আমার 
মা! মা! মা! আমার মা! 

এই হল ওড়বার মন্ত্র; জীবন্বকে ম্যাঞ্জিকের মত উড়িয়ে 
দেবার মন্ত্র; জীবত্বকে নাস্তি করে দেবার মত ভগবতী আমার ! 
এত সহজে, এত স্ুস্পম্ট ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া কোথাও আছে 
কি? কাকে ভগবতী বলছি? এই একে? এই যিনি 
আমার ভিতর এই শরীরকে আলো! করে রয়েছেন, একেই ? 
নমন্তে | 

“তোমার কাছে আমি সর্ববতোভাবে খণী,» এ হল ভাবের 
কথা-_-কবির কথা । তবু ঘতক্গণ জীব-ভাবে পড়ে আছি, ততক্ষণ 
বলতে হয়, টাকা-কড়ি, ঘর-বাঁড়ী, রূপ রস গন্ধ, সর্ববত্ত আমর! 
তোমার নিকট খণী। মা গো, এখন আবার দেখছি, তোমার 
এই গুরুত্বের কাছে আমর! কি খণী! জীবনে তুমি কি গুরুত্ব 
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এনে দিলে। এঁকে যদি সজাগ বরে বুকে রাখতে পারি, তবে' 
মরণকে আর মরণ বলে দেখতে হবে না। “রবিমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ 
সোমমধ্যে হুতাশন21” তোমরাও দেখতে পাচ্ছ, চন্দ্রের মধ্যে 
স্র্য্যের তাপ শোধিত হয়ে আলে। থেকে যায়। কিন্তু সোমমধ্যে 
হুতাশন ? অগ্নির একটি নাম হুতাশন; উনি সমস্ত অন- 
ংহরণের কর্তী। যাঁকিছু হুত,যা কিছু নিবেদিত হবে, ওর 
দ্বারাই সে সব সং্থত হবে। অন্ন-সংহরণরূপ একটি শক্ত 
অগ্নিতে রয়েছে, এই জন্য আমরা আগুন জ্বেলে হোম করি। 
সোম হল সেই রস, যে রস অবলম্বন করে বীজ-সকল অস্কুরিত 
হয়, লোক "থকে লোকামন্তরে গতিশক্তি পায় ও যায়, এবং 
সেখানে পুষ্ট হয়ে তদন্তর্গত যে বীন্জ, তাকে ফুটিয়ে তোলে। 
সোমরসের দ্বার পুষ্ট ও পরিচাি,ত হয়ে, তার ভিতর একটি 
শক্তি এমন ভাবে পুষ্ট হলেই, সে অস্কুরিত হবে। মাটিতে 
বীজ ও'অন্ন পেলে। হুত অশন করবার শক্তি অগ্নির ভিতর 
রয়েছে, তাই সে বৃক্ষের মধ্য দিয়ে মাটির রস শন্-শন্‌ করে টেনে 
নিতে লাগল। তা হলে অগ্নিকে যে অশন দেওয়া হচ্ছে, 
সে অশন অগ্নি সংহরণ করে চলেছে। তোমার ভিতর অগ্নি 
রয়েছে; সে ভাত সংহরণ করে শন্-শন্‌ করে যেখানে যাকে যা 
দেবার, তা দিলে । বীজ, শরীর গড়বার উপাদান, লম্বা! হবার 
উপাদান, ইত্যাদি যে যে দেবতাকে যাঁ যা দেবার, ত দিলে। 
হুত অশনকে সংহরণ করে পরিশোষণ করার শক্তিই হল হুতাশন।। 
চন্দ্রের ভিতর থেকে রদ এসে এ সব করে দেখেছি; স্মুতরাং 
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চন্দ্রের ভিতর হুতাশন রয়েছে দেখছিস? যা নত হয়েছে, তা 
আহ্ৃত হল, নিবেদিতকে সংহরণ করলে । কি চক্ষুই আমাদের 
চলে গিয়েছিল ! 

00179006159 বা পরিচাঁলনশীল গতি হল 110117105। 
উত্তাপ, গতি ও আলো, 119177)05, 17011709) 10101770051 
বাকের, ভিতর অগ্নর কোন অংশ বিশেষভাবে দেখতে পাও ? 
তিন অংশই পাওয়া উচিত, তবেই “বাক বৈ অগ্নিঃ। সাধারণ 
মানুষের কথায় কোন্‌ জিনিষ দেখতে পাচ্ছ? বাক একটি 
জ্রিনিষ। সেকিসে ভরপুর হয়ে বেরিয়ে আসছে? একট! 
ভাব বা বোধকে পেটে ভরেই ত বেরিয়ে আসছে ১ ভূত ভাবকে 
গ্রহণ করেই কথা বেরিয়ে আসছে । তা হলে বাক্যের ভিতর 
হুতাশনত্ব রয়েছে; সোমত্ব ত রয়েইছে । একটা ভাব না! জ্বেলে 
কথা আসে কি? একটা তেজ কথার মৃত্ি নিয়েছে, একটা 
আলে। ফুটিয়ে ফুটিয়ে সে আসছে, এ ও দেখতে পাচ্ছি । আবার 
সে বিকীর্ণ হচ্ছে । শুধু আমাতেই সে পরিচালনশীল হয়নি, 
যাতে প্রযুক্ত হচ্ছে, সেখানেও ক্রিয়া করছে। একট! স্ত্রতিবাক্য 
তোমাতেও ভাব তুলবে । স্তুতরাং বিকিরণ বা 780180101, 
পরিচালন বা 00710009610) আর ফ্োোতন বা 101071779/610709 
সবই বাক্যে আছে। হুতাশন থেকেই সোম বেরোয়, সোম থেকেই 
সু্য্য বেরোয় । বাঁক্‌ একট] ন1 একট। ভাবের বীজ নিয়ে বেরোচ্ছে । 
সহুত্রারে তিনি শুধু প্রেরক; সেখানে তিনি সুখী ছুঃখী হলেন 
না। কিন্তু যা প্রেরণ করলেন, তাতে স্থখ ছুঃংখ জন্মাবার শস্তিৎ 
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দিয়ে তাকে বার করলেন--য। প্রযোজ্য হল, তাতেও, যাতে প্রেরণ 
করলেন, তাতেও । বেদন ফোটাতে ফোটাতে, আলো জ্বালতে 
জ্ব'লতে তেজ বেবোচ্ছেন। বেদনেব আলো জ্বালতে জ্বালতে, 
অপরকে আঘাত করবার বেগ নিয়ে, তেজ নিয়ে অব্যক্ত তেজ 
আসছে। তৃূর্য্ের ধন্ম হল তাপ-প্রধান, ঘর্ষণ প্রধান, সংঘাত- 
প্রধান বিকিরণ । বেদন হল তরঙ্গগতি-প্রধান, আপনাকে জ্বেলে 
জ্বেলে, আলো বার করে করে ছুলে ছুলে চলেছে। 

খালি কথা আর জ্ঞানভূমি, এই ত আমাদের পুক্তি? বাস্‌! 
এর দ্বারাই জগণ্ড রচিত হয়, ভাঙ্গা হয়, ভোগ হয়। আমার 
সমস্ত সার্থকতা এর উপর নির্ভর করছে । আত্মত্ব সকল বস্তুর 
আপি, তেমনি আত্মন্ব থেকে যে প্রথম শব্দটি বেরোয়, সেই হল, 
আত্মত্বের প্রথম গতি । কথ কয়েছি মানে, নিজেই যাচ্ছি। 
পত্তিত্বের বীজরূপে মুলাধারে মা নিহিত রয়েছেন। এখান 
থেকে যে বেদন উঠবে, মুলাধার থেকে সেই পরিমাণে "সেই২ 
জাতীয় শক্তি না বেরোলে কোন কিছু ভাব বা কোন কিছু 
শক্তি-প্রকাশ হবে না। অগ্রিস্থান হল মুলাধার-কেন্দ্রু। 
পৃথিবীর তেজ হল অগ্নি, অন্তরীক্ষের তেজ চন্দ্রমা, ছ্যলোকের 
তেজ সূর্য্য । অন্ত! এই জ্ঞানই, প্রকাশই হল তেজোময়। কিছু 
গ্রকাশ হয়ে পড়ল মানেই--তার থাকাটাই প্রধান ভাবে ফুটে 
উঠল। 

কুগুলিনী সর্বদাই জাগ্রত হচ্ছেন) তকে জাগ্রত, কর 
বুল! মানে, তার এ জাগরণ লক্ষ্য কর! । জ্ঞানেতেই সমস্ত আছে ৯ 
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তুমি খালি আবিষ্কার করলেই তোমার দৃষ্টি ভনগিমা৷ বদ্লাল, 
অন্তর ও বাহ্যষ্ি পাল্টাতে থাকল। তখন তুমি কখন দেখলে 
- আমি ক্র, কখন একেবারে অক্ষর; কখন নিজেকে দেখলে 
শিব-শক্তিময় ; কখন অন্ধকারে ভূত প্রেত খেলা করছে। ইহাই 
তজ্ঞানতন্বের হ্ববিধা। কোন কিছুর জন্যই ছু চার ক্রোশ দুরে 
যেতে হবে না; সবই একেবারে স্বস্থ, অথচ হারান। আমি 
আমার বাইরে, এ কি কখনও হয়? এ অসম্থদ্ধ প্রলাপ, অথচ 
এইটি হবার সামর্য তাতে রয়েছে । এমন যুক্তি-বিরুদ্ধ, নিয়ম- 
বিরুদ্ধ ব্যাপার ঘটাবার সামর্থ্য ওতে আছে। কি অবাধ এ শক্তির 
গতি, বাধ মোটেই নেই। এই জন্যই এর নাম ভগবতী-_. 
সব করতে পারেন । ভগবগুতত্বের কথ! বলতে গিয়ে “এইটি, 
তাতে হয় না”, এমন কথ বলতে পারবে না। আশ্রয় নেবার 
মা বটে, নিশ্চিন্তে নিঃসংশয়ে আশ্রয় নেবার ম!নুষ বটে ! 





২৭এ জানুয়ারি, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার । 


আমি ষে উদ্ধার পেয়েছি, সে শুধু মায়ে লেগে ছিলুম বলে। 
আমি কোনও বাহ্ানুষ্ঠানের কঠোর অনুশাসনের ভিতর দিয়ে 
যাইনি। ঘদি কিছু পেতে হয়, তোমারই ভিতর দিয়ে পাব, !এই 
বলে মাকে ধরে ছিলুম, মায়েতে লেগে ছিলুম। কঠোরতা 
শ্লথ হওয়া উচিত, তা আমি বলছি না; কিন্তু তোমাকে পাওয়া 


৬৪ বেদবাণী 


ছাড়া জীবনের আর কোনও সার্থকতা নেই, এই জ্ঞানে তোমরা 
নিজেকে টেনে রাখ। এইখানে জোর দিতে হয়। আমার 
'জীবনে এই জিনিষের বড় বেশী মূল্য পেয়েছি। ধোপার কাপড় 
ব৷ এটা-ওট! প্রভৃতিতে সাময়িক ভাবে নজর দিতে হয়; কিন্তু 
আসল জিনিষ হল এ কথ।। এ বড় কম তপন্যা নয়। এই ষে 
তোমর! নিত্য ছুটে ছুটে আসছ, তার কথা শোনবার চেষ্টা করছ, 
এতে যারা ভগবৎ-মন নিয়ে আসে, ঠাকুর-ঘরে বসে ডাকার 
চাঁইতেও তাদের এই তপস্যা বড়। 

গাছের যে চেতন এবং ইন্ড্রিয়ার্দির ক্রিয়া আছে, এ কথা 
মহাভারতের শাস্তিপর্বেব ভাল করে বলা আছে । মনুসংহিতাতেও 
আছে যে, “অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্তেতে স্খদ্বঃখসমস্থিতাঃ1৮ আমি 
ধআমার বহিঠ বোঝাচ্ছিলুম না? এতত্বকি অদ্ভুত তত্ব, কি 
অবাধ স্বাধীনতা ! “বহিঃ এই শব্দে যখন জোর দিলাম, তখন 
“আমি, “আমার” এসব ঢাকা পড়ে গেল। বহিঃতে মন্ত্রচৈতন্থয 
'হুল; সেখানে বাস্তবিক বিহিঃ-রূপ ভূতি হল। তখন “বহিঃ 
আর শুকনো রইল না, আত্মরসের হাদ্দ হাওয়ায় মাখা হয়ে 
গেল। আমার 'বহিঃতে বহিঃ বজায় রইল; কিন্তু 'নিজের 
সঙ্গে হার্দ রসের তরঙ্গাম়িত থেল। চলতে লাগল। হৃদয় খেলান 
মানেই “আমার বল, মমত্ব লাগিয়ে বলা; এর কমে "আমার, 
বলা হয় না। তার পরে বললাম,_-'আমিই বহিঃ ; স্লেখানে 
“আমি'কে চালিত করলাম। দেখ, যাকে একেবারে হি 
বলে দেখেছি, তাকেই একেবারে “আমি' বলে দেখলাম--চেতন- 
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তত্ব এমন! এদিক্কার তত্বে যেট। সাদা, সেট| সাদাই 
থাকে, কালো কালোই থাকে, তার অন্যথা কখন হয় না। 
কিন্তু চেতনার বল মানে, তাই হয়ে যাওয়া; সুতরাং বহিঃ না 
হয়েও বহিঃ হয়ে গেলেন । আমার “বহিঃঠতে আর আত্মত্ের 
'বহিঠতে একটা রাস্তা তৈরি হল। তার পরে আমি বহিঃ, 
যুগপণ্ড বিপরীত মেরুতে বিধৃত হলেন। আমি যেমন শরীরকে 
নিয়ে খেলা করি, তিন্নি বহিঃকে নিয়ে তেমনি খেলা করতে 
লাগলেন । দুই বিরুদ্ধ জিনিষকে একত্র সমাবেশ করে সমান" 
ভাবে ছ্ুইকে এক সঙ্গে পাওয়া_বিরুদ্ধ পর্যন্ত যখন আমার 
অন্তর্গত হয়ে গেল, তখন সেটা অসীম হয়ে গেল। একি শক্তি! 
কি অপুর্ব! তোর! খালি দেখ, অন্য তৃষ্ণাশুন্য হয়ে যাবি। 
কি আশ্চর্য্য পুরুষ এই ভগবতী! একমাত্র এতে ঢুকে যাওয়। 
ছাড়া, একে কোন রকমে, কোন দিক্‌ দিয়ে বিজ্ঞাত জিনিষ বলে 
দেখার উপায় নেই, বিষয়াধিকারের মত পাবার উপায় নেই। 
একমাত্র আত্মমার্গ দিয়ে যদি না যাও ত খালি স্তব্ধ, বিমূঢ়, বিচুর্ণ 
হয়ে যাবে ; নিজের অস্তিত্ব খুজে বার করতে পারবে না। শুধু 
প্রত্যক্ষারগম অংশটুকু ধরে ওঁতে ঢোকা, আর কোনও দিক 
দিয়ে রাস্তা পাবার জো নেই। তাই এই রাস্তাটি এত সহজ 
স্বচ্ছ করে রেখেছেন। নিশিষ্টভাবে তার কোন খধন্দম নেই; 
তানা হলে আমার ধন্মের সঙ্গে তার ধর্মের ঘাত-প্রতিঘাতে. 
বাধা, উপস্থিত হত.। তাই তিনি একেবারে নিলেপি, নিগুণ। 
সেই নির্লেপ নিগুণ ভাবে সেতু হয়ে আমাকে আর ভগবান্কে; 
€ 
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যুক্ত করে রেখেছেন। আমার চক্ষু তার রূপে, আমার শ্রোত্র 
তার শব্দে, আমার নিজত্ব তার নিজত্বে যুক্ত। আহা! আয় 
মা! এইখানে যুক্ত না থাকলে অন্য জোড়ায় কোন লাভ হত? 
এ রকম যোগ হত? এ একেবারে আদি-নাঁড়ীতে, আসলে 
যোগ। 

জ্ঞান_এই কথা বলতে গিয়ে কি একেবারে জড় ভূত- 
জ্ঞানের বাইরে পড়? ভূতের বাইরে যেতে পার, কিন্তু ভূত- 
জ্ঞানের বাইরে যাওয়া শক্ত । ততটা দরকার হয়না। ভূতেষু 
ভূতেষু বিচিত্য--ভূঁতে ভূতে আত্মাকে দেখলেই বথেষ্ট হল; এর 
বেশী যেতে হয় না৷ 

যখন তোমরা বল্-- এখানে আত্ম! রয়েছেন, এখানে জ্ঞান- 
স্বরূপ রয়েছেন, তখন তার এই রকম আশ্চর্য মহিমময় রূপের 
জ্ঞান নিয়ে বল, না অমনি অমনি বল? মনের তৈরি সাপ 
আর হার্দ সাপ--যাঁতে হার্দ সংস্কার ফুটে উঠেছে, এ উভয়ে 
আকাশ-পাতাল তফাৎ। আত্মাকে জুড়লে ত সত্য সত্য হয়েই 
গেল। যখনই তোমরা জ্ঞান শব্দ উচ্চারণ করবে, তখনই, মন, 
হৃদয় ও আত্মা, এই তিন প্রকার আলোর একটিকে ছেড়েও 
তাঁকে দেখবে না। একেবারে জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় 
হলে যে রকম স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহার জেগে ওঠে, সেই রকম জত্য 
বাবহার জেগে ওঠ চাই। ভগবতি! আহা ! 

এই যেরূপ রস ইত্যাদি আকারে জগতের প্রকাশ, এতে 
তাঁর থাক। উপলব্ধি আপনাকে কত ঘনীভূত করতে পারে, তার 
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থাকার প্রান্তদেশ কোথায়, তাই দেখা যাচ্ছে £ “আমি আছি”, 
এই থাকার উপলব্ধি একেবারে পঞ্চ তত্ব প্যন্ত নেমে আসে, বার 
নাম হয়েছে জড়; জ্ঞানক্রিয়াই এ জড় আকারে একেবারে 
নিধন প্রাপ্ত হয়। জড় তৈরি হল মানে, উপলব্ধি এত দূর নেনে 
এসেছে যে, ক্রিয়াটা একেবারে স্থাপুত্ব বা জড়হ প্রাপ্ত হয়েছে। 
তিনি ত আছেনই। একদিকে তার এই থাকাকে তান বিশেষ 
করে কখন উপলব্ধি করেন, আর একদিকে আছি না আছি, এ 
প্রশ্ন একেবারেই ওঠে না, এমন আনন্দ-ম্বরূপতায় থাকেন। 
খাকাকে উপলন্ধতে আনাই হল জগদ্বৈচিত্র্য রচনা! । “আমি 
আছি” নামে থাকা নৃতন করে তৈরি হল না; থাক! ছিলই। তবে 
একট! জ্ঞানপ্রকাশকে নৃতন করে গড়ে তুললাম । থাকা” জিনিষ 
উপলন্ধি করতে হলে তাকে এতটা নিধন প্রাপ্ত করান চাই। 
উপলব্ধি এত জোরে যতক্ষণ বাহা ভাব প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ 
বুঝতে হয়, সে উপলব্ধি দুর্ববল উপলব্ধি। “আছি” বলে প্রথমে 
থাকার একট। তেজ আনলে, তার পরে সেই থাকায় একট৷ রদ 
এসে গেল; এই রস হল প্রাণ। সেই রস তখন থাকাকে পুনর্গঠন 
করলে, চেহার! দিলে, মূর্ত করলে, দৃশ্য রচন] করলে ; তাতে মন 
তৈরি হল। থাকার ষে তেজ ও রস, এ উভয়ের একটা সীমা, 
আয়তন, ছবি ব! মৃদ্তি তৈরি হল। তার মানে, ভিতরে জগৎ, 
তৈরি হল। এখানেও কিন্তু থাকা নিরস্ত হল ন1। এ 
আল্লোকচিত্র যেখানে শেষ হল, সেখানে প্রান্ত-সীমা. রচনা 
করলে। একটা শ্মশানভূমি জ্ঞানের এখানে রচনা হুল, বেন 
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জ্ঞান ওখানে থেমে গেল, একটা মহাশুন্য রচনা হল। থাকার 
সীম! যদি নিদিষ্ট হয়ে গেল, তার পরে কি রচনা হল? সে 
শুন্য নয় কি? মন পধ্যন্ত গিয়ে আমি যদি বলি, এর পরে 
অন্বামিক ভূমি অর্থাৎ আমি আর এর পরে নেই, তবেই 
মহাশুন্য রচনা হল না? এইথান থেকে পঞ্ধীকরণ আরম্ভ হল। 
আমার থাকাকে আমি যে ভাবে নিলুম, তাতে তার ভিতর শব- 
স্পর্শাদি সব জ্ঞান আছে, পঞ্চতান্মাত্রিক জ্ঞান আমার এ থাকার 
ভিতর তৈরি হয়ে গেছে; তবেই নামন তৈরি হয়েছে । পঞ্চ” 
তন্মাত্র! যতক্ষণ না আমিত্বের দ্বার স্পৃ্ট হয়, ততক্ষণ আমিত্বকে 
দেখ ঠিক হয় না। থাকা” নিজবোধে আশ্রয় নিয়ে, 
পঞ্চ তন্মাত্রীর মযুরের লেজ পরে এই যে তার অবস্থিতি, এর 
নাম আমি? 

আমার ভিতর খন আমার এইরকম “থাকা, মুদ্তি তৈরি হয়, 
তখন তার নাম হয়__বাক্‌ প্রাণ মন। আমার যে শুন্যত। অর্থাৎ 
এই প্রান্তের পর ষে বহিভূর্মি, সেই ভূমিতে জীব আমরা 
নিজেকে দেখতে পাই না; কেন না, আমর! আদি ও অন্ত-যুক্ত 
জীব। কিন্তু যিনি অনাদি জীব, তিনি জানেন যে, এ বাহ শুম্য- 
মৃত্তিও আমি, আমিই আমার বহিঃ হয়েছি, শূন্য হয়েছি। 
তা হলে ভিতরে রইল তক্মাত্র।। আর তম্মাত্রা “বহিঠতে 
প্রক্ষিপ্ত হলে “আমার বহিঃ” বলতে পার না। তিনি তন্মাত্রাকে 
অতিক্রম করেও বহিঃকে প্রসার িলেন। তা হলে তম্মাত্রার 
বাহো প্রক্ষিপ্ত যে রূপ, তার নাম হল পঞ্চ তত্ব । শব ও রলাদি* 
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রূপে যে তন্মাত্রাকে ভোগ করছিলাম, আমিত্বের লেজ বাড়িয়ে 
সেগুলিকে যদি আত্মগত করে নেওয়া যায়, তা হলে সেগুলি তত্ব 
নামে অভিহিত বা প্রহ্ছুত হয়। বহিজ্ঞঞনে পড়ে, সেখানে 
পঞ্চ তন্মাত্রা প্রক্ষিপ্ত হলে, তবে তার নাম হল পঞ্চ তত্ব । 
থাকাটি কেন অত জড়ত্ব পেলে, ঘন হয়ে গেল, বল দেখি ? সে 
ছিল ত জ্ঞানস্বরূপ ; তবে অত জড়-শক্তি-মুর্তি কেমন করে পেষে 
গেল% আমি বহিঃ হলেও বহিম্ম,ঞ্ডি বাহমুণ্তি। 'আমি 
চেতনময়, আমার বাহা ; স্তরাং জড়ত্বকেই বেশী জোরাল কর! 
হল। আমার বাইরে মানে, চেনার বাইরে । যদিও সে 
আমিই, কিন্তু আমার বহিঃ নামে চেতনহের সঙ্গে সংযুক্ত হলেও 
চেতনত্ব তার ভিতরে ঢাঁকা পড়ে গেল, অপ্রধান হল; জড়ত্ব 
বলশালী হল। এখানে জড়ত্ব মানে-_-জড়-শক্তিত জড়াকারীয় 
শক্তিত্ব। শক্তিহ্ব এইরূপে বহিজ্ঞ্শন আশ্রয় করে সঙ্জাত 
হয়। আমার থাকা এত মজবু। কিন্তু যতক্ষণ সে আমার 
চেতনতার অঙ্গীভূত হয়ে থাকে, ততক্ষণ তার শক্তিত্ব দেখাই যায় 
না। গায়ের জোর আছে ত আছে; কিন্তু প্রয়োজনের সময় 
তাকে দেখান যায়। থাকাটি ভিতরে থাকলে" তার শক্তিমূত্তি 
দেখ! যায় না। কিন্তু ডাকাত তাড়াবার দরকার হলে সে 
বেরোয়। তেমনি ইনি যখন থাকার উপলব্ধি করতে চান না, 
তখন নিজবোধে আছেন । খন নিজবোধ “থাকা” বলে উপলন্ধি 
করলেন, তখন দেখলেন_-াকা মানে, অন্তর নামে থাকা, 
বহিঃ নামেও থাক।; তাতে বিপরীত মেরুঘ্বয় রচিত হয়ে গেল। 
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শক্তির খেলা করলেই ছুটে! মেক রচনা করতে হবে। বহিঃ 
রচনা ন1। করলে একান্ত-বিরুদ্ধ মেরু রচনা হয় না। আমার 
অন্তর বললেই সে আছুরে ছুলালের মত আমার সঙ্গে মিশে 
থাকে। বহিঃ না করলে অন্তঃস্বরূপ আত্মার বিপরীত মেরু 
তৈরি হয় না। তা না করলে শক্তিব খেল! ফোটান যায় না; 
তাই নিজেই নিজের আলো ঢাকবার মত পুল রচন1 করলেন । 
তখন সেই থাকার কত তেক্ত ' আমার “বহিঃ আমি” হল পঞ্চ 
তন্মাত্রাময় জিশিষ। আমাব “বহিঠ বললেও এই পঞ্চ তন্মাত্রা 
দেখ। চাই; অথচ তাব স্থান হল ভিতরে । সেবাহির পধ্যন্ত 
যখন বিস্তৃত হয়, তখন বহিঃর ভিতর পঞ্চ তন্মাত্র! ঢুকল । 
বহিঃ মানে-_জ্ঞানহ্বের বহিঃ, ন জ্বানং। বহিঃ রচনার কৌশল 
থাকবে__-জ্ঞানকে অ-জ্জান করাব কৌশল । তাই এই বহিঃতে 
রয়ে গেল পঞ্চ জড়শক্তি। কিন্তু অন্তর ও বহিঃ ছুই-ই ্থক্ষমতি- 
স্থম্ম তল দিয়ে চেতনাতে ধবা রইল । এই জন্য পাকাকে 
উপলব্ধি করে এ থাকাব নাম দিলুম অচিৎ্জ্ঞান। “থাক। 
মানে, স্বতঃসিদ্ধ ষে নিজ-প্রাপ্তি আছে, তা থেকে একটু অন্য হয়ে 
গেল; কাঁজেই নাম দিলুম অচেতন। কিন্তু পরমার্থতঃ চেতনাই 
রইল । মা যেন বলেন,__“তুই আমাকে নিজের নিজ দিয়ে 
আদর না করলে আমি মরে যাব।” জাগতিক মা ছেলেকে 
বলে,__“তুই আমায় মা বলে ডাক, তবে তোর কথা.শুনব 1” 
এ মা বলেন,”_“আমায় নিজে বলে ভাক্‌, নয় ত আমি অচিত। 
নিজে বলে ডাক, নয় ত আমি সাড়া দেব না।” হর হর! 
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নিজত্ব ভিন্ন আর সবই হবে জ্ঞানক্রিয়। । জ্ঞানক্রিয়া কিন্ত 
শুদ্ধ চেতন নয়; ও তরঙ্গিত- বিক্ষুব্ধ হয়েছে, অচিদ্ভাব প্রাপ্ত 
হয়েছে। দোছুল্যমান ভূমি থেকে যে দেখা, সে দেখ! একবার 
হবে, একবার হবে না। সে দেখা চাই না। 


শত অনি ও 


২৮এ জানুয়ারি, ১৯৩৮) শুক্রবার, সন্ধ্যা | 


এই যে ঘর দ্বার দেখতে পাচ্ছিস, এ তোর বাইরে দেখছিস, 
না! ভিতরে দেখছিস ? প্রথম ধারণ! হল বহিঃ। তার পর বললি, 
*ন! না, গুরুদেব বলে দিয়েছেন, আমার জ্ঞানই এই মৃত্তি ধরেছে, 
তবে আমি দেখতে পাচ্ছি।৮ স্ততরাং এ আমার *বহিঠ হল। 
কথাটার ছরকম মানে ।, এক, আমারই বহিশ্মত্তি, আর এক, 
আমারু বাহিরে । কথাটা বুঝতে কটমট লাগছে ? আত্মা যেখানে, 
সেখানে জ্ঞ্রানক্রিয়া হয় না। বহিঃ যদি অন্তর হয়, আমার বলে 
উপলব্ধি হয়, তবে তাতে আত্মসংযোগ আছে। আত্মারই শক্তি 
হচ্ছেন জ্ঞানশক্তি ; সুতরাং “আমার বহিঃ এই.কথাট! ভাল করে 
গভীর 'ভাবে ধরলে "আমি বহিঃ ধরতে পারবে । তোমাদের 
বার বার অভ্যাস করিয়েছি_-আত্মা বা নিজবোধরূপে আমি 
চন্দ্রের তলায়, সুধ্যের তলায় এবং সকলের তলায়ই আছি । সুতরাং 
এ কথা৷ বুঝা তোমাদের পক্ষে কিছু শক্ত হওয়া! উচিত নয়। তা৷ 
হলে জ্ঞানম্বরূপ “নিজে” ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। একে 
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সকলের তলায় তলায় ছুটিয়ে দেওয়া, ইহাই হল সাধনত্বত্বে 
এগোবার প্রথম জিনিষ। একে হারালেই সব হারাবে । আর 
বলে দিয়েছি, বাক্‌ হল বহি; বহ্িতত্ব আর বাক এক জিনিষ। 
কেন? “বহতি হুতম্‌ ইতি বহিঃ” যে দেবতাকে যা দেওয়া 
হল, তা ইনি সেই দেবতার নিকট বহন করে নিয়ে গেলেন। 
“বৃক্ষ কথাটির ভিতর কি আছে? বুক্ষজ্ঞান। আমি এজ্ঞান 
তোমার ভিতর পুরে দিলাম। আমার জ্ঞানতন্ব থেকে 'বু্ষ 
এই নাম-রূপটি তোমার জন্য আহুত হল। আমার জ্ঞান দ্বারা 
তোমার জ্ঞানে উদ্দীপন। দিলাম। স্থতরাং আমার কথা 
কওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে, আমার এই কথাটি হল আমার 
জ্ঞানের 91017760-7085706610 বা! আধ্যাত্মিক চুন্বক-শক্তিময় 
গতি। কথা কওয়া কত বড় কাজ! এ একটা আধ্যাত্মিক 
বিকিরণ বা 7901951070 । আমার জ্ঞান যদি তোমার বুকে 
ধাক্কা মেরে থাকে ত তার মানে, আমার আত্মাই গিয়ে সে 
ধা্ক! মেরেছে । জ্ঞান হল অদৃশ্য শক্তি-_-এখন বুঝলে? 

এই যে প্রবহমাণ ভন্তান, এই যে বহর জ্বলন, এই হল 
প্রকাশের দিকে আদি-শক্তি। এটি ভাল করে ধারণায় না 
রাখলে আমার পরবর্তী উপদেশ ধরতে পারবে না। কথা“বলছি 
মানে, জ্ঞানবিস্তুতি এবং সেই জ্ঞান-বিস্তৃতিতে আত্মস্থিতি হচ্ছে। 
জ্ঞান, পদার্থের মত দৃশ্য নয়, কিন্তু সে প্রচণ্ড শক্তি; এই কথাটি 
সিদ্ধ ছলে জগতক্রিয়া যে প্রধানত; জ্ঞানক্রিয়া, তা 'বুঝডে 
আর কোন ধাধা থাকে না। স্ায়ু যেমন একদিকে অধ্যাত্ম 
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এবং একদিকে শারীর সংযোগ বিধান করে, তেমনি যে শক্তি মন 
থেকে বিকীর্ণ হয়ে জড়কে জড়িয়ে নিচ্ছে, এই পরিচালিনী 
শক্তিও অধ্যাত্ম ও জড়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করে। 

এই বিশ্বটা হচ্ছে_-অধ্যাত্ম চুম্বক-শক্তির মহাসমুদ্র ব! 
5117160-7))9,2109610 00980 1 এর ঢেউয়েব শক্তি তোমার দেহেও 
আছে। এর রাস্ত| কোনরূপে ব্যাহত নয়, একেবারে অব্যাহত । 
সুতরাং কথা কইলে তার তরঙ্গ উঠবেই, এবং ওরই কোতের 
আর একটু জড়-প্রকাশ হচ্ছে রেডিও, যাতে তোমর। এক জায়গায় 
বসে আর এক জায়গার গান শুন্ছ। আকাশ থেকে বায়ু, তা 
থেকে অগ্নি ইত্যাদি হয়েছে । এতে অধ্াত্ম চুম্বকশক্তি-তরঙগের 
নানা আয়তন- দীর্ঘ, হুস্ব ইত্যাদি তৈরি হয়ে গেল। আকাশতত্ব 
বিপুল, বাযুতত্ব তার চেয়ে একটু কম, অগ্রিতন্ব তার চেয়ে একটু 
কম, ক্ষিতিতত্ব তার চেয়ে কম। কিন্তু সব এ এক তরঙ্গেরই-__ 
একেবাবে বাক্য বা বাকেরই আয়তন | বাগয় পুরুষের মুলাটা 
এখন বুঝে নাও । যেখানে যে দেবতা আছেন, বহি তাদের 
থোরাক যোগাবেই ; হয় শুদ্ধ সেই জিনিষ, কিন্বা একটা মিশ্রণ । 
যদি বলি, আকাশে ফুল ফুটেছে, তবে দুই দেবতর সংমিশ্রণ হয়ে 
সে বাক্য ছুটল। ভিতরের দর্শনে দেবত! ফোটে, বাইরের দর্শনে 
দেবত। ফোটে না । আকাশ অভিমানী দেবতা ও পুম্প-অভিমানী 
দেবতার উদ্দেশে বাক্য হুত হল, তবেই আকাশে কুনুমের 
'অভিভ্ভতা হল; যদিও বাইরের পক্ষে এটি মিথ্যা। আবার 
বাইরেও সত্য হতে পারে ; কিন্তু সেট বাকের মাত্রার উপর 
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নির্ভর করে। স্বপ্নে যা জীবন্তভাবে তৈরি হয়, সেইরূপ তোর! 
জাগ্রত্কালে সঙ্ঞানে চাচ্ছিস; এ হলেই তোদের প্রাণ পরিতৃপ্ত 
হয়। বাক্প্রভাবে তা কেমন করে হয়, বুঝিয়ে দিচ্ছি। খালি 
দৃষ্টি রাখতে ও শিখতে হবে। জড়শক্তিতে আস্থাশীল ব্যক্তি 
২০* ডাইলিউশনের হোমিওপ্যাথিক গঁধধে কোন কাঁজ হয় বলে 
মনে করে না, অথচ বিজ্ঞান-মতে এ ঈষধ জড়েও ক্রিয়া করতে 
পারে। তেমনি এই শব্দ-তরঙ্গ, বাঁকৃতরঙ্গ, অধ্যাত্ম ঢুম্ঘক- 
শক্তিতরঙগ। তোমর1 এখন সেই লোকে প্রবেশ কর, তোমাদের 
আর কিছু এখন করণীয় নেই। জীবত্ব ভুলে ঠিক সেই জঞ্কানে 
উপনীত হও, যে জ্ঞানে আমি আর সেই লোক ছাড়া আর কিছু 
নেই। সর্বদা! যদি তোমাদের পিছু পিছু কাপড় ধরে ভূতে 
টানতে থাকে, তা হলে কিছু হবে না। 'তাই বলছি, বাকৃতত্ব 
ভাল করে বোঝ। এ অতি সাঁগ্যাতিক জিনিষ! কেন না, মা 
আমাকে দিয়ে আর কিছু করাবেন না। 

বাকৃতত্বের গোড়ার তত্ব হল ওম্‌। বাকৃতত্বেব বিজ্ঞান 
“ওম্৮ এই শব্দের ভিতর নিহিত আছে। এই হল সর্বব-বাঁকৃতত্বের 
মূল উপাদান । বিপুল বাক্শক্তি যখন ছুটছেন, তখন তার আকার 
ওম্‌। যা হয়েছে, যা হচ্ছে, যা হবে, তত সর্ববং ওক্কার এব.। 
প্রত্যেক বাক্যেই “ওম; আছে। সেই জন্য মন্ত্রে পুনঃ পুনঃ পুটিত 
করে একে বলা হয়। এই বাক্প্রকাশ আর কেউ নূয়__ন্বয়ং 
ওক্কার বেরোচ্ছেন। একটা আম কাঠাল, মানুষ, স্ত্রী-পুত্র-জ্ঞান: 
তোমার ভিতর ফুটল। একে ত্রিধা বিভাগ কর, এর ত্রিবৃৎ 


আচার্য্য শ্রীমৎবিজয়ক্ষ্ণের উপদেশাবলী ৭৫- 


দেখ। যেমন পুত্র বলেছ, অমনি একটি পুত্রাকারীয় ভাতি, 
দীপ্তি খানিকক্ষণ রয়েছে, আবার গলে ধাবার মত হয়েছে, আবার 
গলিত হচ্ছে । এই তিন ক্রিয়। প্রতি জানের ভিতর দেখছি । 
বাকাই যদি জ্ঞান হয়েছে, সেও এ ত্রিধাভাবে যাবে । নিধন 
রচন] হয়ে, পরিমিত হয়ে হয়ে, সসীমত। নিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ন| 
হলে সে এগোতে পারে না। পজেটিভ মেরুতে উতপন্ন হয়ে, 
তৎক্ষণাৎ নেগেটিভ মেরুতে ফিরে আসে; নয় ত গৃতিচক্র 
অম্পূর্ণ হয় না। এক পাশে নিধন, এক পাশে ফোটা _ছুয়ের 
মাঝে এক ক্ষেত্র পেলুম, যার মাশে-থাকা, স্থিতি ; তার ফলে 
পরিমিত হয়ে হয়ে বেরোচ্ছে । তাই প্রত্যেক পদার্থ সীমাময়, 
আয়ঙনবিশিষ্ট। পরিমিত না হলে সে থাকে না, অনস্তে চলে 
যায়। 

আমার কথা বড় ছোট তরঙ্গায়তন তৈরি করে; কেন না, 
আমি *মাপিশীল জীব । সাধারণ মানুষের মনে হয়, অমুক দিন 
জন্মেছি, এত দিন থাকব; তাই তাঁর বলাট। বলতে বলতে একদিন 
নিধন হবে। কিন্তু অনাদিবান্‌ পুরুষের কথার তরঙ্গের আম্মতন 
কত দূর হবে? এক তরঙ্জের আয়তন এই ধরে নেবে যে, আমি 
অনাদি, তত্ব অনাদি। সুতরাং তার হওয়াটাই লম্বা হয়ে রইল। 
আর আদিবানের নশ্বরত! অধিক হবে, ধিকাঁশ ম্লান এবং কম হবে। 
আদিহীপের বিনাশ কম, ভাম্বরতা বেশী। আদিবান্‌ মানুষের 
আলে৷ জ্বলবে না; ধূ্রগতি, মানে-_কৃষ্ণ। গতি প্রাপ্ত হবে। তাই 
মন্ত্র এক শ বার, ছু শ বার, লক্ষ বার বলতে হয়। ধাকা দিতে 
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দিতে, ঘষতে ঘষতে জলে । কিন্তু যে অনাদিমান্‌ পুরুষ, তার 
ভাষা ব| বাকোর দৈর্ঘ্য হবে বড; ছোট -উ নয়, লম্ব। ঢেউ 
হবে। তা হলে 'ওম্ঃ এই উচ্চারণ কোন্‌ জ্ঞানে বসে করলে ঠিক 
হবে? অনাদি-জ্ঞান, সনাতনত্ব বা [16677165, এই জ্ঞানে বসে। 
ও ছুটেছে--যে পরিম'ণে দ্রুত ছুটবে, অব্যক্ত বা 79£৪৮৮০ শক্তি 
এ পরিমাণে ভিতরে টানবে ; মাঝখানে বলবে-_-“দাড়া। “দাড়া” 
বলে একটা সাম্যাবস্থা৷ কষে ধরে ধরে রাখবার চেষ্টা করছে। 
তা না হলে স্থিও এগোবে না, মরণও দ্রুত হবে। জন্ম ও 
মৃত্যু, এই সীমাদ্বয়ের মাঝখানে যিনি ক্রিয়া করেন, তার নাম হল 
প্রাণ। আকর্ষণীশক্তি, চুম্বক-শক্তি দুজনকেই টানতে চেষ্টা 
করছে। মাঝে ওঁ-নামীয় শক্তি ক্রিয়া করছে বলে পৃথিবী 
সূর্ধ্যের বাইরে ঘুরে ঘুরে চলছে। সৃর্ধ্য টানছে, পৃথিবী পালাচ্ছে; 
মাঝের চুম্বক-শক্তি পৃথিবীকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ছুই 
মেরুর ছুমুখী বিরুদ্ধ গতি মধ্যে একটা চক্রাকার গতি * রচনা 
করছে । এই ব্যাপারকে নিজের কথার সঙ্গে মিলিয়ে নাও। 
বলেছি, কথাই হল শক্তি । আমার কথ স্বল্লায়তন হয়, মরে 
ষায় বলেছি। কিন্তু যদি আমি অনাদি-জ্ভান থেকে ভগবতি ! 
উচ্চারণ করি, তবে আমার সৃষ্টি, স্থিতি ও ফিরে এপাশে আসা 
এ সব দীর্ঘায়তন তরঙ্গে বা 1026 দ9৮৪এ বেরোবে ত? 
স্থতরাং এ তিনই নিদিষ্ট দূরত্বে বিকশিত হয়ে পুর্ণভাকে, ক্রিয়া 
করতে থাকবে। মৃত্যুও ক্রিয়া করবে? মন্ত্র ঠিক ত? 
আমার গোড়ায় সঙ্কল্প আছে। আমি কামময় পুরুষ হয়ে সন্বলপ 
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করেছি। একটা তেজ বা “আমি” ফুটিয়ে রাখা চাই। মরণ 
চাই না বলে মরণকে ছোট করে দিলুম, স্থিতিকে বড় করলুম। 
স্থৃতরাং বাক্য সঙ্কল্পময় হওয়া চাই। আগে সন্কল্প করে বাক্য 
উচ্চারণ করবে। কামময় পুরুষ, কামনা অনুসারে বাক্যের ফল 
পেতে অবশ্যই বাধ্য । 

তা হলে কামনা মাঝের ওকারকে পরিচালিত করছে। 
মধ্যস্থান বড় করে; কামনাকে তেজের ভিতর চালিয়ে স্থষ্টি ও' 
স্থিতিকে দ্বিগুণ শক্তি দিচ্ছে, আর মৃত্যুকে অল্প শক্তি দিচ্ছে। 
“যশ কাময়তি ততত্রতুর্ভবতি, যৎক্রতুর্ভবতি তশ করোতি, যঙ, 
করোতি তত আপ্মোতি।” “তৎক্রতুর্ভবতি' মানে, ভিতরে. 
যজ্ঞশীল হওয়া, 'ত করোতি” মানে, বাইরের কম্ম করা । 

কামনা, প্রাপ্তব্যকে স্থল বা বস্তু আকারে পরিণত করে 
রাখতে চাচ্ছে । এর নাম হল কামকল৷ দেবী। জড় ও, 
অধ্যাত্ত্শক্তিকে গতিশীল করা, নিয়ন্ত্রিত করা--তার1 কোথায়, 
যাবে না যাবে, তা নিয়ন্ত্রিত করা, এ সমস্ত হল কামকলার' 
বিধৃতি । যে কামময় পুরুষ আমার সহজআ্মারের ভিতর বসে আছেন,, 
তিনি কামন্ধ! ঢেলে দিচ্ছেন। সেই পুঞ্জীভূত' কামন্্ধার নাম 
মহাশক্তি। কামই যাঁর অঙ, তিনি মূলাধারে নেমে আসছেন। 
অসঙ্গের ভিতর দিয়ে আসছেন এবং হৃদয় দিয়ে ঢেউ থেতে" 
দিচ্ছেন। সহতআ্ার থেকে রস নিয়ে মূলাধার-ভাগ্ডারে নামছেন, 
সেখানের ভাগারের দ্বার খুলে হৃদয়ে ভোগ দিতে উঠছেন। 

একটা কথ! উচ্চারণ .করবার আগে সহ করতে হবে; 


“৭৮ বেদবাণী 


আমায় সঙ্কল্পময় হতে হবে, কামময় হতে হবে, কুগুলিনীকে 
জাগ্রত করতে হবে। এর নাম ভৈরবী--এর রব অতি ভীষণ, 
ভীতিপ্রদ! তোমরা কথার দ্বারা কি ভয়ানক জঞ্জাল রচনা 
করেছ দেখ। এ ভীষণ না? এখান থেকে ঠেলে কথাকে 
উপরে চালাতে পারলে আর ভয় হয় না। কিন্তু আমাদের বুক 
দিয়ে বক্‌-বক্‌ করে কথা বেরোয়; তাই এ ভীষণ। আমরা 
জগদব্যবহারে, জড়ব্যবহারে অন্ধকার রচন। করছি, তাতেই এই 
বিভীষণত্ব। এর পরবন্তী মুর্তি হল ছিন্নমস্তা। হৃদয়ে ঢুকে 
মাথাকাটা হয়ে যাচ্ছি; আদি অন্ত জ্ঞান নেই। আত্মত্ব এই- 
রকম করে ঢুকছে না? ক্ষর পুরুষের জদিস্থিত চেতনার যে 
কামন! হচ্ছে, খপ, করে তাতে ঢুকে যাচ্ছি। জ্ঞানবিমুঢ়ত! 
যত বাড়বে, তমঃ তত তেজাল হয়ে বেরোবে, তত মুঢ-যোনিতে 
পশু বা পশুবত জন্ম হবে। চালাকি করবার জে! নেই। 
পাশবিক প্রবৃত্তি গুলি খালি বদ্ধিত করবে; স্বার্থপর, অস্কীণ চিত্ত, 
স্বেচ্ছাচার__পশু এইরূপ হবে। তোমর! যে এই-সব জ্ঞান শ্রবণ 
করলে, এর দ্বার পশু হবার হাত থেকে উদ্ধার পেলে । বাতাস 
জলে ঢুকলেই যেমন বুদ খেল! করবেই, তেমনি জ্ঞান ঢুকলেই 
তোমার ভিতর আলোড়ন রচনা করবেই। আর জ্ঞানের 
সেবাপরায়ণ হলে ত কথাই নেই। যদি সত্বাত্ক জ্ঞান হয়, 
তা হলে হিরণ্/গর্ভ ব্রচ্মাদির যে লোকে বাস, তাই তোমাদের 


লাভ হবে 1 £ ধ্‌. 
জিনিষ হুল মাত্র বাক্‌, এই কথ! ; কিন্তু তার ভিত্তপ্নটা৷ কি 
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অনন্ত দেখ । ইহা কল্পন! মাত্র নহে, ইহাই প্রকৃত সত্য--এই 
হল বিজ্ঞান; সুতরাং একে পরিহার করার উপায় নেই। 
অত্যন্ত মোটা মন যাদের, তারা এর তত মূল্য দিতে পারবে না। 
কিন্তু যারা জানে, জ্ঞানই আমার নিজত্ব, আমি নিজে জ্কান এবং 
জ্তানেরই বিলাস, তারই অদ্ভুত অদল-বদল হবে, সে জ্ঞানের 
অদ্ভুত লীল! দেখবে । আর যার জড়ব মন, সে একে অগ্রাহ 
করবে । যে ধত নিজেকে জ্ঞানময় বলে দেখে নিয়েছে, তার 
কাছে এর তত দাম। 

এ যে বহ্ির কথা বললাম, আধ্যাত্মিক আলো! না নিয়ে সেকি 
বেরোয় ? ও ত বয়ে যাবে; ও কি এমন কিছু না! নিয়ে বেরোবে, 
যাতে আধাত্বিক আলে] থাকবে না ৭ এই বহিশক্তিই হল মুল 
জিনিষ। ও রাস্তা আলে! করে যাচ্ছে, একট] তেজ নিয়ে যাচ্ছে, 
একট। তাপ, একটা বেগ, একটা তপস্য। নিয়ে ছুটছে-_যার 
উদ্দেশ্বো বাক্য বলছি। এখন দেখ, আগে পেলে বহি, পরে সোম 
এবং পূর্ণ প্রকাশ হলে, বস্তু ফুটে তৈরি হলে, সে হল সূর্য্য । 

আম থেকে একটা আলো বেরোল, বেরিয়ে তোমাতে স্থাপিত 
'হল। সে নুর্যের মত একটা সৌরমণ্ডুল তৈরি করে নিলে। 
এখন সে বৃক্ষত্ব ছাড়া আর কোন জ্ঞান ফুটতে দিচ্ছে,না। সুতরাং 
তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই আর যত-কিছু ধারণ গঠিত হবে। 
বৃক্ষনামীয় জ্ঞানের ষে সূর্য্য উদিত হল, ওর দ্বারা সমস্ত নিয়ন্ত্রিত 
হরে। বাকৃবহ্ি' কি ভয়ানক জিনিষ! বহ্ছি, সোম, পৃর্ধ্য 
জালতে জালতে চলে যায়। নাকি? আহা! 
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আমি এখন বাহ্য বস্ত্র চাঁই না; চাই-_ভগবতীকে, মাকে । 
আপনি সেই রাস্তা বলে দ্িন। রাস্ত) একই। তখন শুধু 
হৃদয়স্থিতলোচন ন] হয়ে সহআরস্থিতলোচন হতে হবে। . হৃদয়ের 
ভিতর দিয়ে যেতে হবে-__কামনার কেন্দ্র হৃদয়কে ভেদ করে যেতে 
হবে। বাঁক্‌ হুদয়ের ভিতর দিয়ে চক্দ্রম! ফুটিয়ে সহকারে যাচ্ছে, 
ধিনি ঘনাতনভাবে সেখানে উদয়াস্তহীন ত্ত্য্যরূপে ফুটে আছেন, 
তার কাছে যাচ্ছে । আমার কামনা যদ্দি এখানে চলে, তা হলে 
আমার বাক এ ন্ু্যকেই জ্যোত্স্া দেবে-_-ভূতকে দেবে না। 
তখন পৃথিবীর চেহারা কি হবে? সুর্ধ্য যখন সোমপান করেন, 
তখন পথিবী অন্ধকার হয়__ ন্কর্য গ্রহণ হয়। স্ধ্যমণ্ডল জ্যোতসু। 
পান করতে লাগলেন । সুধ্য যেন চাদের দ্বারা অন্ধকারে ঢাকা 
রয়েছেন। আমরা সোমরসকে বুকের ভিতর দিয়ে জগতে ঢালি ;. 
তাই সে রস আমি পান করি; আর উপরের দিকে ঢাললে তিনি 
পান করেন। 

তাপাংশ হল 72019607 বা বিকিরণ, ছুটে যাওয়া । 
00170006100 ব1। পরিচালন অংশ হল আপনার ভিতরে ধরে 
রাখা । বন্ি ছুটে বেরোতে গেলেই আলো হবে। কথা.বললেই 
আধ্যাত্মিক জ্যোতি বিকীর্ণ হবে। তাকে নিজের ভিতর 
বতক্ষণ ধরে রাখব, ততক্ষণ সে আমার প্রভাবে রইল। আলো! 
বাইরে নিয়ে গেলেই তাপময় হল। আম! থেকে ঠিকরেবেরোলে 
ঘর্ষণ হল; তাপযুক্ত আলো কর্মমপ্রধান সুধ্য হুল; ভিতরে 'সে 
ছিল ভাবপ্রধান। - তা হলে আমর! বসে আছি, আর এই 
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বিজ্ঞানটি দ্রুত খেলা করছে । তোমাদের বলেছি, তোমরা কখন 
জ্োতিম্মান্‌কে না দেখে জ্যোতি দেখিও না। দেখলে এমন ক্রুত 
থেলা, যা ফরফর ফরফর করে হচ্ছেঃ তাকে ধরতে পারবে না। 
কিন্তু ধিনি জ্যোতিক্মান্‌, স্থিতিশীল, তাকে ধরতে পারবে । 

তুমি কি? তুমিও বহ্িময়, সোমময় ও স্্ধ্যময় । তুমি 
বাঙজ্য়। বাকৃই 12/)19000 1 তার মানে, ভাব ও কর্ম, 
এ-সবের তুমিই একমাত্র কেন্দ্র। তুমি শুধু আত্মা শব্দের দ্বার! 
লক্ষিত নও ; তুমি ভগবতী, অনন্ত শক্তির আধার । 

11101000810 বা অণুজগৎ হিসাবে এই খেলা আমাতেও 
হচ্ছে । তোমার অঙ্গের সঙ্গে আমীব সর্ববাঙ্গ খাপ খেয়ে যাঁবে। 
তোমার আত্মা থেকে আবম্ত করে স্কুল শবীর পর্য্যন্ত একেবারে 
খাপ খেয়ে যাবে। তুমি একেবারে ভগবতী ; তুমি বহু সেজে 
বসে আছ। একেবাবে তুমি! তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। 
কোটিনূর্ধযসমপ্রভাং কোটিচন্দ্রসমশীতলাং। হর হর, শিব শিব! 


রে আআ কস ভেজা 


৩:এ জানুয়ারি ১৯৩৮, রবিবার । 


চিন্মক্ী মায়ের “ত্রিগুণ', “ত্রগুণ কথাটা তোমর। আজম্মকাল 
শুনে আসছ। ওর মানেও হরেক-রকমের শুনেছ--স্ষি স্থিতি 
লয়, জ্ঞান ইচ্ছ। প্রবৃত্তি, প্রখ্যা প্রক্ষেপ ইত্যাদি অনেক কথা 
আছে। কিন্তু এ সব কথায় তাকে ভাল করে বুঝা বায় শা ॥ 


৬ 
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যে ভাবে হয় ত তোমরা ভাল করে বুঝবে, সেই রকম করে আক্ত 
তার কথ। বলছি। 

চিন্ময়ী মায়ের “আপনার দ্বার আপনাকে জানা*রূপ ধর্ম বাঁ 
সপ্রকাশ ধন্ম-_তার এই স্বরূপ-ধশ্মের কখনও ব্যত্যয় হয় না। 
এই সপ্রকাশ ধন্মের মহিমা তিনি নিজেই | তিনি নিজেই নিজের 
মহিম] বা শক্তি। আপনার দ্বার তিনি আপনাকেই জানেন ) 
এর ভিতর অন্য কোন শক্তি নেই, যার দ্বারা তিনি আপনাকে 
জানেন ; স্তরাং এ শক্তি তিনি আপনিই হলেন। যে করণের 
দ্বারা জান] যায়, তাহাই শক্তি হল ত? সুতরাং তিনি আপনিই 
হলেন শক্তি। সেখানে আত্মার নিজবোধাত্মিকা মুত্তিই শক্তি, 
নিজবোধরূপ নিজেই শক্তিমুত্তি। এখানে শক্তি ও শক্তিমান্* 
এক, অভেদ ; কোন পার্থক্য নেই। সেই জন্য এখানে শক্তির 
ক্রিয়া হচ্ছে, জান! নামে একটা কার্ধ্য হচ্ছে, এরূপ বুঝা যায় না। 
আপনার দ্বারা আপনি বিজ্ঞাত হচ্ছেন, এতে তার শক্তি বুঝ! 
যায় না। এই যে জানা, আপনার দ্বারা আপনাকে আলো করে 
থাকা, এ থেকে পৃথক এর আর একটি বিশিষ্ট প্রকাশ 
আছে,_-এ আমর। জগদাদি-রচন! দেখে বলি। তার জগৎ- 
নামীয় থেল! প্রকাশ করবার কারণ কি হল? 

নিজে আর কিছু জানুন ব। ন| জামুন, তিনি নিজে একটি 
সত্তা ত? একট। অস্তিত্ব, “থাকা” নামে একটা জিন্ষি তাতে 
আছে ত% তাঁর এই 'থাকা' ভাবটিরই ব্যক্ত! ও বিলোপ হ্য়। 
কখন তিনি "আমি রয়েছি” বলে এ থাকা” জিনিষটিকে নজয়ে 
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আবেন, ঈক্ষণ করেন, আবার কখন এই “থাকা” ছেড়ে একট 
আনন্দঘন সপ্রকাশরূপে বিরাজ করেন। তার এই সপ্রকাঁশ- 
রূপে বিরাজ করা এক জিনিষ, আর থাকাত্ব'কে স্মরণ করা, 
ঈক্ষণ করা, প্রকাশ করা আর এক জিনিষ। একটা জিনিষ 
আছে মানে, সে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে আছেই ; আবার সেই “আছে'র 
একট] নতুন বা বিশেষ উপলব্ধিও আছে, যা নাকি স্বতঃসিদ্ধভাবে 
থাকাতে নেই। স্ৃতরাং তার সত্তা যখন তিনি উদ্বদ্ধ করেন, 
তথন 'অন্ম' বাঁ আছি, এই বোধটি ফুটে ওঠে, সে বোধ 
“আছি” এই আকার নেয়। তিনি যখন 'জানন” বলে ক্রিয়াটির 
বিশিষ্ট ভাব জানতে চান, তখন সেই বিশিষ্ট ভাব বা জানাটি 
“আছি” বলে উদিত হয়। জানাই হল থাকা । অস্তিত্ব-নামীয় 
উপলব্ধিটি তিনি যখন' ফুটিয়ে তোলেন, তখন তা থেকেই যত 
কিছু জগদ্ব্যাপার ফোটে । তার এই “আছি” বলে জ্ঞান নুতন 
কোন পদার্থ নয়-_-একটি বিশিষ্ট উপলব্ধি, বোধ বা জ্ঞান ক্রিয়া 
মাত্র । “আমি আছি” এই বোধ, আর এ মাত্র আপনার দ্বাণ 
আপনাকে জানছেন, এ উভয়ের কোন পার্থক্য আছে ? এখানে 
ক্রিয়া বলে কৌন অনুভূতি নেই ; জানাতে ক্রিয়া বলে অনুভূতি 
আছে। ক্রিয়া বলে যদি অনুষভূতি বেরোয়, তবে তার মুল হবে 
এ “নিজের দ্বারা নিজেকে জানা” । “নিজের দ্বারা নিজেকে জানা” 
এতে নিজত্বই ফোটে, এটা নিজেরই স্বধর্্ম। এই যে “নিজে” 
যে নিজের ঘ্বার৷ 'নিজ'কে জানে, এই জানাটি হল পরাশ'ক্ত। 
এ' নিত্যই তাতে রয়েছে। আর এইটিকে অবলম্বন করে, 
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“থাক” নামে একটি উপলব্ধি হয়। এ এজিনিষই ; এ “থাকা? 
নামে স্তরটি অব্যক্ত ছিল, এখন ব্যক্ত হল। নিজত্বের ভিতর ষে 
“থাকা"জ্ঞান লুকান ছিল, সেই জ্ঞান শুধু প্রকাশ হল? বস্তুর 
কোন পার্থক্য নেই। মুলতঃ বস্ত্র এক, শুধু উপলব্ধির তারতম্য 
-_-ফোটে আর ওঠে। 

এই “অশ্মি জ্ঞান আল্মাশ্রয়ী হলেও, আত্মারই রূপান্তর 
হলেও এর সীমা কতদূর? অনন্ত। নিজের দ্বারা নিজেকে 
জানা”-রূপ জ্ঞান, “অস্মি' উপলব্ধির রূপটি ফুটিয়ে রেখে দিচ্ছে, 
'আর এত জোরে সেইটিকে ফুটিয়ে রাখছে যে, যেমন আত্ম- 
উপলন্ধিতে “অন্মি-রূপ উপলব্ধি অপরিস্ফুট হয়ে যায়, তেমনি 
“অস্মি” উপলব্ধির শেষ সীমা হল-_আত্মা” বলে উপলক্কি 
যেখানে শেষ হয়ে যায়। “অস্মির জন্ম হল; এখন এর জন্মে 
থাকার চরম প্রকাশ কিরূপ হবে? “অন্ন” উপলব্ধিটি আত্মার 
ভিতর ঢুকলে যেমন সে আছে, কি না অছে দেখা “যায় না, 
তেমনি এদিকে এ “অস্মি'ও নিজবোধরূপ জিনিষটিকে এমন ভারে 
গ্রাস করলে যে, নিজবোধ আছে, কি না আছে দেখা যায় না। 
“অন্মির প্রথম মাম হল সত্বগুণ, শেষ নাম হল তমোগুণ। 
এর কোন দৃষ্টান্ত আছে ? নিদ্রাকালে জ্ঞান এমন ভাবে আপনাকে 
আপনি গ্রসিত করেছে যে, সেথানে সে আপনি আছে কি না, তা 
জানে ন; এই হল ভ্ঞানশ“ক্তর তামসিকতা । আরজ্কান এমন 
ভাবে উজ্জল হয়েছে যে, 'অন্মা-জ্ঞান একেবারেই নেই, খালি 
'আত্মজ্ঞান আছে। *অন্মি' জ্ঞানটি আত্মজ্জানের স্বরূপও নয়, 
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বিরূপও নয়। তাই আমি “আত্মা” থেকেই জাত হয়েছি বলে 
নিতে হবে, এই কথা গত রবিবারে বলেছি । এ আমি'র প্রথমে 
সত্বগুণ, শেষে তমোগুণ। “আমি' নিমীলিত হলে গুণের অব্যক্ত 
অবস্থা । আপনাকে আপনি জানছি, এ অবস্থায় এ তত্ব হয়েছে 
অব্যক্ত-তত্ব, প্রকৃতি-তত্ব। এঅস্মগ হল-_নিজবোধের “নিজ? 
নামীয় উপলব্ধির আর একটা অংশ । এই “অস্মি 'নিজের' ভিতর 
ঢুকে গেল মানে-_ প্রকৃতি অব্যক্ত হল। প্রকৃতি শব্দের অর্থ 
হল-_তিনি প্রকৃষ্ভাবে যা করেন। “অন্মি' বলে তিনি যেমন 
বেরোলেন, এ অংশ একেবারে আত্মার নিকটস্থ ; আত্মসানিধ্য- 
বশতঃ এইখানে তিনি সত্বশীল-_প্রকাশভাব-সম্পন্ন। এই 
“অস্মি” আবার প্রতিক্রিয়া করবে, ছুই মেরু রচনা করবে? 
এমনভাবে বেরোবে যে, তার খুলকে অবক্ত করবে । যেখানে 
আমি আছি, কি নেই, তা! বুঝ যায় না-__-আমিত্বের কোন পরিচয় 
পাওয়া ধায় না, সে হল আমিত্বের তমে অব্ক্ত হয়ে যাওয়।। 
আবার “আমি' নিজজ্ঞানরূপ ধারণ করবে। “অস্মি এই 
ক্িনিষটি আত্মজ্ঞান উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মার সাল্পিখ্যে 
অবস্থান করবে; সেখানে সে সাত্বিক 'আমি' হবে । আর যেখানে 
'অস্মি'র থাক। না থাকা বুঝ! যাচ্ছে না, সেখানে লে তামসিক। 
এক জায়গায় “আস্ম' হারিয়ে যায়, এক জায়গায় আত্মা” হারিয়ে 
যায়। £অস্মি' যেখানে ঠেকে পূর্ণভাবে ফুটে ওঠে, সে অত্বগুপ; 
যেখানে অস্তিত্ব হারায়, সে তমোগুণ। নিজত্ব-নামীয় উপলক্ষি 
রয়েইছেে--সে পরাশক্তি কখন অস্তিত্ব হারায় না। ন! হারালেও 
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যখন আমার “অন্মি-নামীয় শক্তি ঘুমে অব্যক্ত হয়, তখন সে 
একটি ঘোর তামসিক অবস্থা রচনা করেছে। একটি দ্বারা 
'অস্মি নিজেতে আত্মাকে প্রতিফলিত করে, একটি দ্বারা আত্মা- 
লোক তাতে ঠেকতে পারে না, এমনি মুন্তি অবলম্বন করে; 
এ উভয়ের ম্ধ্যাবস্থা হল রাজসিক। সন্ব একটা সীমা, তম 
একট সীমা, আর যে ক্রিয়ার দ্বারা এক থেকে আরে যায়, সে 
হল রজঃ। 

কিন্তু জ্ঞান এমনভাবে তামধিকতা নেয় যে, সে একেবারে 
বাহিক শক্তি বা স্থুল শক্তি হয়ে যায়। স্থল জগৎ ত জ্ঞানই 
হয়েছেন? যতক্ষণ থাকা নামে উপলব্ধি আছে, ততক্ষণ আদি- 
জ্বানশক্তির ক্রিয়া আছে। চেতন-ক্রিয়ার দ্বারা স্ায়ুগুলি 
কাপছে, নড়ছে; তাতে রজোনামীয় শক্তি রয়েছে দেখতে পাই। 
এখন জ্ঞান ফুটে উঠল; উঠে একেবারে এমন তাঁমসিক সীমা নিল 
যে, অন্মিজ্ঞান একেবারে এমনি হয়ে জড়ত্ব নিলে; আবার তা 
থেকে উঠে বিষয়ের দিকে চাইলেই দেখব যে, জ্ঞানালে'কে উজ্জ্বল 
হয়ে রয়েছি, একেবারে এমনি ভবে দেখতে পাওয়া চাই। 
রয়েছি" বোধ মূলতঃ নিজবোধ ছাড়া আর কিছুই নয়; কিন্তু 
এতে ক্রিয়াগত সামর্থ্য থাকায় এর ভিতর ব্যক্তাব্যক্ত হুবার 
শক্তি রয়েছে। “আমি আছি' এর উপর ভর করে গাছ-পালা। 
আছে, পশু পক্ষী আছে, চন্দ্র-হূর্যট আছে; সে থাকা এমন হয়ে 
গেল যে, এত বড় জগৎ এত কঠিন সত্য বলে রয়েছে; কিন্ত এ 
জ্ঞান না জাগলে এর কোনই মূল্য দেই; কেন না, জড়-সতার 
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চেয়ে চেতন সত্তার মুল্য বেশী। কিন্তু চেতন-সন্তা আবার 
নিজেকে এমন ভাবে বিমুঢ় করতে পারে যে, তখন তাকে কোন 
মতেই আলোক বলতে পারা যায় না। এই বিমূঢ় হয়ে যাওয়া 
মানে, একেবারে তামসিক ঘন অন্ধকাঁরব অবস্থা রচনা করা; 
এ অন্মি'টি যাতে আত্মালোকে প্রবিষ্ট হতে না পারে। এই 
হল সীমাময় জড়ত্বের আরন্ত-বহিঃস্থ্টির ভ্ঞান-ক্রিয়া এমন 
স্তরে চলে গেল, যেখানে সে জ্ঞানকে ধরতে পারলে না। এই 
ক্ষমতা যে জ্ঞানের আছে, তা স্পট দেখলুম। এই হল তামসিক 
ভুত-সৃষ্টির আরস্ভ। এ কার অবস্থা? আত্মারই। আমি. 
যদি এইখানে বিমুঢ় থাকি, আর পরে যদি আমার ভ্ঞানক্রিয়৷ হয়, 
তবে সেই বিমুঢ় থাকাকে 'আমার বার? বলব না? আমি শরীরী, 
আমার সীম! এই শরীর পর্য্যন্ত, এখানে আমার জ্ঞান তামসিকতা 
প্রাপ্ত হয়েছে । যেখানে জ্ঞান তামসিকত। প্রাপ্ত হল, সেখানে 
আপন্ধকে সে মৃত্যু-সীমায় নিয়ে গিয়ে ছাড়লে । তমোগুণ হল 
মৃত্যু ; জ্ঞান ব! নিজ জ্ঞানের আছি” বোধ সেখানে মরে গেছে। 
“আছি, জ্ঞানের মৃত্যুর নামই তমঃ, প্রকাশের নাম সত্ব, ক্রিয়াশীল 
হবার নাম রজঃ। এই শরীরের বাইরে যে আমার অস্তিত্ব 
আছে, সে থাকাটা আর এখন গৃহীত হচ্ছে না। ' দেহের বাইরে 
'আছি' জান! হয়? যা উপলদ্ধিতে ন।৷ আসে, সে থাকার কোন 
মূল্য নেই। জ্ঞান ন| থাকলে শুধু থাকার দাম নেই। উপলঙ্কি, 
জবান] ব। বেদনই।হল ফলাফল দেবার কর্ত।। জ্ঞাঁনন্বরূণ ভগবান্‌ 
অনন্তে অনন্তে বিরাজ করছেন, এ বোধ আমার কখন কখন 
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জাগে মাত্র; কিন্তু আমার স্বভাবসিদ্ধ বৈরাজ অভিমান এই 
সাড়ে তিন হাত শরীরে সীমাবদ্ধ হয়ে ভূত রচন] করেছে। 
ভগবান্‌ যেমন অনন্তে অনন্তে ক্ষিতি, অপ, তেজ প্রভৃতি পঞ্চ ভূত- 
রচন। করেছেন, তেমনি আমার সীমা হয়েছে সান্ত একটি ভূমি, 
ইহাই আমার স্বভাবসিদ্ধ। এই সীমাকে আমি কত বার 
বাড়াচ্ছি,.এ থেকে বেরোচ্ছি। কিন্তু আবার 'ক্ষীণে পুণে 
মর্তলোকং বিশক্তি', আবার সাঁড়ে তিন হাতে ফিরে আসছি। 

তমঃ হল মর্তলোক। মৃত্যুময়, মূর্ত, মাটি, মৃ_-এসব এক 
কথা। জ্ঞান ঘোর তামসিকতা প্রাপ্ত হল। তা হলে দেখলাম, 
জ্ঞানের মর্ত্য হবার, মৃত্যুময় হবার ধোগ্যত। বা! ক্ষমত| আছে। 
এই ত আমি এখানে সান্য, স'মাবদ্ধ হয়ে মরেছি। কিন্তু যে 
পুরুষ অনন্ত অনন্ত উপলব্ধিময়। তিনি যখন মর্ত্য সাজেন ও- 
রচনা, করেন, তখন তিনি কি আঁমার মত সীমাবদ্ধ? না, সে 
তার একট! খেলা? আমার হল বাধাতামুলক মৃত্য ;“তার' 
হল মৃত্যুর একট! খেল ; তিনি মরণের খেলা খেলতে লাগলেন । 
আমি আদিমান্‌ জ্ভানে জাগ্রত, তিনি অনাদিমান সনাতনতে 
জাগ্রত। আমার কাছে মৃত্যু অন্তবান্‌ হয়ে আসে, তার.কাছে 
মৃত্যু অনন্তবান্‌ হয়ে আসে- সে হল মৃত্যুর অন্য অধ্যায়। 
তিনিও মৃত্যু সাজেন, কিন্তু হয়ে থাকেন মৃত্যুপ্জয়। তাঁর বৈরাজ- 
অভিমান, তার রাজদিকতা,, পরিচালিনী শক্তি বা একদিকে 
ডুবে যাওয়া ও একদিকে ফুটে ওঠার শক্তি তার জ্ঞান থেকে, 
পাথর তৈরি করতে করতে চলে যাবে; কিন্তু তাতে তিন্নি 
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নিজে পাথর হবেন না। এই হুল তার বৈরাজ খেলা; 
জাগতিক বৈচিত্র্যের রচনা তার কাছে বিরাম প্রাপ্ত হবে না। 
আদিমানের কাছে যা মৃত্যু, অনাদিমানের কাছে ত। মৃত্যু হয়েও 
তাকে গ্রাস করে না; সে হয় তার ক্রাড়নক। 


তা হলে দেখলাম, অপরা৷ জ্ঞানশক্তির ভিতরই সব কিছু 
হবার যোগ্যত।৷ রয়েছে । অপরাজ্ঞান যখন আত্মজ্ঞান প্রসূত, 
তখন তাতেই সব আছে । এখন আমর। 'ভগবতী” বলতে গেলে, 
সে ভগবতী কি একটুখানি মাত্র জলে উঠবেন, অল্প হাওয়ায় 
নিভে যাবেন, না অনন্ত বিস্তারে অনন্ত কাল ধরে জ্বলে থাকবেন ? 
“অয়মাতা ভগবতী” বললে সে জ্ঞান একেবারে মাটি, কাঠ, 
পাথর হওয়া পর্য্যস্ত নিয়ে যাবার শক্তি দেখাবে । এমনি একট! 
বাধ্য জাগলে তখনই আমাদের ভগবতী বলা সার্থক হবে? 
জ্ঞানতত্বকে এত দূর পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে ন। পাবলে, ইনি বুদ্ধিমীত্র 
হয়ে থাকেন। জ্ত্ানের এই মহিমা না দেখে যার। ভগবৎচর্চ। 
করে, তার! বুদ্ধিতেই থাকে । তারা অপরাজ্ঞান থেকে স্বয়ং 
ভগবতীতে যায় না। তোদের আর মড়ার মত ভগবত, 
বেরোবে ? জয় গুরু! মড়াকে যতক্ষণ জাগিয়ে নেওয়। ন! হয়, 
ততক্ষণ মড়| ভগবতীই উঠবে । এ বথা একট। "উপম। মাক্র 
নয়-_-সতি)ই ভগবভী জাগবেন। ক্ষিতি, অপ, তেজ প্রভৃতির 
চেতন্তময় চৌম্বক তরঙ্গ জেগে উঠবে। এই ভাবে একে জাগিয়ে 
রাখতে পারলে, গাছকে যদি তৃমি চল্তে বল ত গাছ চলবে। এ'র 
ভিতর দৌর্ধবল্যের খিন্দুঘাত্র থাকবে না। অভ্যুদয় ও বীর্ধ্য 
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নিয়ে ভগবতী জাগ্রত হন, তিনি কখন মড়ার মত জাগ্রত 
.হুন না। 

এখন তিন গুণ বুঝলি? আগের চেয়ে পরিস্কার হল? 
এই জ্ঞান বজায় রেখে কথা বলছিস্‌ মানে-_-তোর ভিতর সত্ব 
'রজঃ তমের খেলা হচ্ছে। বেঁচে আছি মানে_ চেতন-চক্ষু 
দেখছে । মরেছি মানে চেতনচক্ষ দেখছে না। জ্ঞানতত্ 
নিজের অধিকার যদি জড়ত্ব পর্য্যন্ত বাড়ান, তবে সেই পধ্)ন্ত 
ার অধিকার হয়ে যাবে । 

তমোনামীয় বোধের প্রকাশ শরীর) ভৌতিক শক্তি ইত্যাদি । 
জ্কানের অধিকার কতদূর? জ্ঞানের অধিকারে আমি ভূতের 
অধিপতি ভূতনাথ, হব। তখন ভূত আমার ঘাড়ে চড়বে না। 
মহাদেব কেন শ্মশানে থাকেন, ভূত প্রেত নিয়ে নৃত্য করেন, 
সুঝলি? এখন ভগবতী বলতে গেলেই তাকেই সত্ব রজঃ ও 
তমোগুণাত্মিকা ভগবতী, এই পর্যন্ত টেনে নিয়ে 'দেখবি। 
তিনি ভূত হয়েই রয়েছেন, এ দেখতে পাবি। পরাশক্তি কি 
অপুর্বব জিনিষ। ইনি মরণের সাজ অনায়াসে বহন করেন। 
অনাত্মজ্ঞানে বা পরজ্ঞানে এই নিজত্বই মৃত্যু। সে স্বৃতু থেকে 
পথ্চাশ হাত দুরে সরবার জন্য কত চেষা। আর এই আত্ম- 
জ্গ্রান মরণের সাজ সেজেও কত খেলা করেন। 

আমরা যখন মরব, তখন সেখানে এই জ্ঞান উজ্জ্বল হগ্রে 
উঠলে আমার ভগবতীকেই ত পাব? আর একট! কথা বলব। 
এই যে তেএমাদের বিমুঢ়তা, আর এঁ যে প্রকৃতির অব্যক্ত হয়ে 
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বাঁওয়া, এ উভয়ের পার্থক্য বলতে পার? এখানেও প্রকৃতি 
আপনাকে হারাল, আর ওখানেও তাই। যখন জীবের ৃত্যু 
হল, তখন 'ম্বং অগীতে। ভবতি”; তবে জীবন্বটি কোথায় রইল ? 
তমোগুণে। পুরুষ প্রকৃতিময় হল না; তার প্রকুতি-লয় হল 
তমোলয়। মরে গিয়ে প্রকৃতিতে মিশে গেলুম না, তামসিক 
বিমূঢ়তায় সমাচ্ছন্ন হয়ে রইলুম। যখন তিন গুণ সমভাবে খেলা 
করে, তথন ক্রিয়া হয়। তিন গুণের সমতা বদলালে বা একটা 
কেউ বড় হলে অপর ছুইয়ের তাবতম্যও তাতে অভিভূত হবে। 
সত্ত্ব রজঃ অভিভূত হয়ে তমঃ প্রাধান্য লাভ করলে যে অবস্থা, 
তার ণাম মৃত্যু । সান্বিক হব, কি রাজপিক হব বা তামসিক হব, 
এ ইচ্ছার উপর নিওর করবে অর্থাৎ প্রকৃতিতে লয় হব। 


১ল! ফেব্রুয়াবি, ১৯৩৮১ মঙজগলবাব। 


জানাই ত দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত 
হয়। আর দর্শন ও শ্রবণাদি থেকে রূপ ও শব্ধ প্রভৃতি 
তন্মাত্র/ এবং তা থেকেই ত ভূত তৈরি হয়। তা হলে জানাই 
হল মূল বস্তু । একি রকমজানা 1 যে জানা থেকে চোখ, মুখ, 
নাক, কাণ প্রভৃতি জন্মায়। স্থতরাং এই জানা থেকেই বিশ্ব 
উদ্তৃত'হল। এজানা সেই-রকম জানা, যে জানার স্ুল মুশ্তি 
এই বিশ্ব-প্রকাশ। কিন্তু আদলে এটি জানাই। জানা 
'ক্রিয়াটি বিশেষ ভাবে যখন তিনি গ্রহণ করেন, তখন তায় ছটি 
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রূপ প্রকাশ হয়। এক-_নিজেকে জানছি, আর জ্বেয় বস্তুকে 
জ'নছি। এর মধ্যে নিজত্বের একটা জোর আসছে না? জ্ঞেয় 
পদার্থ জানলুম, এ যেমন স্ফুটতর, তেমনি নিজে জানলুম, এও 
স্কুটতর। যে ভাবকে জানলুম, সে ফুটল, আবার নিজে জানলুম, 
এও ফুটল। জানবার শক্তি বা মহিমা তিনি আপনিই, নিজেই 
নিজের দ্বারা তিনি নিজেকে দ্রষ্টা করে তোলেন। স্থতরাং 
“অন” অংশ “জ্ঞ'-পুরুষ থেকে ভিন্ন নন। এই অন শক্তির 
প্রভাবে (নিজেই সেই শক্তি) তিনি নিজেকে ছুই ভাগে ফুটিয়ে 
তোলেন । অক্ষরে দেখলুম, তিনি নিজেকে ছাড়া আর কিছুই 
জানেন না, শোনেন না ইত্যাদি। ক্ষর আত্মা অক্ষর আতা? 
থেকেই প্রকাশ পায়। আর এখানে দেখলুম, প্রত্যক্ষভাবে 
তিনি নিজেই শক্তি। তাই “বদস্তি পরমাত্মেতি কেচিদ্‌ বা 
পরমেশ্বরীম্‌।” তব্বতঃ দেখতে গেলে তিনি পরমাত্মা, আর 
শক্তিত্বে পরমেখরী | 

অক্ষর আত্মত্বে “নিজে নির্মীল' এই বোধ জেগে ওঠা চাই » 
এ ভিন্ন নিজবোধ দেখতে গেলে অহং-আদির সঙ্গে জড়ান মলিন 
নিজবোধই জাগবে । তাই প্রথমেই নির্মল আত্মহ্ে ঢুকতে 
হবে। ঢুকে দেখি, ওুরই ভিতর জাননশক্তি লুকান আছে, যার 
ত্বার নিজেকে তিনি দুই রকম করেছেন। এক রকমে খালি, 
নিজেকে নিজে জানছেন, আর এক রকমে আবার নিজেই 
নিজ্জের শক্তি হয়েছেন। এক রকমে তিনি নিতান্ত নিলেন 
অক্ষরাত্ম। ; অন্য রকমে বহু ক্ষর আত্মা ত! থেকেই জন্মাচ্ছে ৯. 


আচার্য শ্রীমংবিজক়কষ্ণের উপদেশাবলী ৯৩ 


নিশ্মল আত্মত্বে ভূমি, জল ইত্যাদি কিছু নেই, কিছু নেই-- 
সেথানে মাত্র আত্মজ্ঞান। কিন্তু এইথানেই আত্মস্বের শেষ 
বললে মস্ত দোষ হয়; জগৎ জড়বা আত্মা থেকে আলাদা 
থেকে যায়। আত্মাকে খালি অক্ষর পুরুষ বলে দেখলে জগদংশ 
বাদ থাকে। নির্মল পুকষ-তত্বে প্রবেশ করতে প্রথমে ক্ষর 
থেকে অক্ষরে এবং অক্ষর থেকে পুরুষোত্তমে প্রবেশ হবে। 
আত্মত্বে গিয়ে 'আত্মাকে ছাড়! আর কিছু দেখা যায় না” ইত্যাদি 
বোধে জগৎ-মীমাংসা হয় না-_জগতের নিয়ন্তা কোথায়? অক্ষর 
আত্মত্বে প্রবিষ্ট হয়ে তার নিয়ন্তূত্ব দেখাই হল পরমাত্মন্ব দর্শন। 
আত্মন্ব এমন জিনিষ যে, সে নিজেতে ঢুকৃক, আর প্রকৃতিতেই 
ঢুকুক, যখন যাতে ঢুকবে, একেবারে তাই হয়ে, আবার তা৷ থেকে 
আলাদ1 থাকবে । ব্রহ্গচ্ঞানের “অহংগ্রহ সাধনায় «আমিই 
ভগবান্‌, ক্ষর আত্ম। এইরূপ হাত-পাওয়াল! হয়ে যাঁয়। এটা 
কিন্তু রেরাস্তা। এরূপ চোখ-মুখ, নাক-কাঁণ ফুলে উঠলেই 
ঠিক ব্রহ্ধজ্ঞান হল নাঁ। যেখান দিয়ে ঢুকে সে তত্বে যেতে হবে, 
সে পথে মোটেই গেলাম না ঈশ্বরত্বে ঢুকে উপাসনা হল না। 
হাত-পা, চোখ-মুখ, এই সব জীব-ভাবীয় জিনিষ ফুলে উঠক, 
ইহাই আমরা চাই। যেমন ছেলেপিলের অস্থুখ হলে আমর! 
বলি,__'ওরা সারুক, আমি মরে যাই। “নিত ঈশ্বর হোক 
এ কথ! আমরা বলি নাঁ_হাত-পা ইত্যাদি জীবত্বই জীশ্বর হোক 
-বলি। 

ক্ষর.থেকে অক্ষরে, অক্ষর থেকে নিয়ন্তায় ধীক্প ও শান্তভাবে 
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যেতে হবে। এ জ্ঞানস্বরূপকে দেখা যাচ্ছে ? এর সত্তা আমাদের 
বুকে নিত্য উদ্দীপ্ত? সে বিষয়ে কোথাও ভ্রান্তি নেই ত? 
আবাঁর এই ক্ষর আত্মাকে ইনিই দেখছেন? না, আর কেউ 
দেখছে ? যখন আমর] বলি-_ইনিই দেখছেন, আর কেউ দ্রষ্টা 
নেই, তখন সে বল৷ অক্ষর আত্মত্বের দিক্‌ থেকেই হল। আর 
যখন বললুম,_একেই দেখছি, তখন ক্ষর আত্মন্ব থেকে বল! 
হল। এ থেকেই সব জাত হচ্ছে; আবার ইনি আপনাতে 
আপনি বিভোর, এ-ও দেখছি । এঁযে দর্শন, শ্রবণ, আন্বাদন- 
অভিমানী পুরুষ-সকল এ থেকে নিয়ত বেরোচ্ছে । “আমি 
দেখছি”, এ কথাটি কার ঘাড়ে আরোপ করতে হবে ? নিজদ্ে-_ 
চক্ষেও নয়, দর্শন-শক্তিতেও নয়। যেখানে দর্শন শ্রবণ ক্রিয়। 
বেরোচ্ছে, সেখানে দ্রেষ্ট1! শ্রোতা আঁছেনই ; তিনিই বেরিয়েছেন 
এবং ক্রমাগত চলেছেন। নমঃ! আবার চলেও ঠিক 
সমাসীন আছেন। নিজত্বই চলেছে, আবাঁর নিজত্বই সুমাসীন, 
স্বন্থ আছে । এই হল অনস্ত-তত্বের পরিচয়। যা, তাই-ই 
থাকবে; অথচ একটা রূপান্তর হয়ে যাবে, এই হল অনন্তের" 
পরিচয়। অনাদি শক্তিপ্রবাহ তাই খালি সংশ্লিষ্ট হয়েই যায়; 
সে ধারাটি সন্নিবিষ্ট থাকে তাতেই, ধিনি “আমি এই হলুম' 'আমি 
এই হলুম” এইরূপ দর্শন করেন )__কিন্তু তীর হওয়াটি এত 
হয়েও ঠিক পড়ে থাকে । বাঁজ, অনন্ত বাজ প্রকার্শ করেও' 
বীজত্বে ঠিক থাকে। অনন্তের আইন ঠিক আছে; ক্কারণ,. 
কার্ধ্যরূপে প্রকাশ পেয়ে সে ফুরোয় না। কারণ ঠিক কারণই; 
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রয়েছে, তার উপর কার্ধ্য হয়েছে । যেখানে কাধ্য, তারই 
অন্তনিহিত ভাব তার কারণ। কারণ, কারণরূপে থেকেই 
কাধ্যরূপ ভাব প্রকাশ করে। 

আদি অন্ত দেখতে গেলেই এ তব্ব হারাবে; এ তত্ব অন্তবাঁন্‌ 
নয় যে, এ হারিয়ে যাবে, একটুতেই ফুরিয়ে যাবে। তাই যতক্ষণ 
আদিমান্‌ তবের দ্রষ্টা, ততক্ষণ জীব; অনাদিমান তত্বের দ্রেষ্ট। 
হলেন শিব। অনন্ত অনন্ত কাঁল ধরে তার উপর প্লাবন হচ্ছে, 
অনন্ত অনস্ত কাল ধরে তিনি স্থির আছেন। আদিমান্‌ ভাব এ 
ডুবে গেল__-একটু মাত্র বাকী রইল। নিজেকে দেখছি, অথচ- 
যদি অন্তবান্‌ ভাবে থাকি, তা হলে সে আত্মবান্‌ দৃষ্টি হল না। 
অনাদির বুকে দাঁড়িয়ে এমন কত আমি জন্ম।চ্ছি, ফুরোচ্ছি . 
তাতে তিনি নির্মেপ, নিগুণ-_-আহাহা! আর আমার এই 
সমস্ত খেলা, যত-রকম যা কিছু হচ্ছে, সমস্ত প্রকাশের দ্রষ্টা 
ইনি। শক্তি ও আত্মা একেবারে নিবিবশেষ ভাবে শাস্ত 
আছেন। শান্ত থেকেও নিজেকে ছুই-ভাগে বিভাগ করে আছেন । 
ওখানে দুজন একসজে একজনই-_কোনও নামের দ্বারা পার্থক্য. 
বর্ণনা কর। যায় ন1। এখানে একজন ক্রিয়া করছে। ওখানে. 
নিজ্ক্িয় সক্রিয় কোনও অভ্যুদয় নেই, মাত্র আমি আমাকে 
জানছি, এই রকমের স্থিতি! ন্ুতরাং শাস্ত বলব, কি ক্রিয়াশীল' 
বলব, তার জে। নেই। গ্রণ ও গুণী, কোন্‌ কথা বলব? 
কোম ভাবই দেখতে পাচ্ছি ন), কিন্তু যেখানে নিজেকে ছুই ভাগে, 
রিভ্ভক্ঞ করলেন, সেখানে গুণ ও গুণী দেখা যাচ্ছে। আর. 
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যেখানে ক্রিয়া চলছে, সেখানে ঘন্ব না হলে, স্বস্থ স্বতগ্ততা 
'বঙ্জায় রেখে একসঙ্গে ক্রিয়াশীল কেমন করে হয়? ওখানে 
স্থিতিশীল হলেও এখানে একেবারে ছ্বন্দসমাহার। 

এই সমস্ত আলোচন। আমার এই চিন্ময় দেবতারই ত? 
আর কারও নয়? এঁকে ছাড়া আর কাউকে কাটা-ছেঁড়া 
করছ নাত? একে ঢেকে রেখে যেমনি আলোচনা করেছ, 
অমনি ব্রন্মরাক্ষস হয়েছ। ব্রন্গকে আপনার ব্যক্তিত্বের ভিতর 
গ্রাম করলে_ পুরে ফেললে । পাশ্চাত্যর! যেমন বলে, অধ্যাত্মকে 
জড়ে টেনে আনতে পারব ; জড়কে কি করে অধাত্মের ভিতর 
দ্রবীভূত করব, তা ওরা ভাবে না। জড়েই ওদের ভরস্তর-_- 
অধ্যাত্মুকে তার সঙ্গে জুড়ে দিতে পারলেই যেন অধাত্ম বেশী 
উজ্জ্বল হবে, এই ওদের ভাব। কিন্তু জলে নুন ঢাললে নুন 
জলই হয়ে গেল; আবার জল থেকে নুন বার করার প্রণালী 
অন্য রবম। এখানে তোমরা কোন সন্তোষ, শক্তি, সিদ্ধি পাবে 
না, এখানে গিয়ে সব পাবে । ভগবতীর আলোচন। হচ্ছে, এই 
জান তোমর। ঠায় বজায় রাখ । ম|।! তোমাকে ভগবতী বললেই 
তুমি এম্বর্ষ্ে ভরে দাও, নিজের ভিতর আমাকে পুরে নাও। 
আর ভগবতী বলে তোমায় না দেখলেই আমি হলুম কাঙ্গাল, 
দীন দরিদ্র, তৃষাতুর । আমি এ রাজ্যের লোক নই, তোমারই 
রাজ্যের লোক--এখানে খালি একটা পা ফেলেছি মাত্র। আমি 
ছ্যালোকের-_বৈকুষ্টের_ কৈলাস্রে লাক টবৈষ্ণবন্ের পগ্লানৈ 
আছে--ঘরে শাশুড়ী ননদ শুয়ে. রয়েছে ; চলতে গেলেই আগার 
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গায়ের গয়নাগুলি সব বেজে উঠছে; এখন আমি কেমন করে 
শ্যাম-দর্শনে যাই? অঞ্ষরে না ঢুকলে গায়ের গয়না! খোলা হয় 
না। “ন ভূমিরাপো ন চ বহ্িরস্তি” এই কথ। বলতে পারলেই 
'গয়না খুলে গেল। ভগবতি! আমি ভূমি, জল, এই সব 
জ্ঞানের ভিতর আছি। “ন ভূমিঃ ইত্যাদির মানে যে কি, তা 
আর দেখছি না। আমিই ওদের টেনেটুনে প্রাণশক্তির দ্বার 
বিধারণ করে আছি । তা না করার নামই হল গয়না খোলা । 
গয়না বেজে ওঠা বড় ভয়ানক বাঁধ।; সে নান্ঝন্‌ করে বাজে । 
শাশুড়ী ননদ হল মায়া মোহ। 

এই যে তোমার বুকের কাঁমকল! দেবী, যাকে খুসী করবার 
জগ্য তৃমি কত রকম বসন-ভূঁষণ পরাচ্ছ__ওকে নিজের বধূরূপে 
গ্রহণ করে কত তৃপ্তি দিবার চেষ্ট। করছ, একদিন তোমার নজরে 
পড়বে যে, ও তোমাকে চায় না, আত্মান্কই চায়। “তোমার 
কামনা”, বলে তুমি যে দেবীকে ভোগ কর, ও দেবী কার 
উপাসিকা? ও চুরি করে করে আত্মত্বের ঘরে যাচ্ছে । এই 
নাও ভাত, এই নাও ডাল, এই নাও স্ব্বস্ব বলে তুমি ওর সেবা 
করছ; ও কিন্কু “শ্রীকৃষ্ণায় সমপিতমন্ত্র” বলে সব তাকে ঢেলে 
দিচ্ছে। আয়ান ঘোষকে দেখলে ? কামন] মানেই দে আত্ম- 
কামী। এ সর্ধবদ! মূলাধার থেকে সহত্ত্রারে গুপ্ত পথে পরমাক্মার 
অভিসারে যাতায়াত করছে । আর কাউকে এ চায় না; 
তোমায় শুধু দেখাচ্ছে যে, তোম!র ঘরে__মূলাধারে বসে তোমার 
'রকল্! করছি। “ন ব1 অরে জর্ধন্য কামায় জর্ববং প্রিয়স্তবতি, 

ৰ 
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আত্মন্ত্ব কামায় জর্ববং প্রিয়স্তবতি।” সকলেই গুকে কামনা 
করে। যারযে ধন্ম, সে তাই ,নিয়েই ওর কাছে যাবে। 
তোমার আত্ম চাচ্ছে যে, ফুল দিয়ে গুরুর পুজ1 করব; তাই 
তুমি গুঁকর পায়ে ফুল দিলে । কামকল| ওরই মুখাপেক্ষী, তাই 
যত কিছু বস্তু, ঙঁতে অপিত হোক, ইহাই সে চাঁয়। জীবত্ব, 
ত।কে ধরবার জন্য, ভোগা! করবার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে কামনা আমার নয়__-ওরই। এ তত্ব দেখতে পেলে 
আমি এট! চাই, ওট!| চাই, এ ভাবে আর ভোগ হত? যদি, 
জানতুম, এ কামনা আমার নয়__-ভগবানের, তবে কাঁর ইচ্ছ। 
আমাতে পুর্ণ হচ্ছে দেখতুম ? ভগবানের; বাস্‌, তেমনি আমার 
কর্তৃত্ব, ইচ্ছাত্ব সব চলে গেল। কাঁমকল কোথায় ? মুলাধারে। 
পরমেশ্বর কোথায়? সহক্রারে। কার আলোচন! করলে ? 
কাকে দেখলে? এ সব উপদেশের খালি একটি অংশ লক্ষ্য 
করার জিনিষ__-ভগবতী চোখে পড়ে যাচ্ছেন। 


২র! ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮, বুধবার | 


তত্ব-চক্ষু বড় মুল্যবান জিনিষ | “ন তত্র ভাসতে সৃধ্যো ন 
শশাঙ্কো ন পাবক$” ইত্যাদি হচ্ছে. পরমাত্মতত্বের কথা। পূর্ণ 
চিন্ময়ী যে ভগবততী, যেখানে পূর্ণ চিন্ময় আত্মতত্ব ভিন্ন দ্বিতীয়ের, 
আভাস মাত্র নেই, সেখানে চন্দ্র সুর্যের জ্যোতি থাকবে না, এ 
কথা বলার সার্থকতা কি? সেখানে কাহারই ত অস্তিত্ব থাকবে, 
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না। আত্মজ্ঞানে, যেখানে স্থল জগতের কোনও সম্পর্ক নেই, 
সেখানে চন্দ্র সৃধ্য-_এত বড় জ্যোতিম্মানেরও জ্যোতি থাকে না, 
এ কথাটার বিন্দুমাতও সার্থকতা নেই। চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি হল 
বাক্‌ প্রাণ মন। তিনি যখন জগৎ প্রকাশ করতে তব হন 
অর্থাৎ গুণকে প্রকাশ করেন, অধ্যাত্ম হিসাবে তার নাম হল 
বাক্‌ প্রাণ মন, আর স্থূল হিসাবে সত্ব রজঃ তমঃ। উপনিষদ 
বলেছেন,_“এতম্যা বাচঃ পৃথিবী শরীরং-*'জ্যোতীরূপম. অগ্নি,” 
ইত্যাদি। এই বাক্যের শরীর পৃথিবী, অন্তর্গত জ্যোতীরূপ' 
অগ্রি। “এত্ত মনসঃ জ্যোতীরূপম আদিত্যঃ”--এই মনের; 
অন্তর্গত জ্যোতীরূপ আদিত্য । “এতস্ত প্রাণশস্য জ্যোতীরূপং 
চন্দ্র৮-_প্রাণের জ্যোতীরূপ বা ভিতরকার তেজ চন্দ্র। দেখা 
গেল, বাক্য অগ্নি, মন সুর্য এবং প্রাণ চন্দ্র নামে অভিহিত। 
এ ছাড় বাক্‌ প্রাণ মন, উপনিষদ অতি সুন্দরভাবে বলে দিয়েছেন, 
অথচ দর্শনকারেরা এ কথা ভূলে গেল ; তাতে অর্থের কত তফাৎ 
হল! যেখানে বিশবব্রক্ষাণ্ড স্ব স্ব মৃগ্তি হারিয়ে একীভূত হচ্ছে, 
সেখানে তখন চন্দ্র স্থ্্্য অগ্নির সত্তা হারাণের বিশেষত্ব কি? 
প্রকৃত পক্ষে বাক্‌ প্রাণ মন স্ব স্ব স্বাতন্ত্রা হারিয়ে যাচ্ছে--এই; 
হল কথা। আত্মতত্বে প্রমাত্মার, ভগবতীর ও আমার এই 
তিনটি হল জ্যোতি-_বাকৃশক্তি, মনঃশক্তি, প্রাণশক্তি । অধ্যাত্ব- 
তত্বের জন্য এ সবে চক্ষু থাক! নিতান্ত দরকার । 

তা "হলে ধাকে তোমরা আত্মা, জ্ঞান, এই সব শবের দ্বারা 
নিণগ্ন কর, তিনি যেখানে যেখানে প্রকাশমান আছেন। সেখানে 
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সেখানে বাদ্য, প্রাণময়, মনোময় হয়ে আছেন। ইনিই 
ভগবান্‌। ্তৃত্তরাং জীব যে-জাভীয় এশ্বর্্য বা ভোগ নিয়ে 
জগতে বিচরণ করে, সে সমস্তই তাতে পাওয়া যায়। হৃদয় 
'আছে, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মন আছে, প্রাণ অর্থাৎ পঞ্চ প্রাণ আছে। 
তা হলে আমার্দের ভিতর যত কিছু প্রকাশ, সে সমস্ত তাতে 
আছে। কিন্তু তিনি আমাদের মত বিষয়াধীন নন-__তার প্রাণ 
বাক্যকে অনুগমন করে, ভাব প্রীণকে এবং সকল ন্যষ্টি মনকে 
অন্ুগমন করে। কি স্নাধীন! এই স্বাধীন ভগবতী এইখানে 
আমার ভিতর শুধু অবস্থিত নন, বায় প্রাণময় মনোময় হয়ে, 
একেবারে সবেবিক্দ্িয়ময় হয়ে অবস্থান করছেন । ধার সম্বন্ধে 
তোমর। নালিণ কর-_তীকে কত খুঁজি, তবু পাই না, সেই 
তিনি সর্বব-সম্পদের নিয়ন্তা হয়ে, আমাকে তার দ্বারা জাত ও 
বিধারণ করে, তার ব্যবহার নিয়ে বসে আছেন। যতক্ষণ 
না জীব এইরূপ কৃতনিশ্চয় হয়, ততক্ষণ তাঁর যা কিছু সার্থকতা 
এসেছে, তার মুল্য কোথায়? তার যতজ্ঞান বিদ্যা! থাক, সে 
সব তুচ্ছ হয়ে যায়_ যতক্ষণ না সে 'মা” বলে, আত্মত্ব পর্য্যন্ত 
দিয়ে, তাঁতে মিশিয়ে বিলুহিত হতে পারে। এর কমে তৃপ্তি 
কই, সখ কই? আর দেখ, বুকের ভিতর ধাঁকে দেখিয়ে 
দিয়েছি, তাতে চোখ ন। রেখে ধদি এসব কথা বল, তবে এর 
মূল্যই পাবে না। আর চোখ রেখে যদি বল, তবে বলবে, 
“এই যে রয়েছ! এই যে রয়েছ!” “এই যে রয়েছ” একি 
খালি আরাতে বাক্‌-প্রাণ-মনোষয় হয়ে রয়েছ? অনন্ত বিশ্ব 
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ব্রহ্মণ্ড, যেখানে যা কিছু জন্মে রয়েছে, সে সমস্তের অভ্যন্তরস্ 
অপূর্বব জ্যোতির্ন্ময়ী মুর্তি তোমারই ! প্রাণময়) বায়, মনোময় 
_এ জ্যোতির সীমা নেই। একদিকে তিনি তেজোময় হয়ে 
ফুটে উঠছেন; ফুটেই রসময় হয়ে, সে রসরূপে অনন্ত বলে 
প্রকাশ পাচ্ছেন। সুর্য যেমন সর্ববরূপের আসম্পদ, সেইরূপ 
রূপাত্মক জগতকে বর্ণরূপে প্রকাশ করে ধরে রেখেছেন । 
যেমনি বললুম__আকাশ, সূর্য্য, ভগবান্‌, অমনি সেই সেই রূপে 
প্রকাশ হচ্ছেন_যখন মে কথা উচ্চারিত হচ্ছে, অমনি ঠিক 
তাই। এর কত বড় দাম, কত বড় মহিমা! 

তোমর৷ এটাকে ছাড়। খালি জ্ঞানতত্ব দেখ। মনে কর, 
ভূতজগণ্ড নেই ; খালি জ্ঞানময়ই আছেন। তা! হলে এই ভ্ভানের 
লহরকে প্রাণ দিয়ে, হৃদয় দিয়ে ধরে রাখা, বাচিয়ে রাখা, আর 
বাক্যের দ্বারা অন্ুশাসিত কর! সহজ হবে। শুধু কথা বল 
আর ি করা। তার বুকে বসে তোমাদের ষে খেল ফুটছে, 
সে-ও এই খেলা__ অগ্নি চন্দ্র সূর্যা, বাক্য মন প্রাণ__-এই খেলাই 
যথার্থ চলছে ৭ এই জন্য বলে দিয়েছি, জ্ঞানতুত্বে প্রবেশ এবং 
জ্ঞানকেই দেখছি শুনছি, এ কথার মুল্য তখনই হবে, যখন তার 
সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হবে। জ্ঞান মানে_জ্+অন্‌।. ভগব|ন্‌ 
কাল্লানিক নন_-একেবারে_ জ্যান্ত। ভগবতী এইরূপ ভাবে 
প্রত্যক্ষ" ব্যবহারগম্য/ । মা আমার। নমঃ! ওর দিকে 
সাক্ষাত্ভাবে চেয়ে বল নমঃ! দেবি প্রপমািহরে |. ইনি ভিন্ন 
আর €েউ প্রপন্ার্তিহর। আছে ? এই যে আমাদের ধরে বসে 
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রয়েছেন, ইনি ভিন্ন আর কেউ প্রপন্নার্তিহরা হতে পারে? 
প্রসীদ প্রসীদ ভগবতি! এর চোক থেকে চোঁক তুলে কোথায় 
যাবি? পূর্ববসংক্কারবশে যদি কোথা ৪ যেতে চাস, তবে একে 
সঙ্গে নিয়ে চল্‌না। একি আমি নতুন কথা বললুম? আমাদের 
বুকে করে ধরে তিনিই চলেছেন । আমি যখন এক লোক থেকে 
অন্য লোকে বিচরণ করছি, সে কি আমি বিচরণ করছি, না 
উনিই বিচরণ করছেন? উনিই আমাদের বুকে করে এক ক্ষেত্র 
থেকে আর এক ক্ষেত্রে চলেছেন এবং আমাদের দেখাচ্ছেন__ 
'আমিই চলেছি, আমিই কর্ত।। ওঁর গতি দর্শনে ব্যবহারশীল 
হওয়া ভিন্ন তোমর! কোন তৃপ্তি পাবে? সংসারে যদি বলি, 
“আমি কিছু জানি না, বাবাই কর্তা,” অথচ ব্যবহারের সময় 
বারাকে গ্রাহা করি না, সেইরূপ “ভগবান্‌ কর্ত!, আমি কর্তা নই,» 
তাতে ব্যবহারশীল না হলে এ সব কথার কোন মুল্য নেই,। এই 
ব্যবহারের দ্বার তার সঙ্গে সংযুক্ত হতে হবে। এই যে জ্যান্ত 
ভগবতী! আহাহা! আহা! 

“মশায়, ভগবানের আবার গতি কি? যিনি বিশ্বব্যাপী, 
এক লোক থেকে লোকান্তরে তার আবার গতি কি? 'বিনি 
শীল্ত স্থির, ধার সীম! নেই, সব ব্যাপ্ত করে রয়েছেন, কার আবার 
গতি কি ?$ যে পায়ে ইনি চলেন, সেই পায়ের নাম পরমেশ্বরী 
পা; যে পায়ে স্থির, সেই পার্দের নাম পরমাত্মা। জীব চলছে 
মানেই-_শক্তির ক্রিয়! হচ্ছে। যাচ্ছে_-মানে, শক্তির রা 
এখানে ওখানে চলেছে । আমর! দেখেছি, শক্তি" 'সানেই 
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'আত্মশক্ত। তিনি দেবতাদের বুঝিয়েছেন যে, তোমাদের কোন 
শক্তি নেই ; মনে প্রাণে, জ্ঞানে ইন্ড্রিয়ে, সব শক্তি আমারই । 
সৃতরাং আমি চলেছি আর ভগবান্‌ স্থির আছেন, এ কথা বলবার 
উপায় আছে? তার চল| কি রকম চলা? বাঁক চললেই তার 
চলা হয়ে গেল। “এখানে” বললেই এখান থেকে এখানে চলে 
গেলেন । “কলিকাতা” এই কথা বলার নামই কলিকাতায় চলে 
যাওয়া । এই কাগুটাই ভিতরে অব সময় হচ্ছে। ভগবতী 
এমনি করে না চলেও র্বদা চলছেন, আর জীবত্বও তাতে 
পরিচালিত হচ্ছে । আমার কম্মাধিকার নিয়ে তিনি যেখানে 
খাবার, সেখানে চলে গেলেন। লোকচক্ষে আমাকে স্বাধীনত! 
দিয়ে তিনি খালি এই করছেন। আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে 
নিয়ে, আমাকে দিয়েই ফলভোগ করাচ্ছেন। অগ্নিমুখে দেবতারা 
খান অর্থাৎ বাকমুখে আহার করেন; এই যে দেবতাদের 
আহার, এও ইনিই বাক্মুখে দেবতাদের খেতে দিয়ে পুষ্ট করেন। 
কি পবিত্র এবং কর্মঠ এই বাক! সকল কর্ম, প্রতি পরিবর্তন 

ংসাধন করছে এই বাক। আর এই বিজ্ঞান না দেখে এই 
সম্পর্কে আমরা অনবরত অপব্যয় করছি। আমি জ্ঞানময়ী 
ভগবতীর কাছে বসে যদি তাঁর পূজা করতে চাই, তা হলে আমি 
খালি বাক্প্রকাশ করলেই তীর পুজ। হবে ত? ওঃ! ভগবতি ] 
সূর্য্য চন্দ্র অগ্রি জ্বলে উঠল এই বাঁকৃ-উচ্চারণে! যেমন বললুম 
প্ভগবতি;” অমনি সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি জ্বলে উঠল, অমনি প্রাণে ভাব 
রূপান্তরিত হতে লাগল, দীপ্তিশীল হতে 'লাগল এবং যতটুকু 
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আমার আয়ন্তের ভিতর, সূর্য্য ততটুকু ফোটালেন, কিরণ রচনা: 
করলেন। এইরূপে অনবরত চন্দ্র সুর্য অগ্নির লহর আমরা 
জ্বালছি? এই গতি যতক্ষণ না আমাদের জগতের মত স্ুলতম 
ভাবে ভোগ-সার্থকত। দেয়__-সে ভোগ মুক্তিই হোক, আর যাই 
হোক, ততক্ষণ এ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক সার্থকতায় পৌছচ্ছি ন। 
ততক্ষণ এ তত্বকে তত সমাদরের সহিত নিতে পারব না; কারণ, 
স্থুলত্বের যে অভিমান, ত1 থেকে আমর। অব্যাহতি পাইনি; কিন্তু 
এ দেখেছি যে, অন্ুভোগের জগত পূর্ণমাত্রায় জ্ঞানমুত্তি। দেখে 
নিয়েছি, কিন্তু ভাল করে তাকে ফুটিয়ে তুলতে পারিনি । এখনও 
এমন অবস্থা পাইনি যে, চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি একেবারে জ্বলে উঠবে । 
“যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভয21” ইনি বিষয় ঝা জ্ঞান, ছুই রূপে। 
লব্ধ হতে পারেন। যতক্ষণ একে আমরা জ্ঞানরূপে না দেখি, 
অন্যরূপে দেখি, ততক্ষণ ইনিই আমাদের বিষয়-মৃত্তিতে বরণ 
করছেন। আবার যখন এঁকে আত্মারূপে চাই, তখন ইনি 
আত্মারূপে বরণ করেন। এঁর বর দেওয়ার সীমা নেই। ফে 
কয়টা! বর আমরা পেয়েছি, তাতে জড়িয়ে এতই মত্ত হয়েছি ঘে, 
আরও যে অনেক পাবার আছে, সে বিষয়ে কোন হুশ নেই ;- 
যেন আর নেবার স্থান নাই, এতই বিমুঢ ও মসগুল হয়ে আছি। 
আমর! বলতে সমর্থ হচ্ছি কি যে, আমাদের এই বিমুঢুতা দূর 
করে দাও, তোমাকে পাবার তীব্র স্পৃহা! জাগিয়ে দাও। র্্ান- 
ভূমিতে না বসে এর আস্বাদন পাবার উপায় নেই। খষি বললেন্ট 
_শুধু জ্ঞানভূমি নয়; এ সব ছেড়ে-ছুড়ে অসঙ্গ-ভূমিতে চোখ। 
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ফিরিয়ে বসে যা, তবেই এঁ ঘর স্থুপরিস্ফুট হয়ে হঠবে ।**“অসঙ্গ- 
শত্সেণ দুঢ়েন ছিত্বা। ততঃ পদং তশ পরিমাগিতব্যং যম্মিন্‌ গতা 
ন নিবর্তৃন্তি ভূয়ঃ॥৮ এখন আমাদের সাধনাই হল--ন। 
ভূমিরাপঃ **1৮ ভগবতি! আমীর সঙ্গে আর কারও কোন 
সম্পূরক নেই, এই চক্ষে চেয়ে থাকতে হবে। চন্দ্রমা জলে 
উঠল মানে, আমি সঙ্গবান্‌ হলুম। বাক্য ছুটল, প্রাণে 
লহর খেলল, মন ক্রিয়। করল, এ সবই সঙ্গবান্‌ হওয়ার 
কথা। কিন্তু এখন আমি অসঙ্গ হলুম মানে,_আমি আর কিছু 
চাচ্ছি না। আমি তোমার শরণাগত্ুচ্ছি, এই ভাব নিয়ে ত 
অসঙ্গ হতে হবে। আমার কিছু ল্লেই; এ সবই তোমার-_ 
তোমার ; আমার সঙ্গে এ সবের কোনও সম্পর্ক নেই। এই' 
যে তুমি, তোমাকেই আমি চাচ্ছি; তোমার বিষয়-সমূহ আমি 
চাইব না, যে তোমা থেকে এই-সব ফুটেছে, যে তুমি এই-সব 
বিস্তার করে বসে আছ, সেই তুমিই আমার ব্রণীয়; আর সেই 
তোমাকেই আত্মরূপে, নিজবোধরূপে দেখতে পাচ্ছি । এই শরীর; 
ব্রন্ম।। ব্রক্ষমাকে একেবারে ফুটিয়ে ইনিই বসে আছেন ? 
ভগবতি ! ভগবতি! ভগবতি ! 

ধধি কেন বিধান করেছেন যে, আত্মার অসঙ্গত দেখে তৰে 
পরমেশ্বরকে দেখবে ? এর মানে, জীবত্ব থেকে ভগবশুতত্বে 
যেতে হলৈ তার রাস্তাই এই । “তোমাকে চাই” এই ৰথ! 
বললেই অসঙ্গ থেকে তোমাকে যেতে হবে এবং শরণাগত হতে 
হবে ।, (তোমাদের স্পৃহা এসেছে; নতুবা! নিত্য আলোচন! 
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করবার অধিকার তিনি দিতেন না। কিন্তু এখন এমন ভাবে 
সব কিছু আমাতে আর ভয়ন্তর করে থাকবে না, আমার 
একেবারে মাকে পাওয়া চাই । মাকে পাওয়ার রাস্তা অসঙ্গত 
দিয়ে মায়ে ঢুকতে হবে। তাই খষি বলেছেন, _ক্ষুরস্ত ধার! 
নিশিতা ছুরত্যয়। দ্র্গং পথস্তৎ**1৮ হাত-পা ছড়িয়ে, ঝাঁপিয়ে 
পড়ে, “ওগো, এস গো, দাও গো” এ ভাবে ডাকলে হবেনা। 
স্্পভাবে যে সংযম, সেই ভাবে গর্তে ঢোকার মত করেও যেতে 
পারি না। যেরাস্ত। বিয়ে গেলে ঠিক হবে, তার জন্য আর 
বিলম্ব সয় না; তাই কৌশ্লীর মত ভগবানকে পেতে আকুর- 
মাকুর করি,_-আহা! এইথান দিয়ে তোমার বাড়ীর দরজা; 
এই দিক্‌ দিয়ে যেতে হবে। 

ভোগাচ্ছন্ন আত্মহ্ব নিয়ে ভগবানে যাওয়া যায় না; তাঁতে 
ষাঁকে দেখতে যাচ্ছ, তার রঙ তোমার কাচের রঙে ঢাক পড়বে। 
তোমার নিজের স্বচ্ছতা না হলে, চিন্ময়ের স্থচ্ছতা দেখতে পাবে 
না। এই দিক্‌ দিয়ে রাম্তা। স্বচ্ছ জ্ঞান মানেই আত্মজ্ঞান। 
চেতনার ভিতর. স্বচ্ছ চেতনা হল আত্মচেতনা। তাই দিয়েই 
ভগবতীকে দর্শন করব; ফলে আমাকে সমাচ্ছন্ন_ করে যে সব 
ভূত আছে, তারাও ভগবতীরূপে রূপে জলে উঠবে । এই হলেই ও ভূত- 
সকদ দেবত৷ হয়ে দাড়িয়ে যাবে। তখন “সই দেবম গুলী-বেগ্রিত 
পরমাত্মা দৃষ্ট হবেন। একেবারে জ্যান্ত জল, জ্যান্ত আকাশ, 
জ্যান্ত দেবতা সব লহরে লহরে থেলা করবেন। তখন আমার 
'শরীরস্থ জল-বাতাস আর মড়া থাকবে না। “হূর্য্যমগ্ডলমধ্য- 
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বন্তিষ্ৈ নিত্য-চৈতন্ঠোদিতায়ৈ নম£৮”__সূর্য্য হল স্থুলদেহ, চন্দ্রমা 
হল প্রাণ__তস্তৈ নমঃ ! 

তা হলে আমাতেই ভগবতীকে দেখা হচ্ছে। পুরোদস্তুর 
না হোক, অংশতঃ দেখা হচ্ছে, তাতে কোন ভুল নেই। পাছে 
চেতনমার্গ থেকে জড়বিজ্ঞানে ঢুকে পভ, তাই দুদিন বন্ধ দিয়ে 
চেতনাংশ ঝালিয়ে যাচ্ছি । কেন না, জড়ে চলে যাওয়াই আমাদের 
স্বভাব কিনা । আমাদের পেতে হবে জ্ঞান, হতে হবে জ্ভ্ঞানময় 
এবং আমার ভগবান্ও জ্ঞানময়--এই ত চরম ব্যাপার । এবং 
সে জ্ঞানের বাকৃনামীয় অংশের দ্বারাই যত কিছু কাণ্ড হবে। 





৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার | 


জীবের স্বাধীনতা জীশ্বরাধীন। মা যেমন শিশুকে . ক্রমশঃ 
ধীরে ধারে স্বাধীনত্। দিয়ে দিয়ে একদিন তাকে পূর্ণ স্বাধীন করেন, 
ঈশ্বরীও তেমনি তার নিজত্ব কেটে জীবকে নিজত্ব দেন এবং 
ক্রমশঃ তাকে স্বাধীন করে তোলেন। 

স্থখপ্রাপ্তির উপায় হল সন্তোষ _সংগ্রহের দিকে সুখ পাওয়। 
যায় না। নিজত্বের ভিতর নিজের সন্তোষ, ইহাই প্রকৃত স্থথ 
বাআত্মহৃথ। “যো বৈ ভূমা তৎ স্থুথং।৮ মানুষ কিসের জন্য 
এখানে এসেছে, এখানে সে কি জাতীয় সুখ সঞ্চয় করবে? 
যুক্তরাজ্য ও সিদ্ধরাজ্য দেখ। সেখানে সকলেই আগুকাম, 
আগ্তকাম! সেই লোককে আদর্শ করতে হবে। যে লোকে 
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কম্মফলান্থলারে মনোময় স্খকর ভোগ-সকল পাওয়া যায়, সে 
স্বর্গলোক। স্বর্গ-স্থখে পিদ্ধি স্বখের খানিকটা মাত্র আছে। 
কিন্তু মনুষোর লক্ষ্য রাখতে হবে মুক্তক্ষেত্রে । সেই জন্য সাংখা 
হিরণ্যগর্ভাদিকেও মুক্ত পুরুষ বলেন না__সিদ্ধপুরুষ বলেন। 
চেতনার কি ঘোর ঘন নিবিড প্রকাশ! জীবন ভিন্ন, প্রত্ঞান 
ভিন্ন আর কিছু নেই, আর কারও স্থান সেখানে নেই। এই হুল 
আদর্শ ভূমি। যা কিছু তৈণর হচ্ছে, সবই প্রজ্ঞান-_ প্রঙদ্কানই 
এ এমুক্তিতে ফুটে উঠছেন। একি সহজ কথা! এখানে 
কতটা রূপ, কতটা রস আছে? সে কতটু$? মন্ুষ্ুলোকের 
সহত্র আনন্দ একত্র করলে পিতৃলোকের একটি আনন্দ হয়। 
পিতৃলোকের সহস্র আনন্দ একত্র করলে গন্ধর্বলোকের একটি 
আনন্দ হয়। গন্ধরব্বলোকের সহজ আনন্দ একত্র করলে 
প্রজ্ীপতিলোকের একটি আনন্দ হয়। প্রজাপতিলোকের সহস্র 
আনন্দ একত্র করলে আজানজ-লোকের একটি আনন্দ হয়। 
আজাণজ-লোকের সহজ আনন্দ একত্র করলে ব্রহ্মালাকের 
একটি আনন্দ হয়| ব্রঙ্গালোকের সহস্র আনন্দ একত্র করলে 
পরমাক্সলোকের এক আনন্দ হয়। কি আদর্শ। কি চোখ! 
এই চোখ কতটুকু সময় উন্মীলিত রাখতে পারব? এতে আমার 
কি হল? ছয় মাস ধরে আমার যে সব স্থখ-ছুঃখ, জ্ঞানবিবৃর্তবন, সে 
সবটাই ন্ুুখস্বরূপ হয়ে গেল। যেমন ডাল, ভাত, তিত. একজে 
থেলে পাঁচমিশেলি ভোগ হল, তেমনি খানিকট। ভগবানকে ডাকা, 
থানিকট! চুরি-ডাকাতি-_এই ত হল আমাদের অন্ন। ইহাই ত 
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'জিহ্বায় ভাল লাগল । এখন দেখ, পিতৃডূমি থেকে শাসিত করে 
কোন্‌ রস ঢালছে, সোমের কোন্‌ কণা ফুটছে? তোমরা যখন 
সোমদরশী হলে, তখন তাতে বাহা জিহবার আম্বাদন পেলে না। 
পিতৃলোকবাসী হয়ে সর্ববাজধ্যাগী যে লেলিহান জিহবা, সেই 
জিহব। দিয়ে খেলে । সব রসকে একরস করে পিশীভূত করলে 
ইহাই পিইলোকের সুখ। বুঝে দেখ, সেখানে কত আনন্দ । 
সেই পিতৃলোকস্থ আপন্দ গন্ধরববলোককে জাগ্রত করলে। যেমন 
আমার মনুষ্যান্ব, আমার প্রজ্ঞার উজ্জ্বলতা প্রভৃতি সমস্তই পরবর্তী 
লোকের জন্য সঞ্চিত হচ্ছে, যেমন হিতাহিত-জ্ঞান-সম্পন্ন, বিচার- 
বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ার সার্থকতা পরবর্তী লোকেও প্রস্থত হচ্ছে. 
তেমনি পিতৃলোকের সার্থকতা গন্ধব্ধবলোকে । গন্ধর্বলোক হল 
প্রাণ-জাতীয় শক্তিময়। পিতলোকের এ আনন্দের দ্বারা প্রাণ- 
জীতীয় সেই শক্তি, যেখানে আপনা হতে ছন্দিত হয়ে উল্লাস 
বেরোচ্ছে, সে উদ্বদ্ধ হল। পিতৃলোক পধ্যন্ত হল রস-সঞ্চয়- 
প্রধান ক্ষেতে, আর গন্ধর্বলোক হল শক্তি-সম্পন্ন রসোল্লাস-ক্ষেত্র । 
এ ক্ষেত্রে আপনা হতে ফেটে খালি রস-প্রকাশ হচ্ছে। তাই 
গন্ধর্বলোক গীতিময় লোক, ওজস্বী প্রাণের রসাল লোৌক। 
গন্ধরবলোকের সে আনন্দ থেকে জেগে উঠল প্রজাপতি-লোক__. 
যেখানে আত্মা থেকে দশ জনকে বার করা-রূপ প্রজনন-শক্তি 
পরিল্ফুট । মর্তলোকে নিজেকে ভাগ করে ছেলের জন্য এক 
টুকর।, স্ত্রীর জন্য এক টুকরা, অন্যের জন্য এক টুকর। করে কি 
সুখ পাবে? প্রজননভূমি বা প্রজাপতিলোকের হ্ুখ তাই মিথুন- 
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স্থখের সঙ্গে তুলনীয় হল। এইখানকার সুখের তুলনা নিয়েই 
ব্রহ্মানন্দের বিচার আরম্ভ হল। খালি আলো, আলো ! এ 
ছাড় এখানে চেতনার আর কি পরিচয় আছে? মিথুন-শক্তি 
হল এইরূপে আত্মাকে বিভক্ত করে দেবার শক্তি। তার পরে 
আজানজ-দেবতা-__শক্তি প্রয়োগকারী কন্ম্মময় দেবতা, যাঁদের 
কন্মে ব্রহ্মা পরিচালিত হয়। দেখ ত, আকাশ-দেবতা, বরুণ- 
দেবতাব কত কন্ম! এরা এক এক দিকপাল হয়ে বসে 
আছেন। আত্মার এই বিস্তার একবার ধর ত। কি ব্যাপার! 
আজানজ-দেবতার সহঙজ্স আনন্দ-_-ওঁদের এ আনন্দের সহজ্গুণ 
আনন্দ হল ব্রঙ্গলোকস্থ জীবের । আজান্জ দেবতারাও তাদের 
কাছে ্লান। একি! তার! যে ব্রহ্ম-সমিধিতে বর্তমান! আর. 
আজান্জ-দেবতার1 আপন আপন ভূমিতে বিভোর হয়ে রয়েছেন। 
এখানে ছুটা পয়সাতেই আমরা আনন্দিত হই, ওখানে তার 
তুলনায় কত আনন্দ হবে? ব্রক্গস্থ পুরুষ কিন্তু আনন্দে বিভোর 
হবে না। সে আনন্দকে খুজছে না; যার আনন্দ, তকে 
খুঁজছে। সর্বত্র সে অসঙ্গতা বজায় রেখে চলেছে, মায়ের: 
কাছে যাবে বলে_নমা মামা! তার সঙ্গে আর কেউ যাবে না। 
এখানকার হিসাব নিয়ে কি ব্রহ্মতত্ব বুঝা যায়? সেই ভূমি 
00:6:01190 ব। আভাসিত মাত্র হয়ে এখানে একটু চিকির- 
মিকির করে! আহা! চতুর্দশ ভুবন গণ্ডষমাত্র জলের মত 
ধাদের জ্ঞানে উদ্দিত হয়, তীর! কি প্রজ্ঞায় বসে আছেন বল ত ? 
তাদের কি অগাধ আত্মবোধ ; আমাদের চতুর্দশ ভূবন বলতে 
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গায়ে কাটা দেয়--তাকে অনন্ত বলে মনে হয়। আর তারা 
বললেন কি না_-আত্মন্বে এ গণ্ডষমাত্র জলের স্ায়। আমাদের 
মা বলা তাই কুঁড়ে ঘরে হাতী ঢোকান। তবু পরম সৌভাগ্য ! 
এ তব ভাষায় বলা যায় না! ভগবতি। ভগবতি ! ভগবতি ! 
এই প্রজ্ঞালোক স্তরে স্তরে থেলা করছে ; তাই দেখে খধি 
বললেন, “এই মর্তত মানব, তুই এত দূর অবধি যেতে পারিস।” 
ভাবিস না যে, এই সব লোকে একবার একবার করে মরে, তবে 
যেতে হবে। এই ভূমিতেই, এইথান থেকেই এই সব আনন্দ 
ভেদ করে যেতে পারবি বস! কেন না, মা! এইখানে--এই 
মান্ুষ-ভূমিতে আত্মবোধে ধরা পড়েছেন। যেমন আঙ্গুলের 
ডগা দিয়ে এতটুকু তড়িৎ ছুলেই মৃত্যু, সেইরূপ তড়িতময়ী মাকে 
তোরা আত্মবোধে ধরে ফেলেছিস--এ সহজ কথা মনে 
করিসনি! বুকের ভিতর যে আলো! জলছে, যার দ্বারা চোখ, 
মুখ, নাক, কাণ সব ক্রিয়াশীল রয়েছে, তার ভিতর ছুয়ে দেখ__ 
এরই নাম আত্মজ্ঞানে প্রবেশ । তড়িৎ প্রবাহ তখন কোথায়. 
বইবে? বুকের ভিতর দহরাকাশে। এই আকাশের ভিতর 
তখন গোটা প্রাণ-ক্রিয়া দেখতে পাবি। এ, ইনি ছাড়া আর 
কেউ নয়! আমার জীবন গো! আমার প্রাণ গো! আমার. 
চোখে, মুখে, নাকে, কাণে, হাতে পায়ে কে দাড়িয়ে ? ..ভ্গবতী। 
বাইরে নয়-_ভিতরে ভিতরে আমার সমস্ত অস্তিত্বে_আমার ভূত' 
থেকে আত্ম! পর্য্স্ত আগাগোড়া মা-ই রয়েছেন। মা! মা! মী! 
সত্যি মা? দেখে বল্‌। এখানে দেখতে পাচ্ছিস, এই সাড়ে তিন 
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হাত শরীরে বসে আছি-_তোর শরীরও তাই। আসলে কিন্তু 
হ্য ভূ অন্তরীক্ষ, এই তিনে বিস্তৃত হয়ে বসে আছিস__এ 
দেখতে পাস? কোথায় আপনাকে খুজছিস? সে কতটুকু? 
বেটা, চোখ যখন জ্বেলে দেব, তখন দেখবি। আহাহ। ! 
ভগবতি ! বাছে। ছ্যলোক কাকে বলে? যেখানে সূর্যের 
মত স্থির গ্রহ-মকল অবস্থান করছে । যেখানে চঞ্চল গ্রহ ঘুরছে, 
সে হল অন্তরীক্ষলোক, আর মাটি হল ভুলোক। তীর সঙ্গে 
এই তিনেরই সাক্ষাৎ সংযোগ কি রকম? 

«এতস্ত মনসে। ছ্োৌঃ শরীরং জ্যোতীরূপং স্র্ধ্য£৮__বাহযে মন 
দ্যলোক পধ্যন্ত আয়তন নিয়ে বসে আছে। আর প্রাণ ? 
«“আপঃ শরীরং ভ্যোতীরূপম্‌ অসৌ চন্দ্রঃ1৮ “আপঃ শরীরং” 
বলতে শুধু এখানকার জলই নয়। এর উপর পঞ্চাশ মাইল 
পর্য্যন্ত স্থল জলের স্ুন্মম আবর্তন, তার পর চন্দ্রমার আবর্তন | 
এই হল তোর প্রাণের বিস্তার--প্রাণ-শরীরের এই বিপুল' ঢেউ। 
'«এতস্ত। বাচঃ ভূঃ শরীরং জ্যোতীরূপম্‌ অগ্রিঃ 1৮ এই ত্রিবৃৎ 
হয়ে মা বসে আছেন। ত্রিবৃত্রূপিনী মায়ের এই স্থুল ভৌতিক 
শরীর । মা তোয়ই মত ভৌতিক-শরীরা, স্নায়ু, মস্তিষ্ক প্রভৃতি- 
সম্পন্ন । এর ভিতর শক্তিজেত খেলা করছে । তোমার যেমন 
পিলে যকৃ্ড ইত্যাদি, এরও তেমনি শক্তিময় শরীর । এর নাম 
শিরা, এর নাম ধমনী, এই মাংসপেশী, ইত্যাদিরূপে এসকলের 
নামকরণ করা থায়। মায়ের এ শরীরের অঙ্গ-পরত্যজের 
নামকরণের অস্নুসরণে এই শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নামকরণ 
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হয়েছে। কত তোদের শেখাব? এই শরীর এবার চল্ল 
ত্রিবৃত হয়ে। কিরূপ? পৃথিবীন্থ যে অগ্নি, তা থেকে সোম 
নির্গত হয়ে অন্ন, উদ্ভিদ, গাছপালা তৈরি হচ্ছে। এখানে তুমি 
মায়ের আদরের ছেলে । তোমার নাভিতে বৈশ্বানর । আদিত্যের 
তেজের ছার! বিধৃত ভূত-_-কঠিন জড়ত্ব_স্ূর্য্যত্বের দ্বারা পরিচালিত 
হচ্ছে। এ্রখান থেকে সোম নির্গত হয়ে তোমার শরীরে বৈশ্বানর 
তৈরি হচ্ছে, উনি সুর্যের শক্তিকে পরিপাক করছেন। পৃথিবীর 
মাটিত্ব বলে যে বৈশিষ্ট্য, তার যোগান হচ্ছে সুধ্যের দ্বারা, তার 
পরে সোমরসে চালিত হচ্ছি। মায়ের পেট থেকে পড়া মাত্রই 
বৈশ্বীনরের তাড়নায় “কি খাই, বলে হা করেছ। যা খেলে, 
বৈশ্বীনরের দ্বার! তা পরিপাক হল। ভুক্ত অন্নের সুম্মম অংশ 
মন, জলের ন্ুক্ম অংশ প্রাণ, তেজের স্ন্ম অংশ থেকে বাক্‌ 
তৈরি হল। ত্রিবৃৎ আবার ঘুরে এল। তখন এই জীবত্বকে 
খেলে-একট। জ্ঞানময় সত্তা জেগে উঠল। এইরূপে তোমায় 
এই ত্রিবুতের পাকের ভিতরে একটি মানুষ করে ধরেছি। কত 
বড় বিশাল বিশ্বের আবর্ততনে তুমি ঘুরছ দেখ । এ দেখে রোমহর্ষ 
হচ্ছে? এইবার এই মুত্িকে বল ত-_আমার' আত্মা! কাকে 
আত্মা বলা হচ্ছে, বুঝে দেখত? এ ছবি যদি বুকে না 
খেল। করে, এর ধারণা যদি না হয়, তা হলে মাতৃত্বের কোনও 
চেতনা, হবে? এ ভাতি রঞ্জয়তি গচ্ছতি__পৃজার সময় 
এই ছবি তোদের দেখতে বলছিলাম। এই চেতনাকে জেলে 
দেখ ত, ভগবান্‌ সামনে দাড়ান কি না। তোমরা এতে শ্রদ্ধা 
ষ্ 
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সম্পন্ন হও । *শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তত্পর2 সংযতেক্তিয়ঃ 1৮ 
এই চোখ রাখতে হবে। এখনই চল, এ শরীরে ঢুকে পড়ি। 
জানে একে ধারণা কর, তা হলেই সংশয় দুর হবে, বুদ্ধি স্থির 
হতে থাকবে, জ্ঞান পাক হবে। যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, তবে 
এই জীবনেই তুমি এর দর্শন লাভ করবে। এত বড় ধার দান, 

]তিনি কি তোমায় তোমার দুটা আঁকা-বাঁকা কশ্ধের জন্য কাণা 

করে ফেলে রেখে দেবেন ? প্রাণ উৎফুল্ল হয়েছে মানে, অন্তরীক্ষ- 
লোক জেগে উঠেছে। রেডিও প্রভৃতি ভৌতিক জগতের 
আবিক্ষিয়াগুলি যে ক্ষেত্র থেকে হচ্ছে, প্রায় সেই ক্ষেত্র পর্যন্ত 
এসে গিয়েছি । তাই ত, এই দিক্‌ থেকেই ত শক্তি রে! কাছা 
কাছি এসে পড়েছি। অদ্ভুত ব্যাপার! অক্ষরত্বরকে অবলম্বন 
করেই আমি তোমার শরণাগত হলাম-_-এই কথা বলতে বলতে 
আমর! যাব। অক্ষরত্বে এলাম মানে, তার শরণ নিলাম। 
থামতে কি ইচ্ছ। করে? এই বলতে বলতে প্রাণবায়ুট! “বেরিয়ে 
যাক না। ওঃ! 


৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮, রবিবার | 


তিন গুণের সংমিশ্রণ ছাড় কোন ক্রিয়। হয় না। কোন 
কাজ করতে গেলেই তিনটি গুণের প্রকাশ হবে অর্থাৎ, একটি 
প্রকাশ-ভাব, একটি স্থিতি-ভাব ও একটি ক্রিয়া-ভাব আসবে। 
এই তিনটি ভাবের নামই তিন গুণ--স্থিতিভাব তম+, ক্রিয়াভবব 
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রজঃ-_-যাতে কন্ম চলছে, প্রকাশ-ভাব সত্ব। ক্রিয়া মানেই, 
এই তিনটি ভাব, কোনটি বেশী, কোনটি কম-রূপে পরস্পরের সঙ্গে 
মিলে আছে । আবার প্রকাশ, গতি এবং স্থিতি, এর প্রত্যেকটির 
মধ্যেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় আছে। কোথাও প্রকাশ বেশী, 
কোথাও গতি বেশী, কোথাও থাকা বেশী-__গুণ বলতে এই-ই 
বুঝতে হবে। পরমাত্মতত্বে | ভগবানের যত কাছাকাছি যাবে, 
প্রকাশ-গুণ তত অধিক হবে; মধ্য ভূমিতে ক্রিয়াশীল অবস্থা! 
এবং শেষ প্রান্তে জড়ধন্ম অধিক হবে। ভগবতার কাছে 
আলোকভাব, মধ্যস্থলে গতিভাব, আর থাকা-ভাবটি ডগের দিকে 
গৃহীত হয়। তা হলে এই সমস্ত বিশ্বপ্রকাশ-মুর্তিই ভগবতীর 
একটি বিপুল যজ্ভ। “যজতে ইতি যত্্ঃ”--তিনি আপনি 
আপনার যজনা করছেন। যশ-জ্ঞব_য হল গতি, জ্ঞ হল 
স্থিতি; স্থিতিশীল “জ্ঞ'-তত্ব,র আর গতিশীল “যত্-তত্ব তিনি 
প্রকাশ করেন, করে আপনি আপনাকে অচ্চিত, রশ্মিময়, 
জ্যোতির্্য় করছেন। তাই তিনি আপনার দ্বারা আপনাকে 
যাঞজজিত করছেন; রশ্মিময়) প্রকাশময় করছেন। ,"জঞ মানেই 
হল, অন্তিগঢ় ভগবান্কে অচ্চিময়, প্রকাশময় করছি; ফুটিকে 
তুলছি। বিশ্ব-স্থজনরূপ ক্রিয়ার্তে ভগবান আপনি আপনাকে 
অচ্চিময় করলেন, প্রকাশময় করলেন; সুতরাং এই সমস্ত 
ব্যাপার একটি ব্রহ্ষযস্ক। এই যজ্ঞ যখন তিনি প্রকীশ করেন, 
তখন এ থেকে কি জাত হয়? এ অঙ্ষিপ্রকাশ কি? 
তিনি আপনি আপনাকে জানলেন ; সেই জানা এত অচ্চিময়, 
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জ্যোতিগ্ময় হল; সুতরাং সে জ্ঞান-প্রকাশ অন্য আর কিছুরই 
নয়; তাই তার নাম হল-_ঈক্ষণ, দর্শন, ম্বয়ম্প্রকাশ চোখের 
দৃষ্টি প্রদীপ-জ্ঞানহীন প্রকাশ। তাই প্রথম অচ্চিই হল 
তীক্ষণ। উীক্ষণময় হওয়া! মানে, ষজ্রত্বের আগুন ভ্বালা। আর 
সেই ঈক্ষণটি হল বাগ্য়। তার প্রথম মৃত্তি হল বাক্‌। সে 
ঈক্ষণটি বাক্যের আকারে পাকিয়ে উঠল, এতেই বন্ি স্থাপন করা 
হল। তিনি বাজ্সয় হলে তাথেকে কি নির্গত হল? বেদন-_ 
নানারকমের ভাব। এ ভাব কিন্তু ছবির মত নয়--এ হল 
সাত্বিক বোধক্রিয়া। তাঁর নিজত্ব যে ভাবে দুলতে লাগল, যে 
রূস খেলতে লাগল, তারই নাম হল বেদ ওএ€সাম। তার বাক্য 
থেকে বেদের উৎপত্তি-_-কথা থেকে বেদ উপনিষদাদি তৈরি হল:। 
আর সেই অপৌরুষেয় আত্মানুভূতি আরও বাইরে এসে কর্মময়, 
ক্রিপ্নাময় হয়ে ফুটল। ভাব গভীরতর হলে ক্রিয়ার আকার 
নিয়ে নিজেকে সঞ্চালন করে; তখন সে স্থুল ক্রিয়ার আকার 
গ্রহণ করতে থাকে । এই স্থুল ক্রিয়াত্বই ছল শত্তিত্ব। এই 
শক্তিত্ব গ্রহণ করার নামই বাহা বিকাশ। আগে বন্ধি বা 
বাক্‌রূপ বেদ, তার পরে ভাবরূপ সোম, তার পরে কম্মরূপ স্থর্যা | 
আগে জলে উঠলেন বাক্‌, তার পরে সোম, তাঁর পরে নূর্ধ্য। এই 
ত্রিধা কর্মময় প্রকাশ ত| থেকে এই ভাবে আমে বলে, আদি যন্ত্র 
কর্তার প্রথমে হয় আত্মধজ্ঞ অর্থাৎ বাগগ্নি বলে ওঠৈ; পরে 
বেদনক্রিয়া বা! জ্ঞানযন্ঞ, তার পরে সণ ক্রিয়ায় কর্্মযঙ্জ-_এই 
ব্রিধামুত্তিতে এই বিশ্ব ফুটে রয়েছে৷ বহিমুখে এই যে বজ্র, এতে 
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আসতে গেলে, কন্ম-সকল যেখানে বিধৃত হয়ে রয়েছে, জেই 
ব্রঙ্মতত্ব জেনে কর্ম করতে পারলেই ঠিক কর! হল নাকি? যে 
এইরূপ জানতে জানতে স্থূল কর্ম করছে, সেখানে ব্রহ্ম স্কুলরূপে 
পুরুষ হয়ে প্রকাশ হয়েছেন ; এই পুরুষের নাম ব্রাঙ্মণ। এ 
দর্শন পর্য্যন্ত নিয়ে 1গয়ে জগতের সমস্ত কাঁজই ব্রান্ষণ করতে 
পারবে। অভিজ্ঞ লোক গোলাপের কুঁড়ি দেখেই ভাল-মন্দ 
জানতে পারে ; অনভিজ্ঞে পারে না। অক্রাঙ্মণেরা তেমনি এই 
জগত্রূপ কুড়ি দেখে একে ব্রন্মকোরক বলে চিনতে পারছে না। 
আর যে অভিজ্ঞ, সে দেখছে-_বাঃ! বাঃ! এ সেই গোলাপ! 
যে পুরুষ ঠিক দেখছে, তার কাছে জগতের একটা ধুলা পর্যন্ত 
ব্রহ্ষকোরক বলে পরিদৃশ্তমান হচ্ছে। তারই নাম ব্রাক্মণ-_ 
তদদিতর আর সব শুদ্র । এই জন্য ব্রাহ্মণের নাম ওকষ্কার। সৎ 
পুরুষের মহৎ প্রকাশের নাম ওক্কার; কেন না, সে প্রকাশ 
ব্রহ্মত্বেরই প্রকাশ । “আমি ব্রহ্ম, এই জ্ঞ্ঞানের ষে পূর্ণমাত্রায় 
প্রকাশ,__তাই দেখেই ব্রাঙ্গণকে ওক্কার বল৷ হয়। অনির্ববচনীয় 
ব্রন্মের প্রকাশস্বরূপ অঙ্গই ও | ব্রাহ্মণ ষে এই প্রকাশ-শক্তি- 
দর্শনময়-_এক্রন্ম বেদ ব্রহ্গোব ভবতি।৮ 

তা হলে ব্রাহ্মণের জগ্ু দেখ! কি শক্ত ?. গুরুর কৃপায় 
ধার জ্ঞানতত্ব ফুটেছে, প্রতি ক্রিয়ার তলায় যে ত্রিবুৎ দেখছে,--- 
তার এ দর্শন সহজেই হবে। সে দিন বলেছি, কর্ম্মমাত্রেই অন্নি 
সোম সুর্য প্রকাশ হচ্ছে-_-আবার উপ্ট| দিকে সূর্য্য সোম অগ্নি 
ফুটছে। এ থেকে বোঝ, ব্রাঙ্ষণের , এই যজ্ঞ-দর্শনটি কত বড় 
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জিনিষ। একরকমে না খ্রকরকমে এই ত্রিরুত-দর্শনই ত ব্রাহ্মণের 
দর্শন ? প্রতি ক্রিয়ায় এই, যক্ঞ্ত ব্রাহ্মণের নজরে পড়বেই। তার 
চোখে আর এই পৃথিবী জমাট মাটি বলে ঠেকবে না। তার 
চোখে ঠেকছে,__আত্মতত্ব প্রকাশ হয়েই এই জগৎ হয়েছে। 
মানুষ যদি ব্রাহ্মণ হতে পারে, তবেই এই তৃপ্তি পায়; নতুবা 
সে শুদ্র থেকেই মরবে। মাটির এই তামসিক যৃত্তি ভেঙ্গে-চুরে 
কি করে দিলে! ভাত খেতে খেতেও যজ্ঞ করা যায়? কথ। 
কইতে কইতে, ঘুমুতে ঘুমুতে, সমস্ত কাজ করতে করতে যজ্ঞ 
করা যায়? যজ্জ পরমাত্মস্বরূপ, বেদ অক্ষর পুরুষস্বরূপ, ওকার 
ক্ষরপুরুষস্বরূপ। অক্ষরের প্রভাবে বেদন ফোটে + অক্ষরই ক্ষর 
হয়ে ভোক্তা পুরুষ হন; উনিই অব্যক্তকে চালিয়ে বেদন প্রকাশ 
করেন; উনিই অভোক্ত। থেকেও ভোক্ত! পুরুষ হন-_ভোক্তা 
সাজতে হয় ওঁকেই-_বেদন জাগাত্তে হয় কেই । ক্ষর হল পণ 
জীব। তিনি যখনই আগুন জ্বালালেন, তখনই পরমেশ্বর 'হলেন 
--তদৈক্ষত। আর না দেখলেই পরমাত্মী রইলেন। তা হলে 
যদ, বেদ ও ব্রাহ্গণ_-এ পরমাত্মারই ত্রিবৃৎ প্রকাশ। তা হলে 
ব্রাহ্মণের জ্ঞানেতে জগত পরিচালিত হওয়া উচিত নয়? এই 
ব্রহ্গপ্রবাহ কণ্ম পর্য্যন্ত কিরপে বিস্তৃত হয়েছে, সেই চোখ 
রেখে যে কম্মে প্রবৃত্ত হয়েছে, তার নাম ্রাঙ্মণ। এই ব্রাহ্মণের 
ছবি আমরা কথায় কৃথায় জাগ্রত করি “$ তহ সঙ এই মন্ত্রের 
দ্বারা । এই জন্যই এ মন্্রটি এত প্রচলিত-_-এই ছবিখানার প্রীরক 
বলে। পরমাত্মতত্বের ত্রিভজিম।-_-ঙ তত সখ । “সদেব সৌগ্য 
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ইদমগ্র আসী৮_-এই হল সততত্ব। এখানে পরমাত্মতত্বই সৎ- 
পদবাচ্য। ত-_-অক্ষরতত্ব ; ঈক্ষণ-_-বেদন-ক্রিয়া আরস্তের তত্ব । 
তন্‌ ধাতু বিস্তারার্ক । যেখান থেকে উনি ণিজের বিস্তার 
আরম্ত করলেন, তার নাম ত। অনিদ্দিষ্ট বিস্তার থেকে 
নির্দিষ্ট বিস্তার গ্রহণ করলেন-__যা থেকে সন্তান সন্ততি আরম্ত 
হল। অক্ষর থেকে বিস্তার আর্ত হল। ও হল স্গ্টি-স্থিতি- 
লয়ময় বিকাশ-তন্ব। এরই নাম হল-_ও তৎ স। ও ক্ষর- 
পুরুষ । যেখানে বিশ্বপ্রকাশ, সেখানেই ক্ষরপ্রকাশ ; ব্রাহ্মণ 
তার প্রতীক। তৎ অক্ষর । সঙ পরমাত্মতত্ব । 

জড়ত্বকে সরিয়ে “জ্ঞানস্বরূপ” এই তত্বকে যে মাথায় ধরতে 
শিখেছে, সে এই সব কথা শুনতে শুনতেই ব্রান্ধণ হয়ে যাবে। 
মাটিতে দাড়িয়ে নয়___জ্ঞানস্বরূপ” এই কথায় াড়িয়ে দেখ-_ 
এর ভিতর বিজ্ঞানের কত আলো নিহিত রয়েছে। স্মগ্র 
বিজ্ঞানঁটকে ফুটিয়ে ধরে রেখেছেন এক মহাসত্য, যিনি সমস্ত 
স্ষ্টি অতিক্রম করে আপনি আপনার দ্বারা চিরবিজ্ঞাত ও 
অনির্ববচনীয় হয়ে রয়েছেন ; তাতে না গিয়ে তাকে বোঝবার 
উপায় নেই। তিনিই বিস্তুতি লাভ করেছেন ক্ষর হয়ে, যার. 
আদি পুরুষ অক্গর এবং পিতামহ পরমাত্বা। এত ব্রাহ্মণ শুত্র 
ভেদ নেই; এখানে-_এই জ্ঞানে সকলেই সমান। একে 
দেখার, নামই ব্রাহ্মণ হওয়া। এঁকে দেখলে হাড়ি মুচিও 
ত্রাঙ্মণত্ব লাভ করবে, স্ব স্ব ভূমি থেকে উর্ধে চলে বাবে। আর 
একে দেখ! না হলে পর পর জ্রাতিত্ব, বর্ণত্ব লাভ করে করে 
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ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের পথে অনেক জনম্মেহবে। আর এই 
জন্মেই পেতে পার, য্দি ওঁর দর্শন পাও । 

'ভ্ঞানস্বরূপ গুরু” এই কথাটি মনে এলেই এই ব্রহ্মাবয়ব 
চোখে পড়বেই । এই বিজ্ঞান যদি সত্য সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, 
তবে ভূতে ভূতে ব্রহ্মদর্শন এসে যাবে। যেমন কলেজে যেতে 
হলে একটা বাগানের পাশ দিয়ে যেতে হয়, তাঁতে বাগানের 
কতকট। জ্ঞান হবেই, তেমনি ভগবানে যেতে হলে ক্ষর ও 
অক্ষর পুরুষের বিস্তার স্পর্শ করে যেতেই হবে। আবার আত্ম- 
তত্বের এই তিন পুরুষের- সূর্য সোম বহ্ির ভিতর যে আত্ম- 
তত্বেরই প্রকাশ, আত্মার সপ্রকাশত্ব দেখে তা বুঝে নিচ্ছ। “নিজ' 
নামে এই যে জ্ব্বান, এতেই বহ্ত্ব, স্ু্য্যত্ব ইত্যাদির উপাদান 
রয়েছে। “নিজ এই জ্ঞানে দসর্বজ্ঞান বাধিত হয়ে গেল; 
আর কোন জ্ঞানের লক্ষণ এখানে রইল না। তীর স্বভাবই হল 
এই স্বপরিণামী । এতেই ভাষ্যকারদের ভিতর এত মারামারি 
কাটাকাটি। এই নিজ-বোধই বহ্ছি, সূর্য ও সোমরূপে ফুটে 
উঠবার উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ। নিজ" নামে যিনি একেবারে 
নি্চল_্াতে আর কোন জ্ঞানমূর্তি স্পৃষ্ট হয় না-_ধাঁকে ঈশ্বর, 
দয়াল) মহান, কোন শর্ধেই অভিহিত করা যাঁয় না, করলেই 
সে হল,অগ্য জিনিষ, এমন যে বিশুদ্ধ তত্ব, তিনিই হলেন বহি, 
সোম ও মূর্ধ্ের উপাদান এবং নিমিত্ত-কারগ। এত বুড় কথ! 
আজ পর্যন্ত জগতে প্রকাশ হয়নি, এমন ভাবে বিশ্লেষিত ঝরে 
ফুটিয়ে বলা এ পর্ধ্যস্ত কারও সাধ্যে হয়নি। মহাশয়! কি দেখে 
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এত বড় শান্ত্রবিরুদ্ধ কথ! বলছেন ? শাস্ত্র বলে আজকাল যা 
চলছে এবং জগতে আধিপত্য করছে, এ কথ তার একান্ত 
বিরুদ্ধ; অথচ ইহাই প্রকৃত ওপনিষদিক জ্ঞীন। কি করে? 
ভাল করে দেখে নাও। তোমরা ধাকে নিগুণ পরমাত্মা বলছ, 
উনি হলেন এ দিক্‌ থেকে আত্মার দ্বিতীয় মুর্তি। প্রথম মুর্তি 
হল ক্ষরণশীল-_-সকলের সঙ্গে জড়িয়ে যাঁয়। এ তোমরা, 
নিজেই হও-_বড় গরম, বড় কষ্ট, বড় দরিদ্রে। তা হলে এই 
'নিজত্বেরে গায়ে জড়িয়ে নেবার ক্ষমতা আছে। কপিলও 
বলেছেন, _“দৃশিঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।” অতীব শুদ্ধ 
হলেও এ'র প্রত্যয়-গ্রহণ-ধন্ন আছে। ইহাই আত্মন্বের বৈশিষ্ট্য 
_-কিছু বুকে ঠেকলেই তিনি আত্মময় করে নেবেন। এ শক্তি. 
ভগবতীতেও আছে। কাম, ক্রোধ, যা হয় তাতে ঠেকাতে 
পারলেই হল। এতে ঠেকেছে কি ইনি তাকে জড়িয়ে 
নিয়েছেন। এই অনুলিপ্ততা হল আত্মার ক্ষর-মূর্তি। 
দ্বিতীয় মুর্তি একান্ত নিলেপ। ইনি কোন ধন্মের ধার ধারেন' 
না। তৃতীয় পরমাত্মত্ব। তাকে তোমরা! দেখ নাই। ক্ষর ও. 
অক্ষরত্বের উপর আধিপত্য-_ঘটন! ঘটানর কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত তব, তাও 
পরমাতত্বে আছে । কি করে আছে? প্রকাশ কথাটি স্মরণ 
কর। আপনি আপনার দ্বারা অপনাতেই প্রকাশিত। এই 
আত্মত্বের ভিতর এই ধর্ম লুকান আছে। এটি তাঁর স্বতঃসিচ্ধ 
র্ম। এই লুকিয়ে থাকাটির জনকত্বভাবে--এই ক্রিয়া-প্রকাশের' 
পিতৃত ওর ভিতর লুকান আছে। আপনি অপনাকে আপনার 
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ভিতরে রেখেছেন, জ্ঞান জ্ঞাতা জ্বেয় একীভূত হয়ে রয়েছে। 
তা হলে তিনি আপনিই শক্তি_যদিও “শক্তি” নামে কিছু থাকে 
না, আপনিই স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ-_কিন্তু সে প্রকাশ থেকে শক্তি 
জন্মাতে পারে। আপনাকে প্রকাশ মানে, ক্ষর পুরুষকে প্রকাশ 
করা। ক্ষরত্ব মানেই অনুলিপ্ততা। আমি আমার দ্বারাই 
আমাকে আমাতে অনুলিপ্ত করে রেখেছি। যদি কেউ 
অনুলিপ্তত৷ মাখে ত সে এই তত্ব। আবার অন্ুলিপ্ততা মাথা 
বা না মাখার নিয়ন্তৃত্ব তিনিই নেবেন। আর এই যে শক্তি, 
ইনিও তিনিই। তাই নিজের নিজত্বই শক্তিত্ব। তাই এ 
জগতের ত্রিবৃৎ__জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞ্রয়ে-সবটাই জনকস্বরূপ 
আত্মত্বে নিহিত রয়েছে । তা হলে “নিজ'-তত্বটি এরূপ যে, 
সকলের সঙ্গে অশ্ুলিপ্ত হতে পারি, আবার অন্ুলিপ্ত হয়েও 
আলাদা থাকতে পারি, আবার অন্ুুলিপ্ত হওয়া বা না হওয়া 
আমার ইচ্ছাধীন-_আঁর কারও ইচ্ছাধীন নয়। এই তিন শ্বরূপই 
নিজের ভিতর নিহিত রয়েছে । স্থতরাং “জ্ঞ' হলেন অবাধ 
স্বাধীন, জান হল পরাপ্রকৃতি, হওয়া হল অপরা প্রকৃতি । 
আত্মার এই তিনটি ধন্ম্ম যিনি একসঙ্গে পাঁবেন, তিনিই *“আত্মজ্ঞ 
পুরুষ । “অয়মাত্মা! ব্রহ্ম” এই বাক্যের পূর্ণ তাঁৎপর্যয নিতে 
হবে। আত্মা, প্রকৃতি প্রভূতিকে নিয়ে তবে ব্রঙ্গ হন, এ সব 
কথা গৌঁজামিলের কথ!। খাঁর বুকে ছাড়া আমার বসবার, 
ধাড়াবার, শোবার স্থান নেই, এই তিন ধর্্দই যখন তাঙ্চে 
দেখব--আমার সঙ্গে গলা-জড়াজড়ি করে আছেন, আবার আমায় 
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ছেড়েও আছেন, আবার আপনি আপনাকে সব কিছু করে 
তুলছেন, তখনই আমার যথার্থ আত্মদর্শন হবে। আমি 
নিজেকে দেখতে যাচ্ছি, আপনাকে তগবান্‌ করে তুলছি; এ 
করতে গিয়ে__ভগবান্‌ আছেন” এই বোধে ইক্ষণ করছি। 
নিজেই নিজেকে পুজ! করতে পারে-_আর কাউকে পারে না। 
নিজেই নিজেকে ভালবাসতে পারে-_-আর কাউকে নয়। বাইরে 
যে ভালবাসা, সে ভালবাস! এরই রশ্মি। 

ত৷ হলে এমন অনির্ববচনীয় ভাবে একজন রয়েছেন, ধাঁতে 
অনিলিগুতা বা নিলিপ্ততা, বীজন্ব বা অবীজত্ব, কিছুই বলার 
উপায় নাই। আহা, এমন ব্রঙ্গ আর পাব % যদি কেউ এসে 
আয়ুঃ ধন, এশ্বধ্যের বর দিতে চায়, আর এই নিজেতে নিজে 
বিভোর হয়ে থাকা, যে নিজের ভিতর সব লুকিয়ে রয়েছে, এর 
কোন্টা তোরা নিবি? এ তত্ব, এদেবী আশ্চর্য্য নন? এই 
হু'শটা “প্রতিদিন তোদের দিচ্ছি। যেমন তোদের জড়ের দিকে 
মাথা ঢুকবে, অমনি 'ভ্রীগুরবে নমঃ বলে তাকে জ্ঞানের দিকে 
পাণ্টে নিবি। যার দ্বারা সমস্ত নি্দিউ হয়, তিনি “আবিঃ 
সম্সিহিতং গুহাচরং নাম এই জ্ঞানের দাম আমি আদায় করে 
নেব। তোদের সর্বস্ব কেড়ে নেব। তোদের ভালবাসা এতে 
ছাড়। আর কোথাও দাড়াতে দেব না। 
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পরমাত্ম-প্রসঙ্জে আমি বলেছি যে, আপনি আপনাকে. 
আপনার দ্বারা জানছেন-_-এইরূপ স্বরূপধণ্ম ধার, তিনি পরমাত্মা। 
আমর! ধাঁকে অন্বেষণ করছি, এই হল তার মহিম।। এই মহিমা 
যেখানে ক্রিয়াশীল হয়) সেখানে বিশ্ব-প্রকাশ হয়। আর এই 
মহিম! ক্রিয়াশীল না হলে-_অনির্ববচনীয়ে স্বতঃসিদ্ধভাবে আছে; 
তখন “জানা” নামে ব্যাপারটি পরিস্ফুট হয় না। “জানা ব্যাপার 
যেমনি পরিস্ফুট হয়, অমনি “আমি আমাকে জানছি” এই বোধ' 
আসবে-__-আমি'কে তৈরি করতে হবে। তার স্বভাবসিদ্ধভাবে 
থাক! অবস্থায় আমি” বোধ নেই ; যখনই বিশিষ্ট ভাবে নিজেকে: 
জানলেন, তখনই “আমাকে জানছি” এই বোধের উদয় হবে। 
ত! হলে আমর! তাতেই জন্মে রয়েছি, যিনি স্বতঃসিদ্ধভাবে 
রয়েছেন, এক মুহুর্তের জন্যও কোন চাঞ্চল্য ধাতে নেই ; সেই 
শ্থিতিতেই আমি জম্মে আছি। “আমি আমাকে জানছি” এই 
জ্ঞানে যেখানে যেখানে তিনি মূর্ত--আয়তনযুক্ত 'হলেন, সেখানে 
সেখানে দেবতা ব! পশু যে কেউ, ঠিক এই রকমে জন্মেছে। 
তিনি “আমি আমাকে জানছি” বলছেন মানে, সেখানে একটি 
“আমি” জাত হল। এই 'আমা'তে আর এ চেতনস্বরূপ ভগবতী 
_্ষীর দ্বারা আত্মশক্তির পরিচয় পাচ্ছি, এ উভয়ের মধ্যে 
দড়াবার মত আর কেউ নেই--এ উভয়ে বিন্ুমাত্র' ভেদ বা 
ব্যবধান নেই। তাহলে এই “আমি” জিনিষটি কি? তাতেও 
আমাতে পার্থক্যের প্রভেদ কি ?, “তিনি''আর এই যে “আমি”, 
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এ উভয়ের কিসের প্রভেদ ? প্রভেদ একটি ক্রিয়ামাত্র। জিনিষ 
সেই একই। আমি" এই নামে কাকে অভিহিত করছি? তাকেই। 
আমি নামে তারই পরিচয় দেওয়। হচ্ছে, যেখানে তার আর 
আমার মধ্যে প্রভেদ নেই। প্রভেদ একটি ক্রিয়ামাত্র। যখনই 
ক্রয়! হয়, তখনই ছুটি জিনিষ আসে-_নাম ও রূপ। ক্রিয়ার 
রকমট1, গতিট। হল রূপ, আর রকমটায় যে জ্ঞানতত্ব আছে-_- 
জানতে পারা বলে একটি এবং হওয়৷ বলে একটি জিনিষ আছে, 
এই হল নাম, রূপ ও কর্ম; এই তিন আকারে নিজেকে প্রকাশ 
করার নাম 'আমি। “আমি একটা নাম; তার যে বৈশিষ্ট্য 
ফুটল, সে একটা রূপ, আর এই ছুটিকে ফুটিয়ে ষ হল, সে একটি 
ক্রিয়া । জ্ঞানতত্বে যখনই কিছু প্রকাশ হয়, জ্ঞানরূপ একটি 
ক্রিয়। ফুটিয়েই সে হয়। নাম, রূপ ও ক্রিয়া কি জিনিষে গড়া ? 
চেতন ছাড়া আর কিছু বলার উপায় নেই। এই তিনটিই 
উপাদানতঃ তিনি। বরফের উপাদান কি? তাতে কি এমন 
কোন একটা কণ। আছে, যে জল ছাড়া আর কিছু? তেমনি 
কাপড় আগাগোড়।৷ সবই তুলা । তেমনি আমি কি ভগবান্‌ ছাড়। 
আর কিছু? খালি উনি একটা ব্যবহার প্রকাশ করেছেন.মাত্র। 
তবেই দেখ, আমর! জ্ঞানের অভাবে ভগবানের সঙ্গে কত পার্থক্য 
রচন৷ করেছি । ভগবতীই আমি ও তৃমি সেজেছেন। তা থেকে 
খালি একট] বোধক্রিয়৷ ফুটে উঠেছে-_-যেমন বরফ জলের উপরই 
ফুটেছে । ঠিক তেমনি বস, জগতে যত কিছু কার্য্য আছে-- 
ল,স্ব কারণের উপর ফুটে ওঠে এবং সে একটা নাম ও গতি 
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মাত্র। এই যে গতি, এই যে নাম-রূপ ফোটা-আকারীয় আমি, 
ইহাই তোমার আদি-মুত্তি। এ তত্ব যেমন আমির উপাদান, 
তেমনি আমির উপর ঘ! কিছু ফুটেছে, আমি'ই তার উদ্তবক্ষেত্র । 
ত| হলে আমিত্ব একটা শক্তিত্ব; সে বোধ-শক্তি, জানা-শক্তি। 
লোহা গোল ছিল, লম্বা! হল-_এ-জাতীয় ক্রিয়া নয়; এটি হল 
বোধক্রিয়া ; যাকে “জানা” এই শব্দের দ্বার গ্রহণ করলাম। 
জান] শব্দের সার্থকত। কত দুর, ত সে দিন বলেছি । আবত্মজ্ান 
থেকে সমস্ত জগৎ পর্যস্ত সবই জানা; বিষয়াদি ভোগও জান! 
এবং শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এ-ও জানা । তা হলে আত্মভ্কান 
থেকে আরম্ভ করে স্থুলাদণপি স্থল পর্যন্ত সবই হল এই জানার 
মহিমা__-'জানছি' এই-জাতীয় মহাশক্তির প্রকাশ । আত্মা থেকে 
স্থূল পর্য্যন্ত একেবারে নিজের ভিতর গ্রহণ করার নামই জানা। 
আর সেই "জানা'র আর্দি "জানা, হল “আমি, এই মুন্তি, আর 
শেষ মুণ্তি হল ভূত, হলুম-_এই পর্য্যস্ত জানার বিস্তার । তা হলে 
“অহংএর পরে শব্ধ স্পর্শ, রূপ রস ইত্যাদি যা জানা, সে সব 
অহং থেকেই হচ্ছে এবং আমার উপরে, আমি উপাদান হয়ে, 
অকার থেকে হকার পর্যন্ত দ্বার যত রকম শব্দবিশ্ব রচগা৷ করা, 
যেতে পারে, সেই সমস্তের বিধৃতি “আমি বাক এই অংশের 
উপর । সেই জন্য আমি-নামীয় বোধটির নাম অহং। 

শব্দবিষ্ঠাস মানে__জানাই ত? সেই, জানাকে ,আমরা 
জগতে পচ রকমে দেখতে পাই_-রূপ জানা, শব জান্তা, 
স্পর্শ জানা, গন্ধ জানা, রস জানা । এরই নাম হল--দেখা, ুনা, 
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স্পর্শ করা ইত্যাদি। তা হলে আমার জানাই হল-_রূপময়। 
স্পর্শময়, শব্দময়, রসময়, গন্ধময়? এ যতক্ষণ না প্রকাশ হল, 
ততক্ষণ 'জানা”-নামীয় শক্তির সীমায় যেতে পারলুম না । যতক্ষণ 
না আমার 'জানা'য় শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের লহর ফুটে উঠল, 
ততক্ষণ জানার পুর্ণতা হল না। ফুটে উঠলে-_ফিনি শবা- 
স্পর্শাদির লহর, তিনিই ত ভগবতী। তাই বলি--এই যে 
অপূর্বব তত্ব, আমরা ধার শরণাগত হয়েছি, ইনি যাকে জ্ঞানচক্ষু 
দিয়েছেন, সে-ই ধন্য হয়েছে। 

বলেছি, গর এই প্রকাশ ছু-মুখো। একদিকে রূপ তৈরি 
হয়, একদিকে সেই রূপ গৃহীত হয়। রূপ-শুন্য গ্রহণ ও 
গ্রহণ-শৃন্য রূপ কখন হয় না। “জান হল সংজ্ঞ! এবং “হওয়া” 
হল রূপ। এই ছুই মেরু একসঙ্গে তৈরি না করে এ মহাশক্তি 
খেল। করেন না। এই হল নিয়ম। কেন? মেঠাইওয়ালা 
পরের 'জন্য মেঠাই তৈরি করে। কিন্তু ইনি আপনার জন্য ভোগ 
তৈরি করছেন। তাই একদিকে তৈরি হবে, একদিকে ভোগ 
হবে, এই ছুই উদ্দেশ্য সংসাধিত হলে তবেই এর সার্থকতা । 
জানা এবং তৈরি হওয়া__ছুই কেন্দ্রের মত ছুই পাশে অবস্থান- 
করে। তাই জড়শক্তির ক্ষেত্রে পজিটিভ ও নেগৈটিভ দুটো 
মেরু না! নিয়ে কিছুই তৈরি হয় না। তা হলে মেরুতত্ব চমতকার 
বুধলামূ। কি ভয়ানক ব্যাপার! ছ-মুখো সাপ--একু মুখে 
তৈরি হবে, এক মুখে খাবে । জগতে এমন একটা ক্রিয়া 
দেখতে পাবে না, যাতে এই ছুই ব্যাপার না আছে। ভগবতী 
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নিজে এইরূপ করছেন বলে প্রকৃতিতেও এই নিয়ম স্থনির্দিষট 
হয়েছে। তৈরি হবে ও গৃহীত হবে-_যাকে ফাক করে 
দেখলে দেখা যায়-_-জন্মাব ও মরে যাঁব। কিন্তু ফাক করে 
দেখার কথা নয়-__যুগপৎ দেখারই কথা । এমন কোন ব্যাপার 
নেই, বা একই ক্ষণে যে.পরিমাণে তৈরি হচ্ছে, সেই পরিমাণে আর 
একদিকে গৃহীত হচ্ছে না। তা হলে জন্মাল ও মরল, এই ভাবে 
দেখলে সে দেখা তামসিক ভাবেই হল। ভিতরের দর্শন ছাড়া 
স্থলভাবে যা দৃষ্ট হয়, সে তামসিক দর্শন। এই মানুষটি 
বসে আছে। এর ভিতরে না ঢুকে খালি বসে আছে দেখা হল 
তামসিক দর্শন। আমর! রাঁজসিক বটে, কিন্তু রাজস বুত্তি থেকে 
তামস ভাবেই ক্রিয়া করতে যাই। তোমায় অনিষ্টকর কিছু 
খাস্ভ দ্রিলুম, তুমি খেয়ে বললে যে, চমত্কার । এ খানের 
অনিষ্টকারিতা জেনেও খাওয়ার স্তুখটুকু উপর উপর অবলম্বন 
করে যে আহার করলে, এই হল তামসিক আহার । ' ভিতর 
চাপা দিয়ে উপর উপর ভাবে কোন কিছু গ্রহণ করা হল তামস্সিক 
ভাব। ভগবানের উপাসনা করতে গিয়ে সামনে রইল একটি 
মাটির ঠাকুর । তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠী করলুম না, মন্ত্রের দ্বার! 
দিগ্দিগন্তে ছড়িয়ে তার বিশ্বরূপ দেখলুম না_-একটুখানি 
ছোট দর্শনই ধরে রইলুম-_রাজস অংশ ক্রিয়াশীল হুল না-_-এর 
নাম তামস উপাসনা । আমি জন্মেছি ১২৮২ সাল মরব 
অমুক দ্বিনে, জীবনের এই ছুই জীমা দেখলুম ; কিন্তু ১২৮২ সমল 
থেকে অনবরত জন্মচ্ছি ও মরছি, এটা! আর দেখলুম না। জদ্ম 
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ও মৃত্যু, এই ছুই মের একসঙ্গে, ১০০ বছর ধর ক্রিয়া করতে 
করতে চলেছে, এই হল রাজস দর্শন। দুই মের একসাথে 
খেলা করতে করতে চলেছে, এটা পাঠ করবে রাজসিক চোখ 
দিয়ে। তেমনি বিশ্বের সমগ্র ইতিহাস, জন্ম ও মৃত্যু এই ভাবে 
চলছে। বলে দিয়েছি, ম্বত্যু আর কিছুই নয়, য। থেকে 
জন্মেছি, তাতে ফিরে যাওয়া । ভগবতী আমায় তৈরি করলেন, 
আমি গৃহীত হলামও তাতেই। দক্ষিণ-মেরুতে তৈরি হওয়া, 
উত্তরমেরুতে গৃহীত হওয়া । আমি যদি যুগপণড জম্ম ও মৃত্যু 
দেখতে পারি, তবে কালের ক্রিয়ার উপর আধিপত্য করতে 
পারব । 

আমর। এমন বিজ্ঞ্তানের কাছে এসে পড়লাম, যে বিজ্ঞান 
প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য, কোথাও পুঙ্থানুপুঙ্থরূপে পর্যবেক্ষণ কর! হয় 
নাই। জন্ম ও মৃত্যু, ওই ছুই তত্বে আমর! এসে পড়েছি ; না ? 
আরও শুনলে আশ্চর্মা ও স্তন্ভিত হয়ে যাবে যে, এই বিশ হল্‌ 
বজোগুণের প্রকাশ। এই স্থল আকাশটা তৈরি করার নামই 
হুল এই বিজ্ঞান। এই যে আকাশখান! তৈরি হয়ে রয়েছে, এ 
একটা বিপুল দিক। কেমন করে আকাশ তৈরি হয়, এই ছুটি 
কথাতে আজ সে বিজ্ঞানের স্চন! করলুম । 

এখন ভগবতীকে কেমন করে আবিভূতত করি, ইহাই 
আমাদের জ্ঞাতব্য। ভগবতীকে আমার দর্শনময় স্পৃশনময় 
করতে হলে ভগবতী-বিজ্ঞান জানতে হবে। আজকালকার, এই 


ঘোঞ্ জড়-দৃষ্টি বিদীর্ণ করে, প্রহলাদের মত স্তস্ত ভেজে নরসিংহ- 
১ 


১৩৩ বেদবাণী 


মুক্তিতে মাকে বার করতে হবে। *বোধ, মানুষের ইন্দ্রিয়ে থাবা 
মেরে মেরে যায়। মানুষের ইন্দ্রিয় হল আধখানা নর, বাকী 
আধখানায় বিশাল ভগবান স্বয়ং সর্ববশক্তিত্বের অধিপতি-স্বপূপ 
বিরাজ করছেন। তিনি হলেন সিংহ। এই নরসিংহ-মুত্তিকে 
স্তম্ভ ভেঙ্গে আবির্ভাব করার জন্য তোমাদের গুরু চেষ্টা 
করছেন। এর বাইবে যেটুকু স্বার্থে ভরা, ভগবতীর পায়ে 
সেটুকু ততক্ষণ ঢালতে পারব না__যতক্ষণ ন। সব স্বার্থ তার পায়ে 
ঢেলে দিতে পারি। তাই আজকালকার এই কঠিন যুগে__ 
এঁ দেবতাকে আনতে হবে; সেই জন্য এ সব কথার আলোচনার 
প্রয়োজন । 

এই যে জন্মমৃত্যুরূপ দুই সীমায় রচিত “আমিঙ্ে'র একটি 
নাস্তিক্য-বোধময় স্তম্ভ, এর এক সীমায় মাটি, আর এক সীমায় 
আকাঁশ। আমিত্বের মাথায় আছে ফাক বা আকাশ, আর 
পায়ের তলায় মৃত্যু। এই নিয়ে তুমি ছুবিনীত একটা স্তত্ত 
হয়ে আছ। মৃত্যু ছাড়া আর কোথায় যাবে, তা তুমি জান না। 
জন্ম ও মৃত্যু, এই ছুই মেরু তোমার অন্তিত্ব। তুমি তাই 
দেখবে_না, স্তস্তের ভিতরে কি আছে, তাই দেখবে ?, স্তস্তের 
ভিতর ধিনি মহাশক্তিরূপে রয়েছেন, তাকে দেখলে মাটি হয়ে 
যাবে নিত্য ভগবান, আর এ আকাশ হয়ে যাবে মহাকাশ ব৷ 
চিদাকাশ। আর মর্ত জগ হয়ে যাবে নিত্য বিশ্বেশ্বর-মুণ্তি 
ফ্দি এরস্তস্তের ভিতর দিয়ে ধিনি ক্রিয়া করছেন, তাকে দেখ। 
সুতরাং এ জ্ঞান আমাকে পেতেই হবে। আমি চরম পাওয়ার 
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কথাই বলছি। সে পাওয়া কাকে বলে? ব্রহ্ম বেদ ব্রন্মৈব 
ভবতি”। নিজ্গেকে আর কিছু বলে দেখতে পাচ্ছি না। ''আমি 
তাই" বলে যে পাওয়া, তাহাই চরম পাওয়া । 

তাই চরম উপদেশ এইটি এবং এই দুই মেরুর বিজ্ঞানই 
ভগবতী-বিজ্ঞান। তিনি নিজে এই বিজ্ঞানরূপে অবস্থান 
করছেন। তিনি এক দিকে কনম্ম সম্পাদন, এক দিকে গ্রহণ 
করছেন বলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেও এই দুই ক্রিয়। ভিন্ন কোন 
কিছু হয় না। ছুই তত্ব একসঙ্গে খেল] করছে । আমরা 
জ্ঞান নামে ধাকে চিনতে চলেছি, তার এই ছুই গতি সঙ্গে সঙ্গে 
দেখতে লাগলাম। তৈরি হল এবং জ্ঞাত হল-_এই ভাবে ষে 
পড়তে শিখেছে, তার হল রাজসিক পড়া। বুঝেছে? অতি 
সক্ষম হলেও সরল করে তোমাদের বোঝাচ্ছি। 

“মশায়। আপনি বললেন--তুই বললেই আম বেরিয়ে 
পড়বে ।» কি বলব, সকালে ঘরে দ্বার বন্ধ করে বেল! ছুটা 
অবধি আম, আম” বললাম ; আম বেরোল না1।৮ কারণ, যে 
ভাবে বললে আম বেরোবে, সে ভাবে তুই বলতে পারিসনি ৷ 
উপরে তামসিক স্থূল মুর্তি খেলা করছে; ভিতরে স্বভাব তৈরি 
হচ্ছে-সে দিকে তোর চোখ পড়েনি। তাই 'পেলি না। 
তৃষ্জ। পেলে আমি এ-ঘর থেকে বলছি,_-“মা, একটু জল দাও» 
তূষ্চয় অধীর হয়ে পড়েছি । খানিক বাদে পদ-শব্দ কাণে এল। 
তাই লক্ষ্য করে ম! আসছেন জেনে তৃষ্ণ! বিনিবৃত্ত হতে লাগল । 
তেমনি আমার ভগবতী প্রকট হবেন- তার পায়ের দিকে আমার 
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লক্ষ্য থাকবে না? তিনি আসছেন--তার পাঁয়ের শব্দ হচ্ছে__ 
কাপড় খস্‌-খস্‌ করছে; এ অবস্থায় দেখা, শুনা, স্পর্শ করা 
প্রভৃতি আমার সব জানাগুলি তার অপেক্ষায় একেবারে ফণা 
ধরে উঠবে, না? “আমি'রূপ এই স্তম্তটাতে যদি দেখা, শুনা 
প্রভৃতি পাঁচট1 জিনিষ লুকাঁন থাকে, আর আমি যদি ভগবতীকে 
চাই, ত! হলে আমি দড়িয়ে উঠলুম, গোটা আমিত্ব সজাগ হয়ে 
ঈাড়িয়েছে, আর এই পাঁচটা! দাড়িয়ে উঠবে না? আমার জন্মের 
মূলে যিনি, তিনি আসছেন বললে, আমার আমিহ এ পাঁচটাকে 
নিয়ে জাগবে না? যে আপনাকে জ্ঞানস্বপে জেনেছে, জ্ঞানের 
চেহারা নিতে শিখেছে, "আমি তোমাকে ডেকেছি ও দেখেছি, 
এ কথা সেকি করে বলবে? 

ভগবতীকে দেখে যর্দি খালি আমার চোখ বা কাণ তৃপ্ত হয়, 
তা হলে কি আমার ভগবতী দেখা ঠিক হবে? যখন আমার 
আত্মত্ব থেকে আমার বর্ণ পর্যন্ত সবগুলি একেবারে ঝঙ্কারিত হয়ে 
বলে উঠবে--দতামাকে পেয়েছি”, তখনই ভগবতীকে ঠিক পাওয়। 
হবে। আমার উপদেশ এখন কোন্‌ দিকে ফিরেছে ? ব্রঙ্গ- 
প্রকাশের যে কৃ সংভ্ঞাত্মক, তা ছেড়ে এখন ক্রিয়াত্মক, 
প্রকাশাত্মক দিকে চলেছি । প্রাপ্তির দিকে তিনি রস দিচ্ছেন ? 
এখন আয়তনের দিকে পূর্ণমাত্রায় মূর্ত হয়ে তিনি বর্ণময় হবেন। 
সেই দিক্‌ রচনা করবার জন্য তোমাদের শক্তিবিজ্ঞাঁন বুঝাতে 
আরম্ত করেছি। 

আমার উপদেশের মন্ম আবার শোন। জন্ম এবং মৃত্যু 
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জীব আমরা, যুগপৎত-দর্শনের অভাবগ্রস্ত আমরা খালি দুই সীমাই 
দেখি; তদভ্যন্তরস্থ শক্তি দেখি না। তাই “আমার জ্ঞান” ও 
«আমার শরীর” এই ছুই ভাবে আমরা অবস্থান করছি। জ্ঞানই 
শরীর, এ আমরা দেখি না। যেমন শরীর বলেছি, অমনি সে 
হয়ে গেছে একটা স্থুল জিনিষ; যেমনি বলি জ্ঞান, সে হয়ে গেল 
একট। আলোকবৎ জিনিষ। এ দছুইকে একসঙ্গে নিতে পারি না। 
আলোকময় দিকৃটা নিতে পারি__কিন্ত্ যে দিক্‌ স্থুল জড় হয়ে পড়ে 
আছে, সে দিকৃকে আলোকের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারি ন!। 
মাটির শরীরের সঙ্গে আর ভগবানের সঙ্গে সংযোগ করতে পারি 
না। অথচ জানি-_সর্বং খলু ইদং ব্রহ্গ'। যদিও আমি 
জানি যে, জ্ঞানই আসল জিনিষ, কিন্তু আমার ব্যবহারে মাঁটি 
কাঠই আসল জিনিষ হয়ে আছে। স্তুতরাং যদি বলি “সর্ধবং 
খলু ইদং ব্রহ্ম আর সে ব্রন্গ যদি বুদ্ধিতে মাত্র থেলা করেন, 
আর ম্মাটি কাঠ সব বাদ পড়ে থাকে, তা হলে এ মহাবাক্য কি 
সার্থক হবে? আমার সমস্ত ভোগ, সমস্ত জীবন পধ্যন্ত তাঁর 
বিস্তৃতি না দেখলে তাঁকে দেখা কি সার্থক হবে? তাইষে 
বিজ্ঞানে তিনি হাড়ে-মাসে জড়িয়ে আছেন, তাই দেখা দরকার । 
আকাশ হল জড়ত্বের আদি-তত্ব, যাকে “ইথর' ইত্যার্দি বলে। 
এই ব্যোমকে চিনতে গিয়ে পাশ্চাতা বিজ্ঞান যেখানে এনার্জি 
বলে পরিসমাপ্ত হয়েছে, সেই এনার্জি যেখানে জন্মাচ্ছে, উরু 
প্লেই ভূমি দেখাচ্ছেন। এ ভূমি হল যেখানে জড় এবং অধ্যাত্তের 
ভিতর সংযোগ হয়েছে। গুরু তার নামকরণ করেছেন মেরুজ্ঞান। 
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এনার্জির আদিতে সত্যই মেরু-মেরুদণ্ড। জ্র্ানক্রিয়াতেও 
সত্যি সত্যি মের-এক দিকে রচিত হওয়া, এক দিকে গৃহীত 
হওয়া রয়েছে। স্থতরাং সব ক্রিয়ায়ই মেরু রয়েছে । তেমনি 
ভৌতিক জগতেও ছুই মেরু রচন! না করে কোন ক্রিয়া হয় না। 
গুরু যা দিচ্ছেন, তাতে এই ভূমি বিকপসিত করলে জগতের সমস্ত 
বিজ্ঞান উদ্টে দিতে পারি । হিরণ্যকশিপুর স্তম্ত দেখতে পেলে ? 
এর ইঙ্গিত কোথাও পেয়েছ এ ছিল না, তা বলব না; 
তবে লুপ্ত হয়ে গেছে। কি ভয়ানক জ্ঞ'নরাজ্যে প্রতি দিন 
তোমাদের আনছি দেখতে পাচ্ছ ? হিমবগশিখরে ই মেরু, মন্দার, 
কৈলাস অবস্থিত_-“হিমব্শিখরে গিরৌ |” এ হল শিবের 
জায়গা, তা বার করে দেব। কাকে বলে হিমালয় ইত্যাণ্, 
এইবার তোমরা শিখবে । সকল শ্রী, সকল মূর্ভ ফল ফুটে 
উঠবার যে বৃক্ষ, সে এ উত্তর-মেরুতে অবস্থিত। এর নাম 
শ্রীফলবৃক্ষ । এখানেই কৈলাস অবস্থিত। আমি তোমাদের 
দিতে কত প্রস্তত দেখ। বিন্দুমাত্র কার্পণ্য না রেখে নির্বিবচারে 
খুলে দিচ্ছি। তোরা এর অমর্ধাদ। করিস না। তোদের কাছে 
যোগ্যতা আশা করি না--তত্রাচ তোদের শক্তি অনুসারে তোরা 
মর্যযাদাবান্‌ হতে থাক । 

মেরু-ভ্নকান ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান হবে ? “দর্ববং খলু ইদং ব্রহ্ম” 
প্রতিপন্ন করতে গেলে মেরুজ্ঞান ভিন্ন হবে ? হর-গৌরী-সম্াদে 
এই নৃত্তন পঞ্জিকা আরম্ভ করলাম। 'স্থুলে ভগবানকে দেখ) 
শব উচ্চারণ করতে কেউ সাহস করেনি । অথচ সকলে “নবই 
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কুমি, সবই তুমি” বলে গেছে। .আজ কেসারথ্য করছে, কে 
এমনি ভাবে তোদের গুরুত্ব করছে? দেখার পূর্ণ সার্থকতার 
মানে হল--স্থুলরূপে দেখা । জ্ঞাত হওয়ার পরিসমাপ্তি ব! 
পূর্ণত| হল স্থুলে। এই নিয়ে পণ্ডিত মশায়রা কত শাস্ত্র রচনা 
করে গেছেন। কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারেননি । তারা 
কিকরবে? মেরুজ্ঞান নেই, সংযোগ-জ্ঞান নেই। তাই বাজে 
ভেবেছে, আর বাজে লিখেছে । অথচ “সব ব্রন্গ ব্রদ্ধা করেছে। 
কি সর্বনাশ হয়েছে দেখতে পাচ্ছ ? জ্ঞান বটে ! গুরু বটে ! 
জয় গুরু! চোর, বিশ্বাসঘাতক, শিমকহারাম, অকৃতজ্ঞের মুখ 
দেখলে সব কুঁচকে যায়, আর দিতে ইচ্ছ!। করে না। আমারও 
ভিতর দ্বই .মরু খেল! করছে । এই অকৃতজ্ঞত| দূর করবার 
জন্যই ত জ্ঞান দেওয়া । খোল্‌, খোল্‌! কৌচকালে কি হবে। 


২৭এ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮, রবিবার, শিবরাত্রির পৃর্বিন। 


প্রায়ই দেখ| যায়, জানালার কাচ দিয়ে মশ] মাছি পালাতে 
চায়। তাকে তাড়িয়ে যত একটু খোল! জায়গ' দিয়ে বার করে 
দিতে চাই, ততই সে কাঁচে গিয়ে ঠেকে । কাচে 'আলো বেশী 
প্রতিবিশ্থিত হয়; তাই সে মনে করে, এইখানেই বেশী ফাঁক; 
আর আসল যেখানে ফাঁক, সেখানে তেমন কোন আলোর 
প্রতিবিম্ব দেখতে পায় না বলে ভাবে যে, সে স্থান বন্ধ। তোরাও 
এই রকমই। বুদ্ধিতে আত্মার যে আলো! প্রতিবিশ্বিত হচ্ছে, 
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তোরাও এখানে গিয়ে ধাক্কা! দিচ্ছিস । “নিজে আছি, নিজে 
আছি' এই প্রতিবিস্বটা বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হচ্ছে; তোরা মনে 
করিস, এথান দিয়ে কেটে বেরিয়ে যাব। সব কাণাই এক- 
জাতীয়। আমরাও যা, পোকামাকড়ও তাই। ও দিক্‌ দিয়ে 
দেখলে চলবে না। ছুটো! দিক্‌ নিতে হবে। যতক্ষণ না তার 
ধারণ! আসবে, ততক্ষণ উপালন। কর, তাকে ধারণা কর, করতে 
করতে চে। করে তাকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ধরে নাও । এ দ্বারা যে 
প্রতিবিম্ব তেরি হল, সে ঙঁতে পড়ার জন্য নয়__ওর দ্বারা ভাল 
করে নিজের বিধৃতি দেখবার জন্য । উপায়স্বরূপে খালি এতেই 
পড়ে থাকলে হবে না। যাঁকে অনুসন্ধান করছি,_-এ প্রতিঘাঁত 
থেকে তার দিকে ফিরতে হবে । যেখান থেকে প্রতিবিম্ব বেরিয়ে 
ওতে পড়ছে, ভগবান্কে সেইখানে খুঁজে বার করতে হবে। 
তিনি কি করছেন? এত চাঞ্চল্য, এত স্থগ্ি-স্থিতি-লয়-ব্যাপার, 
এ ভগবান্ই করছেন। এ করতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি 
করবার ক্ষমতা হয়ে বসে আছেন, এক জায়গায় ছুই মহিমাকে 
ফুটিয়ে বসে আছেন, এক জায়গায় তাই নিয়ে খেল! করছেন। 
বামদেব মানে কি? বম্‌ ধাতুর মানে--বার করে, দেওয়া । 
যে শক্তি উদ্দিগরণ করে, তার নাম বামা শক্তি। সিদ্ধিমাত্রেই 
বার করে দেওয়া--একটা না একটা শক্তির বৃহিযিকাশ। দক্ষ, 
ঘক্ষ, খক্ষ__এসব একার্থবাচক শব । যার ভিতরে সমস্ত্ব জিনিষ, 
অবস্থান করে, সে দক্ষ বা বঙ্গ। যে দিকে সমস্তটা আছে, 
সে দিক্‌ হল দক্ষ। শ্রাক্ষাণকে দক্ষিণা দিলুম মানে, যেখুনকার 
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জিনিষ, সেখানে রাখলুম_-এ রকমে যজ্ভ্ব সমাপ্ত করলুম। 
যেখানকাঁর জিনিষ, সেখানে প্রত্যাবর্তন করল-_এ হল দক্ষিণা 
কালী। সিদ্ধিকাঁলী, বামাকালী। যেখানে যত সিদ্ধি আছে, 
তা! উারগরণ করতে পারে । এই জন্য দক্ষাদিরূপে গতির নাম' 
দক্ষিণ । 

এই চিন্মায় তত্ব এমন অপুর্বব যে, একে দেখে সখ, ছুঁয়ে 
স্থখ ; একে নিয়ে স্থুখ ছাড়া আর কিছু নেই। মস্ত রহস্য 
এই চিন্ময়ে পরিসমাণ্ত। ভাষ!| দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, ক্রিয়া দিয়ে, 
চার দিক্‌ দিয়ে দেখ, এতে ছাড়া আর কোথাও কিছু জাত হয় 
না| । ভগবান্‌কে ধরার চেষ্টা মাঁনেই, তার মুখাপেক্ষী হওয়।। তার 
কৃপার বা ককণার বা শক্তির মুখাপেক্ষী হওয়াই আসল চেষ্টা; 
তন্ভিন্ন যে চেষ্টী, সে হল তদ্বিপরীতমুখী। চেষ্টা মানে, একটা 
শক্তি-প্রকাশ ; শক্তি মানে__ভগবশুশক্তি। চেষ্টা করছি মানে, 
ভগবতশক্তি আমার ভিতর ঢুকে কাজ করছে। প্রকৃতপক্ষে 
ভগবান্কে দেখা, জানা, বোধ করা ভাড়া আর সাধনা নেই। 
“তুমি রয়েছ” এই. বলাটাই জাঁধন]। “তুমি” মানে, এই জমগ্রটা 
ধিনি ফুটিয়ে রেখেছেন। এখানে শান্তভাবে বসে থাকতে 
পারলে সর্বাপেক্ষা তেজস্বী তপন্থী হওয়া যায়শ এই বৰসাই 
হল সাধন, তপস্যা! | বসা মানে, আমার ভিতর ধিনি চেতনারূপে 
রয়েছেন, তাকে ফুটিয়ে রেখে দেওয়া। এই যে শক্তিবিলাস, 
এখানে কে খেলা করছে, এখানে কার জ্যোতি বিক্ষিপ্ত হয়ে 
রয়েছে? ভগবতীর? তিনি কি ভাবে রয়েছেন? আমীর 
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অস্তিত্বকে ফকে ফেলে রেখে রয়েছেন % তাকে যেমনি দেখতে 
যাই, অমনি এই আমিটি তিনি হয়ে যায়, কথ। বলতে আর তর 
সয় না--কথা বলবার জন্য কেউ থাকে না; এই ত হল ভীষণ 
সমস্য। | তিনি যদি খোজবার জিনিষ হতেন, আমা হতে চির- 
আলাদ!1 একজন থাকতেন, তা হলে খোজাখুজির অবসর থাকত। 
কিন্তু এ যে দষ্টি পড়লেই, চোখোচোখি হলেই আর আলাদা 
থাকতে পারি না, এমনি ভাবে ইনি বিরাজ করছেন; এর নামই 
ঈশ্বর। আব কোন জাতি ভগবানকে এমন আপনরূপে নিতে 
পারেনি ; থে পেরেছে, সে অবতার বলে গণ্য হয়েছে । আমরা 
অন্য ভগবান জানি না। 

আমি জগতের শক্তিতত্ব দেখাতে গেলাম ; সেখানেও দেখি 
এই বিজ্ঞান | তার আসল কথ! হল--একবার বেরিয়ে গেলেন, 
আকার ফিরে এলেন। খেলার ভিতর যতই বৈচিত্র্য প্রকাশ 
হোক না, এ ছাঁড়া আর কিছু খেল! হচ্ছে? একটি মেরু *“রচন। 
করে এই যাওয়া আস| ভিন্ন আর বিছু ঘটছে না; মেরু রচন৷ 
ন। হলে যে যেত, সে আর ফিরে আসত না; যে আসত, সে আর 
ফিরে যেত না। বাহ্য শক্তিতত্বে এই যা দেখলাম, অধ্াত্মশক্তি- 
তত্বেও তাই। অক্ষর আত্ম। যেখানে কোন লীলায়নের জন্য গতি 
তৈরি করতে গেছেন, সেখানেই একটি মেরু তৈরি হয়েছে-_-একটি 
চুদ্িনীশক্তি বিস্তৃত হয়েছে__সে 918960এর মত ওকে” টানছে, 
একেও টানছে । এই মেরুতব ছাড়িয়ে জগতে কেউ কোন শক্তি 
দেখতে পাবে না। জ্ঞানতত্বেও এই একই মেরু-বিলাষ। 
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এখানে আছেন কুটন্থ, ওখানে ক্ষর। কুটস্থ তিনি, ধার ভিতর 
সমস্ত দক্ষ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে । ওখানে ক্ষর বেরিয়ে যাচ্ছে। 
উত্তরমের ও দক্ষিণমেরুর মত সীমা গাথা আছে--এ-পাশে 
ও-পাশে পরস্পর পরস্পরকে টানছে, যত অনন্ত প্রকার ঘাত- 
প্রতিঘাত তার ভিতর তৈরি হচ্ছে। তাঁতের মাকুর মত এপাশ 
থেকে ওপাশে যাতায়াত হল এর মূল ক্রিয়া; তাতে রচন। হচ্ছে 
বিচিত্র কাপড় ও তার পাড়-মাকু এ-পাশ ও-পাশ যাতায়াত 
করছে। এখানে কুটস্থ অক্ষর-_-ওখানে ক্ষর। যার ভিতর দিয়ে 
যাকে ঘিরে নিয়ে যাতায়াত হচ্ছে, তাতে একটা চুম্িনীশক্তির 
ব্যাপার চলছে--তাঁর দ্বারা এ সকল বিধৃত রয়েছে; এরই 
ভিতর যে টানাটানির ভূমি, তার নাম হল জদয়। এ দিকের 
হৃদয়ে যেমন বাহা জিনিষকে নিজত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে আমার 
আমার বলে ধরেছি তেমন আমি ও আমার ভগবানের সঙ্গে 
যেখানে স্বাভাবিক সংযোগ ও টানাটানি, সে হল ও-দিক্কার 
হৃদয়। হাদয়ের যে দিকে জগতের সঙ্গে আমি জড়িত হয়েছি, 
তাকে চিনেছি। কিন্ত ভগবান ও আমার মাঝে যে হৃদয়াকাশ, 
তা কখন দেখিনি। বুকের ভিতর ক্ষর পুরুষ হয়ে তোরা বসে 
আছিস, আর তিনি ললাটে অক্ষর পুরুষ সেজে বয়ে বসে কাজ 
করছেন। ওরও উদ্ধে যে হৃদয় আছে, তাও তোর দেখিসনি। 
আমিও আত্ম! ভগবান্ও আত্ম! ; আমর! উভয়েই যে আর এক 
হৃদয়ে আবদ্ধ, তাও তোরা দেখিসনি । উর্ধ হৃদয় হল ষহতআ্রার ; 
সে হৃদয় এত জড়াবার ভূমি-_তার আকর্ষণ এত তীব্র ষে, 
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নক্গরের মত বা বালির বস্তা-ভরা' বেলুনের মত এই ভৌতিক 
ভার বদি ক্ষরকে টেনে না রাখত, তবে এর দীীড়াবার উপায় থাকত 
না, তা থেকে পৃথক্‌ হয়ে এত দূরে থাকবার উপায় থাকত না। 
বালি-ভরা একট! বস্তা ছেলে, একট! টাকা, একট! পরিবার-_-এই 
সবই বালির বস্তা । এসব ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে কৌন রকমে ভগবান 
থেকে পৃথক্‌ হয়ে আছি। একবার দৃষ্টি দিয়েছ কি এ সব চলে 
গেছে। 

এখন ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি__ভগবানের দিকে যখন 
যাচ্ছ, তখন বালি-বোঝাই বস্তায় ভরা গাধাবোট তোমার সঙ্গে 
সঙ্গে যাচ্ছে কিনা? এরাই তোমায় এগোতে দিচ্ছে না-__-এ 
ভাল করে দেখলেই দেখতে পাবে । এখন আত্মত্ে চোখ রেখে 
যদ একবার বলতে পার যে, “আমি আর কিছু চাই না,” তবেই 
তোমার এসব খসে যাবে; এই কথা ঠিকমত বলতে পারলে 
একেবারে চুম্বকের মত তিনি তোমায় টেনে নেবেন_ যেমন “বিষয়ে 
নিয়েছেন। একটা বালির টুকর] চক্চক্‌ করলে অমনি তাতে 
চলে গেছ । এ তত্বেও ঠিক তেমনি করে গেলেই যেতে পারবে । 
আমাদের আমিত্ব গুতে ঘর করতে দেয় না__নিজের : কর্তৃতরট 
ঠিক করে বজায় রাখবার জন্য কোন রকমে ওঁকে বার করতে 
দেয় না। যেমন দক্ষরাজ1 শিবের সঙ্গে সতীর বিয়ে ঠিকই হবে, 
এ কথা জানলেও, নিজের মৃত্ত্য-ভয়ে তাতে অসন্মীত, ছিল, 
সেইরূপ তিনি এলেই আমিত্বের ধংস অবশ্যস্তাবী জেনে, আমিত্ 
তার আগমন চায় না। এই আমিত্ব এবং তার সঙ্গে বত কিছু 
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জড়ান আছে, তারা দেবতাকে দেখেও দেখতে দিচ্ছে না 
তার দিকে মুখ ফেরাতে দিচ্ছে ন। আমি এ দিকে যাচ্ছি মানে, 
খালি তাকে দেখ! ও জান] ছাড়! আর কিছু নয়। 

এই ইশানকে আমি পুজা করলুঘ। আমি যত কথাই 
-কইলুম, তাতে তার নাম বেরোলেই তাঁকে একটু দেখা হচ্ছেই। 
একে কে কত ভাল করে নিতে পারবে? যার বালির বস্তা 
যত খুলে গেছে, সে তত ভাল ভাবে, নিলেপ, অক্ষরবূপে নিতে 
পারবে । লেপ মানেই হল ক্ষরণ; তাঁতে জড়িত হয়ে তদগ্রস্ত 
হয়ে বসে থাকা । ঘে যত 'মক্ষর হয়ে বসেছে, সে তত সহজে, 
তত দ্রুত ঈশানকে পাচ্ছে। | 

তবে একে পাবার উপায় কি? আমার বস্ত! খুলে পড়ছে 
নাকেন? কেন সাংসারিক অনুরাগ, সাংসারিক সাধনা প্রভৃতি 
ভগবানের পথে যেতে আমায় বাঁধ দেয় ? প্রকৃতির ধন্মই এই, 
সগকানশক্তির ধণ্মই হল সংশ্লিষ্টতা-_-যার সঙ্গে স্পর্শ হবে, সেটা 
বেড়ে বেড়ে যাওয়া । যেতে পারিস না! এই জন্য যে, যিনি ঈশান, 
যাকে অক্ষর বললি, তিনি যে বামদেব, এই কথা জানিস না, এর 
অনুশীলন করিস না বলে। উর্দিগিরণ করা, ধার করে দেওয়া 
হল বামদেবের ধর্ম । আমি দিব্যি মানুষ বসে ছিলাম, একটা 
সেব্য বস্ত--টাকা, থাগ্য ইত্যাদি কিছু আমার সামনে এসে হাজির 
হল; অমনি আম! থেকে লোভ বেরোল। খালি লোভ বেরোল, 
না সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাতে গেছি £ কেউ যদি তখনই বলে-_ 
"আপনি নিন, তবে তা আমি খেয়ে বসে আছি না? আত্মার বুক 
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ছেড়ে কোনও জ্ঞানত্রিয়৷ হয় না। আমি তাতে ডুবেছি, তবেই 
লোভ বেরোল। একটি লুব্ধ পুকষকে, কামময় পুরুষকে 
উদ্দগরণ করা-__স্তুখময়, ছুঃখময়, আনন্দময় পুরুষকে উর্দিগরণ 
করা আমার ম্বতঃসিদ্ধ ধন্ম। আমি দিবারাত্রি “মুখী হলাম, 
ছুঃথী হলাম? ইত্যাদি বলছি এবং এ শুধু বলা নয়, এ রকম করে' 
আমায় সাজিয়ে দেওয়।৷ হচ্ছে। এতে আমি কি দেখছি যে, 
আমি স্বয়ং বামদেব? এইরূপে আমি পুত্রময়, জ্রীময় পুরুষকে 
উদ্দগিরণ করছি? যখনই স্ত্রীময়, পুত্রময় পুরুষকে উদ্গিরণ 
করলাম, অমনি দুই জনকে দেখলাম ; এক-_উদ্দিগরিত পুরুষ, 
এক, যে আমি উদ্গিরণ করলাম, সে. আমি ঠিক আছি। এই' 
হল আমার বামদেব-মুর্তি। এইরূপে যে পরিমাণে দেখতে 
পারব, সেই পরিমাণে অক্ষরের নির্লেপত্ব উজ্জ্বল হয়ে, বড় হয়ে 
আমাঁতে প্রকাশ হতে লাগল; আমিই, অথচ আম নই। 
চেতনত্বের এই ছুই লীলা-যুক্তিশান্ত্রে যা খাপ খায় না, তা দেখতে 
পাচ্ছি । বামদেবের উদ্দিগরণ যত দেখবে, অক্গরত্ব তত উজ্জ্বল 
হবে। আবার এই বামদেবকে উজ্জ্বল করতে হলে সগ্ভোজাতকে 
পুজা করতে হবে--তবেই বামদেব উজ্্বল হবেন। সগ্ভোজাতের 
(এইমাত্র জাত হলাম) প্রকৃতি ছিল সংশ্লেষময়; ইনি 
আত্মার টুকর1 টুকরা হয়ে বেড়াবার স্বাধীনশক্তি প্রকাশ হতে 
দিচ্ছিলেন না। ঝুঁড়ির ভিতর অনন্ত পাঁপড়ি রচিত- হয়েছে, 
উপরের সবুজ পাতাটি তাকে বেন করে আছে; তুমি তেমনি 
অনন্ত প্রকৃতির দ্বার! গ্রথিত হয়ে নিজেকে একটা মনে করছ- 
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তাল'বেধে একটা হয়ে আছ। সগ্োজাতকে: দেখলে প্রকৃতির 
আধিপত্য চলে গেল। তখন ফুল দেখে বলবে-_ফুলময় পুরুষকে 
দেখলুম। জল, আগুন দেখে বলবে_জলময়, অগ্নিময় পুরুষকে 
দেখলুম। আগে যা দেখতুম, তাতে প্রকৃতি-অংশই দৃষ্টিতে 
আসত; আজ প্রকৃতিকে অবলম্বন করে পুরুষকে দেখা হচ্ছে। 
ক্রমে জলাভিমানী, অগ্নি-অভিমানী ইত্যাদি অভিমান আড়াল 
হয়ে যাচ্ছে, অপ্রধান হয়ে যাচ্ছে প্রধান হচ্ছে পুরুষভাব। 
অভিমান, আড়াল হওয়। মানে, প্রকৃতি আড়াল হওয়া । এইরূপে" 
সঞ্োজাতকে যত দেখতে পাবে, তত বামদেবকে পাবে । যত. 
বামদেবকে পাবে, তত ঈশানকে পাবে। শিবপুজায় আগে 
মণ্ডা মেঠাই খাও _-পরে শাকান্ন। জগদ্ব্যাপার দেখতে হবে ত? 
ঈশ্বরজ্কান গোড়ায় না থাকলে জাধনার সুত্রপাতই হবে না। 
আগে ঈশ্বর, তাঁর ভিতর অক্ষরত্ব, তার ভিতর বামদেবত্ব, তার 
ভিতর.সগ্যোজাত। আগে ঈশ্বরে অভিভূত, আবিষ্ট হয়ে যাও, 
তার পরে এ সব দেখবে। 

আত্মস্বের লীলাক্ষেত্র সুন্দর না? সগ্ভোজাত হতে ঈশ্বর 
পর্য্স্ত দেখ ত, কত বড় দৃষ্টির সাহায্যে খষির৷ দেখেছেন ! 
ঈশ্বর কত ভঙ্গিমা রচনা করে যাচ্ছেন দেখ ত ?. এ জ্ঞানের 
দাম কেদেবে? যার জ্ঞানে বিশ্বাস ও নিজ-নামীয় আত্মত্বের 
বোধ সকলের তলায় 'তলায় রয়েছে, তার কাছেই এই জান 
যুল্যবান্। এক থাল! ছোট বড় সোনার গয়নার মধ্যে আগে 
ষেমন বড় গয়নাগুলি ও পরে ছোট .গয়নাগুলি তোল, তেমনি 
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'ঈশানকে আগে তুলে নিয়ে তার পর ছোট বিষয়ের মধ্যেও 
ভগবান্‌কে তুললে । কোনও পুরুষের জামা-কাপড় দেখে আগে 
মুগ্ধ হতে, এখন পুরুষকে দেখে মুগ্ধ হচ্ছ । 

কি সুন্দর! শান পুরুষকে, ভগবানকে যে এই চোখে 
দেখে, যে আত্ম-ছড়াঁন ও আন্ম-কুড়ান ভগবানকে দেখে, ভগবান্‌ 
শীত তাকে তুলে নেন। “য এবং বেদ”, সমগ্র ভাবে একে 
দেখলে কি হয়, ঈশানের ঈশানত্ব প্রবল হয়ে, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে 
না? আত্মাকে কি ভাবে ছড়াচ্ছে, আর কি ভাবে গুটোচ্ছে ? 
ঈশানই বটে! যে ছিল আগে অব্যক্ত, গুরুর কথায় আজ 
সে হল বিশ্বময়। আর সে আত্মতত্ব অব্যক্ত রইল? দেখ 
না। এই জিনিষ দুদিন ধরে তোমাদের বোঝালুম। কাল 
শিবরাত্রি-_-এর পরাক্ষ। দেবে। আমি খালি মন্ত্র বলতে থাকব, 
তোমরা মন্ত্র অবলম্বন করে চলতে থাকবে । তাই এ কথা আজও 
আবার বললুম। বলাতে আরও উপকার হল। কাল সবাই 
দক্ষিণ! নিয়ে পুজা করতে এস। হাসছ কেন? আমার 
আত্মার যত চূর্ণ আছে, সমস্ত ঈশানে স্থাপিত হোক। গঙ্গান্নান 
করে আত্মাকে পবিত্র বিধৌত করে একেবারে ঈশানে স্থাপন। 
আহা-হ! ! 

সব দূরে পড়ে রইল-_মরে গেল, কি বাঁচল, জানি না। 
আমি এখন আত্মা নিয়ে ব্যন্ত--কে আছে, কে ন। আছে, কিছু 
জানি না। ভাল করে সব হৃদয়ঙ্গম হল? সরস, না কঠিন 2 
বেশ রসময়! কেবল গুর্ক দার্শনিক তন্ব নয়, এই জিনিষকে 
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রসময় বলে নেবার যে অধিকার তোমাদের ভিতর জন্মেছে, 
এই দেখে আমার আজ আনন্দ হল। এ বুঝতে পণ্ডিত মুশায়দের 
জন্মের পর জন্ম কেটে যায়। তোমরা নজরে রেখ, উপনিষদ্‌ 
পুনঃ পুনঃ আত্মাকে বর্ণনা করতে গিয়ে তি এজতি তত নৈজ্তি? 
_-আসীনো দূরং ব্রজতি, এই ছুই তত্বকে খোল! ভাষায় বলে 
গেছেন। এই তত্বের ভিতর যে এই নিগুট রস আছে, তা 
একেবারে চাঁপা পড়ে গেছে । এ কত বড় বিষ্ভার আভাস 
দিলুম, আরও পরে বুঝতে পারবে । এর প্রভাবে অক্রমবোধ 
আসবে, কাল বাইরে পড়ে থাকবে । আত্মন্থের এই সব প্রসার 
অতীব গুহ্া। কোন শাস্ত্রে এর উল্লেখ ছাড়া বিজ্ঞান দেওয়! 
নেই। “স দ্বিধা ভবতি, ত্রিধ। ভবতি ” কত বড় জ্ঞান বললুম ? 
অথচ এ কঠিন নয়, সব চেয়ে বাহাছুরী এইখানে । এখানে 
মনের চেহারা নেই-__মন টাদের মত অস্তমিত হচ্ছে। চতুর্দশী 
শেষ হল, অমাবস্তাঁয় নবকলার উদ্বোধন | মনের শেষ, আত্মত্বের 
উদ্ভব। আর মন দেখতে পাচ্ছ? তার কোন দরকার হচ্ছে? 
আসল বস্ত এই। উপরে একটু নাম রূপ ক্রিয়ার আকারে ওরা 
ভাঙতে থাকবে, আসল ভরস্তর এখানে । মহান্‌্, অপরিণামী 
আত্মায় সব ঢুকিয়ে দিলাম, উপরট] পর্য্যবসিত ,হয়ে গেল-_ 
একট! নামরূপে মাত্র। কত দূর নিয়ে এলায় ? “্যদৃচ্ছয়া 
চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং»-_দেখ ত, এই রস যখন খেতে থাক, 
কাষন। বাসনাগুলি তখন আপন হতে স্তিমিত্‌ হয়ে বায় কি ন1। 
ফেটা ছিল ফোটা, সেট! আর দেখা যাচ্ছে না, রাত হয়ে গেছে ; 
ক 
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ধিনি ছিলেন একেবারে অব্যক্ত, তিনি একেবারে ব্যক্ত হলেন। 
তোদের আত্মাকে ফুটিয়ে ধরেছি। বেশ বুঝলি? খালি বুঝা? 
না, রসময় আস্বাদন ? 


২০এ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮, রবিবার । 


জিনিষের ধাতু ধরতে না পারলে যেমন £স জিনিষকে ফুটিয়ে 
তোল! যায় না, তেমনি শিষ্যের প্রকৃতি না ধরতে পারলে 
শিষ্যকেও ফুটিয়ে তোল! যায় না। ভগবানে প্রবেশ করা কত 
সহজ কথা, তা এখন তোমাদের চক্ষে পড়ছে ত? অথচ আগে 
তোমাদের কাছে এ কথা কত মারাত্মক ছিল। ভগবতত্ব নতুন 
জিনিষ কিছুই নয়। এ তত্ব সর্বত্র সর্ববদ! ক্রিয়া করছেন ; খালি 
দেখতে পাওয়া আর ন পাওয়া নিয়ে হল কথা । দেখলেই সে 
দিকটা বিকশিত হল। তুমি একেবারে মানুষ; তোমার শরীরে 
যন্ত্রপাতি যা কিছু আছে, তার ভিতরে ভগবান আছেন, তারই 
শক্তিতে সে সব চলছে--ইহা ভুমি দেখেছ কি বেঁচে গেলে, আর 
ন! দেখেছ কি মরেছ। ভগবান একট! প্রহেলিক নন, তিনি 
সর্ববত্রই স্থু প্রকাশ; তাকে খুজতে হবে, অনুমান করতে হবে, 
বার করতে হবে, এ নয়। সে দিন তোমাদের - "স্বভাব 
বুঝাচ্ছিলাম ; কেমন করে প্রকৃতি থেকে স্বভাব গঠিত হয়, 
আর তা থেকে নতুন নতুন জীব রচিত হয়_কেউ পাপী, কেউ 
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পুণ।বান্‌ ইত্যাদি, সে বিষয়ে সে দিন বলছিলাম । স্বভাবকে 
বদলাতে গেলে কি করতে হবে? তাকে ভগবানে মেলালেই, 
প্রকৃতি ও ভগবান্‌, এই দুইয়ের ঢেউয়ে মেলালেই তার পরিবর্তন 
হবে। স্বভাবের পবিবর্তন করতে হলে এইটুকুরই আবশ্যকতা । 
“আমি জ্ঞানময়' এই কথায় ঢুকে পড়াই হল আমার সার্থকতা । 
ত| হলেই সব সার্থকতা আমার গা-ময় এসে গেল। এই হলে 
স্থথ, শান্তি আকারে জ্ঞানের যে বাছা প্রকাশ, সে সবের আর 
কোন মুল্য থাকে? জ্ঞানসমুদ্র পেলে তার উপরের ঢেউ ব। 
কুয়াশার কিছু মূলা থাকে না। ভূত ত জ্ঞানানুগামী। 
ভূতানুগামী জ্ঞান কখনই নয়। ভূত গেল ত আমি জ্যান্ত 
হলুম, ভূত ঘাড়ে চাপলে মরলুম। জীবনকে ছোট দেখা মানেই 
ভূতে আচ্ছন্ন হওয়া । জ্ঞানময়ের সামনে এলে আর এইটুকু 
গপ্ডীতে আমি দাড়াতে পারি ? তখন এ গণ্ডী কেটে গেল, ব্দলে 
গেল। এই জস্য বলেছি, যখনই ভগবানের কথা মাথায় আনবে» 
তখন আর এ ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র জীবত্বকে ধরো না, তার ছোট: 
হিসাব এর পাশে এনে রেখো না। এখনও স্বভাবের পাক 
চলছে। ভগবতীকে পেলাম, অথচ তাঁর পরী পেলাম না, 
এ জাতীয় ভগবতচর্চার মুল্য বড়ই কম; সে বায়বীয় আকারের 
একট] চিত্তবৃত্বিমাত্র হয়ে রইল। এই কি ভগবান? এত বড় 
জগতের অনন্ত-শক্তিধর যিনি, তিনি কি এই? স্তৃতরাং সমুক্রই 
আঙল জিনিষ । তার উপরে একটু ধোয়াধোয়া, এক হাত, 
কি কয় হাত উঁচু সেই কুয়াশান্তপের সামঞ্জস্য কোথায় পাবে? 
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সমুদ্রে । ইনিই স্বয়ং-শক্তি জ্ঞান। এখানে- কুয়।শার স্ত,পে 
শক্তি নেই। ইনি ভিন্ন আর কেউ শক্তি নয়_-একেবাঁরেই নয়। 
এঁর সবটা যতক্ষণ না! জানা যায়, ততক্ষণ একে অলৌকিক, 
আশ্চধ্য, অদ্ভুত বলে মনে হয়। জানতে পারলে মনে হয়, 
এ ত অতি সরল, সহজ ! এই নী? একটি রোগের জীবাণু বা 
একটি শুক্রজীবাণু দেখলে সহজ চক্ষে কি মনে হয় যে, এইটুকু 
অণু একটা মানুষকে মেরে ফেলবে বা এইটুকু অণু থেকে 
একজন পূর্ণাবয়ব মানুষ গড়ে উঠবে এমন রোগ-বীজাণু 
আছে, যাকে মানুষের গায়ে ঢুকিয়ে দিলে, সে এক ঘণ্টার 
মধ্যে মানুষকে মেরে ফেলবে । এ দেখলেও বিশ্বাস হয় ন|। 
এ আবাব হবে-যাকে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে মাত্র ধরা 
যায়, তার দ্বারা! সে এতটা আয়তনবান্‌ ও এমন হবে! 
তেমনি আমাদের এই কথ|। এই কথা আমাকে তৈরি করছে__ 
রচনা করছে; সে আবার যে-.স তৈরি করা নয়*_-একট। 
মুক্ত-পুরুষরূপে, তৈরি করছে, ভগবৎুসান্লিধ্যে আমায় নিয়ে যাচ্ছে 
এই কথার ঢেউ। স্থতরাং শক্তির উপাদানগত ্ৃল্মতায় চোখ 
পড়বে, ন1 বাইরের ঢেউটায় চোখ পড়বে? আঃ ঢেউয়ে প্রাণ 
যায় মশায়, হাবুডুবু খাচ্ছি, পারলুম কই--এ সব কথার কোন 
দাম আছে? কি পারলি না? যাকে ব্যর্থতা বলছিস, তার 
ভিতর চোখ দিয়ে দেখ ন1; তাঁর ভিতর, সেই জ্বীলার ভিতর 
ভগবান্‌ ছাড়া আর কেউ আছে? এইরূপে না দেখলে সে ব্থতা 
একটা ভীষণ দাহন, প্লাবন আনবেই। যে জ্বালার চেহারা 
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ধরেছে, শোকমুন্তি ধরেছে, তাকেই কি এই বলে ধরবি না যে, 
তুমি শোকমৃণ্তি ছাড়, অশোকমুত্তি ধর ? “মশায়, ধর ধর বললুম, 
কিন্তু সে তা ধরল ন11” ধরা কাকে বলে? ধর বলছিস, আর 
চোখ চেয়ে আছিস বাহা চেহারায়, ভিতরে দগি দিলি না । তাতে 
হবে? তাকে মনের দ্বারা ধর, আত্মন্বের দ্বারা জীবনময় কর-_ 
তা হলে দেখবি, সে কি করে অশোকমৃত্তি না ধরে থাকে? 
জ্ঞানাশ্রয়ী না হয়ে, ভূতাশ্রয়ী হয়ে যদি কাজ করা হয়, তাতে 
হাতে হাতে ফল আসে নাঁ। ভূত-মুত্তির তলায় তলায় কেমন 
করে আত্মমৃন্তি রয়েছেন, তা তোদের বুঝিয়েছি। যে মুহূর্তে 
শস্তুতে চোখ দিয়েছ__সেই মুহুক্তরে, তুমি চির-জাগ্রত। তুমি 
এতে চোখ দাও, এতে ভরম্তর কর, এই পরমতন্বকে স্বীকার 
করে নাও । মরণ আর ভগবান, এই ছুই তত্ব ছাড়া আর কিছু 
নেই। তার মধ্যে জানার নাম ভগবানকে পাওয়া, না জানার 
নাম্‌ মৃত্যুকে পাওয়া । বেদ আর ন বেদ-__এ ছাড়া ভগবান্‌ 
ও মৃত্যুতে আর কোন তফাত নেই। তার এই জগতরচনার কি 
কৌশল দেখছ ? 'ভগবতী” এই যে শব্দটি উচ্চারণ করলুম, 
এতে স্বয়ং ভগবতী প্রকাশ হলেন_-এ কথা ঠিক? আজ্ঞে 
হ্যা, তিনি প্রকাশ হলেন। কতদূর ও কোন্‌ মাত্রায় প্রকাশ 
হলেন ? খালি মনোময়, কি প্রাণময়, হুদয়ময়? কি আত্মময় ? 
যেখানে মনঃক্রিয়া দেখছি, সেথানে আত্মা না দাড়ালে সে ক্রিয়া 
হুয় না। এই হাত-পা, চোঁখ-মুখ তোমার যা আছে, এ জব 
তোমার আত্মত্বে সংস্থিত। এইগুলোই কি ভগবতীর হাত-পা, 
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চোখ-মুখ? ভগবতি! ভগবতি! ত্বমেব শরণ্যং_ ত্বমেকং 
শরণ।ং | ভগবতি, ত্বমেকং শরণ্যং ! খালি তৃপ্তিতে-_আহাহ। 
করে থেমে যাবে না। ভণগবতী তিনি এখনি চলে 
বাঝেন ত! ভগবতি, ভগবতি ! আম'র শরীর, মন, প্রাণ, এখনই 
অভ্যাসবশতঃ সেই ভূতের জন্য লালায়িত হবে, এরা সেইখানে 
আমায় টেনে নিয়ে যাবে ; এই টেনে নিয়ে যাওয়া তোমারই ধর্ম 
এবং তুমিই, অথচ এ তোমাকে না দেখারই দোষ। তা হলে 
“অল্» বললে তুমিই এখানে ভাত নিয়ে আপবে | সবই ত তুমি 
তাই আমার অন্নের দরকার হলে তুমিই অন্ন হয়ে আসবে। 
যাদের জন্য তোমর! কাঙ্গাল, তাদের ভিতর একট জিনিষও কি 
দেখেছ যে, এই জ্ঞানার্ণবে জন্মাল না? শব, রূপ, রস, ভাঙ্বাসা, 
শ্লীতি অগ্লীতি, শ্র্ধ্য চন্দ্র_-এসবের জন্ম কোথায়? এইখানে ? 
এ একেবারে সতা কথা? এর তাতে জন্মে ত আছেই। 
তোর প্রাণ বড় বিষয়লোলুপ-_সর্নবদ। টাক! টাকা করে, তাই 
তোর দ্বারা ভগবতীর উপাসন! হবে না, এ কথা আর বল৷ 
চলবে? এ কথা ততক্ষণ বলা চলে, যতক্ষণ চক্ষুত্ান্‌ হওয়া ন! 
যায়। ও সবে দোষ নেই; দোষ খালি না জানায়__কাকে টাক। 
বলে ভোগ করছিস। কাকে তুই পুত্র ও টাকা বললি দেখে নে। 
এই হল গুরু-লাভ ও গুরুর অলাভ-_ষত তারতম্য এইখানে | 
সদক্ঙ্গুর পর তে'দের এক দুরন্ত স্বভাব আছে। ভাবের ঘরে 

ভগবান হী কেঁদে আকুল হলি, কখন হেসে লুটোপুটি খেলি, 

একটা ভর্দল করলি, চোখটা কুয়াশায় ভরে গেল। 
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গীতাঁয় ভগবান্‌ একটি চমণ্কার কথ! বলেছেন,__“আমাতে 
পরাভক্তি উদয় হবার পর তখন মানুষ তত্ততঃ আমায় জেনে 
আমাতে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়।” ভগবান বলতে গিয়ে 
'যদি এখনও দশ দিকে চোখ ছোটে, তা হলে তন্ত্তঃ তাকে কখন 
জানবে? সগ্চোজাত-_এই দিক্‌ থেকে তাকে পাঠ করতে হবে। 
একটা জ্ঞান ফুটে গেল, এই আগে দেখবে, না ইনি এক পোষাক 
ধরে দাড়ালেন, এই দেখবে ? এই দিক্‌ থেকে পড়তে যাওয়! 
হল ভিতর থেকে পড়া, আর ওদিক থেকে ঠিক উল্টা রাস্ত। ৷ 
অণু আত্মীকে গ্রহণ কর! কৰ্টকর বলে ভগবান্‌ এই অপুর্বব তত্ব 
বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমি সর্ববভূতস্থ মহান্‌ 
মহেশ্বর, এই ভাবে আমায় দেখ__তা হলে টপ করে আমায় ধরে 
ফেলবে । সব পরিহার করে, শ্ুল্ম থেকে স্ুঙ্গন করে দেখার যে 
রাস্তা, সে রাস্তায় যাবে না, এ কথা ভগবান স্বয়ং বলেছেন। 
তিনি নিজে জগতমুগ্তি ধরে রয়েছেন। চেতনা ভিন্ন, ইনি ভিন্ন আর 
কেউ জগত্মুত্তি ধরে? ইনি এত অপার রসময়__দিকে দিকে 
রসে গন্ধে স্পর্শে ফুটে রয়েছেন। তোমরা হাত বাড়াও, পা 
বাড়াও কোন দিকে ? ইনি সর্বত্র, এ কথা যখন বললুম, তখন 
শব্দে স্পর্শে রূপে কে জ্যোতিশ্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছেন, এই দেখে 
তোমর|। ভরপুর হও না। মুক্তি এখন থাক। এইটেতে 
বিশ্বাসুবান্‌ হলে প্রাণটা আর এক মুহূর্ত নিরানন্দ থাকবে ? 
স্বমস্ত দিন কর্তা সেজে, জীবণে বোঝ! চাপিয়ে, তার পর রাস্তার 
ধারে বসে “কে আছ ভাই, আমার এই. বোঝাট। হাক্ক! কর,” 
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বলে তোরা চীৎকার করিস। এই আত্তা ত্রীহি ও শ্যামাক- 
ধান্য থেকেও অণু আবার ইনি এই পৃথিবী, অস্তরীক্ষ বা 
ছ্যলোক হতেও মহাঁন। এই যে একটু ছোট আত্মার ভাব 
তোতে লুকিয়ে রয়েছে, এ সেই জ্যাঞ্চানের বুকেই একট রঞ্জন! 
ধরেছে । নমঃ শিবায়, নমো নমে। নমঃ! 

তার পর যে একটু ভাল করে শিখেছে, সে নিজের শরীরের 
ভিতর ঢুকে পড়ুক । তার হাত, পা, স্নায়ু প্রভৃতি বিস্তার করে 
কে বসে রয়েছে? এর ভিতর কোন্ট। কর] কঠিন ? এই যে বাহ 
পৃথিবীকে ধরে সুর্য/নারাঁয়ণ তার কেন্দ্র হয়ে রয়েছেন--এ কি 
মহাতেজ ! এমনি কবে তোমার শরীরও ইনি ধরে রয়েছেন__ 
এও কি মহাতেজ! এর দ্বার তুমি একেবারে বিধৃত হয়ে আছ 
না? এই বিধৃতিতে কোথাও দড়ি-কাছি আছে? এতে তুমি 
দভাবে বাঁধা রয়েছ না? ন্ুখকে দিলে? কে ছুঃখ দিলে? 
ভগবতী সব দিচ্ছেন, এই দেখলে তুমি কর্মফল থেকে অব্যাহতি 
পাবে। ওগো, তুমি দিলে, তুমি দিলে । নমো! নমঃ! 

নিজে আত্মত্বে প্রবিষ্ট না হয়ে আত্মবৌধ বলা যায় ? যতক্ষণ 
বলা বায়, ততক্ষণ বুঝতে হয়, একবার তুমিত্বে, একবাঁর অহংএ 
ঢুকে ব্রহ্মভাব এল । “অয়মাত্মা ব্রহ্ম ।” ইনি ছাড়া আর কেউ 
্রষ্টা ব1 শ্রোতা নেই--জগতে যত কিছু গ্রহণীয়, করণীযু, দর্শনীয়, 
শ্রবণীয়, সবেরই আকার নিচ্ছেন ইনি। আমার ভিতরেও, 
তাই? ইনি কে? প্রতি জনের তলায় তলায় নিজ-বোধ- 
রূপিণী ধষাঁকে প্রত্যক্ষ করছি? একেবারে ইনি? জুগকে 


আচার্য শ্রীমতৎবিজয়ককষ্জের উপদেশাবলী ১৫৩ 


কোথাও কি আছে যে, চোঁখ দেখছে, কাণ শুনছে ? আমাঁতেও 
নেই ? ব্রঙ্গার্পণমস্তব । “যু করোষি যদশ্লাসি যজ্জুহোদি দদাসি 
য। যু তপস্যাসি কৌন্তেয় ত কুরুঘ্ মদর্পণম্‌॥” তিনি কি 
তোমার সব কেড়ে নিতে চাচ্ছেন? না, দেখাচ্ছেন যে, আমিই 
সব করছি? নমঃ! কোথায় এলুম আমিকে? ভগবতী! 
নমঃ! “তি কুরু্ষ মদর্পণং__-এখানে কি পেলে ? “আমি কিছু 
জানি না দাদাঠাকুর, চোরাই মাল ঘরে এসে পড়েছে । আপনি 
নিন”__-এরই নাম কি মুদর্পণ ? এমন প্রশস্ত রাজপথ থাকতে 
অন্ধকার গলি-ঘু'ঁজিতে কেঁদে-কেটে বলা কেন? আর এই 
বলায় কি আমি দাস্তিক হয়ে পড়লুম? না, আমি নিঃশেষে 
সব তাকে দিয়ে দিলাম? তুই যেটা নান। কাণ্ড করেও পাঁরণি 
না, আমি সেইটা একেবারে ছেড়ে দিলাম । জয় ভগবতি ! 

তা হলে 'ব্রঙ্গার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রঙ্গাগ্ ব্রঙ্গণা হুতং এ সব 
বড় শ্ুথে সম্পূর্ণভাবে করা যায়? রোজ ছুই চার বার যদি 
এই রকম গঙ্গান্মান হয়, তবে আর কিছু কি শেখাতে হয়? 
তখন সে আপনিই বুঝে নেয় যে, আমার, কি হচ্ছে। তাই 
এরকম গড়িয়ে গড়িয়ে যাওয়া আর ভাল লাগে না--তোরা 
আমার জঙ্গে বীর্যবান্‌ গতিতে চল। পায়ে একটু হোঁচট খেলে, 
রক্ত পড় পড় হল--এই রকম খালি কাপড়ের কাটা বাচিয়ে 
বাচিয়ে কত দিন চলবে? যেমন বামনদাস ৰা! তারাকান্ত 
রললে তোমাদের পুর্ণ সত্ব বুঝিয়ে যায়, তেমনি ভগবতী বললে 
তোমার য। কিছু জান আছে বা ঙর ভিত্বরে আছে, সেই সব 
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নিয়ে একে গ্রহণ করতে হবে। 'জন্মাস্ন্ত যতঃ,--এই সমস্ত 
সৃষ্টির ভিতরে যা কিছু আছে, তার নাম ভগবতী। সেই 
সমস্তকে নিয়ে আমার 'ভগবতী,” এই শব্দটি প্রক্ষিপ্ত হল। আত্ম। 
বলতে কি তিনি মন, প্রাণ, আকাশ, বায়ু, জল, আনন্দ ইত্যাদি- 
সমদ্বিত--না খালি একট! ফাক! আওয়াজ? তা করো না 
বাবা, একদম গুলি করে দাও! “প্রণবে। ধনুঃ শরো হ্যাত্া বর্গ 
তল্লক্ষ্যমুচ্ততে । অপ্রমভেন বেদ্ধব্যং শরবতন্ময়ো ভবে ॥” 
তোর প্রমন্ত হয়ে ভগবতী বলিস না। কোথায় লক্ষা, কাকে 
লক্ষ্য বলছিস, কাকে শররূপে ছু'ড়ছিস, তাঁর ঠিক নেই। যিনি 
লক্ষ্য ও যাঁকে লক্ষো ছুড়বি, এই ছুই বেঠিক হয়ে গেলেই সে 
হল প্রমন্ত হওয়া। খালি__-'মা গো, বাঁচাও গো” বলে 
নিজেকে- আত্মাকে ছুঁড়বি। ঞ্ুব এমন তৈরি ছিল যে, তার 
জন্য ফুবলোক রচন1 করে তাকে আনতে তিনি রথ পাঠিয়েছেন । 
রথে উঠতে বেরিয়েই প্ুব দেখলে যে, একজন পুরুষ বুসে 
আছেন। ঞুব জিচ্গাসা করলে,_-“আপনি কে ? “আমি 
কালপুরুষ, আমায় ছুঁয়ে আপনাকে রথে উঠতে হবে। তাই 
আমার মাথায় পা দিয়ে আপনি রথে উঠন।” এইরূপি মানুষ 
যে ধ্রুব, সে রথে পা দিয়েই বললে»_-«আমি যাঁৰ না1৮ “কেন %” 
“আমার পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন কোথায় পড়ে থাকবেন, 
আর আমি ভর্ধলোকে গিয়ে কি করে বাস করব ? ২জীবত্বের 
মায়! তখনও প্রুবকে ছুয়ে আছে। দূত তখন বললে,_-“তার৷ 
সবাই আগেই চলে গেছে । আপনি সেখানে গিয়ে তাঁদের 
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দেখবেন 1৮ তোমরাও তেমশি উদ্ধে যেতে যেতে নানারকম 
বাধনের টানে পড়হ। কিন্তু কিছু ভেব না। যেখানে তুমি 
যাচ্ছ, তোমার সমগ্র তপ্তি সেখানে পূর্ণমাত্রায় পাবে। যে 
সকল সংস্কার আগে থাকতে গড়া আছে, সে সব ত্যাগ করতে 
হবে। এই ভাল, এই ম্নদ, এ আর থাকবেনা । অন্ত্বানের 
অবস্থায় যত কিছু গণ্ডী ছিল-_বাগানের বেড়া ছিল, এখন ভিতরে 
যাচ্ছ; এখন আর ফিরে ফিরে সে সব বেড়ার দিকে চেও না। 
ভিতরে অবাধ অনন্ত-_বাঁইরের দিকে বেড় বা সীম।। সমস্ত 
তপ্তর আগার যেখানে, সেখানে যাচ্ছ । এখানে যা কিছু পাচ্ছ, সে 
সব এখান থেকেই বেরিয়ে স্বপাকার হয়ে ফুটে আস্ছে। এ সব 
যদি খেতে ইচ্ছা করে ত এখানে__আস্রবোধে বসে বসে খেও__ 
বাইরে আর থেতে যেওনা । ধন, যশ, জ্ত্রী, পুত্র--এর জন্য 
এর দছ্বাবে, ওর দ্বারে যেও না। এই ঘরে ন্যাংটা ভিখারী আর 
রাজরাজেশ্বরী, ছুজনে এক সঙ্গে বাস করে। যখন বলবে, কিছু 
চাই না, তখন ল্যাংটার গায়ে ঢলে পড়; যখন বাইরের সব কিছু 
চাইবে, তখন রাজরাজেশ্বরীর গায়ে ঢলে পড়। এমন ভগবতীকে 
জেনেও বাইরে চাইব? 

আজকার কথা তোমাদের ভাল লাগল? .কোন্‌ ঘরের 
কথ। বলছিলুম? অব্যক্ত কুটস্থ আত্ম! ও অব্যক্ত! প্রকৃতি-_ 
এই জোড়ের ঘরট! বর্ণনা করেছি। এ তোমার ভিতরে আছে ? 
কূতানী হবি, না ভূত হব? এখনও হেসে কথা বলছিস যে? 

এই যে অব্যক্ত! মহাদেবীর বর্ণনা করলাম, যিনি শিবের সঙ্গে 


১৫৬ বেদবাণী 


ঘর করছেন, ব্যবহারে একে এই রকমে দেখতে হয়। এ'র' 
সার মন্ম প্রকাশ করলুম একটা কথায়--অব্যক্ত কুটস্থ বলে। 
ইনি এইথানে রয্মেছেন ? এই শিবশক্তির মিথুনে তুই জাত হয়ে 
রয়েছিস? তুই ত নস--এ শিবশক্তিই । এ সত্যি কথা, না 
খোষামোদ করে বলে নিচ্ছিস? এই থেকে রেহাই পেতে 
হবে ত। তাই সত্যি কথা । এই কথ! বললি। এর কিছু ফল 
হল? কি ফল হল? তুই তাই হয়ে গেলি? ঠিক হয়েছিস? 
খালি ছালের রং এখনও বদলায় নি--আর জব ঠিক হয়েছে ।' 
নমঃ শিবায় ! 

নমঃ শিবায়' কোথায় বলছিস? অনাহতে, না! সহস্রারে ? 
এই ঘরে থাকবি, না ওখানে ঢুকবি? বেরোতে চাঁস ত চল্‌। 
নমঃ শিবায়! বাহা আবেষ্টনে ততক্ষণ আটকায়, যতক্ষণ ন। 
সহজারে যাঁওয়। যাঁয়। ভিতরে ঠিক হচ্ছে, কিন্তু বাইরে ভূতের 
আচ্ছাদন ভুলছি না; মানে__সহত্রারে যাচ্ছি না। বাইরের' 
ছন্দ ভৌতিক নাড়ীপ্রবাঁহে ধর! আছে-_যা একদিকে জ্ঞানেক্দ্রিয়, 
একপকে কন্মেন্দ্িয় হয়েছে । এইট ঢাকা পড়লে মাটির গড়া 
জগহ ঢাকা পড়বে । এখান থেকে ব্রহ্মজাল দিকৃদিগন্ডে, বিস্তৃত 
হয়েছে। স্থৃতরাং এখানে গিয়ে ডাকলে এ ছন্দ, এ আচ্ছাদন 
যাবে । চোথ মুখ, নাক কাণ কোথা থেকে বিস্তৃত হয়েছে? 
শরীর এখান থেকেই বিস্তুত--উপর থেকে নীচে ঝুলে রয়েছে। 
ন", ওখানে দেখলুম, একট! শরীর-চক্র রয়েছে । সেই চক্রে 
দর্শন, স্পর্শন, গমন, গ্রহণ, উচ্চারণ, এ সব জাল রচিত হয়েছে), 
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এই আত্মরপী কেন্দ্রে স্াযুচক্রের এ ব্যোমজাল-_তার মধ্যে বসে 
আছেন ব্যোমকেশ! তোর চোখ মুখ, হাত কাণ কোথায়? 
মাথায়? এখান থেকে এ সব ঝুলে নেই ? আগে মনে হচ্ছিল, 
এইগুলোতে ভরম্তর করে বমে আছিস। এখন দেখছিস, 
এগুলো! শিবকে আশ্রয় করে কেশব, রশ্মিব প্রসারিত হচ্ছে, 
বাকৃপাণিপাঁদ, মন, শরীর ইত্যাদি সমস্ত এইখান থেকে বিকার্ণ 
হয়েছে। তা হলে মূল বস্তু কি? এ যিনি আত্মরূপা ? 
হাঁত-পায়ে ভর দিয়ে, হাত-পা অবলম্বন করে তুমি বেঁচে আছ? 
না, বেচে থাকাঁকে অবলম্বন করে হাত-পা, এরা আছে? আর 
জলের পায়ে, টাকার পায়ে, পরিবারের পাঁয়ে নেতিয়ে পড়বি ? 
না, ওদের সব ভেদ করে চলে যাবি? এঁ যে স্বভাব স্বভাব 
করে বুঝাচ্ছিলুম, সেটা বুঝেছে ত€? একটা তড়িশক্তি 
লোহার উপর ছুই রকমে ক্রিয়। করে। একটা সমগ্িগত বা 
100988150 ক্রিয়া_-নিজে যে দিকে যাচ্ছে, তার সমস্তটাকে 
একটা বস্তর মত সমগ্রভাবে নিয়ে যাওয়াদশ মাইল ছুটলে 
দশ মাইল নিয়ে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে চুন্িনীশক্তি তার 
ভিতরের আণবিক সত্ত। পরিবর্তন করছে, তাকে স্বভাব দিচ্ছে। 
এইরকম খানিকক্ষণ করলে তার ভিতর কাজ করবার শক্তি হয়ে 
গেল, লোহাট। ম্বাধীন শক্তি পেয়ে গেল । এমনি করে তোমর। 
'ভগবদধীনে স্বাধীনতা স্বাতন্ত্ট লাভ করেছ। এইরকমে 
প্রকৃতির প্রবাহ আমাদের ভিতর গতি নির্মাণ করছে। লম্বা, 
ছোট, স্থুল গতি চলেছে । এতে নিজে, স্বয়ং, এই জ্ঞানে আরূঢ 
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হচ্ছি, কর্তৃত্ববোধ আসছে-_এই হল জীবত্ব, স্বভাব। এটা হল 
ধৃতিশক্তি_তাঁর দ্বারা আণবিক পরিবর্তন হচ্ছে। তোমাক 
ভিতর একট| জলাবর্ত তোমায় ঘিরে ঘিরে চলেছে । তাতে 
তুমি সতন্ত্র জীব বা কল্মী হয়ে পড়েছ। এর আর এক নাম 
ব্রজশক্তি, চুম্বিনীশক্তি। তোমার স্বভাবটি হুল ব্রজভ়ূমি, 
বৃন্দাবন । এতে ধিনিকৃষণ নাচছে । সে মাখন চুরি করে নাচে। 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জগতের ভোগ সম্পাদন করছে, ব্রজলীলা হচ্ছে। 
তুমি এখানে থাঁকবে, না বক্তলীলায় যাবে? এঁধে মহাগতিশীলা 
সহত।র থেকে ভীষণভাবে দিকৃদিগন্তে ছুটেছে, এ হল বজ্তভুমি ! 
এটার নাম হল ব্রজশক্তি, স্বভাব, ধৃতিশক্তি, চুন্বিনীশক্তি ' 
যেখানে আত্মস্বের আণবিক পরিবর্তন হচ্ছে, তার নাম ব্রজ। 
বলেছি, তিন রকম গতি আছে-_সরল, পাকান এবং চক্রাকার। 
ক্ষুদ্র নিজকে অবলম্বন করে যে গতি, সে হল স্বভাব-গতি। কুষ্ঝ- 
চরিত্রের তিনটি অংশ-__এক ব্রজলীলা, এক ভীষণ কালমূত্তি 
লোক-সংগ্রহ-মুত্তি, আর এক দ্বারকায় যন্ুবংশ ধ্বংস করা। 
আগে লোক-সকল ধ্বংস করলুম, এ হল কুরুক্ষেত্র-লীলা, 
আর এক ণিজেকে মারলুম। "আত্মাকে দেখলে ব্রজলীলা ; 
তার পরে কুরুক্ষেত্র বিশ্ববল্াণ্ড সমেত যত কিছু আছে, 
সব আমাতেই। এ কখন হল? কালোহন্মি লোকক্ষয়কৃত! 
এই ঘে অব্যক্ত প্রকৃতি-পুরুষকে দেখাচ্ছিলুম, এ নিজেতেই 
সমাহিত হচ্ছিল না? সব যখন নিজেতেই দেখলুম, 
তখন আর “সব বলে জিনিষ থাকবে না। জর্ববধর্ম্ান্‌ 
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পরিত্যজ্য, খালি পরমাত্বা রইলেন--অদ্বিতীরে চলে গেলেন 
আত্ম! ও আত্মশক্তি। পরমাত্বত্বই সব। ধন্ম-আকারীয় আর' 
কিছু রইল না, খালি ধন্সী রইল--«একং মাং পরমাত্মানং শক্তি- 
সন্তাম্বরূপিণং।” প্রভাসে হল পরমাত্মত্ব। বৃন্দাবনে লোক 
নিয়ে বিহার করা । কুরুক্ষেত্রে লোক-সংখ্রহ করে নিজের ভিতর 
পোরা, নিজ ও পর ভেদ করে, লোপ করে পরমাত্মন্বে প্রবেশ 
করা। আত্মতত্বের ব্রিবিধ বিকাশ এইরূপে কৃষ্ণলীলায় অস্কিত 
হয়েছে । 

ভগবতীকে নিজেতে ঠেকাতে হবে কোথায়? সহত্রারে। 
হৃদয় থেকে স্পর্শ করে নিয়ে আজ্জ্বাচক্রের ভিতর দিয়ে সহকারে 
যেতে হবে। আত্ম হৃদয়েও ব্যক্ত, সহআরেও ব্যক্ত, খালি 
আজ্াচক্রে অব্যক্ত । ভগবান বলে হৃদয়েই তাঁকে গ্রহণ করে, 
তাব যে নিগুট ব্যাপার, সে সমস্ত সহকারে, প্রাদেশ-পরিমিত 
ভূমিতে,দেখতে হবে। 


২৪এ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা! । 


'পঞ্চাশোদ্ধে বনং ব্রজেগ শাক্সকারেরা এ কথাট| বড় সত্য 
বলে গেছেন। ফল পাকলে যেমন সে নিজেই রসে ভরে যায়, 
তাকে আর গাছের গোড়। থেকে রস নিয়ে রসময় হতে হয় না, 
তেমনি পঞ্চাশের পর কম্ম-সকল পেকে, রসে ভরে গেছে, তার 
আর রসের দরকার নেই। তবে যে বলেছেন, “কুর্ববন্নেবেহ 
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কন্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ”__সে হল এই জ্ঞান, এই 
আত্মত্বকে আরও ঘনীভূত করবার জন্য বেঁচে থাকবার কথা। 

“ভগবান এই নামের প্রধান তাতপর্য্য হচ্ছে তার মাহাত্ম- 
দর্শনে । তার সেই মাহাত্ম্য বজায় ব্রেখে তার সম্বন্ধে আর সব 
করণীয় করতে হবে। মাত্র প্রতীকেই ভগবশুজ্ঞান সমাপ্ত করবে 
না। কি অন্ধকারই এসে গেছে! যারা জ্ঞান পেয়েও তাকে 
টেন্টুনে এ ক্ষুদ্রতায় নিয়ে আসে, “স পাপিষ্ঠস্ততোহ ধিক, 
মানুষ স্ব স্ব সাম্প্রদাস্বিকতার স্বভাবে এত বসে আছে যে, আসল 
জ্বান জেনেও তাঁকে এ ক্ষুদ্রত্বে পাকিয়ে আনার প্রচেষ্টা করছে। 
মুখ মানুষে জ্ঞান ধারণা করতে পারলে না_-সে আলাদা কথা, 
তার ক্ষম। আছে। স্বভাবের কি প্রাবল্য ! একে ত জগত-সংসারে 
নিছক ধর্্মশাস্স খুঁজে পাবার জে নেই, সকল ধণন্মই কল্পিত 
উপাখ্যানে টাকা । খালি উপনিষদ্ই ধর্মের সনাতন্ত্ব জাগিয়ে 
রেখে দিয়েছে । তা ছাঁড়। আমাদের ধশ্মই বল বা অন্ধু ধশ্ম্নই 
বল, সবই কতকট। নৈতিক উপদেশ, কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়, 
আর কতকট! কল্পনা । নিছক জ্ঞানের আলো! খালি উপনিষদেই 
আছে | 

ভগবান্‌ চিম্ময়--এ কথাটা] এখনই সব জল্পনা-কল্পনা সায় 
করে দিলে। বস্তা ভাসা সর্ববমিদং বিভাতি” এই যে কথাটা 
আমার সর্বগ্রাসী হল, সে. কথাটার মুল্য কেউ দিলে না। 
এ কথাকে বুক ভরে তুলে নিলাম না। তার এই চিম্মযতায় 
ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবে গেলাম, এ হল না। প্রমাণ দাও, পু'টলি 
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বাধ, এই সব করতে করতেই জন্ম বয়ে গেল। বড় জোর এ 
একটু আধটু আত্মতৃপ্তি_ হ্যা, ভগবান! আহ! তুমি! বড়- 
মানুষের ঘোড়া, সমস্ত দিন দলাই-মলাই চলছে, হয় ত দুদিন 
একদিন বাবু তাকে ফিটনে জুড়লেন। তোরাও তেমনি গুরুর 
কাছে একবার বসলি-_টম্টম্‌ টানলি ; নয় ত সমস্ত দিন দলাই- 
মলাই করতেই কেটে গেল। কিন্ত্রু যখন টানবার সময় হল, সে 
সময় তেজীয়ান্‌ বীরের মত টান ; তা না, সে সময়ও মাথা থেকে 
নেশা তাড়াতে জীবন বেরিয়ে গেল। যে মহান্‌ তত্বের 
আলোচন। করতে মা আমাদের অবসর দিয়েছেন, এত বড় কাজও 
যদি কতকট! গুছিয়ে না করতে পারি, তা হলে কি আর 
অনুতীপের সীম! থাকবে ? ঘাটে এসে নৌকা-ডুবি হবে। তাই 
'বলি, ঘেমন তোদের ভগবানের কথা মনে এল, অমনি ক্তার এই 
বিশ্বমুদ্তিতে একবার চড়-চড় করে পাক খেয়ে নিবি। সকলের 
তলাম্ম তলায় আত্মমুর্তিকে দেখবি। নাক টিপে, চোখ টিপে 
কে দেখতে গেলি, পণ্ডিতের মত ভাবতে বসে গেলি-_-এ আমি 
তোদের বলেছি ? তোদের যা চোখে পড়বে, তারই তলায় তলায় 
আত্মমুন্তি ভগবতী ! নমস্তে ! নমন্ত্ে! কত "ছুরস্ত হয়ে গেল 
দেখ। মস্তি খাটিয়ে, নিজের দেই সময়কার ভাবের সঙ্গে 
কচলাকচলি করে হয় ত একটু কিছু বেরোল, না হয় কিছু বেরোল 
না; তখন “হা ভগবান! তুমি যা কর!” কিন্তু 'ভূতেষু ভূতেষু 
বিচিতা' __এই কথ। বলে গুরু একেবারে জলের মত করে ছেড়ে 
দিয়েছেন। জ্ঞানের আবেক্টন তৈরি করে নেওয়া, এই ত কথা। 
৯৯ 
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যখনি আত্মবোধকে ধরিয়ে দিয়েছি, তখনি--দূর থেকে পরেশনাথ- 
পাহাঁড়ের চুড়া দেখবার মত নির্দিষ্ট খোটা পেয়েহিস। এখনও 
তাকে পাথর বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এ প্রত্যক্ষ আত্মহে ছাড়! 
জ্যান্তকে আর কোথাও খুঁজে পাবার করো নেই। যেখানে 
আত্মত্ব না পড়ে, সে নির্ববাপিত হয়ে যায়; যেখানে পড়ে, সে 
জ্বলে ওঠে । তোর! “আছ বলে ওঁকে ছেড়ে দিস কেন? উনি 
স্বয়ং-ভগবান্-__-ওঙঁতে বিরাজ কর, বিরাজ কর। চলে যা_ চলে" 
যা একেবারে “অয়মাত্মা ব্রক্গ” এই ভূমিতে । জ্ঞান” এই কথা 
মাথায় এলেই ভূতরাজ্য শেষ করে দিলুম, আর আমার চোখে 
ভূতরাজ্য ঠেকবে না। এমন কোন্‌ জ্ঞান আছে, যার খোলসের 
মধ্যে আত্মমুত্তি হাড় আর কিছু ভেসে উঠছে ? ইনি ছাড়া আর 
কেউ নেই। স্তস্ত ভেদ করে অন্ততঃ এত দূর গিয়ে পড়'। 
আমি ব্যক্তিত্রময় ভগবানের সামনে এসে পড়েছি; আমার যে 
ংস্কারগুলি আছে, “শরণাগতোহহং বলে তা আমি তাকে ঢেলে 
দিচ্ছি__অন্ততঃ এত দূর আসা চাই । ভূতের বোঝা টানতে 
টানতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে । যতক্ষণ এই বোঝ। একেবারে পড়ে" 
না যায়, ততক্ষণ কি'আমার্দের আনন্দ করবার, দম ফেলে নিশ্চে. 
হবার জো আছে। ভূতের চাপের ভিতর থেকে আত্মত্বকে 
ডিমের মত ফাটিয়ে বার করতেই হবে ।* 
“আজ্ঞে হ্যা । ভগবান্‌, তুমিই ত সর্ববভৃতে বিরাজ ক্র,” 
এই কথা কি এই রফম করে বলা যায়? মুদ্তিই ধীর বীর্য, 
বার্ধ্যই ষঁর মুক্তি, সেই শব্দ উচ্চারণ করছিস, অথচ তুই নিজ্ভীব ! 
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ভগবতী বললেই ত চিন্ময় বললি। আর সেই চিতের বিস্তৃতি: 
বায কত দূর? যার শক্তির পরিসীমা নেই, অনস্ত অপার এই 
মহিমাই যার রূপ, তাকে ডাক! মানে, তিনি তোতে ফেটে 
পড়ছেন; তোর বাড়ীর ভিতরে তিনি ছিলেন, এখন ফর-ফর করে 
ফুটে বেরোচ্ছেন। ভগবতী বলছি তাকে, যিনি বাড়ীর ভিতর 
অবাক্ত, অস্ফুট ভাবে ছিলেন, এখন ব্যক্ত হচ্ছেন। যিনি বেরোলেন, 
তিনি কি সান্ত, সীমাবদ্ধ, না অসীম অনন্তের মুত্তি? যেমন একটি 
শুক্রকণ] বা একটি রোগের বীজাণু। যে তার তত্ব পড়েছে, সে 
জানে, তার ভিতর অনন্ত শক্তি নিহিত আছে । তেমনি যে জানে, 
এ ভগবতী এত বড় শক্তিময়ী-_সে এই বাক্রূপ মন্ত্র ঠেকাবে, 
আর হয়ে যাবে। এইরূপ দেখতে দেখতে মন্ত্র বলতে হবে-_ 
নতুবা মন্ত্রের কিছু দাম আছে? আর এই মন্ত্র ঠেকাবার জায়গা 
- আত্ম ভিন্ন, নিজবোধ ভিন্ন আর কোথাও আছে? আকাশ 
বাতাস, শব্ধ স্পর্শ--এসব কি নিকবোধ থেকে ভিন্ন? তবে 
কেন এত সক্কীর্ণ পাপিষ্ঠ হয়ে রয়েছিস? এই ভগবতীর সংস্পর্শ 
আমার সমস্ত জীবনে সঞ্চারিত হবে না ? 

শস্তুর বুকে ছাড়া ভগবতী আর কোথাও, দাড়ান ? তিনি 
আত্মসগারিণী। কোন্‌ অংশ শস্তু, কোন্‌ অংশ অক্ষর নিজবব, 
এই দেখতে আত্মচক্ষুটি ঠায় বজায় রাখতে হবে। এচক্ষু 
হারালেই সব পণ্ু হবে, অন্ধকার হয়ে যাবে। এই যে বুকের 
ভিতর "আবেগ এল, একট1 বিলা এল, এর বট! ভগবততীই ত ? 
ত হলে এই অনুভূতির ভিতর কোন ব্যর্থতা আছে এক জন. 
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মানুষকে ঘরে ডেকে এনে, অভ্যর্থনা করা, সে যেমন সত্য, এও 
তেমনি সত্য বলে প্রতীত হচ্ছে? তোরা আকাশচারী জীব হ। 
যদি চিদাকাশচারী জীব হতে পারিস, তবে সঙ্গে সঙ্গে এর 
সার্থকত। দেখতে পাবি। মাটিতে বসে থাকলে হাতে হাতে 
সার্থকতা পাবি না। তাতে কর্মটি তোল! রইল-_-একদিন ফুল 
পাবি। মাটিতে বসা মানে, সাংসারিক ভাবে, ক্ষুদ্র ভাবে থেকে 
ভগবতী বলা । তোরা এ সংসারকে কত বার টুক্ষি মেরে উড়িয়ে 
দিয়েছিস। এখন আবার একে ধরে বসে থাকিস কেন? 
বিমানে উড়ে চল। কর্দম খষি যেমন ভন্তানের বিমান গড়ে, 
তাতে চড়ে উড়ে বেড়াতেন । এ আজগুবি ব্যাপার নয়। আর 
তুই-ই বা কোথায় উড়ছিস ? বিমান ধরেই উড়ছিস, তবে তা 
জানতে পারছিস না। যদি জানতে পাঁরতিস, বুঝতিস, তবে 
এ দিকের ভরম্তর আর থাকত না। জানিস না) তাই ভাবছিস, 
আর একজনে গড়েছে ; তাই মরছিস! জ্ঞানের এক মানেই 
হল_বিমান, মৃহাশক্তি। জ্ঞানের এই মানে সঙ্গে সঙ্গে ধরে 
নিবি। জ্ঞ ও অনের সংযোগ হল মহাশক্তি। এর বাইরে 
যদি শক্তি খুজতে. বেরিয়েছিস ত মরেছিস। 

দেখ, তোমরা যদি তৈরি থাকতে, তা হলে আমাকে আর 
এ কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে হত না। তোমরা তৈরি নও। 
তাই আমাকে উল্টে পাণ্টে আবার দেখাতে, হচ্ছে। তোমাদের 
এ দর্শনে আমি মোটেই তৃপ্ত নই। খালি তোমাদের অনুরোধে 
শাকান্ন চিবুচ্ছি। যতক্ষণ না তিনি আমার হ্ম-চক্ষুকে প্লাবিত 
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করবেন, ততক্ষণ আমি তৃপ্ত হব না। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্িয়ার্থময় এই 
জগত__এর সার্থকতা প্রকৃতপক্ষে ভগবতীতে-_-এর সমস্ত রকম 
প্রকাশ নিয়েই বাস্থায়ী, হৃদয়ময়ী, মনোময়ী ভগবতী, এই আমি 
চাই। তবেই সমস্ত সংশয় দূর হবে; তখনই জানবে, এ বিশ্ব 
সত্য সত্যই ব্রঙ্গময় ; নইলে অবাধে বিচরণ করতে পারবে না। 
এঁ ধরবে ধরবে, এ ভূতে ধরবে বলে ভয় থাকবে-না কি? 
তোমাকে ত পাচ্ছি-_-বূপ পেলেও তোমাকে বা তোমার রূপকে 
পাচ্ছি, শব্দ ইত্যাদি পেলেও সেই সেই রূপে তোমাকেই পাচ্ছি-_ 
এ ত পাচ্ছি। কিন্তু আর্মি তোমাকে চাই সমাস-ভাবে । শব? 
স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, একজন--এই আমি চাচ্ছি ত? আর 
এরূপে পাওয়। কিছু কঠিন নয়--সে আমার কথার উপরই নির্ভর 
করে। আমি ভগবতী বলে সমগ্রভাবে যদি তার ভিতর ঢুকি, 
তবেই সমগ্রভাবে ভগবতী আসবেন । সমগ্র আমি না ঢুকলে 
সমগ্র ভগবত্তী বেরোবেন না । ভগবতী বেরোচ্ছেন মানে কি? 
কথাই হল তীর বপু। সেই বপুর ভিতর তার শিরা, স্নায়ু, প্রাখ, 
মন, বায়ু আকাশ ইত্যাদি সব আছে, এ কথার ভিতর সব 
আছে। সেই শব স্পর্শ ইত্যাদি সব গ্রহণের জন্য চতুর্দশ 
করণ, হাদয়, আত্মত্ব, এ সবও এ শব্দের ভিতর আছে? কথার 
ভিতর আত্মত্ব থেকে আর্ত করে হৃদয় মন, ইন্জ্রিয়, সব আছে-_ 
না, এ 'একট। ফাক] কথ! বলছি ? ভৃততত্ব থেকে জ্ঞানতত্বে কেমন 
করে গেলুম- রাস্তাটা সোক্ত1! হল ন1? মোট কথা, পরম- 
কল্যাণের জন্য তোমাদের জীবন এখনও আকাঙ্াময় হয়নি। 
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তাই রান্ত। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ন|। সমস্ত দিন জোবড়া-মুখ 

হয়ে বসে রইলি; ভগবানের সামনেও তাই থাকবি ? ভূত থেকে 

'আত্মন্ে, আত্মা থেকে ভূমা আত্মন্বে যেতে কত মিনিট লাগে? 

. প্রতিদিন একবার করে অভ্যাস করলে কত মিনিট লাগে? ছু 
চার পাঁচ মিনিট লাগুক। তোদের কারও গায়ে ডালভাত, 

কারও গায়ে টাকা, কেউ শকত্রবে পরিপূর্ণ, কেউ রোগ-সমাচ্ছন্ন ; 

_ডুব দে, ডুব দে_একেবারে এসব ধুয়ে ফেল। “যত করোষি 

বদশ্নীসি যজ্জুহোষি দদাসি যু । যন্ত্পস্তসি. কৌন্তেয় তৎ কুরুষ 

'অদর্পণম্‌॥৮ এ করুণরসের বা কৃপা-প্রার্থীর কথ! নয়। “যু 
করোধি', এ কথ! একেবারে মাথায় রেখে দিবি । শান্ত্রকারদের 

টিপ্লনী শুনিস না__যাগ, যজ্, কম্ম, এ ত বটেই। এ ছাড়া ষণ্ড 

করোধি__যা কিছু করিস, সব দিবি | গঙ্গাম্নান করতে এসেছিস, 

দুধ্যোধনের গল্প জানিস না? মায়ের সামনে উলঙ্গ হয়ে দাড়াতে 

(স লজ্জা পেলে, শকুনির পরামর্শে বুদ্ধি খাটিয়ে কাপড় পরে গেল । 

হা! হতোহন্মি করে মা বললেন,_-“আমার সামনে নিঃসঙ্কোচ ভাবে 
এলি না!” কিন্তু যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন,__“উলঙ্গ হয়েই 

যাবে। মায়ের কাছে লজ্জ! কি?” তাই মায়ের দৃষ্টিতে ভীমের 

সর্ববাঙ্গ অভেছ্া হল, ছুধ্যোধনের নিম্নদিক্‌ অভেগ্া হল ন1। 

'তাই অ. আমরাও মায়ের কাছে নিঃসঙ্কোচে যাব। পাপ, ময়লা, 
এ দর্শনে থাকে, তা নিয়েই যাধ। ব্রান্ত! কত সিধে, ঝরঝরে হয়ে 
শাকাম্ন চি “নামের বলে, আমি বলেছি, “মা পতিত-পাবনী-_-গঁর 
মাটিতে পতিত।৮” এ কেন হয়? 'মাকে অস্বীকার করার 
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জন্য । এই জন্যই আমাদের দুর্দশ! নয়? “তা কি হয় মশায়! 
এই সব কন্মের পাক কি অমনি অমনি যাবে? আপনি ও-সব 
কথ ভাবের ঘোরে বলছেন।” এই কথা বলে ভুমি আপনার 
মাথা আপনি খেলে! কারণ, যাকে তুমি ডাকছ, সে অসম্ভব 
সম্ভব করতে পারে। তার ইচ্ছায় আজ সান্ত ভূত অনন্ত 
হয়ে গেল। এ তত্বের স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপারই হল এই। যতক্ষণ 
না এ বীধ্য উদ্ধদ্ধ হল, ততক্ষণ এ তত্বকে মানাই হচ্ছে না। এর 
ইচ্ছায় মুহূর্তে সব উল্টে যাঁয়। নিজত্বের কোন্‌ অন্তঃস্তরে গিয়ে 
হাজির হয়েছ দেখছ? এর ভিতর এত বড় বাধ্য লুকান 
রয়েছে যে, ইচ্ছামাত্র দুনিয়া ভাঙ্গতে ও গড়তে পারে। 
এই ত বাঁদর সেজে বসে আছি; এইটুকুর সম্পর্কে যে গিজন্ব, 
তাকেই দেখব, আর মহানের সম্পফিত নিজত্ব দেখব না? তাতে 
বিশ্বাস নেই বলে দেখতেও প্রবৃত্তি হয় না। 

এই সব কথা আমায় আবার বলতে হচ্ছে । তোমাদের 
জগ্া দ্বিগুণ, তিনগুণ খাটুনি হচ্ছে-_-অগ্রসর হতে পারছি ন। 
মা, উদ্ধার কর, উদ্ধার কর, উদ্ধার কর! ছেলে বলছে- উদ্ধার 
কর; মা বলছে-_-উত্তিষ্ঠত, ওঠ ! জয় ভগবতি | 

মুক্ত হাওয়া, মুক্ত আলো খাওয়া যাদের অভ্যাস, এই কৃত্রি্ন 
হাওয়া আলো! তাদের কাছে বিষ; তেমনি এই সঙ্কীর্ণ জীবন 
ব্ষিময় বোধ হবে। এই জ্ঞান না নিয়ে আর কালী, কৃষ্ণ, হুর্গার 
ভজন] করতে যাবি? বদি এই অন্ন-সম্তার না থাকে, তবে খালি 
'আলো চালের নৈবেগ্-নিয়ে গেলে পুজা হবে? মা গো! কি 
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সাদা সরল গঙ্গাজলের মত রাস্তা! এতে সমস্ত কর্তব্য অকর্তব্য 
নির্ণীত হয়ে যাচ্ছে । শাস্ত্রের যা সাক্ষাৎ মর্ম, তাই তোমাদের 
সামনে ধরে দিচ্ছেন, এতে তোমাদের বুক খুলছে না? বললুম,__ 
সবই জ্ঞান-__কেবল জ্ঞান, জ্ঞান। চন্দ্রের দীপ্তি জ্ঞান, সৃধ্যের 
দীপ্তি জ্ঞান__তা হলে আমি কি অন্ধকার? অন্ধকারে আর 
থাক] যায়? আত্মা এই আলোকময় নিজে এই আলোকময় ? 
আহাহা ! 'প্রভাশ্মি শশিল্্যয়োঃ। এই আলো, এই অন্ত- 
জ্যোতি তোদের ভাল করে ধরিয়ে দিতে হবে। সূর্য অস্ত গেলে 
যেমন ঘুম পায়, তেমনি এই আলো তোদের ভিতর ভাল করে: 
জ্বলেনি বলে তোদের অত নিশ্চেষ্টতা, অত চাঞ্চল্য । 





২৫এ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮, শুক্রবার | 


এ তত্বের দিকে আমার গতি হচ্ছে কি না, তা ছুই দিক্‌ থেকে 
ঠাওর পাওয়৷ যায়। এক, ওঁর দিকে আমার আকর্ষণ বাড়বে, 
আর এক, এদিকের আকর্ষণ কমে যাবে । আকর্ষণ মধনে-- 
গ্বৃতি-শক্তি, চুন্িনী-শক্তি। আমার অবস্থ! কি রকম ফঁড়াচ্ছে, 
তা ছুই দিক থেকে উপলব্ধি করতে হবে। সার! রাত্রি নৌকা 
বেয়ে মরলুম ; সকালে দেখি যে, নোঙর তুলতে ভুলে গেছি। 
এই ছুর্দশ] যেন আমাদের না৷ হয়। নোঙর হল পঞ্চ ভূতের ভীষণ 
আবর্ষণ। জিনিষ ভোগ করায় তত দোষ নেই; কিন্তু ভোগ্রে 
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জড়িয়ে থাকাই দোষ। এঁ যে “আবার খাই, আবার খাই” 
ভাঁব--এই হল সাংঘাতিক ! 

তোর চেতন আছে? কোথায় আছে? চেত্বন। তোরও 
আছে, আমারও আছে, সকলেরই আছে । কখন তালে তালে, 
আবার কখন চুর্ণে চুর্ণে এই যে জগত এল ও গেল, এ সব 
চেতনার দ্বারা গৃহীত না হলে এদের কোনও মূল্য আছে? 
তোর জীবনের সার জিনিষ কি, এ কথা কেউ জিজ্ঞাস করলে 
তুই কি বলবি? চেতনা। ঘাড়ে পাহাড় চাপালে, আর ফুলের 
বিছানায় শুইয়ে রাখলে, ,এ উভয়ের কোনই মুল্য :নই, যদি 
চেতন] না থাকে । তা৷ হলে জীবনে সার্থকতা আনতে হলে কোন্- 
খানট! উজ্জ্বল করতে হবে ? চেতনা । চেতনার অপলাপ করলে 
কি হবে? মৃত্যু। 

রাবণের মা ছিল নিকষ! রাক্ষসী। রাবণ মরে গেলে রাম- 
চন্দ্র, লক্ষমাণকে বললেন,__-“লক্ষণ, রাবণের মা জীবিত আছে। 
সেই বৃদ্ধাকে একবার দেখা না দিলে ভাল হয় না 1৮” রামচন্দ্র 
নিকষার নিকট উপন্মিত হলে সে বললে,_-“কে বাবা? আমি 
কেঁদে কেদে অন্ধ হয়েছি, তোমায় চিনতে পারছি না।” রাম 
বলিলেন, “মা, আমি রামচন্দ্র। তুমি বড় আহত হয়েছ__ 
কিছু বর চাও ।” নিকষা চিন্তা করে বললে,__“তুমি আমার 
জীবন , সত্যই ছূর্ববহ করেছ। কিন্তু আবার তুমিই এসে 
বল্পছ__“বর চাও।, আমি ফ্যাসাদে পড়লুম। দেখছি, জগছুট। 
বড় অুস্ুত। বার! ইন্দ্রাদি দেবতাদের রাজ্চ্যুত করেছিল, তাদের 
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মারলে কি না একট| মানুষ ও ছুটো বাঁদর! এ স্বপ্নেরও 
অগোচর ! এ মনে পড়লে বোধ হয়, জগণ্ড বড় আশ্চর্য ! তাই 
আমায় বর. দাও, আরও কিছু দিন বেঁচে থাকি, আরও আশ্চধ্য 
দেখি ।” কথাটা ঠিক। এই জগতের বৈচিত্র্য-দর্শনই হয় 
মানুষের উদ্ধারের সুত্রপাত। এর দ্বার চেতন উদ্দীপিত হয়-- 
চেতনার জাগরণ হয়। ছুঃখ আছে, তত্রাচ তার ভিতর মধু 
পাই | মরতে মরতে, বাচতে বাঁচতে, শেষে যে সর্ববাশ্চধ্যময় এক 
দেবতা এই বাঁচা ও মরার তলায় তলায় অবস্থান করছেন, তার 
দিকে দৃষ্টি পড়ে যায়। তিনি হলেন এই চেতনার কথা 
বলছি। কারণ, এই চেতনাই আমায় সুখী করছে, ছুঃখী করছে, 
স্বর্গ নরক ভোগ করাচ্ছে, উদ্ধে বা নীচে নিয়ে যাচ্ছে ; সুতরাং 
আমার সমস্তই এই চিন্মায়তত্ব,র আর আমার সব প্রাপ্তির ব্যবস্থা 
এতেই রয়েছে । এই চেতন তত্ব, আর জ্যান্ত আমি, এতে 
কোন তফাৎ আছে ? এর শীচে কোথাও যাবার জো আছে? 
চেতন রয়েছেন--এই হল প্রাণবন্ত হবার একমাত্র ঘুল। এধাঁকে 
চেতনা চেতন! বলছি, তিনি আপাদ-মস্তক জ্যান্ত নয় কি? 
যেমন আমি, যেমন গাছ-পাল। কাদ।-জলে ঢাক! জ্যান্ত, সেরূপ 
নয়; একেবারে স্বচ্ভ, একেবারে নিম্মীল। বাঁর অন্তিস্ইই হল 
প্রাণ! প্রাণ এরই নামত? চিন্ময় তা হলে প্রকৃতপক্ষে 
একজন % জ্যান্ত বলতে যত কিছু ধশ্মন বা তার চেয়ে আরও 
উদ্্ধল যদি কিছু থাকে ত সে সমস্তই ওতে নিহিত। তা হলে 
খ্াকে একটু ক্ষুদ্র আলে! বা বিচারর-বুদ্ধিস্বরূপ মনে, করে 
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অবহেলা করছিলাম, ইনি জাগ্রত ও সৃত্যুহীন একজন । চির- 
জাগ্রত হয়ে ইনি এইখানে আমাতে অবস্থান করছেন? চেতন৷ 
বলতে একেই বলছি? ইনি না থাকলে আমি মরে যাই, ইনি 
থাকলে আমি বাঁচি । তা হলে ইনি আমার প্রাণের প্রাণ ? তা 
হলে একে নিয়েই আমার সমস্ত সার্থকতা ? তা হলে একে 
হিসাব করে, কষে মেজে, ভগবান্‌ ছাঁড়। আর কিছু বলতে 
পারলুম ন।। আমার সমস্ত অস্তিত্ব যদি এর বুকে হয়, তা হলে 
আমাব ঈশ্বব, আমার আস্সা, আমার ভগবান্‌ ছাড়! আর কোনও 
ভাষা এতে ব্যবহার হতে পারে? যদি বুঝি, আমার জীবন 
বলতে যা, ৩1 ইনিই--এই যদি ইনিই হন, তবে কেন জীবন 
বলে পুত্রে, পিতায়, অর্থে, টাকায় ছুটি? যদি জানি, প্রত্যক্ষ- 
ভাবে ইনিই আমার জীবন। 

তা হলে দেখছি, এই চেতনাকে আমি এখনও জাশিনি, 
"এই জগতের মত প্রত্যক্ষতায় একে এনে ফেলতে পারছি না। 
এখানকার মত সার্থকতা পেলে তবে এতে ডুব দেওয়া! সহজ 
হয়। এই যে বিশ্বমূত্তি যাতে পাগল হয়ে আছিস, সে যে এরই 
মুত্তি, তা এখনও দৃঢ়ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারিসনি। চেতনা 
হল-_কিছু মাথায় এল; মানে- তিনিই প্রকাশ হলেন। যা 
কিছু প্রকাশ হচ্ছে, এখন আর ত্বার স্কুল অংশ দেখব না; বিনি 
প্রকাশ হলেন, তাকে দেখব। যে আমায় ভোগের যার্থকতা। 
দিলে, তাকে দেখতে আমার ইচ্ছা হবে না? কি করে ভোগ- 
মম্পাদন হচ্ছে? আমার ভগবতী এইরূপ মুষ্তি ধরেছেন, এ 
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যদি আমার বুকে না ফোটে, তবে ভোগের কোন সার্থকতা হবে ? 
যতক্ষণ না জ্ভান-দেবতাঁর জন্বন্ধে জ্বান বুককে আলো করে 
তোলে, ততক্ষণ কোন সার্থকতা হবে না। সেই আলোর জন্য 
আমর! বিধিবদ্ধ ভাবে চলেছি । আকাশের ভিতর, জলের 
ভিতর, মাথার ভিতর, পেটের ভিতর কে তুমি? নবীন রসে 
এর সর্বাপেক্ষা ভাম্বর মুত্তি গুরু ফুটিয়ে দিলেন । নানারকম 
ভোগ্য মুদ্তি ধরা ও নিয়ন্ত্রণ করা, আর তার তলায় তলায় ইনিই 
দাড়িয়ে আছেন; সে এর আর এক মহিমা । নিজে নিজে, 
নিজে নিজে, এই ভাষায় কেবল এ মৃত্তি বিধৃত হয়ে রয়েছে। 
তাই দেখিয়ে দিয়ে, প্রত্যক্ষ ভগবান্কে গুরু সামনে হাজির করে 
দিয়েছেন। আকাশে পাতালে আমি একেই খুজছিলাম। একে 
খোজা ছাড়া আর কোন ধশ্ম হতে পারে না। আমি কার তৃপ্তি 
অন্বেষণ করছি? নিজের। এটি কি ভয়ঙ্কর শব! একেবারে 
খাটি আমাকে বুঝিয়ে গেল। অথচ সে খাঁটি আমি এই 
ব্বহারশীল আমি থেকে কত দুরে । তাঁকে যখন দেখি, তখন 
এ আমি সেখানে গ্রাহা নয়। সে আমি ভূমা। প্রতি অণুভে 
অণুতে তিনি একজন হয়ে বিরাজ করছেন। এই একজনর্ক' পেলে 
ষে আমি" দুরে রে গেলুম, তাতে বিন্দুমাত্র শোক হয় না। 
এক পরম মহিমময়, পরম এশর্যযময়ের সঙ্গে আমি এক্স] হয়ে 
গেছি--তখন আর এই তৃই, এই মাটি তোর চক্ষে কোনও মূল্য 
ধরতে পারে? এই যে আমি অনায়াসে বেরিয়ে গেল, এবং 
অনায়াসে ভগবানে একীড়ূত হল, সে দি তখন কথা বলে শে 
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কোন্‌ বাক্য উচ্চারণ করবে ? “অহং ব্রহ্মাস্মি । এছাড়া আর 
কোনও ছোট পরিচয় সে দিতে পারে? এই যে কোন্‌ নরক 
থেকে কোন্‌ স্বর্গে এরই ভিতর গেলাম--এ কোথায় একজন 
'দাসানুদাস ভিখারী, আর কোথায় একজন অনন্ত শক্তির একচ্ছত্র 
-সআাট্‌ ! “অত্র মর্ত্যোইমূতে! ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্লুতে।” 
অত্র__এই নিজেতে ! ইস্‌! এঁকে পেয়ে তবে উপলব্ধিতে 
এল--আহা, চিন্ময়, চির-স্ুন্দর! সকল শক্তির চির-ধর্তী, 
পাতা। তা হলে যে মাত্র চক্ষু ছিল, সে অনন্ত দর্শনাভিমানী, 
দেবতা হয়ে গেল। কাণ, অনস্ত শ্রবণাভিমানী দেবত। হয়ে 
গেল। এইরূপ সকল ইন্দ্রিয় নিজেকে অনস্তত্বের আধার বলে 
উপলব্ধি করতে লাগল। এই পরমাত্মা তখন প্রাণশরীরী হয়ে 
গেলেন। চেতনাই ধার সম্পদ্‌, তার ভাঙ্গাগড়া যা কিছু সম্পন্ন 
হচ্ছে, সব এইখানে-_এই প্রাণশরীরে। এখন দেখলি, চতুর্দশ 
ভূবন, এইথানেই রচনা করি। এই পুরুষের তখন নাম হল-_ 
সুহত্রশীর্ষ পুরুষ, স্হত্রার-মধ্যবর্তী পুরুষ। তখন সমস্ত বিশ্ব- 
ভুবন এই মহীয়সী চিন্মমী শক্তির খালি জ্যোতির প্লাবন হয়ে 
গেল। এই প্লাবন-_-যত কিছু ছট! বেরিয়েছে, তার অন্তরে 
ক্ন্তরে, মূলে মূলে ইনি কাকে দেখছেন? নিজেকে । বর্ণ 
আকারীয় ছট1 বললে আমিই সর্বব-বর্ণময়। আমিই সর্বব-শবা- 
“্পর্শ-মনোগদ্ধময়, জর্ববগন্ধময়, সর্ববস্বপ্রময়, সর্ববমনোময়, জর্বব- 
প্রাণময়, আনন্দময় আমি ছাড়। আর কেউ নেই। এই হল ভাষা! 
"জগতের ধুলা-কাদা, হাড়-মাংস নিংড়ে যে আনন্দ, তার সঙ্গে এই 


১৭৪ | বেদবাণী 


আনন্দের তুলন| হয়? তেমনি করে কাদা-ছেচা জল থেতে, 
আর ইচ্ছা হবে ? ইচ্ছ। না হবার জঙ্য একটা তপন্য|। করতে' 
হয়__না, স্বতঃসিদ্ধভাবে এ ইচ্ছ। জাগে * এমন স্থপেয় জল__ 
আর আগে কি খাচ্ছিলুম ? আর যদি এই চিম্ময়ুরূপ পরমসম্পদ্‌ 
জ্ঞানকে অর্জন না করি__আগে যেমন ছিলুম, তেমনি থাকি, 
তা হলে বুঝা যায়, একটা দৈন্যের নিকট জীবনটাকে বিকিয়ে 
দিচ্ছি। আমি এ-দিকেব দুর্দশা আর ওদিকের সম্পদ্‌ দেখতে 
পাচ্ছি। তবু এখনও তোমাতে প্রবিষ্ট হয়ে থাকতে পারছি না 
কিন্তু দৃই রাজ্যই দেখতে পাচ্ছি । তাই ভগবান্‌ ব্ললেন,_-“এই 
জ্ঞানে উদয়ে পরাভক্তির প্রকাশ হয় এবং তাঁর পরে সে আমাতে 
প্রণবস্ট হয় 1৮ আমাঁদেব তা হলে অভাব হচ্ছে পবাভক্তির ৷ 
পরান্ন্তি পূর্ণমাত্রায় জাগছে না, তাই এখনও ভগবত 
জাগছেন না । 

পরাভক্তি কাকে বলে? পরাস্রকৃতি অর্থাৎ আত্মজ্ঞাশ 
অবলম্বন করে যে ভক্তির উদয় হয়, তাই পরাভক্তি। এই 
নিজন্বে আমার নিজ ঢেলে দিলাম । এই নিজন্বরূপতাই আমার 
খাবাব, বসবার একমাত্র স্থান, একমাত্র উপাস্য । এই জীবন্তের 
ভিন্ন আর কোনও মৃতের সংস্পর্শ আমি চাই না। এইখানে যে 
স্থখ, যে তৃপ্তি পাই, সেই স্থুখ ও তৃপ্ডি এখানে পাইয়ে দিন, এই 
বলব। তোদের তৃপ্তির ভরস্তর পড়ে আছে__ডালে; ভাতে 
চচ্চড়িতে ; একটু শব্দু, একটু রস, একটু স্পর্শের তোরা কাঙ্গাল। 
এ'সব তোমারই ধন্্--তাই এখানে দেখ! দিয়ে, এ সব্‌ সঙ্গে করে: 
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তামারই কাছে নিয়ে যাও। আমায় আর গাড়ী ভাড়া করে 
কেন যেতে বলছ ? তুমি এস। এমনি কবে তুমি নামবে না £ 
খেতে গেলুম অন্ন__পেয়ে গেলুম অন্নপূর্ণা । খেতে গেলুম রস-_ 
পেয়ে গেলুম রসময়ী। এমনি করে আমার ইন্দ্িয়বর্গের পূর্ণ 
সার্থকত| দিতে তুমি নামবে না? তুমি আমাকে চারি দিক্‌ 
থেকে বেষ্টন করছ, এ দেখাবে না ? হে জীবন আমার, প্রত্যক্ষ 
আত্মা আমার, সর্বস্ব আমার ' মা উত্তর দিলেন,_দেখা দিব 
বলেই ত তোদের কাছে গুরুরূপে অবতীর্ণ হয়েছি। তোরা 
খালি এক একবার বল্‌ না যে, 'মা, তুমিই অব করছ। স্তৃতরাং 
তুমিই আমাকে তুলে নেবে।” এই ন্্ীকৃতি আমায় একবার 
দেনা । তোদের এই স্বীকৃতির অভারে আমি পুর্ণভাবে প্রকাশ' 
হতে পারছি না। আমি তোদের পুর্ণ স্বাধ'নত। দিয়েছি ; তোরা 
তাই স্বাধীন ভাবে বল না-_তুমিই করছ, তুমিই করছ ।৮ 

আমাদেক কি সৌভাগ্যের দিন আসছে, যে দিন পরর্ণমাত্রায় 
আমর! এই কথা মেনে নিতে, উপল্ধ করতে সক্ষম হব। 
তোমায় পেয়ে গেছি, তোমায় পেয়ে গেছি ; তোমাতে এনেছ, 
তোমাতে এনেছ। 

এই যিনি ভগবতী, ধাকে আমরা এইরূপে' আকলাম, 
দেখলাম, ধিনি এই আকারে দেখা দিলেন, এর দিকে যখন 
চাইলি, তখন সে চাওয়া খালি চোখে-চোখে হল, না প্রাণে 
প্রাণে, মনে মনে, ন1 ইন্দ্রিয়ে ইন্ড্রিয়ে ঠেকাঠেকি হয়ে এই কথা 
হল? খালি প্রাণ বা হৃদয় ঝা মন দয়, যদি সব নিজত্ব সব 
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চেতন! তাতে ঠেকে থাকে, তা হলে সম্পূর্ণ মিলন হবে । আমার 
নিজত্বে আমি যত দুর প্রন্থত আছি, তত দূর যদি ঠেকে, তবে সেই 
'হবে চরম ঠেক1 ) তোমার প্রাণে প্রাণ, চোখে চোখ, হাতে হাত, ! 
তিনি এখান পর্য্যন্ত প1 বাড়িয়ে না এলে পূণ সার্থকতা পাবে না । 
নিজে বলতে এখন যতট1 মাটিতে, জলেতে জড়িয়ে থাকে, 
তোমাতে মিলতে গিয়ে এই সব তখন তোমাতেই খুঁজে বেড়াব। 
বদ্দিও গুরুকৃপায় জেনেছি যে, চেতন ছাড়া তার কেউ ই কোন 
কিছু হয় না, তবু আমার স্বভাব এই-সবেতেই লেগে আছে, 
তাই বুদ্ধি ও বিচার দ্বারা তোমাকে পেলেও একেবারে আশ্রয় 
বলে তোমাকে মানতে অনেক দেরি হবে। এই ভূমিতে দ্রাড়াবার 
জন্য তোদের উপদেশ দিতে দিতে মেরুজ্জানে নিয়ে গেছি। 
জগতের কোথাও শক্তিতত্ব খেল! করতে গেলে পজিটিভ ও 
নেগেটিভ, এই দুই অংশ রচন৷ না করে তা হয় না। তেমনি 
চিন্ময়ত্ত্বও মেরু রচনা করে আমাঁকে বিধারণ করে আছেন। 
তিনি নিজে হয়েছেন এক. প্রান্ত, আমায় করেছেন আর এক 
প্রান্ত। তাতে আমি হয়েছি সর্বব-ইন্দ্রিয়ের ভিখারী__অথচ 
তাতেই যুক্ত হয়ে আছি। এখন এই নিজত্ব দেখতে গেলেই 
সেই বিপরীত প্রান্তে চোখ পড়ে যায়। এক দিকে আমি অনন্ত 
ভূতময় বিশ্ব ঘিরে রুয়েছি, আর এক দিকে তাতে ধৃত রয়েছি__ 
এ পরম ঈশান আত্মত্থের সঙ্গে সংযুক্ত প্য়েছি। এ যে অক্ষর 
পুরুষ, আর এই যে ক্ষর পুরুষ--এ দুই-ই ত আমার নিজত। 
এখানে আমি একেবারে চোখ, মুখ, কাণ, মাটি, জল, কাঠে 
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পমাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছি, আর ওখানে আমি সমগ্রের ধ্র্তা, 
ক্ষরণহীন, চিন্ময় মেরুপ্রান্তে অবস্থান করছি। টপ করে চোখ 
পড়ল আর উন্টে গেল। আমি যখন অক্ষরে, তখন আমার 
চারি দিকের দৃশ্য কি থাকবে? আমি কি দেখব? খালি 


নিজেকেই । নিজনামীয় চিন্ময়ের এক পরমশক্তি, পরম] প্রকৃতি ' 


দাড়িয়ে রয়েছেন, আর নিজনামীয়ু অক্ষর পুরুষ দাড়িয়ে রয়েছেন । 
এই ছুই দর্শন সু প্ররাশ হলে আর কি কিছু বাকী থাকে ? আর 
'কি পূর্বব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, উদ্ধা অধঃ নামে দিক্চক্র রচিত 
হবে, ন! নিজ নামে এক ভূম! অস্তিত্ব রচনা করবে_-যে আপনাতে 
আপনি বিভোর ? যেখানে যত ক্ষর আত্মা ছিল, তখন তারা 
কি কেউ ক্ষরত্বের পরিচয় দেবে, না এক অক্ষরেই বিলীন হবে? 
আর রূপাভিমানী, রসাভ্িমানী কেউ থাকবে? ন| সকলে উদ্ধার 
হয়ে যাবে । আমার যে খগ্ডু-বিখণ্ড নিজগুলিকে দিকৃদিগন্তে 
বিলিয়ে দিয়েছি, তাঁরা সব একসঙ্গে জড়ু হয়ে জ্যান্ত একজন 
হুবে। এর নাম হল-_শিবদর্শন, শঙ্তুদর্শন। আর যেখানে 
যেখানে এই সব শিবলিঙ্গ লুকিয়ে ছিল, তার! লবাই ত এই-রবম 
হয়ে গেল; কিন্তু যাতে যাতে তারা লুকিয়ে ছিল, সে সব 
আয়তনগুলি কোথায় গেল? অব্যক্ত হল.। তাদের আর 
ব্ক্ততার পরিচয় পাওয়া গেল না । নিজেকে ছাড়া আর কিছু 
আমি' দেখতে পাচ্ছি না। স্তৃতরাং তারা তমসাচ্ছন্ন হয়ে 
গেছে। এইরূপে সব আযুতনকে রাত্রিতে... পৃর্যবৃষিত, করে 
শিবগন্তানে বসে থাক! মানে. শিবরাত্রির ব্রত করা! । 
১২ 


ঠাই এ এ 
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“মহাশয়, এত দূর ত আমর! যেতে পারি না। ক্ষুদ্র আত্মতের 
অনুগামী আমরা ক্ষুত্রে। কুটন্থ আত্মা বলে যে অক্ষর পুরুষকে 
আপনি দেখালেন--আমাদের বছ-বহু-রূপে ব্যাপ্ত অংশ- 
সকলকে যে জীবন্ত একজন করে দেখালেন, ত1 দেখতে পেলাম। 
এতে অক্ষর পুরুষ আমাদের কাছে আর একজন দ্বিতীয় বলে 
প্রতিভাত হলেন এবং এই “নিজে” তার উপাসক বলে মনে হল। 
আমরা তাতে পূর্ণমাত্রায় ডুবলাম না । এখনও ক্ষরত্বেরই প্রাধান্য 
রইল-_-অক্ষরত্ব দ্বিতীয়-রূপে রইলেন। অনন্ত অনন্ত রাশি নিয়ে 
শিবপুজা করিতে পারি। কিন্তু এই অনন্ত অনন্ত রাশি নিয়ে 
ধিনি আত্মময়, সেই ভূমা অক্ষরত্বে দাড়াতে পারছি না। আপনার 
শিক্ষার প্রভাবে দেখছি, ভূতে ভূতে অনন্ত আত্মার রাশি ঘিরে 
রয়েছে। যতক্ষণ ক্ষরত্ব হারিয়ে অক্ষরত্ব না দেখতে পারি, 
ততক্ষণ ইনিই আমাদের উপান্য 1» দিকৃদিগন্তে অক্ষর আত্মাকে 
দেখতে দেখতে তাতে লয় হবার মানে হল, আত্মার দ্বারা আত্মার 
পুজা করা। এখনও তোমরা অক্ষর তত্ব থেকে নীচে পড়ে আছ ॥ 
এখানে দিক্‌ দেশও কালকে অন্ধকার করে শু .দাড়িয়েছেন। 
নিজবোধ ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। জগদবোধ 
আড়াল হয়েছে। কিন্তু অক্ষরত্বে পূর্ণমাত্রায় নিজেকে তোমরা! 
ভুলতে পারছ না। অক্ষরত্বের উপাসনা হল-_-আত্মা দিয়ে 
আত্মত্বের পৃজা--গঙ্গাজল দিয়ে গঙ্গার পুজা। 

শিবরাত্রির, পূজায় খবি ব্যবস্থা, দিলেন--ঈশাুনু, অঘো, 
বামদেব ও সগ্যোজাত, $কে এই চার রিতেশ পু] বর। 
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ঈশান মানে, তাকে লশ্বর-বোধে আগে দর্শন কর। যেখানট। 
এখন রাত্রি হয়ে গেছে, তুমি তার ভিতর ঢুকে তাকে দিন কর? 
তোমার দিকে দিকে দিকে ঈশ্বর বোধ জাগাও। তার পরে 
অঘোর। শিক্ষল শুভ্র নিরপ্ীন! আঃ জুড়িয়ে গেলুম! 
ঈশান অথচ নিরীহ শানস্ত। তার পর বামদেবের পুজ। কর। 
সমগ্র সিদ্ধির, সমস্ত বামশক্তির, বাহাসিদ্ধির দাতা ইনি। এ 
রাত্রিকে দিবা করে ফুটিয়ে তোলাই হুল বামাকালী দর্শন। 
বহিন্দুখের সিদ্ধি ষে কালীর দ্বারা জাগ্রত হয়, তাকে জাগিয়ে 
তোলা। ঝোমার অনেক সংস্কার এ রাত্রির ভিতর ঢাকা 
আছে; তারা এখনও তোমাকে টানছে । এখন বলছ--ুদ্ধ 
করব না; কিন্তু পরক্ষণেই কোমর বেঁধে দ্রাড়াবে। সেই সব 
ংস্কারকে শুদ্ধ করতে হবে ত---সেইখানে সেইখানে তোমার 
জশানত্, দেখতে হবে ত। সেই জ্ বামদেবের পৃজার ব্যবস্থা! । 
তার পুরে সগ্টোজাত। তুমি খণ্ডে খণ্ডে ঢুকছ, আর সে সবক 
আত্মজ্ঞানে জাগিয়ে তুলছ। এই চারি তত্ব দেখলে তবে না শিৰ- 
পূজা ঠিক হল? এইরূপ জ্ঞান নিয়ে শিবপূজা1! করতে হবে। 
হঠাৎ তোমার বাড়ী থেকে টেলিফোন এল-_তুমি ছুটলে। ক্ষর 
আত্ম! হয়ে-_এ রাত্রিকে দিবা করে ছুটলে। তুমিই বহু আত্ম! 
হয়ে বিশ্বকে জাগিয়ে তুলছ। এর নাম হল--তৎনামীয় 
পুরুষের দর্শন । শিবের এক নাম তত্পুরুষ।' তনুতে, নিজের 
সঙ্টানে ধিনি বিস্তৃত হন। তু তৎ সগু। 
স্বাশি রাশি আত্মা-ক্ূপে নিজ আত্মত বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে। 


১৮০ বেদবাণী 


একে পুজা করতে হবে। তার পরে তাকে পরমেশ্বর বলে দেখতে 
হবে। তার পরে তাকে শান্ত, নিরীহ দেখতে হবে । তাঁর পরে 
তুমিই নির্লেপ হয়ে যাবে। তুমি বিশ্বকে রাত্রি কর, আবার 
ফুটিয়ে তোল। এ ধাপগুলি কঠিন হল ? 


১৭ই মার্চ, ১৯৩৮, বুহম্পতিবার, সন্ধ্যা | 


এক স্থানে নানাদেশীয় জনকয়েক লোক মিলে গল্প হচ্ছিল। 
তার মধ্যে একজন বললে,__“দেখ, এক জায়গায় একট] পুকুর 
ছিল ও পুকুরের পান্ড় একট! গাছ ছিল। সে গাছের পাতার 
এমন গুণ ছিল যে, জলে পড়লেই সে পাতা কুমীর হয়ে যেত।৮ 
তার মধ্যে ষে একজন বাঙ্গালী ছিল, সে বললে,_প্ষদদি একট 
পাতার আধখান! জলে, আধথান1 ডাঙ্গায় পড়ে তা হলে" কি 
হবে?” বক্তা বল্লে,_ “তুম বাঙ্গালী হ্যায় |” 

যখনই তেরা কোন বস্তুর জ্ঞানময়হ্থ দেখলি, তা থেকে 
অমনি আত্মত্বে প্রবেশ করলি-_দেব-ভূমিতে চলে গেলি। 
আবার যখন নামলি, তখন যার জ্ঞানময়ত্ব ধরে উঠেছিলি, 
দেকি হুল? কীটহল। ধরলি একটা ফল বা নুড়ি; অমনি 
জ্ঞানময়কে মনে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-ভূমিতে--শক্তি- 
ভূমিতে চলে গেলি; অনন্ত-শক্তি-সম্পন্ন, আত্মবোধময় একজন 
মহান্‌ দেবত। প্রকাশ হলেন। ত|হুলে সেই নুড়ি বা ফলকে 


আচাধ্য শ্রীমৎবিজয়ক্কষ্ণের উপদেশাবলী ১৮১ 


মথিত করে এক মহাঁন্‌ দেবতা বেরোলেন। ফল ব৷ প্রস্তররূপ 
যে জ্ঞান, সে মথিত হল; এর নাম হল-_মধুকৈটভ বধ। আর 
সে পাথর বা ফল তোকে মুগ্ধ করলে না। ও থেকে মধু 
ও কৈটভ তোতে অনুপ্র“বষট হয়ে তোকে মুগ্ধ করছিল ; এখন 
তারা মরল। কোথায় মরল? ওরই বুকে। 

এমন যে অপুর্বব, অমৃতন্বরূপ জ্ঞানতত্ব, একে তোরা কি 
ভাবে সমাদর করেছিস এই সর্ববানুভূত সর্ববদেবতা আত্মা- 
রূপে চিরজাগ্রত হয়ে এখানে আছেন? আর আমম তার বুকে 
জন্মে রয়েছি? এতেই আমিত্ব-নামীয় একট! বৃত্তি 'আমি” হয়ে 
উঠেছি-_-একটা আয়তন ঘের হয়েছে ইনি কি অনন্ত জ্ঞান- 
শক্তি, প্রকাশ-শক্তির আধার ৭ এর কাছে সম্ভব ,অসম্তব 
বিচার নেই-_নান! দিকে নানা! ভাবে এই সব লোক রচনা করে 
ইনি এইখানে রয়েছেন তোতেই রয়েছেন? এ কথা কি 
করে বললি বল্ত। এর কোন্‌ কোন্‌ দেবমুত্তিকে পেলি, নাম 
কর? একজন একজন দেবতাকে দেখে দেখে নাম কর্‌। 
বরুণরূপে একে পেলি ? বরুণ তোর শরীরের ভিতর রয়েছেন £ 
অনন্য জলজ্ঞ/নণ_-জল জল জল! কে এই রূপ'ধরেছে ৭ কার 
গায়ে এ জলের জাম। পর! আছে? আত্মণামীয় ব্রন্মের যে 
পরিচয়, ধাকে দেখে আত্মা বা "নিজে" এই পরিচয় ফুটে ওঠে, 
তিনি নিজেই জল? ইনি নিজেই জলমুন্তি ধরেছেন, অথচ নিজে 
ঠিক আছেন। তুই তার কে? তার একটি অংশ? তোর 
মণ্ড দর্শনমক্তি, শ্রবণশক্তি, সবই তার আছে? আর তার 
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প্রত্যেকটিই অনন্ত, চিন্ময়? তা! হলে যার ভিতর খুজে নিজেকে 
বার করছিলাম, সেই একটা মাংসের ডেলাকে এখন পেলাম 
এক অনন্ত শক্তিময়, চিন্ময়রূপে। তার ভিতর তুই মরলি? 
এইরূপ দেখ! কি কঠিন হল? 

পাপ কাকে বলে? ভগবংজ্ঞানশৃন্য কাজ করাই পাপ করা। 
কাকে বলে পাপ, কাকে বলে পুণা, কাকে বলে দেবতা, আমার 
উপদেশ ধরে ধরে এ সম্বন্ধে তোর! নতুন স্মৃতিশাস্্ লেখ। আত্মস্ব 
সানেই নিজত্ব। তার সার্থকতা তোর! কিসে দেখতে পাস ? 
ছুটি খাওয়া-পরাতে, না একেবারে জ্ঞানস্ববপতায় % জজ্ঞান- 
স্বরূপতায় সবটা উবে গিয়ে এক জায়গায় গিয়ে দাড়াস না? 
হাত-পা; চোক-মুখ, নাক-কীণ, মাথা, সব গুটিয়ে নিজ-নামীয় 
তত্বে ছাড়া, নিজত্বে ছাড়া আর কোথাও থাকে? উনিই ত 
এই-সব দেবতা হচ্ছেন? আর উনিই ত সাক্ষাৎ জীবন? 
তোর একেবারে সার্থকতা কোথায় ? নিজত্বে? তোর চোখ 
কাণ। করে দিলে “বাবা রে” বলে তুই কেঁদে উঠিস কেন ? সর্বব- 
ভোগ, সর্বরদ ওখানেই নিহিত, এ কথা জানিস না বলে। এটা 
রব পুড়ে গেল," ছাই হয়ে গেল, আকাশ হয়ে গেল, সব ফাক-_ 
কোথাও কিছু নেই-_-অথচ সব রয়ে গেল। হল মধু-কৈটভ 
বধ? আর বিনি দাড়ালেন, তিনি ভগবতী--এ অন্ুর-শোণিতোত" 
সবময়ী। তুই একিবাজী করলি? একি নতুন হয়ে তৈরি 
হু, না ভিতরে ছিল, তোর চোথে পড়ল মাত্র ৫ এই হাঁরকখণ্ড 
পাতা-চাপা রয়েছে । উনিই. আমি' হয়েছিলেন--এখন আমি 
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উনি হলুম না? এই দৃষ্টির ওলট্‌-পাঁলটে, সাধনার প্রথম স্থরুতে 
মনে হয়েছিল, আমি যেন আমার ভিতরে প্রবেশ করছি। আর 
এখন ঢুকে দেখলি, এইখান থেকেই বহিঃ" প্রন্নুত হচ্ছে । 
আর যখন জীব ছিলি, তখন বহিঃ থেকে অন্তরে ঘাচ্ছিলি। এখন 
তোর দৃষ্টি হল-_শ্রবণ, রস ইত্যাদি সব ভিতরেই আছে। 
স্থতরাং আসল থাকা, আসল লীলা, আদল ভোগ, সব এ অন্তরে । 
অন্তর থেকে খালি একটা এজন বেরোএ--এ ছাড়া আর কিছু 
বেরোয় না। এখন এখানে কে বসে আছেন? মা। তাথেকে 
তোর ব্যুথান এল-_তুই বাইরে নামতে আরস্ত করলি। তোর 
এই নামা কে দেখছে? ইনি দেখছেন-_-ইনিই দেখছেন [ 
তার পর ঈশ্বর-সংযুক্ত জীব থেকে-_-ঈশর থেকে অন্ধ জ্বীব হলি। 
এসব কোথায় হচ্ছে? এই জ্ঞানার্ণবে? এই লোকেই তুই 
বসবাস করছিস? এখন চণ্তী পাঠ করতে বললে কি রকম 
চন্তী,পাঠ করবি? এই এতক্ষণ গঙ্গার ও-পারে রক্ত-মাংসের 
ডেলা হয়ে ছিলি_-এখন এখানে বসলি। বললি-_ মধুকৈটভ বধ 
হুল--এ-সব ত বাক্যেরই অদল বদলমাত্র। জীব গেল ব্রক্ষে-- 
ব্রহ্ম নেমে এলেন জীবে--এর মূলে বাক্ত্তত্ব ছাড়া আর.কিছু 
পেলি? এইরূপ দেখতে দেখতে চণ্তীপাঠ করলে তবেই ঠিক 
হবে না? একজন মানুষ তোমার পকেট থেকে ছুটো পয়সা 
চুরি করেছে-_আজীবন তোমার সে জ্ঞান রইল। পরেষে 
সাধু 'হল, তবু তোমার মন থেকে সেই তুচ্ছ ঘটনার জ্ঞান কখন 
থেল নাঁ-তাকে দেখলেই তোমার মনে পড়বে-”"এ আমার 
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পকেট থেকে ছুটে পয়সা চুরি করেছিল; আজ ভগবৎকৃপায় 
সাধু হয়েছে। এই তুচ্ছ উপলব্ধি যদি অত দুর স্থায়ী সত্য- 
মূর্তিতে দাড়ায়, এই জ্ঞান তোর উপর আধিপত্য করছে, এ যদি 
সত্য হয়, তবে আমি এই যে “মধুকৈটভ বধ করলুম” জ্ঞান_- 
এ জ্ঞান তুই হারাবি? পয়সা চুরিও জ্বানে ঘটেছিল, এটাও 
জানে ঘটেছে । তবে পয়স! চুরির সঙ্গে বুক জড়ান আছে, এর' 
সঙ্গে বুক জড়ান নেই, তাই এতে শ্রদ্ধা হয় না । তুমি আমাকে 
চাও ত আমি আহি, না চাঁও ৩ নরকে যাঁও-_এই ৩ ভগবানের 
উক্তি। তাই এখন আমরা ভগবান্কে চাই। পাপ করি, পুণ্য 
করি, একদিন তাতে পৌছব-_এই নিয়ে বসে থাকবি? না, তার 
জন্ত আকুল তুফান ফুটে উঠবে-_আজই চাঁই বলে। জীবনের 
সারবত্তা কোন্‌ দিকে ঠেকছে? খ্যাতি, ধন, মান, এই দিকে ? 
“ত্ানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।৮ লোকে আমাকে বড় বলে 
জানুক ; রর আসলে আমি পশুর সমান। ঘর্দি জীবনের 
সারবত্তা_ এতে এখনও ন] জড়িয়ে থাকে, তবে তুই 
কোন্টার রে উকি না মানের ? তোরা না চাইলে 

ৰে তোদের এদিকে টানবে? তার উপর গুরু সব তত্ব খুলে, 
তোদের কাছে একেবারে বিলিয়ে দিয়েছেন। কাকে বলে আত্মা, 
কাকে বলে জ্ঞান, তা তোদের জানতে বাকী নেই; এতেও যদি 
তোর! তুদ্ধাবান্‌ না| হস, তবে কি হবে? বিষয় টানে বিহস্ষে 
ব। না? কিন্তু গুরুকে_ জ্ঞানকে সঙ্গে ন! নিয়ে কে কেন যাবি ? 
স্রোতে, পুত্রে, উৎসবে__েখানে যাস, জ্ঞান নিয়েইযাস ; আর 
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গুরু যে জ্ঞান দিয়েছেন, সেই জ্ঞানকেই ছেড়ে যাবি? অস্ভা অন্য 
কন্ধের মধ্যে হঠাৎ মনে করবি না যে, এইখানে মধুকৈটভ বধ 
করি? এজ্ভান যখন ফোটে, তখন সুখ পাস? ভূতের 
বোঝায় এমন নিবীর্ধ্য, অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিস-__-এমন ক্লীব, 
নিঃশক্তি, দুর্ববল হয়ে পড়েছিস যে, উঠতে পারিস না। দশ বার; 
দশ সেকেণ্ড ধরে মধুকৈটভ বধ করিস, এ নামটা স্মরণ করিস, 
আর এক একবার 'এমনি কবে দড়াস_-এতে যতটুকু হয়? 
গণ্ডেপিণ্ডে খেলি, আজগুবের মত বকবক করলি, আর এট। করতে 
পারলি না? অথচ তোদের পাইয়ে দিতে হবে! ব্র্গত্ব লাভ 
এক মুহুর্তের ভিতর হয়ে যায়। ভগবতীতে দাড়িয়ে খালি 
একবার বললেই হয়ে যায়। তোকে মাল ঘুরাতে, কাপড় 
ছাড়তে, ঠাকুর-ঘরে ঢুকতে বলিনি-_শুধু একবার এইটুকু করবি, 
এ কথা বলেছি। তা-ও যদি না করিস তক্ি বুঝব ? তোদের 
শ্রদ্ধা নেই, এই বুঝব। আর ব্রহ্মতত্ব দেব? ভগবানকে এত 
সহজভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি; এই এখানেই তিনি রয়েছেন 
চোখ দে! হর হর হর--নমঃ ! 

পর পর একেবারে উঠে যা। একেৰারে জীব থেকে 
আনন্ত্ে চলে যাঁ। ভূত--ভূত থেকে আত্মায়__আত্মা৷ থেকে 
আনন্ত্যে চল। তিনি অন্তর থেকে বহিশ্মুথে দৃণ্টিশালী হয়ে 
রয়েছেন? নিজে কতকটা এরূপ হয়ে তবে বললি? তোকে 
এরূপ'কে করলে ? দেবী চগ্ডিকা, অন্থা ? এ কথা বিশ্বাস হয় 
না। এ আবার সত্যি কথা! জামাজোড়া এটে বসে রইলুম 
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_ঠাকুর বললেন, আর ভগবতী দেখলুম? বিশ্বাস নেই। 
মধুকৈটভ বধ হল সব চেয়ে সোজা । তাই না করতে পারলে 
মহিষান্রর এবং তার চেয়েও শক্ত শুস্তনিশুন্ত বধ করবি কি 
করে? মধুকৈটভ কোথায় মরল? আত্মবোঁধ জাগ্রত হল, 
আর সেইখানে তিনি ওকে মারলেন না? মধুকৈটভ-বধ হল 
ভূতকে মারা । আর মহিষান্থুর হল--কস্তানুরের সন্তান ; সর্ববদা' 
বহিষ্পুখে গতিনূপ প্রচেষ্টা । সব সময়েই” একটা কিছু করতে 
যাচ্ছি__না, না, দাড়াও, আমি করছি-_-এইরূপ কর্মোছ্যম | 
ভূতের মধ্যে ঢুকে পড়ে মধুকৈটভকে বধ কর। স্বল্প করে 
কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিস_-যার জন্য ভূতকে মেরে ভগবতীকে 
দাড় করালি, মহিষান্মুরকেও তার জন্য মেরে ভগবতীকে 
ড় করাবি। আরম্ত--প্রচেষ্টা__অধ্যবসায়--গতি--এই হল 
মৃহ্যান্থুর । 

দুপুরবেলা দিব্যি ঘুমিয়ে উঠে, হাই তুলে ভাবলি, অমুক 
জায়গ হয়ে আসি। কাঁজ নেই, খই ভাঁজ । প্রতি প্রচেষ্টায়ি 
তোর বাপ. রে, ম! রে করিস । কেন, তোদের কি কেউ নেই? 
আর কেউ না থাঁকুফ, ভগবতী ত আছেন। প্রথমে নিজের 
ইচ্ছা, তার পরে দেবীর ইচ্ছা, তার পরে ভগবদিচ্ছা। 

ভগবান কি একটা কথার কথা? একট! শিকেয় টাঙ্গান 
জিনিষ? মাথা থেকে ঠেলে ঠেলে বার করার জিনিষ ? 
একেবারেই নয়। এই জ্ঞানই যে পরমতন্ব--সত্যিকার লাভ, 
এ তোর! কবে বুঝবি? আমাদের যদি কোনও লাভ হয়ে 
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থাকে, পুঁজি হয়ে থাকে, তবে সে ব্যাঙ্কে মান টাকাও নয়, 
আর কিছুও নয়; খালি, এই যে জ্ঞানের অঞ্চয়, তাই-ই হল 
আম।দের পু'জি। 

শুধু দেখ না-কোথ| থেকে কথা বেরোচ্ছে? সহআর' 
থেকে ? স্ত্রী-পুত্রধন, বাড়ী-ঘর, ভগবতীতত্ব--তা-ও বেরোচ্ছে 
সহআার থেকে ? তোকে ঝর-ঝর করে নাইয়ে, তোকে প্লাবিত: 
করে বিষয়চিন্ত! ঢালছে? তোকে প্লাবিত করে ঢালছে, এই" 
কথা রোঞ্জ একবার স্বীকার করলেই ভগবতী বাইরে এসে 
দাড়াবেন। এই মাটি, বাঁঘ-ছাঁল, এখান থেকেই সব দেখতে 
পাচ্ছিস? বাহ বিশ্বটা বেরোচ্ছে কোথ। থেকে ? এখান থেকে ? 
মশার কামড় থেকে মাটি জল গাছ--সবই জ্ঞানবিস্তার ? 
সহআারের যথার্থ দুর্তি কি? ঈশান। তিনি অনন্তের যুগ্তি' 
ধরছেন- অনন্ত ভোগ দিচ্ছেন। তাকে আমার ভগবান, আমার 
আত্ম। বলছিস না বলে সব ভোগ মড়া হয়ে বেরোচ্ছে। » এখন: 
"একবার আমার ভগবান্‌ বল, দেখবি-সব ভোগ জ্যান্ত হয়ে 
বেরোবে । দেবীকে যদি বার করতে হয়, তবে এখান থেকেই 
হবে? এবিছা! নিবি? দ্ত্রাহি গুরু ! এই জ্ঞান দিন। সর্ববন্থ 
ছাড়তে হয় ত তাও ছাড়ব”--এই কথ বলবি না? 

এই মড়। থেকো চেহারাটা এ সহস্রার থেকেই বেরিয়ে 
আছে? অয়মাত্মা? চলে ঘা না, বুকের ভিতর থেকে উঠে 
যা(। তুইকোথা? “ওখানে বলছিস কেন? সহতআ্ারে সত্যি 
সত্যি গেলে বলতিস---এখানে' বষে আছি। কি শিখলি ? বাহ 
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বিশ্বটা যদিও বিশ্ব, তবুও ঘিনি সর্ববতঃপাণিপাদ, তিনিই এর" 
অন্তর, তিনিই এর বহিঃ। “তুমিই বহিঃ, তুমিই বহিঃ” 
এইরূপে মন্ত্রৈতন্য করে বল্‌। এই বৃক্ষ বহিঃ, আকাশ বহিঃ, 
জল বহিঃ_-তুমিও বহিঃ--এখানে দাড়িয়ে আছ। নমস্তে! 

আর একটু পরিষ্কার করে দেখাবার আছে। হিঙ্কুলেশ্বরীর 
কাঠ ভাঙ্গার গল্প করেছিলুম, মনে আছে ? ভগবতী এসে বর 
দেবেন, সিদ্ধি দেবেন, কিন্তু গুরুকে এই রকমে হাড়ে হাড়ে না 
বসালে ব্রন্মত্ব দেবেন না। তাই তোরা গুরুকে প্রতিষ্ঠ। দে, 
তবে ফল পাবি । অন্তর্ববহিঃ আদি সর্বববিধ জ্ঞান এক মহান্‌, 
তত্বের উপর নির্ভর করছে দেখতে পাচ্ছিস? ধার আলোচন। 
করছি, ইনি এমন জিনিষ। গুরুপুজা করিস--কেবলং জ্ঞান- 
মুপ্তিং বলিস। জয় জগদীশ্বরি। জয় জগদীশ্বরি! জয় 
জগদীশ্বরি! এই সব তত্ব সমেত মাকে দেখতে পেলে সব ঠিক 
হবে; খায় ত বাজী দেখা হবে-_তোরা ঠকে যাবি। 

আমার এমন ভগবান্‌ চাই, ষাকে আমি চিরদিনের মত নিত্য 
আশ্রয়রূপে দেখব। একজন বিদেশীর মত, একদিনের জন্য 
এসে বলবে__“বর না,” সে ভগবান্‌ আমি চাই না। আমার 
জীবনের পুর্বব-ইতিহাঁস তোদের বলেছি । অসহায় জীবন-_ 
একট! ধার এল ত দাত ছরকুটে বসে পড়লি ; এই রকম নিরাশ্রয় 
হয়ে অনস্তকাল থাকব, অথচ আমার ভগবতী থাকবেন ? তিনি 
না থাকতেন ত বুঝতুম, কেউ কোথাও নেই। তুই এমন একট, 
কথ! বলতে পারিস, যা ওর বুক থেকে উঠল না? এমন একটি: 
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মুহূর্ত আছে, যেটা ওঁর বুকে নয়? ভগবতী দৃষ্টিময়ী। তোমার 
একটি দৃষ্টি রূপ, একটি দৃষ্টি রস, একটি দৃষ্টি আত্মা ইত্যাদি। 
তুই এর বুকে বসে আছিস, না এই শরীরে বসে আছিস ? তোর 
দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দেখতে পাচ্ছিস ৭ নমো নমে! নমঃ! 

দর্শন একপ্রকার জ্ঞান, মনন করা একপ্রকার জ্ঞান; আর 
জ্ঞান মানে কি? সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রন্ম। আত্মজ্ঞানশৃচ্ 
কথা বলা যায়? বললে তাতে জনা হয়? কে জানছে? 
একজন । কেশুনছে, কে দেখছে? একজন । দেখা, শুন। 
নামে ক্রিয়া মাত্র দেখছিস, না একজন অনন্তে অনন্তে আমাতে, 
তোতে, ওতে শুনছেন, দেখছেন, মনন করছেন--ওরে বাবা রে! 
যেখানে যত দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য আছে-সব নিয়ে কে দীড়াল? 
তাঁর কতগুলি চোখ ১ তোর দিকে, আমার দিকে, সবার দিকে 
দেরছেন, শুনছেন ? সত্যি সত্যি তিনি তোর দিকে চেয়ে 
আছেন ? ধিনি সর্ববদ্রষ্টা, তিনি তোকে দেখছেন, জল দেখছেন, 
আমাকে দেখছেন । তোকে দেখছেন ? ওঠ! চলে যা এ দিকে। 
তার চোখে তোর চোখ পড়ছে? মৃগেল মাছের মত এই মাংস- 
পিগ জড়িয়ে বসে থাকবি, গাঁট ছাড়বি না? উনি তোর দ্রষ্টা। 
দেখতে দেখতে হাত জোড় কর--নমস্কার কর। তিনি তোর 
হৃদয় দেখছেন, মন দেখছেন, পা দেখছেন, হাত দেখছেন 1? এই 
দর্শন বানিয়ে নিতে হচ্ছে--না১ সত্যি সত্যি দেখছিস ৭ ড়া 
খেকো ব্যাটার সব এসেছিস- খালি মড়া চিবোবার জস্থা 'ব্যতি- 
ব্যস্ত! কিসে জন্মে রয়েছিস? শরীরে আছিস, না জ্ঞানম্বরূপে, 
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চেতনায় আছিস? এখন এ'তে বসলি, না বাড়ী থেকেই এতে 
বসে এসেছিলি? নিজেকে ভগবতীতে দেখ'ছস? চেতনায় 
বসেছিস ? নমে! ভগবতি! কেন ভগবতী বলছিস? তিনি 
তোর কি দেখছেন? আগে চোখ মুখ, হাত পা! চামড়া ! নমো 
নমঃ! থাপের ভিতর যেমন তলোয়ার থাকে, তেমনি তোদের 
আগাপাছতল। দখল করে তিনি এই শরীরের ভিতর আছেন? 
একট! নমস্কার দেনা। যখন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলি, তখন সাহ্ 
দেখলে দশটা সেলাম দ্িতিস। জীবনে এখনও সঙ্কল্প আসেনি 
যে,আর কিছু হোক আর না হোক, আমি এই তত্ব চাই। 
তোদের খেতেও হবে, ঘর করতেও হবে। একে নিয়ে যদি 
সে সব করিস, তবেই বাচবি-__নয় ত পচ! মড়| ঘে'টে থেটেই সে 
সব.করতে হবে। ধর্ম একটা পোষাক নয়, ভগবান্‌ একটা 
পোঁষাক নন যে, তাকে গায়ে জড়িয়ে ভদ্র হয়ে ববলি। আমার 
জীবনের সার্থকতা--সর্বস্থ নির্ভর করছে এখানে । তোদের 
জন্য কত আটকে থাকতে হচ্ছে দেখছিস ? 


১৮ই মার্চ, ১৯৩৮, শুক্রবার, সন্ধ্য। | 


সে কালের লোকে যা করত, একেবারে চরমে । দান করবে ত 
'সর্ববন্থ দিয়ে ফেললে। রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রতিজ্ঞা রক্ষার জঙ্য 
স্ত্রী পুত্র সব দিয়ে দিলেন। বলি রাজা বল্পতরু হয়ে বসল” 
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ষে যা চায়, তাই দেবে। বামন যখন এলেন, তখন শুক্রাচার্য্য 
তাঁর মনের ভাব বুঝে রাজাকে সাবধান করে দিলেন,__“মহারাজ, 
ভেবে চিন্তে কথ বলো ।» বালক বামন, বিছ্যতের মত 
জ্বলছেন। তিনি বললেন,__“আমার বেশী কিছু প্রার্থনা নেই-. 
ব্রিপাদ ভূমি মাত্র।” তখনি হাতে কমগুলু নিয়ে বলি দান 
করতে যাচ্ছে; শুক্রাচাধ্য একটা কীট হয়ে কমণগুলুতে 
প্রবিষ্ট হলেন, যাঁতে কমগুলু থেকে জল না পড়ে । বলি জল 
ঢালবার চেষ্টা করছে-_কিন্ত্ব জল পড়ছে না। বামন বললেন,-* 
“মহারাজ, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? একগাছা কুশ দিয়ে আঘাত 
করুন।” বলি তাই করলে শুক্রাচার্যের এক চক্ষু কাণা হয়ে 
গেল- হু হু করে জল বেরিয়ে পড়ল; রাজ ত্রিপাদ- ভূমি দান 
করলে। বামন তখন মাটিতে এক পা. স্থাপন করলেন। বলি 
তখন যে দিকে চায়, সেই পা-ই দেখে । সে আনন্দে উল্লসিত 
হল-_কি অপূর্ব পুরুষ এসেছেন ! বামন আর এক পা স্বর্গে 
চালিয়ে দিলেন। বলি দেখলে-_-এক পায়ে মর্ত, এক পায়ে স্বর্গ 
ঢেকে গেল; পা ছাড়া আর কিছু দেখা-যাচ্ছে না। বামন 
বললেন,__-“মহারাজ ! তৃতীয় পাদ ভূমি দিন।” , বলির রাজত্ব 
স্বর্গ আর মর্তেঃ আর কোথাও রাজত্ব নেই। তৃতীয় পাদ 
ভূমি না দিতে পেরে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হচ্ছে জেনে ভয়ে সে বিত্রস্ত 
হল। পাশেই রাণী ছিলেন; তিনি বললেন,-_“মহারাজ, 
ভাবছেন কেন? নিজেকে অর্পণ করুন” উপায় পেয়ে বলি 
বাঁচল। ত্র্গে মর্তে আর কিছু নাং; আছি গুখু আমি নিজে- 
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_আমার মস্তকে তৃতীয় পা রাখুন। কিন্তু দাসকে চিরামুগুহীত 
“করতে হবে_-এ পা আর তুলতে পারবেন না। 

বুদ্ধির নামই শুক্রাচার্্য। তাঁর কাজ হল ছুই দিকে চক্ষু 
রাখা__বিশ্বের দিকে এক চক্ষু, আত্মত্বে এক চক্ষু । কিন্তু 
পরমতত্বে যাবার সময়ে ছুই চক্ষু রাখলে হবে না--একচক্ষু 
হতে হবে--একীগ্রচত্ত হতে হবে_-যা হয় হোক, আমি 
একেবারে সর্ধদ] প্রস্তুত। এই ভাব না হলে মেপে-কষে 
ঞরজিনিষ হয় না। ঠকলুম, কি জিতলুম, তার হিসাব খতিয়ে 
এ সব কাজ হয় না। মর্ত-- ইহকাল, ন্বর্গ--পরকাল, এতে 
ভগবান্‌ পা রাঁখুন। সঞ্চিত যত কিছু, প্রারন্ধ যত কিছু-_-এ 
দুয়েতে ভগবান্‌ পা রেখেছেন, আর আমার যে নিজব্ব, তাতেও 
প1 রেখেছেন-_-এইরূপ বীর্ধ্যবান্‌ হয়ে বলি হতে হয়। শুনতে 
মনে হয়, যেন এবেশ সহজ; কিন্তু করতে গেলে দেখ] যায় 
ষে,কত কঠিন! “মশায়, তিনি না দিলে কি হবে 1” ও বাজে 
কথা! তিনি না দিলে কোন্টা হচ্ছে? মর! বাঁচা ভাত 
খাওয়া, ওঠা বসাঁ-সবই তিনি দিচ্ছেন। কিন্তু তোর সে 
অনুভব কই? সাহেবরা অন্থুরের জাত--দশট। পয়সা 
অগ্লানবদনে দিতে পারে, কিন্তু মাথা সহজে হেট করে না। 
আমরা মাথা হেট করতে পারি, কিন্তু ছুটা পয়সা দিতে পারি 
না। আমি বিষয়ের কাছে এত বিক্রীত হয়ে আছি যে, নিজেকৈ 
দিতে পারি, বিষয় দিতে পারি না। ভগবানের কথা যখন 
বলতে যাই, তখন নেতিয়ে, গলে, ভগবানের রসে যেন ঈঞ্জে 
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ছি, এইরূপ ভাব দেখাই ; কিন্তু তা থেকে উঠেই দেখি, সে 
সব অস্তঃসারশৃন্য--আত্মবিসর্জন বলে একটা জিনিষ তাতে 
খুঁজে পাই না। ভগবান কেন দেবেন? বিশ্ব-শুদ্ধ সব জিনিষ 
তুই চাইছিস, আর ভগবানকে চাইবার তোর ক্ষমত! নেই? 
"আহা, আমি কিছু জানি না_-ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানি 
না! যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণ আমি সব পারি। ভগবান্কে 
যূর্দি দিতে হয় ত তীর কাছে সর্বস্থ বলি দিতে প্রস্তুত-_- 
তোর এই ভাব হলে তবে না তিনি দেবেন। এই “আমি'কে 
নিয়ে কত কি করে বেড়িয়েছিস, আর ভগবানের বেলাই 
ভদ্রলোক সাজলি-_-“আপনি যদি করেন !”-_-আত্মযঙ্ত কর, 
্াকে দান করতে নিজেকে প্রস্তুত কর। যে আমায় 
সর্বস্ব দিয়েছে, ও-বাড়ীতে সে এসেছে শুনলে কোন্‌ অকৃতজ্ঞ 
তাকে দেখতে না ছোটে ? আমার আমিত্বকে যতক্ষণ চতুর্দিকে ' 
কর্তৃত্থ করতে দেখতে পাব, ততক্ষণ সে ভগবানের দিকে যাবার 
জন্যও এই-রকম কৃতসন্কল্প হয়ে মালকৌচ। মেরে বস্ুক। 
অকৃতজ্ঞের চিহ্মে চিহ্িত নিজেকে একবার দেখ না। -সব 
স্যাকামির ধন্ম। বাধ্যবান্‌, বিজ্ঞানবান্‌ সাধকের কাছে ওসব 
কথার কোন মূল্য নেই। বুকের স্তরের পর স্তরে স্ৃস্পষ্টভাবে 
এত প্রথর ও তীব্র দর্শন নিয়ে আসছি, তত্রাচ তাতে যেতে 
চাচ্ছিস ন7া--এ কত বড় অকৃতজ্ঞতা, দেখতে পাস না ? আর এত 
বড় অক্কৃতজ্ঞতা ঘোচাবার জন্য পরতে পরতে তোদের গেলাতে 
হচ্ছে--এই দেখ তোর নাকে ভগবান্‌, এই দেখ তোর চোখে 
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ভগবান্‌, এই দেখ তোর হাড়-মাসে ভগবান্। পার! ন! পারার 
কথা বলছি না, প্রকৃতির দোষে, অভ্যাসে অকৃতকার্ধ্য হলাম, 
সে কথাও বলছি না। কিন্ত্রী তোমার পাদপগ্মে নিজেকে ঢেলে 
দেওয়। ছাড়া আর কোনও মৌলিক সত্য বা মূল-নীতি আমার 
জীবনে নেই--তোদের আমি এইরূপ কোমর বাঁধা ভাব দেখতে 
চাই। তোরা কোমর বেঁধেছিস এই ভূমি আমাদের উদ্বোধন 
করতে হবে, এই ভূমি জাগাতে হবে। খেতে হয় খাচ্ছি; 
জলে পড়েছি, তাই হাত-পা ছুঁড়তে হয়, ছুড়ছি; এ সবই 
কর্তব্যের খাতিরে করছি । কিন্তু আমার বুকখানা তোমাকে সব 
,ঢেলে দেবার জন্য একেবারে তৈরি হয়ে রয়েছে। তিনিকি 
কালা, না কাণা? এই যে তোরই বুকে বসে তোকে সব 
দিচ্ছেন। এর কথা কইতে গেলেই একেবারে জ্ঞানভূমিতে 
ঢুকে যাবি । আমার জন্ম-মরণ, আয়ু, স্থখ-ছুঃখ, এ-সব কোথায় ? 
এই চিরজাগ্রত ভগবানে ? চিরজাগ্রত কে?” দেখ! শুন! 
ইত্যাদি চতুর্দশ করণে ভরপুর এক মহান্‌ সত্তা? এই-রকম 
দেখলে ভূতরাজ্য ছেড়ে এই চিন্ময়ে যেতে আর কোন কষ্ট 
থাকে ? শ্র ধীয়তে ইতি শ্রদ্ধা । সত্যি সত্যি আমি তোমারই 
--একেবারে তোমারই নিজত্বে আমি গড়া। দেবি! দেবি! 
তোমাকে দিতে পারলুম না। এখনও ভূতে জড়িয়ে আছি। 
তাই “কেবলং জ্ঞানমৃক্তিং, কেবলং জ্ঞানমুগ্তিং, কেবলং জ্ঞানমুত্তিং” 
এই কথাকে দিনের পর দিন মধিত করছি। সুখের তৃষা 
্পর্শের সুখ, রূপের স্বখ, এ-সব বিষয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে? 
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ভগবান্‌ বলছেন,_-“বৎস! ও-সব যে আমাতেই! একাগ্র- 
বুদ্ধি হয়ে একবার আমাতে দীড়া না__ছুমুখো হয়ে কেন দীড়াস ? 
আমাতে আসতে ন। আসতে তোদের চোখ পিছন দিকে চলে 
যায়। “অয়ম্‌ আত্ম! সর্ববরূপময়ঃ সর্ববগন্ধময়ঃ অর্ববরসময়ঃ অর্বব- 
প্রাণময়ঃ+ এই কথা! পুনঃ পুনঃ বল না। যখন গন্ধ এসে পড়ল, 
তখন আপনা থেকে তাকে ভূতগন্ধ থেকে জ্ঞানগন্ধে রূপান্তরিত 
করে নে, জ্ঞানগন্ধ থেকে আত্ম-গন্ধে তুলে নে।” জ্ঞান আর 
নিজত্ব, এই দুই জড়িয়েই ত ভগবান? যখন বললি-__জ্ঞানে, 
তখন কোন বেদন ওঠেনি-__আত্মায় বলতে এখন বেদন উঠল । 
“নিজ'-_-এর সঙ্গে সঙ্গেই বেদন জড়ান রয়েছে। পুনঃ পুনঃ 
বলছি যে, তোদের শিশুব হতে হবে। অবিকুন্টিতচিত্তে এইখানে 
গিয়ে সব ফেলে দাড়ালে, তবে শান্তি পাবি। তিনিই একজন 
আছেন__-আর কেউ নেই। জয়মা! জয় ভগবতি! 

€তাদের আরও দোষ, পদে পদে তোরা যাচাই করতে যাস 
বে, এট! সত্য কি না। এই যে ভগবান বললুম-_এর ফল কই ? 
তাকে দেওয়া হয়েছে, এই আমার কৃতার্থতা-_প্রতিদাঁনে তিনি কি 
দেবেন, সে আমার দ্রষ্টব্য নয়। যেখানে নিজত্বেরই দান, 
সেখানে কোনও হিসাব থাকবে না। আত্মদান-জাতীয় ক্রিয়ার 
উদ্দীপন তোদের বুকে আমি দেখতে চাই, তোদের মানসিক গঠন 
এই-জাতীয় দেখতে চাই। তোদের কত ত্রুটি । এই সব থেকে 
গুরু তোদের উদ্ধার করছেন। এখনও প্রাপ্তি এল না; ঞ্ই- 
জাতীয় ভাব তোদের এসে পড়ে ; তাই পার্থক্য দেখাতে হয়| 
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কাল মধুকৈট ভ-বধ বলেছিলুম। তা এখন বুঝতে পারছিস ? 
ব্রহ্মা কি স্তব পাঠ করলেন ? ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা” ইত্যাদি বলে 
কার স্তব করা হল বলত? বাকের। কার আরাধন। করলি? 
একেবারে বাক্‌দেবীর । এই যে বাগ্সয়ী দেবী, এই মা কি ভাষা 
বলছেন? *আমি যা বলছি, পরমশিব তাই হয়ে যাচ্ছেন। 
শিব আমার কত আপন দেখছিস, আর আমার কত শক্তি ?” 
এই কথাই ত সত্যি সত্যি সব হচ্ছে। সত্যি সত্যি সব হচ্ছে? 
প্রতি শব্দই ন্ূর্ধা; চিদাকাশ বা! নিজবোঁধ তার প্রতিষ্ঠ। এ শব্দ 
চেতনায় একটা গন্ডী বাঁধল-_তার প্রতিষ্ঠ। হল আত্মা । ভগবতী, 
সূর্য) চন্দ্র, সব দেখারই নিয়ম এই | ছুর্গ+-_-এই কথা বললি। 
এর মানে কি? ভগবতী বাগ্য়ী এই শব্দ নিয়ে স্বয়ং বেরোলেন। 
আগে জ্ঞানভূমিতে বসে, শিব-শক্তি ছাড়া আর কেউ নেই, এই 
বোধ ধরে নিলে তবে ন! ছুর্গী বেরোবেন। কথ! যদি কথামাত্র, 
আর আত্ম! যদি একটা বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়ামাত্র হয়, তবে এ দুর্গা 
বেরোবেন ? কখনই না। সঙ্কল্প মানে কি? তারই সঙ্কল্প আমাতে 
প্রতিধ্বনিত হয়েছে। যিনি পরাশক্তি, তিনি পরমশিবহ্ে ব৷ 
'আত্মত্বে “রগ” এই কথা বলে বিস্তৃত হলেন। তাঁর এই কথা 
এমন জিনিষ যে, ইনি একবার মাত্র চেতনাবান্‌ হয়েই নিভে 
গেলেন না। ইনি একেবারে ইন্দরিয়-গ্রাহা ভূতমুত্তী হতে সমর্থ। 
যদি এই রকমে ..ুর্গ! বলিস, ভবে তোর ইন্জরিয্রাহথ_.র্গাই 
আবির্ভূত হবেনু। টাকা বলিস ত টাকাই বেরোবে । 

“মশায়, এ হলে ত বড় শুবিধা হয়! আজ এফ মশ,চালের 
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দরকার, কাল টাকার দরকার । এই বিষ্ভাটা আয়ত্ত হলে ত 

ভারি মজা। আমরা শত অভাবে জর্জরিত, কুঁড়ে ঘরে বাস 
করি, পরদাসত্বে অভিভূত, চিন্তাগ্রস্ত, আর্ত ।-_-এ অবস্থায় এই 

বি্কালাভ করলে সব উল্টে যায়__একটা অনন্তত্ব এসে উপস্থিত 

হয়।” একবার করে দেখ না, দুঃখ দুর হয় কি না। এই বিষ্ভা 

অনন্ত-প্রসারিণী বলে এখানে আর কাণগ্ীকাণ্ড জ্ঞান নেই। “রূপং 

দেহি, যশে! দেহি, ভার্ধ্যাং মনোরমা পর্যন্ত দেহি! তিনি 

বলছেন,_-“তোর। যত নিতে পারিস নে। তবে আমাকে দেখে, 

তার পর নে।” কেন? এই বাহা আকাঙক্ষা মারতে কতক্ষণ ? 

ভৌতিক অগ্নের দরকার হয়েছে ? আমার কাছে চেয়ে নে না। 

আমার কাছে চাইতে চাইতে তথন মনে পড়ে যাবে যে, ভৌতিক, 
অন্ন কেন নেব-_অন্নপূর্ণাকেই নেব। তুমিই বীধ্য, তুমিই শ্রী। 

নে না চেয়ে। জ্ঞানভূমি আর তার ভিতরকার বিজ্ঞান, এই তক 
পরিষ্কার হচ্ছে? ব্রন্মের ছুই রূপ জ্ঞ এবং অন। এর! 
কিরূপে কাজ করেন? একটা মোষ টেনে বলিদান দিলেই কি 

মহিযান্থর বধ হবে? দিব্যি খেয়ে-দেয়ে বুসে ছিলি; খবরের 
কাগজে বিজ্ঞাপনে হল্‌ এগারসনের দোকানের' জামা দেখে অমনি 
মহ্ষান্ুরের গুতা খেয়ে উঠলি। কোনও রকমে, টাকা জোগাড় 
করে, সেই জামা কিনে গায়ে দিয়ে, তবে নিশ্চিন্ত। তার পর 
আবার মধুকৈটভের কবলে পড়লি। মহিষাস্ুর বধ মানে--অনারস্ত 
পুরুষ হওয়]। যা' না করলে .নয়, তাই মাত্র করে বাব-_-আর 
কিছুর, জন্য ছুটৰ না। একে বলে অনারস্ত পুরুষ হওয়া। 


১৪৮ বেদবাণী 


তোদের বিশ্বময় তার স্বীকৃতি আম্ক-_পরে নিজেকে 
নিমিত্তরূপে দেখবি । আমিত্বের য1 অন্তঃসার, .তা ভগবানে চলে 
গেল, খালি বাইরের চেহারাটা রইল। এই হলে তখন ভগবান্‌ 
বলটবন,--“মামেকং শরণং ব্রজ | এটা শেষ কথ1। পরাভক্তির 
জন্য পরাপ্রকৃতিকে অবলম্বন কর। নিজবোধ, অবলম্বন করে 
যে.ভক্তি উদিত হয়, সেই-ই পরাভক্তি। আর অপরা প্রকৃতি 
অবলম্বনে যে ভক্তি, তা হল অপরাভক্তি। তার এশবধ্য দেখে 
দেখে তাতে যে ভক্তি, সে অপরাভক্তি। আর আত্মত্ধ দেখে, 
এইখানে যে আত্মা, সে-ও তুমি--এই দেখে যে ভক্তি, সেই 
হল পরাভক্তি। তুমি এত মহান্_-এত আলো, বায়ু দিচ্ছ, 
প্রাণ দিচ্ছ__-এই দেখে যে ভক্তি, সে অপরাভক্তি। আর 
“তত ত্বমসি” দেখে যে ভক্তি, সেই পরাভক্তি। নিজবোধ-_-এই. 
জানের বিশেষত্ব কি? নিজ-_-এইরূপ যে জ্ঞান-প্রকাশ দেখা 
যাচ্ছে, তার বিশেষত্ব কি? নিজের দ্বারাই নিজে 'যিনি 
প্রকাশিত, এমন জ্ঞানস্বরূপ । এই কথাট। বার বার বলতে 
গিয়ে তুই নিজে তাই না হয়ে থাকতে পারিস? এ বথা 
কাকে বলছি? কি আশ্চর্য্য; আত্মা! আত্ম]! .'ম্বয়মেব 
আত্মনা আত্মানং বেখ।” এ কি রে-_-এ যে আমিই হয়ে গেলুম ! 
এইরূপ করে ভূতভূমি থেকে জ্ঞানভূমিতে ঢুকে, তাকে আবিভূতি 
করে নিতে হয় বা তিনি আবিভূতি রয়েছেন দেখে নিতে 
হয়। কেবলং জ্ঞানমৃত্তিং/ “ইয়মেব গুরুমুর্তিত, ইয়মেব 
জ্ঞানমূত্তিঃ, ইয়মেব আত্মমুত্তি:_এ ঠিক করে বলা মানেই-_ 
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অববোধ করতে করতে বলা। তা ভিন্ন বলা হয়না। নমো 
নমঃ! হে চিন্ময়! অয়মাতা। চিন্ময়ঃ। এই ভাবে প্রথমে 
বাইরে বেরিয়ে যাবে । তার পরে তোর সমগ্র নিজবের ব্রহ্ম ভিন্ন 
আর কোন পরিচয় থাকবে না । তার পরে ভগবতি! ভগবতি ! 
--এই বাঙ্সয়ী বেরোবেন। আত্মনা আত্মানং__-আপনিই জানন- 
শক্তিরূপে যিনি আছেন, তিনি বেরোলেন। আপনি মানে--এই 
আত্মতত্বই__-আত্মাই। এই রে ভগবতী! ইস্! আহাহা! 
মা! ম।! কে কাকে জানছে? মা-ই মাকে জানছেন। 
নমো নমঃ! দুর্গ ছুর্গা, হর হর! কে কাকে জানছে? মাই 
মাকে জানছেন। মাকে মূর্ত দেখতে কতটা বাকী ? কোথায় এসে 
পড়েছি? এ সেই ভূমিতে এসেছি, যেখান থেকে মা 'বেরোবেন। 
খালি অবিচলিত ভাবে দাড়াতে পারিস না, পা হড়কে যায়, এই 
যা দোষ। এ সব পাগল হবার অবস্থ।! এজায়গায় বিচারবুদ্ধি 
আরম্থাকে না। নিরালায় ছুটে যেতে হয়। ভগবতি ! 

মাপনার দ্বার আপনাকে জানছেন, এরই নাম--ভগবতী 
প্রকাশ হচ্ছেন। তোর আর হাত-পা রইল? এই জ্ঞান 
পূর্ণমাত্রায় নেওয়া হল, এ-কথা কখন বলব-_-ধখন আর নিজের 
হাত-প| কিছু দেখা যাবে না। যে শক্তির দ্বারা তিনি আপনি 
আপনাকে পাচ্ছেন--সেখানে নিজ নামে স্বতন্ত্র আর কেউ একটা! 
খাকবে ? 

অনুভূতিং বিনা মূঢো বৃথা ব্রজ্মণি মোদতে। 
প্রতিবিদ্িত শাখাগ্র ফলাম্বাদনমোদ বত ॥ 


২৬০ বে?বানী 


এই বিজ্ঞানটি অনুসরণ করতে হবে, খালি আত্মা আত্মা 
বললে হবে না। একি কঠিনণ কিছু কষ্টনেই। থাকতে 
পারিস না, সে পৃথক কথা । যদি লালায়িত হয়ে থাকিস, তবে 
যাওয়ায় কিছু কষ্ট নেই। তোদের একেবারে ব্রহ্গলোকে ঠেলে 
নিয়ে এসেছি_-একেবারে প্রদীপ্ত হাদয়। যখন আলম বোধ 
করবি, মেরুদণ্ড নিবি। একবার স্থযুন্নরার ভিতর দিয়ে চল্‌ না। 
বার-কতক মেরুদণ্ডে--এঁ ফাকটায় চল, ঝরঝরে হয়ে দ্উঠবি। 
আত্মস্থ হতে হলে মেরুদণ্ডের এ ফাঁকে যাওয়া বড় দামী । 
এঁটে নিলেই আগে আকাশ আসে; তার পর জ্বানাকাশ 
এসে যায়, তার পর আত্মা--ধিনি নিজের দ্বারা নিজে প্রকাশ 
হচ্ছেন, তিনি আসেন ; তার পর দেখবি, তিনি তুই ই। এখানে 
ভগবান্‌ রয়েছেন? ক্ষমা কর! ক্ষমাকর! তিনি সবজায়গায় 
আছেন, ভগবান বললে এই-ভাবের একটা খেল ফুটে 
উঠবে ত? 

ভক্তির দিক্‌ থেকে বলির নিজেকে দান প্রশংসনীয়। আর 
বিজ্ঞানের দিকৃ থেকে নিজের, দ্বারা নিজেকেই জানলাম-_এই 
ভূমিতে জীবত্ব অব্য্ত হয়েছে, আর নিজদ্ব ব্যক্ত 'হয়েছে। 
জীবত্ব কুটস্থ আত্মায় অব্যক্ত হল। এ" থেকে নেমেই জীব 
হয়। আর তন্ত্রের দিক থেকে দেখলে, কোন্‌ দেবী এখানে 
প্রকাশ হলেন? কালী। কালিক। জীবত্বকে গ্রাস করেছেন-. 
জীবত্ব আর নেই--থালি শিবত্ব রয়েছে। একে করলেন ?, 
কালী? তিনি বেমন করে এ করলেন? তিনি শিব-সমে 
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একীভূত হলেন; কাজেই বাহা সব অব্যক্ত হল। এই যে সঙ্গম, 
এই যে 'একীভূতি--এর নাম আত্মরমণ-_শিবশক্তির মিথুন। 
একটু আগে ইনিই ছিলেন “অহং ব্রঙ্ষান্মি । অন্মি, অহংবুদ্ধি, 
পঞ্চ তন্মাত্রা, সব নিয়ে জগণ্বিলাসে দড়িয়েছিলেন। আর 
এখন সব গুটিয়ে নিয়ে একীভূত হলেন। এই জ্ঞানাত্বিকা 
সক্ষম গতিটুকু যখন সমৃদ্ধ হয়, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন এই বিশাল' 
ব্রন্মাপ্ডের বিস্ত!র হয়। এই ক্ষুদ্র বিছ্যুৎশিখ৷ আত্মরূপে শিবক্কে 
ঢুকে গেল, এই তোর উপলব্ধি হল। আর এইটুকুই তোর' 
্ত্রীপুত্র ইত্যাদি অনন্ত আয়তন নিয়ে বসেছিল, যে এখনি টুক. 
করে শিবে মিশে গেল। এমন জগত গড়া আর জগৎ ভাঙ্গা” 
এ খেলা খেলতে তোদের ইচ্ছা করে না ? 


২০এ মার্চ, ৯৯৩৮, রবিবার । 


মধুকৈটভ বধ করছিস? করতে পারিস? এই ঘরের' 
ভিতর বসে আছিস্; এঘর কিসে তৈরি? জ্ঞানে ? ঘর 
জানছি মানে, আমার জ্ঞান ঘরের' মত চেহারা নিচ্ছে; এই 
জানার দ্বারা একটি গৃহ-আয়তন রচনা করে, তাতে আমি বঙ্গে 
আছি। এ জানা কি শুধু ঘরফেই জানা? না, আমি যে বসে 
আছি, তাও জানছি? এজ্ঞানের দ্বারা ঘররূপ আয়তন তৈরি 
হচ্ছে, আর নিজেকে জানছি। অপ্রকাশ জ্ঞানমূর্তি এক পিঠে 


আপনাকে, এক পিঠে ঘরকে জানছেন। এই ছবি, এই দর্শনের 
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বারা কোন কাজ হল কি? ভূতত্বের অপলাপ হল। ভূত্তকে 
মেরে জ্ঞানস্বরূপত্ব বা ভগবত্তা প্রকাশ হলেন । 

তোর! পৈতা৷ কাটা দেখেছিস ? তুলার পাঁজ ধরে, তা 
থেকে স্থুতা পাকাতে লাগল। যখন সবট৷ তুলা সুতা হয়ে গেল, 
তখন আর পাঁজ নেই; এ-ও তেমনি। এর ছ্বারা ছুট! অন্থর 
মরল। এক মধু, আর কৈটভ। কীট-ভাব ও সে কীটত্বে মোহ, 
ছুই বিনাশ হল, কীট-জ্ঞান আর নেই। এই যে ভূতত্বকে ধ্বংস 
করা দেখলুম, এ থেকে ভ্ঞানময়কে বার করে তাকে আত্মন্বে 
পর্যবসিত করলুম। পুনঃ পুনঃ যদি এইরূপ করতে পারি, তা 
হলে ভৌতিক কোষ আর আত্মার উপর আধিপত্য করবে না। 
তখন ইচ্ছ! হবে যে, এটাকেও জ্ঞানময় করে ফেলি। 

রামচন্দ্র পাঁদ-স্পর্শ দিয়ে পাথরকে চেতন করেছিলেন্। 
আমরা য| কিছু খাচ্ছি, সে সবও তারই স্পর্শে চেতনা হয়ে 
যাচ্ছে। সেই-রকম তুলার পাঁজ উড়ে যাওয়ার মত যেমন 
বাইরে, তেমনি শরীরে-_এ বিশ্বও উড়ে যাবে, জ্ঞান-প্রকাশই 
থাকবে । আমর| শরীর-নামীগ্ন জ্ঞানেই ত বাস করছি। সেই 
জ্ঞান মাত্র শরীর-মুর্তিই জানিয়ে দিচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও 
জানিয়ে দিচ্ছে। আমি আমাকে জানছি-_-এ হল আত্মজ্ঞানাংশ, 
শরীরকে জানছি--এটি হল অনাক্স-জ্ঞানাংশ। প্রকৃতপক্ষে 
ছুই-ই জ্কান। এখন শরীর-জ্ঞানকে যদি আমি আত্মতে পর্যবসিত 
করি, তা হলে যিনি রইলেন, তিনিই স্বয়ং ভগবান্। এই 
ভগবান্‌ সর্ববশক্তিমান্‌; ইনি এখনই শরীর মারতে পারেন, আবার 
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এখনই শরীর ফোটাঁতে পারেন। এঁকে স্দুঢ়ভাবে পেতে হলে, 
ভূতে ভূতে এঁকে দেখতে ও পেতে হবে। তখন ভূতমুখী বা 
বহিঙ্্মুখী যে স্বতঃসিদ্ধ প্রবৃত্তি বা প্রগতি, এ দিকে চলে যাওয়ার 
ষে স্বভাব, তার উপর আধিপত্য আসবে। এখন ভূত হওয়ার 
গতিকে ম্বভাবসিদ্ধ মনে হয়; তখন দেখব, ওটা স্বভাবসিদ্ধ নয়; 
যাচ্ছি--তাই হচ্ছি। ইনি তখন পরমা শক্তিরূপে আবিভূ্তি 
হবেন এবং মহিষান্থর বধ করবেন। সেখানেও এ ছই জ্ঞান. 
নিজে ও বিশ্বমুখী প্রগতি । ভূতের দিকে আমি কেন ধাবিত 
হচ্ছি? আমার অনাদি-কম্মসিদ্ধ ভূতসংস্কার রুয়েছে বলে। 
আমার জ্ঞানে ভূতসকল আহত হয়েছে_ন্ত্রী, ফুল, ফল__সবই 
ভূতভাবে আহ্ৃত করে রেখেছি, জ্ঞানভাবে আহত করিনি । সেই- 
রকম ভাবে সব জড়ো কর! রয়েছে বলে আমি তাদের দিকেই 
ছুটছি। কিন্তু এ ভাবে জড় করা থাকলেই তাদের দিকে ছুটতে 
হবে, কেন? বাড়ীতে পাথর জমা করা আছে বলেই তাদের 
দিকে ছুটতে হবে কেন? আত্মসংযোগ রয়েছে বলে। আত্ম- 
ংযোগ ভিন্ন কোন জ্ঞানই ফোটে না। ভূতের সঙ্গে 'আমি, 

যুক্ত রয়েছি বলেই ভূত ফোটে । আত্মার*এই যে কামময়ত্ব--_ 
“বহু শ্ঠাং প্রজায়েয়” এই যে প্রতিজ্ঞা, এর দ্বারাই ষ্ার বহু আত্মা 
হওয়া হচ্ছে। আমিও কামময় হয়েছি, আমার ভিতরও 
কাঁমময়ন্ব প্রবিষ্ট হয়েছে। আত্মার বনু হওয়া মানে, পুরুষত্ব 
গ্রহণ করা । পুরে পুরে তিনি আপনাকে খণ্ডিত করেছেন-_তাই 
হল পুরুবন্ব। এই পুরুষ হতেই হুল পুরুষকার-_ভগবানের 
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পুরুষকার হল “বনু স্যাং প্রজায়েয়, এই ঠেলা আমাতেও এসে 
গেল। তাই পুরুষত্ব গ্রহণ করার জহ্য আমিও একটা স্বতঃসিদ্ধ 
গতিময় হয়েছি; তারই নাম আমার পুরুষকার। তা হলে 
ছুটি জিনিষ হল। এক, আমার সঞ্চিত সংস্কার জড় করা আছে; 
আর এক, আমার নিজের পুরুষকার অর্থাৎ ভগবুতত্ব থেকে 
খণ্ডিত হয়ে যাওয়া_-আমাদের ভাষায় সংখ্যা বুদ্ধি হওয়া, বন্ধিত 
হওয়া। ষাতে আমি টুক্র] টুক্রা হবে যাব, তাই হল পুরুষকার, 
আর সঞ্চিত কন্ম হল অদৃষ্ট। মহিষাস্থুরকে বধ করতে হলে 
এই ছুই জিনিষ-_কর্ম্ম-সঞ্চয় ও পুরুষকারকে ধ্বংস করতে হবে। 
এর পর শুস্ত নিশুস্ত। তবেই মধু-কৈটভ, মহিষাস্থুর ও শুস্ত 
নিশুস্ত, এই তিন জায়গায় ভগবতীকে দাড় করালে তৎ্নই আমি 
ব্রঙ্মাহ লাভ করব। আমরা সত্যই দেখি যে, এক দণ্ড আমর 
চিন্তাশুহ্য নই; কোনও প্রয়োজন নেই, অথচ আমর! চলেইছি 
চলেইছি--একটা একটা করে পুর রচন। করে চলেছি । ' এ 
থেকে আমাদের অব্যাহতি দাঁও মা, এই হবে আমাদের প্রার্থন। ৷ 
একট! শান্ত নিশ্চিন্ত অবস্থায় আমরা কখনও নেই। বাইরের. 
সবকে তিনি ভূত ইত্যাদি সাজিয়ে রেখেছেন, সে আলাদ1,কথা। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখলে আমি একট৷ পাগল ছাড়া কিছু নই-_ 
ক্রমাগত্ত আমি বক্‌-বকৃ করছি। চিন্তাকে সংযমে বেঁধে হিসাব- 
মত ব্যবহার করা, এ যেন আমাতে নেই । এখন হয় ত কতকট। 
করতে পারি ; কিন্তু যখনই ঠাকুর-ঘরে ঢুকি, তখনই নান] চিন্তা 
এসে পড়ে । বাইরের ব্যবহারে যখন চোখ রইল না, তুই যখন' 
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ভিতরে ঢুকলি, তখন-_ও বাবা, এ যে ভূতের নৃত্য ! একে ন! 
ছাড়তে পারলে প্রলয়ান্তব্যাপী স্থিতিতে দাড়ান যাবে? মনকে 
ছেড়ে দিয়েছে কি সে চলল; পাগল আবার ক্ষেপে উঠবে। 
স্ৃতরাং তিন জায়গায় সংযম অবলম্বন করতে হবে--ভূতে, 
অদৃষে, পুরুষকারে। 

শুস্ত অস্থুরদের রাজ নিশুস্ত তার ছোট ভাই। শুস্তের ঘরে 
সব আছে, দেবতাদের যত কিছু এশরর্যয, সব সে কেড়ে নিয়ে ঘরে 
জড় করেছে । ওখানকার রাজ। হল পুরুষকার। এখান থেকেই 
যদি ভূতে ভূতে দেবীকে বসান না যায়, তবে ওখানে দেবীকে 
বসান বড় কঠিন। দেবীকে ওখানে একবারমাত্র বসালেই প্রতি- 
রোধক ব্যবস্থা হবে না, আবার ওখাঁন থেকে হুড়-ছুড় করে বেরিয়ে 
আসতে হবে। তাই খধি বলেছেন,_“ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য 
ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদম্বতা ভবন্তি।৮ ভূতে ভূতে তাকে 
দেখায় অভ্যস্ত হলেই ভূত-দেখা লোক থেকে বেরিয়ে অস্ৃতত্ 
লাভ হবে। প্রথম হল-_ভূতকে মার; দ্বিতীয়__অধাবসায় বা 
বিষয়ের দিকে প্রগতিকে মারা ; তৃতীয়-_-পুরুষকারকে মারা। 
পুরুষকারকে আমি মারব বললেই হবে না-_-তাকে মারা ছুই 
জনের উপর নির্ভর করে। প্রথম, আমার চেষ্টা; দ্বিতীয়, 
ভগবানের ইচ্ছার উপর ইহা নির্ভর করে। “আর আমি বছ হতে 
চাই না? তিনি এই কথ! না বললে পুরুষকার মরে না। 

মা] যখন নিশুস্তকে অষ্ট শক্তি দিয়ে ঘিরে ধরে. মারলেন, শুস্ত 
'তথন বললে,-_”একল! ত তৃষি মারতে পারনি; অগ্য সকলের 
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বল আশ্রয় করে, সবাই মিলে মেরেছ। একল! হয়ে মার ত 
বুঝি।” দেবী তখন বললেন,__“আমি ছাড় আর কে আছে? 
ওরা সব ত আম!রই বিভূতি।” তখন তিনি বহুত্ব সংহরণ 
করলেন, একেশ্বরী মুত্তি ধারণ করলেন, অন্ব! হলেন_-তখনই বনু 
হবার প্রবৃত্তি মরল। 

অমুতলাভের জন্য আমর! যে ভাবে চলেছি, তাতে দেখছি,_ 
একটু নাড়াচাড়া করলেই আগুন জ্বলে উঠবে। কেমন করে 
ভূত মরে, তা দেখেছি; প্রবৃত্তি কেমন করে মরে, তার পরে তার 
বীজের ঘরটা কেমন করে মরে, তা দেখে নিয়েছি। আরও 
দেখেছি, সকল শাস্ত্রের সার হল ছুই জিনিষ_জ্ঞান ও ভক্তি । 
তার সম্বন্ধে জ্ঞান ও তার শরণাগতি। তার সম্বন্ধে প্রজ্ঞ। 
খোল, আর তাকে ভক্তি কর বা শরণাগতির দ্বারা তার আশ্রয় 
নেওয়া । এই ছুই কথাই ছিল আমাদের পু'জি। খধির! 
কোন্‌ কাল থেকে বলে আসছেন,_তাকে জান, জান, জান। 
তাকে ভালবাস, আত্মদান কর, তার আপনার হয়ে যাও, এ সব 
এঁ এক জানার উপরই নির্ভর করে। আ'রও নিগুঢ কথা 
বললেন, যাঁকে জানতে বলছি, ইনি স্বতঃসিদ্ধরূপে সর্ববাশ্রয়। 
একজন মানুষ জলে ডুবে থাকলে, জলেই সে যেমন ওতপ্রোত 
থাকে, তেমনি তোরাও ভগবতীতে ওতপ্রোতভাবে তদাশ্রিত 
হয়ে আছিস। আবার তুইও তাই-ই--তারই একটি অংশবিশেষ 
-_-লহরবিশেষ মাত্র । তখন আর কি ভালবাসা, অশ্ঞ এসব, 
দেখাতে হয়? গুরুর বাড়ী গিয়ে শিক্ষা পেয়ে নয়--ম| যেমন 
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স্বতঃসিদ্ধভাবেই ছেলেকে ভালবাসে, তেমনি যদি আমি জেনে 
ফেলি যে, আমার এই সত্তা স্বতঃসিদ্ধভাবে তাতেই রয়েছে, 
তবে কি একেধ্যান কর, জপ কর, এ-সব কথা বলতে হবে? 
আমি ভাত থেতে বা কোন কিছু করতে গেলেই তাকে দেখে 
ফেলব। তাই খষি বললেন-_ভালবাস1, ভক্তি করা, এসঝ 
আপনি আপনি হবে; তুমি শুধু তাকে জান আর সেই-রূপ হও । 
উচ্ছ্বাস, হৃদয়-ব্যবহার, এসব দ্বিতীয়-সন্তাসাপেক্ষ । তিনি আছেন, 
এবং তাঁর ভিতরে আমি আছি, এই জ্ঞান যত প্রকাশ হবে, তত 
আশ্রয়-আশ্রিত জ্ঞান ফুটে উঠবে। আমি তাকে জানলে, আমি 
| বলব, তাই হবে। যে জেনেছে যে, এই চিন্ময়ী ছাড়া আর 
কিছু বা কেউ নেই, তার আমিত্ব আর স্বাতন্ত্র নিয়ে থাকবে না। 
যে পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য থাকবে, সেই পরিমাণে তাকে মা বলে ডাক। 
ও তাঁকে ভালবাসা চলবে । আর যেই দেখবে,_-আমিও তুমি, 
“আমিও তুমি, অমনি তিনি বলবেন, “কি চাস? যা চাস» 
তাই বল আর হ। তখন বাঁক্‌ তার কন্য। হয়ে বেরোবে । 

“বেশ আছি” এ কথা বলা খালি মৃত্যুকে ধামা-চাঁপা দিয়ে 
ঢেকে রাখ! বৈ ত নয়। ভিতর দিকে চাইলেই ও-সব কথা উড়ে 
যায়। কোন্‌ মুহুর্তে বাণ ডেকে কুঁড়ে ঘর ভাসিয়ে "নিয়ে যাবে, 
বলতে পারি না; জানতেও দেবে না-এত অনিশ্চিত, অধ্চব 
ভূমিতে বসবাস করছি। এই অবস্থা থেকে এমন এক পুর্ণ 
আশ্রয়ে ঢুকলাম, যেখানে গিয়ে দেখি যে, আমি ভগবৎসন্তান, 
অথব| তাতে একেবারে এমম ভাবে মিজত্ব এল যে, তাতে আর 
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আমাতে কোন পার্থক্য থাকছে না, একেবারে ব্রহ্ম বলাসে উপস্থিত 
হুলুম--আমার মুখের কথাতেই সব হয়ে যাচ্ছে। কত দুর উন্নীত 
হুলুম, নিরাশ্রয়তা থেকে পূর্ণ স্বাধীনতায় জাগ্রত হলুম। 
'চিন্ময়কে ছাড়া এখন আর মাটি জল কিছুই দেখছি না। আমার 
কোন কথা কওয়। মানেই__সেই চিন্ময় ব্রক্মই হয়ে যাওয়া । 
দরিদ্রের ঘরে রত্ব বার করার এত-বড় চাবি-কাঠি আমি গ্রহণ 
করব না? অবশ্যই গ্রহণ করব। কিন্তু আমার আকাঙক্ষ। 
এখন বিষয়ে ডুবে আছে, সুতরাং এ চাবি হাতে পড়লেই আমি এ 
'দিকে ছুটে যাব। “প্রিয়তম স্ত্রী, এ-সব তোমারই জন্য, আমার 
'জ্য নয়,” এই বলেই চাবিতে প্যাচ দিব। সুতরাং চিরদিনের 
অন্থরতা যতক্ষণ বিনষ্ট না করতে পারি, বাইরের দিকে যতক্ষণ 
ব্যবহারমুখখী থাকি, ততক্ষণ এ চাবি-কাঁঠিতে হাত দেওয়া উচিত ? 
হিসাব করে দেখলুম যে, কিছুতেই উচিত নয়। অপরোক্ষভাবে 
দেখলে দেখব, এ চাবি-কাঠি আমার পাওয়া উচিত নয়।” কিন্ত 
এ মায়ের রাজ্য, বুক দিয়ে গড়া এ রাজ্যে অপার করুণা! বিষয় 
ভোগ করলে পাছে মাকে হারাই--এই যে তোর সংযম, এ প্রচেী 
সে ন্মেহের সাগরকে আরও উথলিত করলে । “যা ছোর অত 
"প্রিয় ছিল, আমার জন্য তাঁকে ছাড়তে চাচ্ছিস্‌; নে নে, তোর ঘা 
শখুঁদি নে।” মাতৃন্সেহের এত গভীরতা, এত গভীর তোমার 
মাতৃত্ব! তোমার জন্য এত প্রয়াস করছি জানতে পারলৈ, তোমার 
বুক স্থির থাকবে না। তাই খষি একেবারে রাশি রাশি বর চেয়ে 
'ফেললেন--ভাত দাও, ডাল দ্াও, ঘপ দাও, জদ্ম দাও। স্ঠার 
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পেটে বৈশ্বীনর অগ্নি সব হজম করবেন । যে এই তিন গ্রন্থিতে 
মাকে চিনেছে, সে আর ম৷ হারাবে ? 

এই হল আমাদের গৌরবের জিনিষ। ৷! খুসি, তা করলেও 
মা হারায় না। যে দিকে ইচ্ছা চাও, কোথাও মা হারায় ন।। 
এই জন্য যেখানেই বাকৃদেবীকে আহ্বান করা হয়েছে, সেখানেই 
প্রার্থমার অত তৃপ। কেন না, আর তসে সব ভূতের মত 
আসবে না, দেবতার মত আসবে । ভূতি-শক্তিসম্পন্ন খধির 
বাড়ীতে সুর্ধ্য সাবধানে রৌদ্র দেন,_-তার বাড়ীতে জলদেবত৷ 
সাবধানে চারি দিকে প্রাবন দেন। আহাহা! আমি মায়ের 
জন্য ভাবব, না মা! আমার জন্য ভাববেন। বাকশক্তি অবলম্বনে 
এই যে মায়ের দিকে যাওয়া এবং বাক্‌-চৈতন্য হওয়া, এ কত 
গভীর, এবং কত বড় জ্ঞানের উপর প্রতিচিত, সে সব প্রজ্ঞান 
আমি তোদের কাছে আয়নার মত করে ধরেছি । তোরাও 
সৌভাগ্যবান; ধরে থাকতে না পারলেও তা অনুধাবন করতে 
পারছিস, গ্রহণ করতে পারছিস। এর মূল্য তোরা এখনও 
দেখতে পাচ্ছিস না। যে দেখতে পেয়েছে, সে দেখতে পাচ্ছে, 
এরই প্রভাবে আমি এক জন্মে গোর, এক জন্মে সাওতাল, 
এক জন্মে সাপ ও এই জন্মে এইরূপ হয়েছি। এই'বাক্দেবীরই 
বিভিন্ন রূপ-পরিগ্রহণ-ক্ষমতা রয়েছে । “বহুনাং জদ্মনামন্তে 
চ্ভানবান্‌ মাং প্রপগ্ভতে ৮ ভগবানের কথাও তাই দেখ। এ 
বড় সহজ জিনিষ নয়। সাধন ভজনের কলকৌশল, টিকি 
ফোঁটা সব করতে পারি, কিন্তু এই যে শাস্তভাবে, একটু একটু 
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কয়ে ক্রেমশঃ সব ফুটে উঠছে--এ লাভের কাছে আর কোনও 
লাভকে লাভ বলে গণ্য করতে পারব ন]। 

তোদের কোন চিন্তার অবসর দিচ্ছি না। একেবারে 
প্রাপণ্তর পথে তোদের চালাচ্ছি। এযে তোদের কত কল্যাণ 
করছি, তা বুঝিস? জয় গুরু! জয় গুরু! মা আরও 
বলছেন,--“খাটাখাটির জন্য ভয় করিস না। যাঁকে বলে বেদ- 
দীক্ষা, তাই এবার তোদের দেব।” যেসব তত্ব এখন সহজে 
বুঝতে পারিস, কিন্তু তাতে দাড়াতে পারছিস না, বেদদীক্ষার দ্বারা 
তাতে তোদের স্থিতিশীল করে দেব। 

জান এখানে জড় হয়ে গেছে। দেহজ্ঞান ও দেহ, এ ছুয়ে 
কিছু তফাৎ দেখাচ্ছে? যখন বলি-_-আমার শরীর, তখন 
হকানের শরীর ও মাটির শরীর, এ দুয়েতে কোন ভেদ দেখি? 
উভয়কে নিয়েই ত একেবারে শরীর জানি। যেখানে মাটি ছিল, 
সে একেবারে জ্ঞান হয়ে যাচ্ছে, যেখানে জল ছিল, সে'জ্ঞান 
হয়ে যাচ্ছে। সব এক্বোরে গলিত হয়ে যাচ্ছে, না? বন্ধানও 
যেমন সহজ, মুক্তিও তেমনি সহজ, এ কথা আমি গীতায় 
বলেছি। বেঁধে ফেলে ভূত সাজাও যেমন সহজ, বন্ধন খুলে 
শিব সাজাও তেমনি সহজ। কোথাও হুটোপুটি করতে 
হবে না। 

প্রায় এক মাস কাল নতুন নতুন করে আমি এ বিষয়ে 
পুনরালোচন! করছি। তাতে বিষয়টি আরও অধিকতরভাবে 
পরিক্ষার হয়ে যাচ্ছে। তিন বেটা অন্ুর--তিন দল অন্থুর 
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কোথায় বসে আছে দেখ না? মধুকৈটভ অস্থর এক-জাতীয়, 
মহিষাস্থর এক-জাতীয় এবং শুভ্ত-নিশুস্ত এক-জাতীয় অস্ুর 
বমষে আছে। এখন আর ওদের ভয় করিস্? যিনি ওদের 
সংহার করবেন, তিনি বসে আছেন-__-আর ভয় কি? তিন- 
জাতীয় অস্থর তিন জায়গা অধিকার করে বসে আছে। 
কোথায় কে বসবাস করছে? হৃদয়ে মহিষাহ্থর, সহকআ্রারে 
শুস্ত ও নিশুস্ত, মূলাধারে মধু ও কৈটভ। “শেষ-নাগশয্যাশ্রিতাং 
কুণ্ডলিনীং বা ইতি।” বিষু স্বয়ং নাগ-শয্যায় শুয়ে আছেন, 
মহাকুগ্ডলিনী তাকে সহত্রারে টেনে নিয়ে গিয়েছেন । এখন একে 
মূলাধারে জাগিয়ে তুলতে হবে । যখন ঘুমোলে, এই মহাকুগুলিনী 
কাঁর শয্যা হল? ব্রহ্মা কার আরাধনা করবেন ? যিনি ঘুম 
পাড়িয়েছেন__তাকে। তোমরা ভূতক্ষেত্রে যার পরিচয় ঘুুমর 
আকারে পাও, চেতনক্ষেত্রে তারই পরিচয় হল সমাধি । ছুয়েরই 
মানে, হল-_কুণ্ডলিশীর একে সংস্পর্শ করা। ভূত-জ্ঞানীকে 
ওথানে তুললে তার নাম হবে ঘুম, আর প্রজ্ঞানবান্‌ পুরুষকে 
ওখানে তোলেন ত তার নাম হবে সমাধি। ম1 আমার এমনি 
ক'রে--“ম্বপ্পেন শারীরমভিপ্রহত্য অস্থুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি ।৮ 
এখনি যদি তোদের বলি যে, কুগ্ুলিনী একটা সাপ; ফোস করে 
উঠেছে, তবে তা তোরা বুঝতে পারিস। কিন্তু যদি বলি, 
ভগবতী তোকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন ত বুঝিস না। খ্যির! 
কুগুলিনীকে সাঁপ বলে বর্ণনা করে এমন একটা সংস্কার জন্মে 
দিয়েছেন যে, তাকে তাড়াতে বহু কষ্ট হবে। এরস্ুল অংশ, 


২৯২ 


ত্যাগ করে, সারাংশ বার করে, জ্ঞানে একীকরণ করতে অনেক 
দেরি হবে। অবিগ্ভার চেয়ে বিদ্ভার সংস্কার বেশী ছুস্তর; 
শান্্রীয় সংস্কার দূর করা বড় কঠিন। বুদ্ধি পাক থেয়ে গেলে, 
তার সেই মূর্তি ভা বড় শক্ত। ভূতকে ভাঙ্গা সহজ-_বুদ্ধিকে 
ভাঙ্গা বড়,শৃক্ত। তোদের সাপ: টাপ জাগাতে হবে না--সে সব 
আমি বারি হয়ে জাগাব। নাদিয়া না হলে কেউ সাপ জাগাতে 
পারে না। তোর! খালি বুঝে নে। 


২২এ মার্চ, ১৯৩৮, মঙ্গলবার, সন্ধ্য! | 


সকল জ্ঞান-প্রকাশেই রূপ-রস, শব্দ-স্পর্শ ও গন্ধ আছে। 
যে কোনও জ্ঞানক্রিয়। হউক, ত৷ হওয়া মানেই, তাতে শব্দ- 
স্পর্শদি সব আছে; শুধু বিভাগের তারতম্য মাত্র। কিন্ত 
আমর অত সৃক্ষমভাবে দেখতে পারি না। বাহা তত্বে এক 
তত্ব অর্ধেক এবং অন্ত চারি তত্ব ছুই ভাগ করে আছে। যেতত্ব 
অর্ধেক, সেই তত্বই আমাদের কাছে ফুটে ওঠে ; বাকী চারি তত্ব 
আমাদের ইন্দরিয়গ্রাহ হয় না। যেমন ক্ষিতিতত্বে অদ্ধেক আছে 
ফিতি, বাকী চারি তত্বের প্রত্যেকটা ছুই ভাগ করে আছে। 
তেমনি চেতন-প্রপঞ্চেও যে জ্ঞানটি হল, তাতে শব্-স্পর্শ, রূপ-রস, 
গন্ধ, সব আছে। জ্ঞান-প্রকাশ মানেই বাক্‌-প্রকাশ। ধে আকারে 
ব৷ ব1 লক্ষ্য করে বাক্প্রকাশ, সেইটিই হল শবখ। চেতনায় যা! 
ফুটবে, তার বোধ আছে; দেই বোধই হুল স্পর্শ । শব একটি 
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আয়তন; স্থতরাঁং তাতে রূপও আছে । বাক্প্রকাশ হলেই 
তাতে স্খ-ছুঃখাদি বিশিষ্ট বোধ আছে, সেইটি হল রস। আর 
গন্ধ হল নিধনতত্ব_-একে ছাড়িয়ে আর সে যাবে না; এখান 
থেকেই আবার সে উল্টা-মুখী হবে। জ্ঞানতত্বে ফুল” এই বাক্‌- 
প্রকাশ ফুলত্বে নিধন প্রাপ্ত হল- সে আর কোনও জ্ঞান 
বা আকার নেবে না_-এই হল গন্ধতত্ব। এই যে ফিরে পড়া 
বহিম্দুখে চলছিল, আবার অন্তন্ুরথে ফিরে পড়ল,_-এইটি বড় 
দামী জিনিষ। মানুষ যেমন মাটিতে ভর করে, জোর দিয়ে 
দাড়ায়, সেইরূপ ফুলভূমি তৈরি হয়ে গেল। মাথার ভিতর ফুল- 
ভূমি তৈরি হয়ে গেছে ; এখন এখান থেকে ফুল গজাবে__চেতন! 
এখানে নিধন প্রাপ্ত হবে। ভগবান্‌ জ্ঞানের দ্বারাই ফুল তৈরি 
করেছেন, এ তুমি জানতে না। এখন জেনেছ ; তোমাতেই ফুল 
মুর্তি হয়ে গেছে_ আর তোমায় বাইরে থেকে ফুল নিতে হবে না। 
যুখন 'জ্ঞান নিদ্দিষ্ট হয়ে গেল, তখন যাওয়া শেষ হল। নিধৰ 
মানে-_-তমঃস্থিতি; চিরদিন ফুলের জ্ঞান দৃঢ় হয়ে রয়ে গেল। 
এই যে সীমা নিদ্ধারিত হয়ে গেল,_আর সীমা অতিক্রম করে 
যেতে পারবে না; এই বাঁধা সংস্কার হয়ে গেল। এবার থেকে 
“ফুল” কথা বেরোলেই সামনে এসে একেবারে ফুল উপস্থিত হবে। 
একে ভূমি বললুম ; কেন না, এ ক্ষেত্রম্বরূপ হল। সকল 
জ্বানেরই এইরূপ ভূমি আছে। কেন না, জ্ঞান এতদপেক্ষা আর 
স্থুলত্ব নেবে না। ভগবতী-জ্ঞানেরও এই-রকম স্ুলত্ব আছে,-- 
পদ্রিব্যমাল্যান্ঘরধরং দিব্যগন্ধান্ুলেপনং॥ সর্ববাশ্চর্যযময়ং দেবমনস্তং 
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বিশ্বতোমুখম্‌॥৮ এই যে স্থুলতার জ্ঞান, এই জ্ঞান বড় দামী 
জিনিষ। সাধকরাজ্জ্যে বস্তু-স্থুলতা, জ্ঞানস্থুলতা ও ভগবৎ-স্থুলতা 
এক কথা। এই হল প্রাপ্তির চরম সীমা । বলেছি ষে, বাকৃই 
তড়িৎ এবং তড়িৎই আলো ও শব্দ, উভয়ের বাহক। তার পর 
আবার ছুই ভাগ হয়ে গিয়ে, ছুটা যন্ত্রে ধরা পড়ে, শব্দও হচ্ছে, 
আকৃতিও নিচ্ছে । তেমনি বাক্‌ হল আত্মস্ফুটনের বেগ-_ চেতনা 
একটা নিন্দিষ্ট বস্তত্ব-প্রাপ্তির অভিমুখে যাচ্ছেন। তাতে ছুটি 
জিনিষ আছে-_-এক, সেই বস্তত্-প্রাপ্তির রূপ, অপর--প্রাপ্ডিত্বের 
পরিচয়--কথা কওয়া। আমার ক্রোধ হয়েছে, সে ক্রোধ ঠেলে 
বাইরে বেরিয়ে আসছে, ফুটে বেরোচ্ছে-__“মারো বেটাকে” এই- 
রকম আকারে । নিিবকার নির্বরবিকল্প-ভাবে আমি এ কথা বলছি 
না। আমার যত কিছু সায় আছে, তাদের টেনে নিয়ে বাক্‌ একট! 
মৃত্তি ধরছে। তারই পরিচয় ক থেকে শব্দাকারে কেরোচ্ছে,_ 
“মারো বেটাকে* বলে। বুক্ষ দেখছি, এও নির্বিবকল্প-ভাবে নয়। 
আমার জ্ঞান একদিকে বুক্ষের আকার নিলে-__বৃক্ষ* নামে পরিচয় 
দিলে। এতে জ্ঞানের ছুই চেহারা পাচ্ছি-_এক গ্রহণাত্মক বা 
বিধৃতি-আত্মক; আর এক পরিচয়াত্মক বা সংজ্ঞাত্মক ৷ 

বাক হল একটা ক্রিয়-_নাম-রূপ স্থজন করাই যার কাধ্য। 
রূপ-স্জন-করা-শক্তির নাম দিলুম 77060] বা সম্ভৃতি-শক্তি, 
আর নাম-স্যজন-করা-শক্তির নাম দিলুম 89801 ব! অনুক্ভুতি- 
শক্তি। অনুভূতি হচ্ছে ও সঙ্গে সঙ্গে রূপ ধরছে । নিখু' ত-ভাবে 
ব্রহ্মতত্বে বসতে পারলে আপনি তদ্বপাত্ক হব এবং আপনিই 
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তার ভোক্তা হব। স্থজন ও ভোগ, এই ছুই-ই আত্মতত্বে হতে 
থাকবে । যে অংশে তিনি ভোগ করছেন, সে অংশে হচ্ছেন জীব, 
আবার যে অংশে স্জন করছেন, সে অংশে ভগবান্‌। জীব 
সাজা ও জীবের ভোগ্য সাজা__-এই ছুই মিলে হলেন ঈশ্বর | 
সম্ভূতি ও অনুভূতি, ছুই-ই একসঙ্গে খেলা করছে । জীব মানেই, 
তিনি একসঙ্গে সম্ভৃতি ও অনুভূতি-অংশ পরিচালন! করছেন । 
সাপে, ব্যাঙে, তোমাতে, আমাঁতে, সর্ববস্থানে, সর্ববঘটে, চিন্ময় 
ভগবান আর কোনও কাণ্ড করছেন ? তিনি একে কেমন করে 
পড়ছেন? আমি সম্তৃতিময় হলাম, আমিই অনুভূতিময় হলাম, 
এই হল তার দর্শন। “অত্তা চরাঁচরগ্রহণাত।” সম্ভৃতি-শক্তি- 
প্রকাশ ও তার মধ্যে অনুভূতি । প্রতি কন্ম করতে গিয়ে 
স্পষ্টভাবে শক্তিত্ব উপলব্ধি হল সম্ভুতি ও তদাকারে নিজত্বকে 
দেখ! হল অনুভূতি, এ ছুই-ই তিনি করছেন। আমর! খাচ্ছি 
কেন? ভিতরে ভোগের লীলায়ন করবার ইচ্ছা হচ্ছে বলে 
তবে না খাচ্ছি। তার ভিতরে জগদ্ভোগের ইচ্ছা হয়েছে 
বলে না তিনি জগৎ রচনা করেছেন। তুমি একেবারে নিখু'€ 
জাঁদা না হলে কি ত্তাকে নিতে পারবে £ চরাচর-ভোক্ত! হতে 
হলেও তোমাকে এ-রকম সাদ! হয়ে তবে সেরূপ হতে হবে। 
নিগুণ-ভূমি তৈরি করাই হল-_ভোগ-ক্ষেত্রকে তৈরি করবার ও 
ভেগ করবার স্থস্পষ্$ উপায়স্বরূপ। তুমি আমায় বললে,--- 
“ভাই, চল না, তাস খেলি।” আমার মন কান থাকলে, ভাতে 
শ্বীচটা! ভাজ থাকলে, আমি ভাল করে সে খেলায় মিশতে 
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পারব না। কিন্তু মন নিভাঁজ ও নিম্মল থাকলে একেবারে 
প্রাণ ভরে খেলায় লেগে যাব। যত চিন্তাশৃন্য থাকবে, তত 
পুর্ণভাবে কোনও কাজে লাগতে পারবে । তেমনি পূর্ণমাত্রায় 
ভোগের জন্য পূর্ণমাত্রায় নির্লেপ থাকতে হবে; তবেই নিজের 
সঙ্গে সে ভোগের একেবারে একত্ব অনুভব করা, ভোগে ডুবে 
যাওয়া সম্ভব হবে। ফুলে ডুবলুম ত একেবারে আমিই ডুবলুম; 
এ ডোবা কত সাঁদা হলে তবে সম্ভব হবে। এই চেতনতত্বকে 
খ|লি জ্ঞান বলে নিতে পারলেই বিশ্ব-ব্রন্মাণ্ড নিয়ে অনায়াসে 
খেলা করা যায়। আমি যদি এক দিফে সম্ভূতি এবং এক দিকে 
অনুভূতি দেখতে পাই, তা হলেই আমি দশ জন, বিশ জন হতে 
পারি। হচ্ছিও তাই। কিন্তু প্রকৃতি এমন বাঁধন দিয়েছে যে, 
আমি মানুষ, এ কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না; আমি 
অমুকচন্দ্র অমুক, এ গণ্ডী ছাড়িয়ে আর যেতে পারছি না। এ 
গ্রন্থি খোলা ন| হলে মুক্ত হতে পারছি না। ভগবান্‌ কেমন 
করে খেলা করছেন, বহু হচ্ছেন, খষির৷ পুর্বে কেমন করে বন্ছু 
হতেন, গুরুকৃপায়, এইটুকুমাত্র দেখতে পাচ্ছি। জ্ঞান-নামক 
জিনিষকে উপলব্ধি করে এই জস্তাব্য ভাব পেয়ে গেলাম। 

তড়ি তার পজিটিভিটি নিয়ে ক্রিয়া করে, আবার নিজের 
ভিতর ফিরে এসে নেগেটিভ হয়। তার এই নেগেটিভ হবার 
আশ্রয় হয় মাটি-_ভূগর্ড প্রাপ্ত হয়েই সে প্রত্যাবর্তন করে। 
আবার আমরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করি; নিঃশ্বাস ফেললুম ; 
ফেলার বেগ শেষ হলেই আবার সেখান থেকেই বাতাপ টেনে' 
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ভিতর দিকে নিলুম। নিংশ্বীস-প্রশ্বাস-পরিচালিনী শক্তি যেমন' 
বাতাস বার করে দেয়, আবার টেনে স্বমুখে প্রত্যাবর্তনের ক্রিয়৷ 
সম্পন্ন করে, তেমনি প্রতি চেতনক্রিয়াও বাহ-ভূমিতে গিয়ে, 
প্রত্যাবন্তনের চেষ্ট| করে-_বাহ ভূমিকে ছুয়ে_ গ্রহণ করে, 
আবার নিজেতে ফিরে আসবার চেষ্টা করে। এই বাহা-ভূমির 
নাম ক্ষিতিতত্ব, এবং তার উপাদান গন্ধতবব। জলে পিচকিরি' 
ডুবিয়ে জল টানলে-__সেই টানার শক্তিতে জল উঠছে, নিজের 
শক্তিতে জল উঠছে না। এই যে টানার শক্তি, যে নিঃশ্বাস ফেলে 
আবার বায়ু টানলে, তড়িতেও এই শক্তি এবং আমার চেতনাতেও 
এই শক্তি কাজ করছে। এই তিনই এক সীমা পধ্যন্ত গিয়ে 
তবে প্রত্যাবর্তন-ক্রিয়। করছে; তারই নাম ক্ষিতিতত্ব_-গন্ধ- 
তম্মাত্রা। এক স্থজনকেন্দ্র থেকে কিছু নিয়ে বেরিয়ে, আবার কিছু 
নিয়ে ফেরা; ক্ষিতিতত্বে গিয়ে তার পর ফেরা, যার উপাদান 
গীন্ধতন্মাত্র।। বাতাসে গন্ধ ব্যাপ্ত হয়ে আছে। বাতাস টানলুম,. 
সঙ্গে সঙ্গে গন্ধ এসে নাকে ঢুকে, গন্ধতত্ব উদ্দীপিত করলে-_ 
আহা, গোলাপ-ফুল ! 

তিন ব্যাপারেই আমরা গন্ধতত্ব পেলুম। [তন দিন বাদে 
হয় ত আমরা! এমন তড়িৎশক্তি জালতে পারব, যাঁতে এই ঘরট?, 
গোলাপের গন্ধে ভর-পুর হয়ে যাবে। তড়িতৎশক্তি আজ শব্দ ও. 
আলো উৎপাদন করছে। কিছু দিন পরে হয়ত দেখব, জে 
গন্ধও প্রকাশ করছে। পশুদের গন্ধগ্রহণ-শক্তি অত্যন্ত প্রবল ।, 
স্বোঁল্যের নিবিড়ত যার ষত বেশী হবে, তার স্রাণশক্তি তত 
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প্রবল হবে। তার পর হয় ত জীবাণুনিবারক ওষধাদি তুলে 
দের; কেন না, জীবাণু-শক্তি গন্ধতত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। 
যদি জ্যান্ত তড়িৎ কিছু থাকে, তবে তার শক্তিতেই ঘায়ের ছূর্গন্ধ 
'নাশ এবং স্থুগন্ধ বার করব। মা-ই এ-সব করছেন; তাই দেখেই 
আমি বলছি-__'আমি করব।” বিদ্যুম্ময়ী মা এখানে রয়েছেন ! 
একে আরও বিস্তৃত করে বলব। 

এইটিই হচ্ছে এক অর্ণব--যাঁতে অহঙ্সিশ এই ক্রিয়া চলছে । 
এই,শ্থৌল্যই হল ভগবানের ব্যক্তিত্ব । যে সীমা পর্য্যস্ত বহিশ্খুখে 
ধাবিত হয়ে, পুনরায় অন্তম্ুথে ফিরছেন, সেই সীমাই হল স্কুল। 
এই হল তার ব্যক্তিত্। তা! থেকে যা কিছু গঠিত হয়, তাও 
এইরূপ ব্যক্তিত্বপূর্ণ হয়। ভগবান্‌ যদি গঠিত হন ত তারও এই 
"গতি হবে। এই জন্য মহাদেবকে বলে ব্যান্ত্রান্দরধর-_ব্যান্্কীর্তিং 
বসানং। আমাদের ভিতরেও যারা অতিমাত্রায় ভাবুক মানুষ, 
'তারা কাকেও আদর করতে গেলে তার শিরোত্রাণ করে থাকে ॥ 
আমাদের দেশের প্রথাই এ । পশুদের মধ্যে এটি বড় স্থন্দর দেখা 
'যায়। সংস্কারকে ভীখান পধ্যন্ত না পেলে ঠিক পাওয়া! হয় ন!। 

ভগবান্‌ নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হয়ে চোখ, কাণ, নাক প্রভৃতি 
সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রহলাদকে ভোগ করতে লাগলেন। মাও 
দি আমাদের নিকট আবিভূর্তি হন, তবে তেমনি করেই তিনি 
আমাদের আদ্র করবেন। আমার এসব উপদেশের একমাত্র 
লক্ষ্য হল-__-আমরা যেমন স্কুল, ঠিক সেইরূপ একেবারে স্পরূপে 
মায়ের আবির্ভীবের বিজ্ঞান বর্ণন। কর।। 
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তুমি নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ী ফিরলে। একজন জিজ্ঞাসা করলে 
--কি হে, কেমন খেলে ?” তখন সেই নিমন্ত্রণ-ভোক্ত! জীবকে 
ভূমি উদগিরণ করলে এবং যে ঈশ্বর তাকে খাইয়েছিলেন, তিনি 
বললেন,_-“বেশ খেয়েছি” । সেই নিমন্ত্রণ-ভোক্তা পুরুষকে তুমি 
স্বস্থ করেছিলে, পেটের ভিতর ঢুকিয়েছিলে, তাই তাকে বার করে 
বলতে পারলে,-“বেশ খেয়েছি”। প্রতি ক্ষেত্রে এই ভোগ-তৃপ্তির 
পরিপূর্ণত৷ নিয়ে তিনি বলেন,_অহং ব্রঙ্গাম্মি। তিনি আমাকে 
শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি খাওয়ালেন এবং আপনি সেই গরিমায় বললেন, 
'অহং ব্রহ্গাস্মি' 
তুমি ভগবানকে আপনাৰ ভিতর যতটা পেলে, তার ছারাই 
তার পরিচয় দিলে। জীবত্ব তাই বড় জিনিষ। এই যে সন্তানকে 
প্রসব করা ও বুকে টেনে নেওয়া, বাইরে যাওয়া ও বাহির 
থেকে প্রত্যাবর্তন, এই হল চিন্ময়ের চিৎলীলার বড় বিজ্ঞান। 
“আমাদেরও মা বেশ নিমন্ত্রণ খাওয়াচ্ছেন__গুরুর হাত দিয়ে 
দিচ্ছেন। এ ভোজন পরিপূর্ণ হলে কোথায় ফিরবি? তাতে 
ফিরলে সেখানে তোর মাকি বলবেন? “অহং ব্রঙ্গান্যি। তা 
হলে আমাদের মায়ে ফেরা অবশ্যস্তাবী। যেমন প্রতি দিন ঘুমিয়ে 
পড়ে, সেই ঘুমকে এক জন্মের ঘুম বলে বুঝি, তেমনি প্রতি দিনের 
ঘটনায় আমরা মায়ে ফিরছি; পরে একদিন জম্পূর্ণরূপে ফিরে 
যার। এসব কথা মায়ে বসে খাচ্ছিসপ? অত্যন্ত সাধারণ 
মাকে অবলম্বন করে অসাধারণ মাকে পাওয়া যায়। আপনার 
'স্বারা আপনাকে জানছি, এই চেতন আমার প্রতি অংশে আছেন 
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__প্রাণস্য প্রাণ এই মু্তিকে আমি প্রতি মুহূর্তে পাচ্ছি। তা। 
হলে অসাধারণ মৃন্তি ধরতে হলে ইনিই ত ধরবেন? আর কেউ 
নয়। দেবতারা যখন নিজেদের শক্তি নিয়ে গর্বব করছিলেন, তখন. 
বায়ু প্রভৃতি গিয়ে যক্ষের পরিচয় পেলেন না। শেষে “তন্মিন্নেব 
আকাশে'-যে আকাশে ইন্দ্রিযসকল প্রতিষ্ঠিত-__যেখান থেকে- 
হাত-পা ইত্যাদিরূপে মা দশভূজা হয়ে ফুটে আছেন, সেখানে মা 
মুন্তিমতী হয়ে বলে দিলেন যে, উনই ব্রহ্ম । মা এলে আগে তাকে 
আমরা ইন্দ্রিয়ময়ী বলে দেখব-__তার পর প্রাণময়ী, তার পর 
বাগ্জয়ী। 


২৩এ মার্চ, ১৯৩৮, বুধবার, সন্ধ্যা । 


একটা ভূত-জ্ঞান এল এবং সে জ্ঞান আত্মত্বের ভোগ্য হল ।' 
ষে জ্ঞান ভূতের আকৃতি ধরেছে, সে জ্ঞান ত প্রকৃত কাধ্যকার 
নয়__ প্রকৃতপক্ষে নিজবোধই কার্যকারী-_নিজবোধ সেই ভূতে 
না পড়লে সেখানে সে জ্ঞানের আকৃতি ফুটত না। নিজে যাতে 
পড়েছি, আমার জ্ঞানশক্তি সেই আকৃতি নিয়ে আছে । আকৃতির 
নীচে নীচে আত্মত্ব রয়েছে বলে সেইরূপ জ্ঞান হচ্ছে। খালি, 
জ্ঞানশক্তি পড়েছে_ আত্মত্ব সেখানে মাঁয়নি, এমন হয় না। 
আত্মত্ব পড়েছে; আত্মন্বই প্রকাশ-শক্তি__সে নিজে তদস্তভূতি- 
রূপে তাকার এবং তদ্ভোক্তারূপে প্রতিফলিত হয়েছে, তবেই, 
দেখলুম-এইরূপ জ্ঞান হল। ম্থতরাং আত্মত্বইই হল মুল 
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পারমাধিক তত্ব। তা হলে উপরের জ্ঞান কেবল একটা 
ছোবড়ার মত হয়ে পড়ল। নিজে বলে নিজেই যত দেখছি, 
এই আত্মজ্ঞানময় তত্ব ততই ভোগ হচ্ছে ত? আপনিই তাই 
হয়ে, তবে সেইরূপ ভোগ হচ্ছে । আপনি ভোক্ত! হয়ে বিশ্বে 
ঢুকে, এই যে আত্মম্য় বিশ্বমুত্তি, এই হল ব্রহ্ষগদর্শন। এই 
আত্মত্বই সব হয় রে! এই রোগ, শোক, জ্বাল! যেমন আত্মত্বেই 
পাচ্ছ, তেমন এখন যা! তোমার নেই-_সেই জ্ঞান, এশবর্ধয, মহত্ব 
প্রভৃতি-_-এ-ও তোমায় নিজত্বেই পেতে হবে। আহাহ। ! এই যে 
“আহাহা,, এই হল পরাভক্তির প্রকাশ । নিজত্বে এইরূপ রসময় 
হওয়ার নামই পরাভক্তির উদয়। আত্মত্ইই রসময় গন্ধময় 
হলেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাই ব্রাহ্মণের চোখ। এই তত্বে 
ঘুঢ়ভাবে চোখ দিতে হবে। ভগবানকে দেখ বা আর যা কিছু 
দেখ, এই তত্ব কিছুতেই হারাবে না। 

. *তা হলে তিনটি স্তর পেলাম। এক-_ভূত, দ্বিতীয়__জ্ঞানময় 
ভূত, তৃতীয়_আত্মময় ভূত। ভূত দেখা মানে, এই তিনটি 
স্তর। কোন কিছু দেখার সঙ্গে সঙ্গে আত্মাকে ন। দেখলে 'জ্হান' 
শব্দটি অর্থহীন হয়ে যায়, জ্ঞানের পাদমাত্র দর্শন হয়; জ্ঞান 
দেখলুম বল! নিরর্থক হয়। তাই জ্ঞানময়কে দেখলুম বলতে গিয়ে 
আত্মময়ের উপর বেগ দিতে হবে। আমি যখন গীতার ব্যাখ্যা 
লিখতে আরম্ত করি, তখন আমার গুরুদেব একদিন আমায় 
বলেছিলেন, “হ্যা রে, শুনলুম, তুই গীতার ব্যাখ্যা লিখছিস। 
গীতার ভিতর ব্রাহ্মণের শিক্ষণীয় কি আছে ? হ্যা, তবে 'একটি 
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শ্লোকে ব্রাহ্মণের শিক্ষণীয় বিষয় আছে। সে কোন্‌ শ্লোক, 
বল ত।” আমি বললুম,__-“আপনি বোধ হয় “ত্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম 
হবিব্রদ্ধাগ্রৌ ব্রন্মণা হুতম্‌। ব্রন্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্গাকর্্ম- 
সমাধিনা ॥” এই শ্রোকটির কথা বলছেন ।৮ তিনি বললেন, 
“হ্যা বাবা, ঠিক বলেছিস। বেঁচে থাক।” 

আত্মত্ব-দর্শনহীন জ্ঞান হল অপর প্রকৃতি। আর এ হল 
--্ুখেন ব্রল্গসংস্পর্শম্‌ অত্যন্তং আুখমন্__তে |” এখানে 
জগণ্ হারাবার ভয় নেই, তোরা নির্ভীক হয়ে চলে যা । আপনি 
হারিয়ে যাব, জগণ্ হারিয়ে যাবে, এ ভয় তলে তলে ততক্ষণ 
চলে, যতক্ষণ আত্মবোধ, আত্মদর্শন নিয়ে এগোন না যায় ॥ 
মাত্র অন্য জ্ঞান যাঁরা দেখে, তারা ছুই দিন পরে তা হারায়। 
ইনিই খালি বলেন__কখনও হারাবে না। আত্মবোধ ছাড়া 
যত কিছু জ্ঞান, সবই অপরাপ্রকৃতি__ভূমি, জল, অনল থেকে 
বুদ্ধি, মন, অহস্কার পর্যান্ত। কি মরুভূমি থেকে গুরু কি গঙ্গায় 
নামিয়ে দিলেন! এই মাটি কাঠ চিবুতে চিবুতে যাচ্ছিলুম-__ 
সবই অসার, তুচ্ছ, বিষ বলে দেখছিলুম। গুরু একেবারে 
কি কাণ্ডই করলেন,কি রস ঢাললেন, তৃপ্তির আর অবধি নেই ! 
এই কথাট। বড় নতুন কথা । এই যে তৃতীয় স্তরের কথ! 
বললুম, এ কথা সমস্ত দর্শন, সমস্ত দর্শন-শাস্ত্রকে একেবারে' 
বসিয়ে দেয়। আর এ দর্শনে না বসলে এঅয়মাত্মা ব্রহ্গা এ 
মহাবাক্য মাত্র একটা স্তুতিবাদ হয়ে যায়। আত্মা কাকে 
বলে? নিজেকে যেখানে নিজের ঘারাই দেখা যাচ্ছে, সেইখানেই 
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অয়মাত্বা ব্রহ্ম । ইনি রয়েছেন ত আচ্ছা, দেষ্টব্যের 
আঘাতে যখন ইন্ড্রিয়ে ক্রিয়া! হল, তখন প্রকৃতপক্ষে তিনিই 
দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা হলেও, নিগুণ আত্ম। যিনি, তার ত এই 
সব ইক্ড্রিয়ক্রিয়ার সঙ্গে সংযোগ আছে। কামময়ের দ্বার! 
তিনি ক্ষুধাতুর হয়ে আছেন। তাতে সব থাকলেও তিনি 
দর্শনের জন্য পরিচালিত হলেন। দর্শন এইরূপ যে বোধ, 
তদাকারে জ্ঞানশক্তি পরিস্ফুট হয়ে চলল অর্থাৎ তিনি দ্রষট্‌ত্ব বা 
চক্ষৃত্ব গ্রহণ করলেন। “শুনছি” বলে নয়, দেখছি” বলে জ্ঞানের 
আয়তন ফুটে উঠল। তার পর “শুনছি” বলে অগ্রসর হলেন । 
এইরূপে জ্ভ্রানেরই পঁচ-রকম মুর্তি হল। আগে “দেখা” বলে 
জিনিষ উদিত হয়ে চক্ষুর আকার হল। তেমনি “শুনা” বলে 
ক্রিয়ার আরম্ভ হয়ে শ্রোত্র হল। কিন শ্রোতব্য না থাকলে 
শোত্র হয়েও শুন! হয় না । চক্ষুতে রূপ না ঠেকলে চক্ষু থেকেও 
দেখা*হয় না । তাই ভিতর ও বাইরের উদ্দীপনাতে আত্মতত্বে 
তখন কি হয়েছে, তাই দেখছি । তার জাননশক্তিরই দুইপ্রকার 
রূপ হল-_এক দ্রষ্টব্য, আর দর্শন। এই জাননশক্তি জাগ্রত 
হুলে তবেই রূপ দেখা, রস আস্বীদন, শব্দ শুন। ইত্যাদি হবে। 
স্থতরাং জাননশক্তি জাগ্রত হওয়াই আগে দরকার । তিনি 
কামময় বলে চেতোমুখ হয়েই আছেন। এখন সেই জাননের 
ঢেউ এসে লাগবামীত্র তাতে গৃহীত হতে লাগল। যে-জাতীয় 
জানার ঢেউ এল, সে-জাতীয় ধরা পড়া সাব্যস্ত হতে লাগল। 
কোন্‌ দিক্‌ দিয়ে এটি সম্পন্ন হল? এই আত্মত্বে, না এই 
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ঢেউ এসে ঠেকাতে? আত্মত্বেই তার আরম্ভ। সেই পাশ 
থেকে ক্রিয়া না হলে অনন্ত উদ্দীপন! এলেও তা আমি 
'নিতে পারব না। আমার এখানে ভগবান বা আত্মা যতটুকু 
অনুমোদন করেছেন, তার বেশী আমি নিতে পারি না। 
স্থতরাং আমার যতটুকু ভোগ্য তীর দ্বারা নির্দিউ হয়েছে, 
সেইটুকু মাত্রেরই আত্মা উদ্দীপনা দিলেন। আত্ম! জাগ্রত 
বলেন মানে, যে জাতীয় উদ্দীপন আত্ম! দিলেন, সেই জাতীয় 
বোধ জাগ্রত হল এবং তাতে আমার তৃপ্তি হল। ভগবান্‌ 
আমায় কোলের কাছে টেনে এনে এই সব দিয়ে বললেন,--কি 
এনেছি, এই দেখ, এই শোন, তবেই আমি দেখি ও শুনি। 
রূপ ও শব্ধ প্রভৃতির তরঙ্গে আমর! ডুবে আছি। অথচ এই 
সমুদ্র থেকে বিশিষ$ একটি শব্দ, স্পর্শ, রস, স্বতন্্ভাবে আমি 
গ্রহণ করতে পারছি না। যতটুকু ইনি পরিচালিত করছেন, মাত্র 
সেইটুকুই ভোগ করছি। তার মানে কি? আমি ভ়-হুড় 
করে পাগলের মত বেগে এ সমুদ্রে ঢুকছি না। তাঁই যখন যে 
নিদ্দিষ ভোগটি আমাকে দিবার সার্থকতা আছে, সেই মুহূর্তে 
সেই ভোগটি তিনি পাঠিয়ে দিচ্ছেন। যেমন, আমি যখন রস- 
ভোক্তা, তখন রূপভোক্তা নই। এক একটি কণা খুঁটে খুটে 
খাবার মত আমাকে সব পেতে হচ্ছে। যে মুহূর্তে দ্রষ্টব্য অথব! 
শ্রোতব্য য দিচ্ছেন, সেইটুকু পাচ্ছি। বাকী জবেতে' বিচ্ছিন্ন 
হয়ে আছি। জিনিষটি বাইরে থেকে এনে আমার ইন্ড্রিয়ে, 
ঠেকিয়ে তিনি বললেন,-_“এই লাল রূপ গ্রহণ কর।” এই ভাবে 
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তিনি জিনিষটি ফুটিয়ে দিলে তবেই না আমি *আহা” বলে তা 
গ্রহণ করলুম। তার আগে তিনি দ্রষ্টী ও দর্শনযোগ্য জিনিষ 
হয়েছেন__দর্শন করে তবে চক্ষু প্রকাশ করেছেন। ম্ৃতরাং 
তার বিশ্ব দেখা মানেই নিজের জ্ঞান দেখা । এখানে য1 কিছু 
আসছে, তা এইরূপ ভাবেই আসছে না৭ আত্মার জীবস্বে 
অনুপ্রবিষ্ট অংশ ও তার পাশ থেকে কুটস্থ ভগবান্‌ আগে দর্শন, 
শবণ, মননাদি করে, তার সঙ্গে একীভূত হয়ে, চক্ষু ও ভ্রষ্টব্য 
প্রভৃতি হয়েছেন ;£ তবেই চক্ষুতে লাল রং স্ত্রী বা ধন প্রভৃতি 
পড়ছে । তিনি এই রকমে দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা ইত্যাদি হয়ে, তবে ত্বক্‌ 
ইত্যাদি তেরি করে, তাতে জীব বলে ধাকা গ্রহণ করছেন। 
আত্মার যে মহিমা ক্ষর পুরুষ, সে দেখছে না যে, আমার পিছনে 
তশ্ান রয়েছেন । তিনি সব দর্শনাদি ক্রিয়। ফুটিয়ে তবে দর্শনাদি 
করছেন। তিনিই নিজে! কি ব্যাপার রে! আমর৷ কিছু 
নয়-ন্দবই ওঁর হাতে । এ সবই তার দর্শন, শ্রবণ, আলিঙ্গনের 
একট! ধাক্কামাত্র । তা হলে আসল ভোক্তা হল কে? ইনি সব 
ভোগ-ক্রিয়া সম্পাদন করে আমাকে বললেন-__তুমি ভোক্তা হলে। 
এঁকে তোর! দেখতে যাচ্ছিস? যিনি নিজেকে নিজের ত্বার! 
নিজে জানছেন? আত্মত্বকে যে এইরূপ ক্রিয়াশীল করে দেখাচ্ছি, 
এটি বড় দামী জিনিষ। আত্ম! বলতে এক জড়-ভরতের মত 
কেউ নেই। এর রসঙ্তিয়। ক্রমে দেখতে পাবি। তাহলে 
বাহ জগত কথাটা বড় ভুল কথা । কত গভীর ভূমিতে নেমেছি 
-শ্যেখানে আর অন্য কাহাকেও আদর করা যায় না। আর 
১€ 
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কেউ নেই, তা কাকে আদর করব? “অয়মাত্মা সর্ববরূপময়ঃ 
স্পীরশময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ তেজোময়; অতেজোময়ঃ কামময়ঃ 
অকামময়ো! বিজ্ঞানময়ঃ আনন্দময়ো হি এষ আত্ম! ৮ এই স্তর 
একেবারে ছেঁটে বাদ দেওয়৷ হয়েছে । ধারা আত্মার ঈশ্বর- 
নাধীয় মহিমা বুঝতে গেছেন, তারা চেতন, অচেতন ও হীশ্বর-_ 
এই ভাবে একে নিয়েছেন। কিন্তু আত্মত্ব নিজেই সব, আবার 
অমস্ত হ্থঙির গোড়াতে তিনিই রূপ রস ইত্যাদি সর্বতত্ব, আবার: 
তিনিই একতত্ব, এই কথাট। কেউ সাহস করে গ্রহণ করেনি । 
তাহলে আতা! শুধু নিগুণ নির্লেপ নন--একসঙ্গে ইনিই' 
সব শক্তির পরিচালক এবং নিগুণ। যেখানে ইনি এইরূপে 
একসঙ্গে পরিচালক, সেখানে ইনি ঈশ্বর ; আর যেখানে একটি 
একটি-_ ক্ষণে ক্ষণে অনুপ্রবিষ্ট বলে মনে হচ্ছে, সেখানে জীব ।, 
তোর] মাথা ঘামাতে যাবি না। মাথা ঘামাবার রাস্তা এ নয়। 
এই তত্বে চক্ষু পড়লেই হল। আমি আর কিছু জানি না, খালি 
দেখছি, একজন রয়েছেন-__ধিনি নিজের দ্বার নিজেকে জানছেন ।, 
তিনিই আবার বলছেন,_-“হস্তাহুম্‌ ইমাস্তিআ্রো! দেবতা” সে 
তিন দেবতা_অধিভভূতে পত্ব রজঃ তমঃ, অধ্যাত্মে বাক্‌ প্রাণ মন, 
অধিদৈবে নাম রূপ কর্ম্ম। তা হলে সত্যি সত্যিই “ক্রঙ্ষার্পণং ব্রহ্ম- 
হবিঃ ব্রহ্ষাগ্নো ব্রহ্মণ| হুতম্‌।” তোমার আমার বলে আর কিছু 
নেই। এ জর যে শ্বয়ং-ভগবান্-ন্বয়ং-ভগবতী। এ- সবকে 
স্বক্টং-ভগবতীরূপে দেখবি । ভগবতীকে পেয়ে ভগবতী দেখ! 
নয়, তাকে খুজে বার করা নয়--'ভগবতী” দেখে ভগবতী- 
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প্রাপ্তি। এই পাওয়াকে একেখারে তামসিক ক্ষেত পর্য্যন্ত নিয়ে 
যেতে পারলে, তবেই প্রাপ্তির পরাকাষ্ঠ| হল। ওখানে গিয়ে 
পড়লুম--তার নামই ব্রাঙ্গী শ্থিতি। ভগবতীকে পেয়ে তবে 
খুজবি; তাই খ্ষ আগে 'দ্রধব” বলে, তার পরে শ্রোতব্য, 
মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য বলেছেন। খধষি ভূল করে আগে “দ্রষ্টব্য 
কথাট! বলে ফেলেছেন, তা নয়। “আত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ে। 
ভবতি।” আত্মা আগে পতি-কামন! ফুটিয়েছেন, তবে পতি 
প্রিয় হয়েছে। বস্তু পেয়ে বস্তুকে জানার মত ব্রল্গজ্ঞান নয়-_. 
“বিজ্ঞাতারং অরে কেন বিজানীয়াৎ।৮ বিজ্ঞাতা হয়ে চলে চলে 
ব্রহ্মকে জানতে হবে। জর্ববত্র বিজ্ঞাতার গতি নিতে হবে-- 
বিজ্ঞেয়ের নয়। আমার মড়া মন বিজ্ঞাতাকে আড়াল করে নিজে 
এক বিজ্ঞাত! হয়ে দাড়িয়েছে । মননের চেহার। মন ধরে, প্রাণনের 
চেহারা প্রাণ ধরে। এ-সবকে খালি বিজ্ঞাতার গতি বলে দেখতে 
হবে।* এই বীর্ষ/ই হল আত্মবীর্য্য--আত্মবিক্রম। তোদের 
ব্রহ্মে প্লাবিত করে দেব; তোরা খালি শ্রদ্ধাবান হ। গভীর 
আন্তরিকতার সহিত বুঝে নে। একে না নিলে তোর! নিজের 
জীবনকেই অবহেলা করবি। একে আদর' করে নিলে, ফল 
ফুল প্রভৃতি তোদের যে সব সংস্কীর, তার কোনটাই মড়া হয়ে 
আসবে না, সে সবের আকারে আত্মদেবতাই আসবেন। সহজ্রার 
থেকে সুধা ঝরে বলে যোগশাস্ত্রে যে কথ৷ আছে, সে এই আত্ম 
বিদ্রাবণ-রস। 

আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, মা কি ভাবে এক দিকে পশুকে 


২২৮ বেদবাণী 


মারছেন, - এক দিকে সিংহপন্ঠে ধ্ীড়াচ্ছেন ; দুই-ই সমান ভাবে 
করছেন। তোমর। দেখছ না, মা কেমন করে মর্দন করছেন ? 
এই ষে সব প্রকাশ হচ্ছে, এতে তোমাদের জীবত্ব একেবারে 
মন্দিত হচ্ছে না? 


২৪এ মার্চ, ১৯৩৮) বৃহম্পতিবার । 


কালকে যে আত্মতত্বের কথা বলছিলুম, সে কোন্‌ ভূমি ? 
সে ভূমি পরমাত্মভূমি বা পরমেশ্বরভূমি। সে ভূমি ঈশ্বরভূমি 
নয়, রুদ্রভূমিও নয়। ঈশ্বর-ভূমি হল সেই ভূমি_যাতে সংস্কার 
ব্ক্তাব্ক্তভাবে আছে। চেতনাই চেতনাকে দেখছেন, এই 
হল. পরমাত্ভূমি। আর যেখানে সংস্কার ব্যক্ত হচ্ছে, অব্যক্ত 
হচ্ছে, সে ঈশ্বর-ভূমি। শক্তি যেখানে আত্মত্বে পর্যবসিত, সে 
পরমাত্মভূমি। কার্ধ্য এবং কারণ, এই বৈশিষ্ট্য যেখানে ফুটেছে, 
সে ঈশ্বরভূমি। পরমাত্মদর্শনের দ্বার শুস্ত-নিশুত্ত বধ হয়, 
ঈশ্বর-দর্শনে মহিষাঁন্ুর বধ হয়, আর ক্ষর পুরুষ দর্শনে মধুকৈটভ 
বধহয়। মধু-কৈটভকে মারলে ঈশ্বরে উঠলে। ঈশ্বরে উঠলে 
তখন মহিষাম্থুর বধ্য হল। সংস্কার বধ করলে পরমাত্মভূমিতে 
উঠলে। 

তোঁমর! বদি জাগতিক স্বার্থের দিক থেকে চোখ রাও, 
তবে নিঃস্বার্থ হয়ে আত্মবোধে থাকবার, তাকে ভাল করে 
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ফোটাবার জন্য যা শিখেছ, তাই-ই যথেষউ$ । চোখে, মুখে, নাকে, 
কাঁণে যিনি একান্ত প্রত্যক্ষ, তাকে ঘা বলে নিচ্ছ এবং ধিনি বলে 
এখনও নিতে পারনি, আমার সমগ্র অস্তিত্বই ত তদন্ততৃ তি. 
এমনই তিনি। নিঃস্বার্থ ভাব হওয়া হল- মেরুদণ্ডে বা অন্মি- 
জ্ঞানে প্রবেশ করা; আত্মবোধে উন্নীত হবার এইটিই রাস্তা । 
আমি যে ভাবে জীব সেজে রয়েছি, সে একটা অনিত্য ভাব, 
বস্ততঃ আমি কখনই এরূপ নই, আমি এরূপ, এই কথা বললেই 
বিষয়বুদ্ধি আপনা থেকে সরে পড়ে। আত্মা একান্ত নি 
নিগুণ, ইত্যাদি কথা বলে বলে সর্বনাশ হয়েছে। এচক্ষু 
দিয়ে তাকে কেউ দেখেনি-__“ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ।**'ন হি ড্রষ্টু- 
দুরেবিবপরিলোপো বিদ্ভতে অবিশাশিত্বাৎ।” এই ভগবতীই 
প্রত্যেকের চিন্ময়ী আত্মরূপিণী, ইনিই দ্রষ্টা। কিন্তু ইনি যেখানে 
পরমরূপে অবস্থান করেন, সেখানে ইনি দেখেও দেখেন না। 
কেন না, সেখানে দেখ! প্রতিফলিত হবার মত দ্বিতীয় কিছু থাকে 
না। দৃশ্য না থাকায় দর্শপক্রিয়। বন্ধ থাকতে পারে; কিন্ত তাতে 
দর্শন-শক্তির বিপরিলোপ হয় না। 

দর্শন, শ্রাবণ মনন ইত্যাদি শক্তি ধার স্বরূপ-ধর্ম্ম, তিনিই হলেন 
আত্মা । এই কথা তোমরা কখনও ভুূলিও না । . এখন তিনি 
দেখছেন না বলে তাতে দর্শন-শক্তি নেই, তা নয়। ভগবতী 
বলতে আরম্ত করলেই ভগবতী এসে দীড়াবেন-_ ভাববার চিন্তা 
.ক্বরবার আর অবসর নেই। ভগবতী মানে কি? দর্শন গ্াবগ, 
বিজানন, এই ' সমস্ত এবং আপনার দ্বারা আপনাকে জানা, এ 
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সকল তাতে নিত্য স্থপ্রকাশ। খালি বিষয়-বিমুড়তীর জন্য 
'নিশ্চয়রূপে ভগবতী বল! সম্ভব হচ্ছে না। নতুবা গুরুর জ্ঞান 
লাভ করে গগধভী-লাভ হুল ন' এ হয়না । বিষয়-লিপ্স। 
-ক্ষথাটার মানে কি? আত্মবীর্ষ্য-লিগ্না । আমার আত্ম। সর্বব- 
ব্যাগী--এই “দখবার লিগ্দা। সেটা ফুটতে পারছে না-_-তাই 
'সৈই ব্বীর্যা-সংগ্রহের, সেই বীর্ধ-প্রাপ্তির ইচ্ছাই বিষয়-লিপ্স। 
কারে প্রকাশ পাচ্ছে । “আত্মন! বিন্দতে বীর্ধ্যং বিছায়া বিন্দতে 
'অমৃতং।” আত্মজ্ঞানই বীধ্যময় জ্তান__-এতে পরপদলেহনত] 
মোটেই থাকবে না। ইনিই যদি বরদ1 ধনদা, বিদ্যাদাত্রী হন, 
তবে আর অন্যের কাছে কেন যাব? একে ভাল করে জানতে 
“পারিনি বলে আমরা অন্থের কাছে দৌড়াদৌন্ড করি। আতখ্- 
জানের লক্ষণ কি? নিজের দ্বারা নিজেকে যেখানে জান! 
বাচ্ছে। আমার ভিত্তর এমন কোন্‌ ভূমি আছে, যেখানে এই 
'উপপান্ধ হচ্ছে? ইনি শ্রোতা__ন্ৃতরাং কর্ণমূলে ইনিই নিহিত 
“ইনিই স্প্রন্টা--স্ৃতরাং আমার সব স্পর্শশক্তির মূলেই ইনি 
নিহিত। ইনিই বলছেন,_-“আমায় ভগবতী বলে দেখ- আমি 
খালি তোর বাঁড়ীর রাধুনী রামনী নয়।৮ একে ছাড়া আর 
কাউকে ছুয়ে এই-রফম ক্নস পাব? আহাহা! নমে! নম£। 
আমি নামে জৈব জিনিষ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ একে “তুমি 
ভগবতী” বল। দেখবে--এক মুহূর্তে তুমিই তাই” হয়েছ। 
'শ্োাহ। ! 'আনির জ্ুলান আছে। “আমি'র সারাংশ ভগবতী, 
ছলে এ 'জামি” ভূতের দত পড়ে থাকে কেন, জ্রদ্দন করে কেন? 
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সংস্কার ও স্থিতিশীলতা থেকে কন ও স্থিতিশীলতা আসে । তাই 
এক মুহূর্তে ভগবতী” বলে ডেকে, পর-মুহূর্তে আবার কেদে সরি। 
সেই সময় বলবে,__“অহং রুদ্রেভিবন্ুভিশ্চরামি” | রুদ্র অর্থাৎ 
সর্বববিধ সংস্কীর, বন্ু-দেবতা অর্থাত বিশ্বের ভাব বা৷ ৪681৪ এন্বং 
আদিত্যার্দি বিশ্বদেবতা,_-এই তিন-রূপে অর্থা রুদ্ত্ররূপে, 
বন্থুদেবতারূপে এবং কর্মমদেবতারপে আমিই বিচরণ করছি-_এই 
তিন-রূপে আমিই সেজেছি। যে ভাবে বা 96860৪এ আমি 
অবস্থান করছি, তাই বন্থত্ব। এ প্রতিষ্ঠ। যদি দিতে পারি, তত 
আর মড়া আমি বেরোবে ? সেটা সহজেই উবে যাবে। এ খালি 
জ্ঞান-তত্বের কথ! নয়-_সকল বাদেরই সার সাধন-তত্ব। ভক্তির 
পরাকাষ্ঠা ততক্ষণ হবে না, যতক্ষণ না ডাকতে গিয়ে তাই হঙ্ধে 
যাবে। যতক্ষণ যুক্ততা এবং এঁক্য না হবে, ততক্ষণ যোগীর যোগ 
হবে না। আমাদের রাস্তা হল বাক্‌। কথ!। কইব, আর মায়ে চলে 
যাবশ। তাতে ভক্তি ও জ্ঞান থাকতে পারে ; কিন্তু রাস্ত। হল এ” 
কথা কইব আর তাতে পৌছব। এভিন্ন আর আমাদের লাধনা। 
নেই। গুরু জ্ঞান দিয়েছেন অর্থাৎ আত্মবিজ্ঞান ও বাকৃবিভ্ভান 
বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই ছুই বিজ্ঞানের দ্বারা সাধনা এত জহজ 
হয়ে গেছে । এই বাক্রিজ্ঞান কি শুধু বীধ্য-প্রকাশ_ বন. 
ভগবানে আত্মপান? এই হল প্রকৃত আত্মদান-_-আত্মবর্গে 
বণিতি হয়ে বাওয়া। কজ্রেভিঃ--এখানে, 'বস্থভি১ সমগ্র সুল 
কারীরে, 'বিশদেবৈঠ চক্রাণি তথা ইন্জিয়াশি। আহাহা! অং 
কুত্তি €ুভিশ্চরামি অহম্‌ আদিত্যৈরত বিশ্বদেবৈঃ 1৮. হয় হর, 
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ভগবতি! আকাশে পাতালে যাস না। অধ্যাত্ভূমিতে চোখ 
দিয়ে রুদ্রভূমি, বন্থুভূমি ও বিশ্বদেবভূমি দেখ। ক্ষুধার কথা মনে 
পড়ে গেল? অহং অন্নপূর্ণা । রোগের কথা ? অহং বৈদ্ভানাথঃ। 
ভৃষার কথ! ? অহমেব বরুণঃ। আহাহ ! 

এ রসে সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসা উঠছে। ভাল জিনিষ, রুূচিকর, 
এরই নাম হল পরাভক্তি। চেখে, খেয়ে যে ভক্তি, সে হুল 
স্বতঃসিদ্ধ। এ তত্বকি নতুন তৈরি হল-_না, ইনি আছেনই, 
শুধু তাতে আমার চোখ পড়ল, আর ভগবতীতে এসে পড়লাম । 
এই হল সার কথা । এই কয়টা কথায় চোখ রাখলে, তাকে আর 
গুরুর বাড়ী যেতে হয় না। তাই এই কয়টি কথ! বড় দামী 
জিনিষ। তোমরা যখন তাকে ভাবতে যাও, তখন তার একটা 
না একটা জায়গায় দোষ থেকে যায়; তাই তাকে হারিয়ে ফেল। 
শরীরে ভগবতী বাস করছেন, না ভগবতীতে শরীর বিধুত 
রয়েছে। ভগবতী আমার সর্বস্ব । জয় মা! পুর্ণ হয়ে ধা 
তোর! সব পুর্ণ হয়ে যা। নিঃশঙ্কচিত্তে একাগ্র-ভূমিতে চল-_ 
একচক্ষু হয়ে চল। আমি আবার ভগবান্‌ হলাম, মনে এ সব 
সন্দেহ আসতে দিও ন1। একটা পাঁতল! খোলার মত ভগবানে 
এই জীবত্ব আটকে আছে। মুহুর্তে খালি বাক্যের দ্বারা তাকে 
ছাড়িয়ে ফেল! যায়। নমে। ভগবতি, নমঃ। 

“অহং রুদ্রেভিববস্থভিশ্চরামি”__-এই হল গোটা চণ্তীর প্রাণ। 
জানে এই জিনিষ থাকলে তবে না মধুকৈটভ-বধ হবে । অধ্যাত্া-, 
করঙ্গাণ্ডে আগে ভাল করে মায়েতে বসে নাও । পরে বাহু ঘিশ্বে 
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যেও। এখনই বাইরে যেতে গেলে এ বিজ্ঞন হারিয়ে যাবে, 
কেটে যাবে । এর সঙ্গে রসবান্‌ না হলে পরাভক্তি হবে না। 
এ কি মাকে আস্বাদন করে করে যাওয়া, ন। কাণার মত ধাওয়া ? 
মাকে কত আড়ালে রাখবি রাখ না--কতক্ষণ আড়ালে রাখতে 
পারবি? অন্ততঃ আমার সামনে ত নয়। চোখে, মুখে, নাকে 
হাসি ফোটে? নমো নমঃ। 

আমাদের অনেক মুদ্রাদোষ আছে। যে সময় মাথা ঘুলিয়ে, 
বায়, অমনি মাথ৷ চুলকাতে আরম্ভ করি। যেই দেখবে-_মাথা 
চুলকোচ্ছে, অমনি তোমর! জানবে- অস্থিরতার ঘরে ঢটুকেছ-_মাকে- 
খোজাখুঁজি করতে আরম্ভ করেছ। আমি কি মাঁথা চুলকবার কিছু 
রাখলুম ? তোর! খেতে পাচ্ছিস? বাইরে গিয়ে “আমার কিছু 
হয়নি” এ কথ! আর বলবি? এ জগতে মুল্যবান যদি কিছু 
থাকে ত সে চেতনা, ভূত নয়। সেই চেতনাতে যদি শ্রদ্ধ! এসে 
থাকে, তবে ভগবতীর ঘরে ঢুকে গেছিস। যতক্ষণ ঢোকা ন] হয়, 
ততক্ষণ আজ্ে আজ্ঞে করিস, বাইরে থাকিস। 

“অহং রুদ্রেভিব্থভিশ্চরামাহমাদি ত্যেরুত বিশ্বদেবৈঃ1৮ ৰিশ্বের' 
যেখানে যাবে, সেখানে এই তত্বই দাড়িয়ে আছেন এবং সেখানে 
এই ভাষাই নির্গত হচ্ছে। ইস্‌! ২ম আহাহা! চিম্ময়ীর 
এ কি পরম প্রকাশ? পরমেশ্বরী-প্রকাশ ! ভগবতি, ভগবতি, 
প্রাসীদ | মার মার-_মধুকৈটভ মার। সে অতি সহজ। বিষু: 
জাগলেই, আত্মার ব্যাপ্তিত্ব দেখলেই সে মরে গেল। মাকে 
নিজের হাতে কিছু করতে হয় না। বিযুরর ঘুম ভাঙ্গলেই হল। 
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বিষুঙর উদয়ে জীবকি ক্রন্দন তোলে, চণ্ডীতে তারই বর্ণনা করা 
হয়েছে | যেমনি বিষুর উঠলেন, মধুকৈটভ বা জীবত্ব অমনি অব্যক্ত 
হতে চাইল। সে বললে,_-“আমায় এমন জায়গায় মার, যেখানে 
জল নেই।” বিষুণ বললেন,__“আচ্ছা, আমার বুকে মর।” 
আত্মত্বের কোলেই মধুকৈটভের বিনাশ । গঙ্গা! এমন পতিত- 
পাবনী-_তৃষ্ণ। ঘাঁয় এবং মোক্ষ হয়। তেমনি মায়ের হাত 
থেকে খেলে ভূক্তি হবে, মুক্তিও হবে। এতে মাথা ঘামাবার 
কিছু নেই। যদি সর্বববিধ দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেতে চাস, 
তবে গুরুতে বিশ্বাসবান্‌ হ-শ্রদ্ধাবানহ। আমি বলছি না বে, 
শুধু পরকালের সুখ পাবি। এ কাঁলেরও দড়ি খুলে দিয়েছি। 
“ভুক্তি-মুক্তি-প্রদাতারং তশ্বৈ শ্রীগুরবে নম:1» আহাহা ! “তল্মৈ 
শ্রীগুরবে নমঃ। তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ1৮ 

বর্গ যদি ভগবতীর বাসম্থান হয় ত এ দেহ স্বর্গ-কৈলাস-_ 
বৈকুণ্_ ব্রক্ষলোক নয়? “অত্র মর্ত্যোইমবতো। ভবতি অত্র বর্ষ 
সমশ্ুতে |” মা দ্াড়াবেন-__াড়াবেন, প্রত্যক্ষ ইন্জ্রিয়গ্রাহা হয়ে 
ফাঁড়াবেন। 

আক ঘথেষ্ট খাইয়েছি। আজ আর না-কেমন £ খুব 
খেয়েছ। সবাইকে বামুন করে দিলাম ।- এই ব্রল্ষাবীর্য্য-_বাক্বীর্ঘ্য 
'লীভ করা-_-এই হল বামুন হওয়া । সত্য সত্/ই ভগবতী সর্বব- 
এঁশ্বর্ষ যী, তোর। এ কথার পূর্ণ তাঁশুপর্য্য নিতে শেখ। "“অর্ক- 
জোতিরহং শিব১*--এই দর্শনটা ভাল করে ছিল না৷ বলে বামুম 
হতে পারছিলি না। এই হল গাম্বরীর শাপোদ্ধার-মন্ত্র। নিজে 
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আবাহন ন1! করলে কোনও দেবী আসবেন না, কেউ বর দেবেন 
না। আত্মা কিরূপ মহীয়ান_-উ্ার সেই পরমেশ্বরীত্ব উপলক্কি 
করতে হবে। 


২৫এ মাচ্চ, ১৯৩৮) শুক্রব।র সন্ধ্য। | 


কি অদ্ভুত তত্ব। এই ষেস্থুল জীবন, ধা নিয়ে মানুষ খরকঙ্গা 
করছে, তার পাশে যদি এ তত্ব স্থাপন করা যায় তকি প্রতেদ 
হয়ে যায়! ভগবান্‌ সঙ্গে আছেন, এই কথা ঠিক হলে সব বদলে 
যায়। অঘাস্তুর সপ্মুত্তি ধরে যখন শ্রীকৃষ্ণকে মারতে গেল-_সে 
সাপটার মুখ এত বড় যে, পর্ববত-গহবর মনে করে রাখাল- 
বালকের! তার মধ্যে ঢুকে গেল। শ্রীকৃষ্ণও তাতে ঢুকেছেন 
জেনে সাপট! যখন মুখ বন্ধ করতে গিয়ে নড়ে-চড়ে উঠল, তখন 
ছেলেরা ভয় পেলে । তার মধ্যে একজন বললে,-_-“কৃঙ্ণ রয়েছে 
__ভয় কি % যতক্ষণ পর্যন্ত শুস্ত-নিশুস্ত, বধ ন৷ হয়, ততক্ষণ 
পর্য্যন্ত এ কথ! বলে ওঠ। সম্ভব হয় না। একটা আধট! ঘটনায় 
হয় তবলা হতে পারে, কিন্তু পূরামাত্রায় হয় না।.. মধুকৈটগ্ের 
কোনও সৈম্য-সামস্ত বা সেনাপতি ছিল না-শুধু মধু আর কৈটভ। 
মহিষাস্থ্রের জর্বব-প্রথমেই সৈগ্যাবধ, তার পরে মহিযাহুর-বধ। 
স্স্ত এবং নিশুত্তের অনেক অনেক সেনা ও সেনাপতি ছিল৷ 
এক এক ঙ্গেনাপতি এক এক দিন গিয়ে যুদ্ধ করে, যুদ্ধের ভীষগত। 
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দেখিয়ে তবে মরেছে । কন্মন ভগবানে সমপিত হলে পরও এমন: 
কতকগুলি জিনিষ অবশিষ্ট থাকে, যেগুলি জীবত্বকে স্থু্প$ট করে 
ফুটিয়ে রাখে ; সেইগুলিকে মারাই হল শুস্ত-নিশুস্তের সেনাপতি- 
বধ। “অহং রুদ্রেভিরবস্থভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরূুত বিশ্বদেবৈঃ1৮ 
কাল তিনটি গ্রন্থির কথা বলছিলুম-_এক রুদ্রগ্র স্থ, এক হৃদয় গ্রন্থি, 
এক ব্রহ্মগ্রস্থি। জীব যখন সত্যই “অহং রুদ্রেভিবর্স্থভিশ্চরামি 
এই ভনানে উজ্জীবিত হয়, তথন তার ডিতর এ তিন গ্রন্তিই 
লুকান থাকে। কন্মই হল হৃদয়গ্রন্থি। এ সব শিখে কি হবে? 
তোদের আর এচক্রে ফিরতে হবেনা । আগ্ভাদেবী হলেন 
আত্মার প্রকাশ; আত্মশক্তি বাক্‌ ছাড়। আর কিছু নয়। বাক্‌- 
শক্তিই একমাত্র শক্তি, যা এই বিশ্বের ভিতর সর্বত্র লীলায়িত। 
আমাদের চেতনভূমি শুধু কথা পরিচালনার দ্বার বদলে যাচ্ছে, 
সাময়িক ভাবে এ আমর! দেখতে পাচ্ছি। আমর! ভগবানের 
আরাম বা প্রকাশ-শক্তিই দেখছি--কিন্ত্ ধা থেকে প্রকাশ হচ্ছে, 
তাকে দেখছি না। যদি আমাদের ভৌতিক বাধা না থাকত, যদি 
জ্ঞানময়ত্বেরই আমরা ভোক্তা, এই কথা জ্ঞানতুম, ত হলে এই 
দেবীর মহিমা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারভুম। কিন্তু আমরা 
ভৌতিক জীব বলে ব্যাবহারিক জীবনে এ দেবীর কার্য্যকারিত। 
অল্পই দেখি। অথচ দেখেছি, ধার এ জীবনকে তুচ্ছ করে, 
ভগবান্‌ নামে এক সার তত্বে প্রবিষ্ট হতে চেয়েছে, তারা! এতেই 
প্রবিউ হতে চেয়েছে। কাজেই যথার্থ জ্ঞান-পিপানু বা যুমুক্ষু 
পুরুষের এই চোখ ফোটা। আর জীবনের সার্থকতা! লাভ করা, এ, 
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একই জিনিষ । স্ৃতরাং আর জন্মাতে হবে না, এ কথা ঠিক; বদি 
আবার জন্মান জীবনের কি ব্যর্থতা, না জম্মান কি সার্থকতা, এই 
বোধ বেশ জেগে থাকে। 

ব্রক্মের তিনটি অন্ন--বাক্‌, প্রাণ, মন। দেবতাদের ছুটি 
অন্ন_বাক ও মন। জীবের একটি অন্ন-_ প্রাণ অর্থাৎ কণ্ম ॥ 
আসল কন্ম হল অনুভূতি । প্রকৃত কণ্ম হল অনুভূতি'ক্ষেত্রে । 
হৃদয়ের ভিতর যা চলাচল করে, ষে ভাবে আলোড়ন চলে, তাই 
হল কর্ম্ম। কণ্মফল নির্ভর করে অনুভূতির উপর। যখন 
ৰন্মে কন্মে ভগবানকে দেখছ__ভগবদনুবোধ হচ্ছে--সেই-ই 
হল প্রকৃত কণ্ম। ভিতরে ভগবদনুভূতি থাকলে বাহ কণ্ম ছাড় 
বা রাখ, তাতে কিছু আসে যায় না । আত্মা এবং আত্মার জ্ঞান- 
ক্রিয়া সম্যক্ভাবে অন্তরে অনুভূত হচ্ছে। কর্্দের ভিত্তি 
কোথায় ভগবান্‌ কেন কম্মকে ব্রহ্মযজ্্ঞ বলেছেন ? “যেখানে 
আমি জ্ঞানশক্তি ও আত্মশক্তিরূপে প্রকটিত হয়েছি, সেইখানেই 
জগত্প্রকাশ হয়েছে ।” এই হল কর্ম্মভূমি, যজ্জ-ভূমি | প্রত্যেক 
কণ্ম ত্রহ্ম-দর্শনময় হওয়াই মুক্তি। ভাবে জাগ্রদ্ব্, অভাবে 
নৃগ্তব, মুক্ত পুরুষের এই দুই লক্ষণ। মুক্তি মানে, বাহা কর্মের 
বাইরে চলে যাওয়া নয়। সে মুক্তি যখন ঘুমাই, তখন রোজই 
হুচ্ছে। এখন জ্ঞান ও কর্ম্মকে সমুচ্চিত করতে হবে। আত্মা ও 
জ্ঞানক্রিয়া একসঙ্গে যুগ্মভাবে হৃদয়ে ফুটে ওঠার নামই জ্ঞান্- 
কণ্ম-সমুচ্চয়। এখানে সকল কণ্মই ব্রজ্জধজ্ঞ-_জ্ঞান-কর্্ম- 
জমুচ্চয়ও এখানে । 
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জ্ঞান-কণ্ম-সমুচ্চয়-_এটি হল বিধি। নান! সময়ে নান! জনে 
এর নানারকম ব্যাখ্যা করেছে । কিন্তু এ বিধি কেন প্রতিষ্ঠিত হল, 
কোন্‌ আদর্শকে অনুধাবন করা এ বিধির উদ্দেশ্য-_-এই সব কথ 
কোথাও নেই। তোমরা! দেখ, সব পুরাণই ভগবানকে ছুই 
ভাগে বিভক্ত করে দেখিয়েছে শিব-শক্তি, হরি-হর, সীতা-রাম, 
রাধা-কৃঞ্ণ। এই বিভাগ শুধু জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়কে পরিস্ফুট 
করে দেখাবার জন্য । এই রহন্যতের আবিষ্কার--এ মায়ের কত 
বড় দান। আরও দেখ,__“অল্সাৎ ভবস্তি ভূতান পর্জন্যাদন্ন- 
অভ্তবঃ।| যজ্ঞান্তবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্্মসমুদ্তবঃ ॥ কম্ম 
ব্রক্ষোন্তবং বিদ্ধি ব্রন্ধাক্ষরসমুত্তবম্। তস্মাৎ সর্ববগতং ব্রহ্ম ণিত্যং 
ষজ্জে গ্রতিষ্ঠিতম্‌৮ কন্দ কোথায়? যজ্ঞই যদি কর্ম হয়, 
তবে থক্ঃ কর্মসমুদ্তব এ কথার দাম কি? কোন্‌ কম্মকে 
লক্ষ্য করে “কর্ম ব্রন্গোন্ভবং বিদ্ধি” এ কথ। বলা হয়েছে ? ব্রহ্ম 
কাকে বলে? আত্মজ্ঞান ও সর্ববত্্কান, এই দুই জ্ভানকে দেখন্ত 
পেলেই বাহা বিশ্বকে ঠিক দেখলে । ব্রহ্ম অক্ষরোভ্তব' এ কথায় 
কোথাকার কম্মকে বুঝাল? কর্মের ফলাফল নির্ভর করে: 
অনুভূতির উপর-_কর্ম্ের বাহা অংশের উপর নয়। স্মুতরাং 
কম্্ হল অনুভূতিময় বা হৃদয়ময়। যেখানে আত্মজ্ঞান ও 
সর্ববজ্ঞান, এই ছুই জ্ঞানের মিথুন হচ্ছে, ফল-সকল হল তারই 
সন্তান-সন্ততি । বেদান্ত ব৷ শ্রুতির ভাষ্যকারদের এ চক্ষু নেই। 

ব্রহ্মাজ্যোতি ব! পরমাত্ুজ্যোতি কি? বাঁক্‌। এজ্ঝান নেই, 
অথচ চণ্তীর ভাষ্য হয়ে যাচ্ছে। শান্স্রকারের কোন্‌ ত্বকে 
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লক্ষ্য করে এ সব শান্স করে গেছেন, সে তত্বের দকে চোখ পড়ল 
না, অথচ গ্রস্থপ্রচারে জগত ছেয়ে গেল! অধ্যাত্ম ভূমিতে 
তোমরা এখন এর গুরুত্ব দেখ । 

মধু-কৈটভবধ দেখালুম। এতে তোমরা মধুরও পরিচয় 
পেলে না, কৈটভেরও নয় ; ধিনি এদের মেরেছেন, তার ত নয়ই। 
তোমরা কত পুরোহিতকে ঘণ্টা বাজিয়ে চণ্ডী পাঠ করার জন্থয' 
টাক। দিয়ে এলে। কিন্তু আমি যে জ্ঞান দিলুম, এর মুল্য 
কোথায়? তোমাদের বুকের ভিতর থেকে, এদিকে যাব, ওদিকে 
যাব বলে যে সর্ববদা ছুটোছুটি করছে, তাকে মার। তার মানে,. 
তাকে ভগবতীতে মিলিয়ে দাও-_-তাতে সমর্পিত করে ছেড়ে 
দাও। রূপের জন্য লালায়িত আমার চোখ, তার সমগ্র অস্তিত্ব 
গুটিয়ে নিয়ে এসে দীড়িয়েছে। আমি রূপ দেখবার জন্য সজাগ 
হয়েছি। এমন জময় গুরু বললেন,_-“বশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ।৮ যিনি, 
চক্ষুর চক্ষু, তার এত তেজোময় রূপ; এই রূপকে ছেড়ে 
'আমি বাইরের সামান্য রূপ দেখতে যাচ্ছি? এতে কোন্‌ অস্থর' 
হত হল? মহিযাস্থর। এইরকম রূপে, রসে, গন্ধে, কামে,_যে 
দিক থেকে দেখ, তাতে ভগবতীকে পাওয়া হল এবং মহিষাস্তুর 
বধ হল। “যশ্চক্ষুষষ্চক্ষুঃ”__ইনি কে? এই যিনি নিজেকে 
নিজে জেনে “অহং রুদ্রেভি” বলে সহত্রপাদ, 'সহতশীর্ষ হয়ে 
ধাড়িয়েছেন। আর আমার রূপ দেখবার চেষ্টায় ফুলের দিকে, 
রস 'আস্বাদনের চেষ্টায়. ফলের দিকে, ভালবাসার চেষ্টায় পুত্রের: 
প্রতি ধাবমানতা৷ থাকবে? তুমিই! ভগবতী তুমি ! এর নাম: 
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হল মহিষাস্থর-বধ। এ তত্ব কোথাও পেয়েছিলি? কোনও 
ব্রাহ্মণ তোর কাণে ঢুকিয়েছিল? এ শুধু শুনতেই বেশ নয়-__ 
এতে বাহান্ন পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাচ্ছে ! তার পর শুস্ত-নিশুস্ত বধ 
পড়ে আছে। মধুকৈটভ ও মহিষকে যদি বশে এনে থাক, 
বিপদে পড়ে পড়ে দশ বিশ বারও যদি এদের বধ করে থাক, তবে 
গুরুর কৃপায় সংস্কীর-ভূমিতে এসে পড়েছ-_হূর্গা দীডিয়েছেন। 
এখন কে কে বধ্য আছে ? সংস্কার। ও বাবা! অনাদি- 
কালের সঞ্চিত কি সব আছে, তাদের মারা--বাপ রে, সে কি 
ভয়ানক জিনিষ, ও গহবরের কি ব্যাপার ! অন্য ছুটোকে না হয় 
চেষ্টা করে মারলাম। কিন্তু ও কি ভয়ানক! আতা জ্ঞান- 
দানের জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছে__কাকে এ জ্ঞান দিয়ে প্রাণটা 
জুড়াই ! বুকের বিনিময় ছাড়া কি এ জ্ঞানের আদান-প্রদান হয়? 
আমাকে শ্রদ্ধ! কর, এ কথা বলাও যা, আর যে শ্রদ্ধার উদয় 
হলে এ জ্ঞান ফলবান্‌ হবে, এ ছুই-ই এক কথা। 
শুস্ত-নিশুস্ত-বধের পথে চলতে গিয়ে প্রথমেই দেখলুম_- 
সেনাপতি ধুমরলোচনের বধ হল। ধুআঅলোচনের বধ, আর ধূমাবতীকে 
পরাভূত করা, এ ছুই-ই এক কথা। মধুকৈটভ ও মহিষান্থুর হে 
অবস্থায় মৃত হয়, সে অবস্থায় জীবের চোখ খুলে যায়। বখন 
দশভূজাকে দেখলুম, তখন কি চক্ষু খুলল? জ্ঞানচক্ষু। ভৌতিক্‌ 
জগণ্ড ও তন্মুখে আমার ধাবমানত| যখন বন্ধ হল, তখন- আমি 
কোন্‌ সততায় ধড়ালাম ? জ্ঞানময় সত্তায়। অন্তর এবং বাহ্ 
অন্তাতে পার্থক্য কি? জ্ঞানময়ত্ব এলেই অনন্তত্ব আসবে । তখন 
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কষুত্র দর্শন, জীবভাবীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্বানুসূতি কাটিয়ে উঠে 
দেখব অনন্ত, অনন্ত, অনন্ত । দেবী তখন দশভুজ। নন, অনম্ত- 
ভুজা। অনন্ত রূপ রস গন্ধ এইখানেই সব প্রাপ্তব্য। এতে 
নিজ আত্মত্বের একটা আনন্ত্যের আভাস এল। তাতে ভৌতিক 
ধুম কেটে যায়, জ্ঞানাগ্রি দীপ্তিশালী হয়। মধুকৈটভ-বধে-” 
মহিষান্থর-বধে যদি তুমি ছূর্গাকে দেখে থাক, তবে তুমি ভ্ানে 
আস্থাসম্পন্ন হয়েছ । জ্ঞানতব্বেতে আস্থাসম্পন্ন হওয়ার প্রধান 
লক্ষণ কিহবে? কোন্‌ ভাব তখন প্রধান হয়ে খেলা করবে? 
অন্তর্বাহা-বোধ তিরোহিত হয়ে যাবে- _অন্তবাহ্ত-াঁবভেদ লোপ হৰে 
-_অন্তর্বহি বিভাগ কেটে যাবে । জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা হলে এই হবে 
না? স্বভাবতহ হবে। গুরুর অপুর্নব আরাধনা ! তিনি এখানে 
মায়ের যে মুত্তি দেখলেন__যে মৃত্তিতে অন্তর্বাহোর একীকরণ হুল, 
তিনি হলেন--“কালী করালব্দন। বিনিক্কান্তাসিপাশিনী |” কি 
দর্শগ্স! একার ধ্যান? চামুগ্ডার। “ঘস্মা ৮৩ চ মুণ্ড উ 
গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা । চ্মুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেৰি 
ভবিষ্যসি ॥৮ চগ্ুমুণ্ড বধ করে এসেছেন বলে চামুণ্ড। নাম হল। 
শ্রক্তি ও আত্মতত্ব দেখার কথ! বলেছি । বাহ যখন গ্রসিত হয়ে 
অব্যক্ত হয়েছে--যথন শক্তিতত্ব দিয়েই যেতে থাকবে, তখনই 
দেখবে, বাহের প্রকৃত কি অবস্থা । আত্মা ত আছেনই-_তিনি 
এখন তার কোন্‌ মহিমা! বিকাশ করে আছেন ? সবজায়গায় 
আহা! বললেই ত চলত। শক্তিত্বের কি বিপধ্যয় হল না হল, তা 
রদখবার দরকার কি? দরকফ্কার এই জন্য যে, আত্মত জীবের 
১৬ 
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ভিতর একরকম, দেবতার ভিতর আর একরকম | ধূমাবতীতে' 
থেকে আত্মাকে দেখলে এইটুকুই পাবে। তোমার বুদ্ধি তখন৷ 
আত্মস্থ অংশ ছাড়া অন্য অংশে আব কি মুর্তি ধরে আছে? 
ধূমাবতী মূত্তি। এই ত পাঁচ মিনিট আগে “কি খাই, কি খাই? বলে 
ছুটেছিলে--এখন একটুক্ষণ নিরস্ত হয়েছমাত্র । এইরূপে প্রতি 
ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে তুমি যে উন্নীত হবে, সে কোন্‌ দেবশক্তির ক্রিয়া- 
প্রভাবে, তা না জানলে, সেখানকার আত্মা সেই-রকমে উজ্জল 
হবে না। এখানে যদি ধূমাবতী হয় ত ওখানে তার উপর 
শক্তিত্বের যতটুকু প্রকাশ হবে, তা পাবে। ্যশ্চক্ষুষচক্ষুঃ” 
ইত্যাদি দেখে, মহিষাস্থরকে মেবে ফেলে, বাহা ও অন্তর একাকার 
হয়েছে। তার মানে, বাহানামীয় সবটাই যে অন্তরে রয়েছে, 
এ তুমি দেখেছ । এর নামই দ্বীপিচন্্পরীধান1”-__বাঘছাল-পর!। 
দেবী বাহাকে গ্রাস করলেন; এখন সমস্ত বাহ তার গায়েতেই 
আচ্ছাদনরূপে অবস্থান করছে। এর নাম হল--“ঘীপিচণ্ম-, 
পরীধান11৮ রূপ রস ইত্যাদি বাইরে যা কিছু ছিল, এখন সে 
সব দেবীরই অঙ্গে সংস্থিত। এইরূপে মা দাড়িয়ে আছেন। 
মহিষাস্থর বধ করে দেখেছ যে, বাহ্া তারই গায়ে রয়েছে । ,এখন 
দেবী করালবদন। হয়ে বাহ্া গ্রাস করেছেন । সবই সাতে পড়ে 
রয়েছে, কিন্তু এখনও সে সব ভোগ করতে পারছ না। তাই, 
শুক্ধ মাংসই খাচ্ছ, ফিস্তু তাতে রস পাচ্ছ না। সংস্কারপান্টে 
গিয়ে যতক্ষণ না বলে উঠবে যে, এ-সব বাইরে নয়-_ জানেই 
অরশ্থিত, ততক্ষণ রষ পাবে না। পুর্ণমাত্রায় যখন জং 
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বদলাবে, তখনই রস পাবে; এখন শুকনে থাচ্ছ। এখানে 
শব্দ ছাড়া আর কিছু, ফুটছে না, তাই দেবী “নাদাপুরিতদিঙ- 
মুখা”। জ্ঞান মানে কি? শব্দভূমি, নাঁদভূমি। তা হলে 'এ 
কোন্‌ শক্তি, যে অন্তর্বাহা গ্রাস করে আমায় এখানে এনেছে ? 
চামুণ্ডা-শক্তি। বাঁঘছাল-পর! কালী খাঁটি কালী নয়। কথার 
দ্বার জ্ঞানের অদল-বদল হল; তার মানে, জ্ঞানের ভিতর এক 
প্রচণ্ডা, অতি ভীষণা, চামুণ্ডা-শক্তির প্রকাশ হল-_তবেই এই 
'ঘটন1 ঘটল। এই মারলুম, এ মারলুম, এরূপ শক্তি এ নয় । 
এ মাত্র কথ! নয়। চগুমুগ্ডবিনাশিনী এই উগ্রচণ্ডা কত বড় 
শক্তি! এক মহাশক্তি প্নান্তর্ন বাহা” বলে তোমার বিশ্বকে 
গ্রাস করলে । তুমি যদি ভগবতীর দ্রষ্টী হতে ত একে দেখতে 
পেতে । শুধু জ্ঞানভূমিতে দ্াড়ালে না৷ বলে দেখতে পাচ্ছ ন। 
যে, এক মহাদেবী অন্তর্বাহ্য গ্রাস করে এইরূপে দাড়ালেন। 
অনেক কষ্টে চারিটি টাকা সংগ্রহ করে তুমি তোমার স্ত্রীর জন্য 
একখানি কাপড় কিনলে । তোমার সেই কষ্ট ও আগ্রহ স্ত্রী 
দেখলে না। সে বললে,-_-“হ্থ্যা, কাপড় এনেছ বটে ; তা এ-রকম 
কাপড় ওদেরও আছে ।” তেমনি ভগবতী যা করাচ্ছেন, 
তোদের যে উপদেশ দিচ্ছেন, এতে কত কি আলোড়ন করে, 
তবে এইটুকু ফুটছে, তা তোমর! ভাব না। “একে বলে চামুণ্ডা, 
এই কথা বলে এক ঢোকে তোর! মেরে দিলি! কত জীবর্দের 
কত প্রচণ্ড চেষ্টায় আমি তোদের এতটা গেলাতে পারলুম, তা 
জানলে, তবে তোরা৷ বুঝতিস যে, ভগবতীর মধুকৈটভ-বধ, 
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মহিষাস্থর-বধ করা কি জিনিষ। মা কেমন চুপি চুপি সব 
করছেন--ভিতরে কি প্লাবন বইছে, তা আমাদের জানতেও 
দিচ্ছেন না। অথচ আমরা ভোগ করে যাচ্ছি। আধ্যাত্িক 
জগণ্কে পড়তে হলে এই-রকম করে দেখতে হয়, নয় ত 
আত্মাতত্বের গরিম| খু'জে বার করতে পারবি না। 

তা হলে গুরু কৃপায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, মা আমাদের 
ইচ্ছামাত্রে স্তরে স্তরে মধুকৈটভ, মহিষ, চণ্ডমুণ্ড--এ সবকে 
কথায় কথায় বধ করছেন। এর তলে একটা প্রকাণ্ড কল- 
(কৌশল আছে । সে কল দেখবি? ময়দার কলে গম ঢালছে 
আর ময়দা বেরোচ্ছে । এই ছুই প্রক্রিয়ার মধ্যে লক্ষ লক্ষ 
টাকা ব্যয় করে একটা যান্ত্রিক কৌশল করা আছে বলে আমরা 
চার পয়সা সের দরে ময়দ। কিনে খাচ্ছি । সেই রকম মস্ত 
একটা কৌশল আছে বলে, গুরুর কৃপায় দেখছি বলে, এক 
জ্ঞানভূমি থেকে অন্য জ্ঞানভূমিতে এত সহজে চলে যাচ্ছিস।" 

ধিনি এত বড় রূপান্তর নিচ্ছেন, সেই এই দেবীকে কার৷ 
দেখবে? যারা ল্খো-পড়ার বুদ্ধি দিয়ে এই বিদ্যা শেখে, তারা 
-_না, এই শক্তিত্ব যারা দেখে, তারা? ছিল ভূত-__একটু চোখ 
পান্টালেই দেখবে--অস্থুরের পর অন্থুর মরছে । এবার বুঝতে 
পারলে, কেন শক্তিত্ব দেখতে হবে? আত্মতত্বের নীচে ধিনি 
অলক্ষ্যে থাকেন আর কাজ করেন, তাকে ন! দেখে, স্বীপি-চর্্দ- 
পরীধান জ্ঞানকে ন! দেখে, জ্ঞানতত্বে দাড়য়েছি, এ কথা বল] 
যায় কি? অন্তর্বহি হারিয়ে যায়নি, অথচ জ্ঞানে জীড়িয়েছি, এ 
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কথ। বল! যায়কি? না। এখনও দেবীর রসহীন শুক মাংস 
দেখতে পাচ্ছ, আর ইনি খালি নাদ-মুখরা, খালি শব্দময়ী। 
আর একটু ভিতরে ঢুকতে হবে--তখন ম1 রসাল হবেন। এই 
শুকন মা-ই রসে ভরেযাবেন। শক্তিকে দেখা যায় না, ক্রিয়ার 
দ্বারাই তিনি পরিচিত হন। তাতে আত্মসংযোগ করলেই তিনি 
জ্যান্ত হন। এই শক্তি যদি তোমাদের ধরাতে পারি, একেবারে 
ঘাটিতে গিয়ে পড়ব। এখন শুধু নাদমুখরাঁ_-তখন “ফল" 
বললেই “ফল পাব। একেবারে সর্বস্থখের আগার । 





২৭এ মার্চ, ১৯৩৮, রবিবাব। 

দিনের পর দিন আমাদের এই সব আলোচনায় তোমরা! 
এখন বুঝতে পারছ যে, মূলে এক জ্ভ্ানভূমি আছেন। যেমন 
ভূতসকলকে আমর! স্ুদৃ়ভাবে দেখতে পাঁই, তেমনি 'জ্ঞানভূমি, 
এই সত্তাকে দেখলে, আরও দৃঢ়ভাবে তাকে দেখা যায়। জ্ 
এবং জ্ঞানশক্তি, এই দুইকে দেখবার পর দৃষ্টি যখন আরও খুলে 
যায়, তখন দেখি, আত্মা যে সকল জ্ঞানশক্তির দ্বারা ঘের! 
আছেন, তারা সব দেবশক্তি। তা হলে আমার ভিতরে পরমা! 
রয়েছেন ও তা! থেকে অনন্ত দেবশক্তি ফুটে রয়েছে। সাধন। 
মানে, পরমাত্মা থেকে প্রস্ফুটিত সেই দেববৃন্দকে উপলব্ধি করা, 
তাদের তৈরি করা নয়। শুধু এই দেখা আর ন| দেখাতেই সব. 
তফাৎ হয়ে যায়। আমার জ্ঞানে যে সব অদল-বদল হচ্ছে, তার 
মানে, আমি এক দেবভূমি থেকে আর এক দেবভূমিতে বাঁচ্ছি। 
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যেখানে শক্তিক্রিয়া হচ্ছে, সেখানেই একদিকে জাগরণ ও আর 
একদিকে মৃত্যু আছে । এক ভূমিকে অব্যক্ত করে আর এক 
ভূমিতে দেবতা প্রকাশ হন। “তলা” মানেই সেখানে একটি 
নিধন রয়েছে । আমি যদি বলি-_-“পণ্ডিত,» তবে পগ্ডতের 
বিপরীত “মূর্খ” হল অস্থুর। যদি ধলি “বলবান্‌৮ তবে অন্তর 
হল “ছুর্ববলত৷”। বাক্যের সাহায্যে যে যে দেবতাকে আমি 
অবলম্বন করলুম, তদ্িরুদ্ধ যে, সে মরে যাচ্ছে। আমি দেখতে 
পাচ্ভি, তার মানে_আমি অন্ধ নই। আমাদের সকলের ভিতর, 
এমন কি, মাটি-জলের ভিতরও অপুর্ববভাবে আপনার বিরাট, 
শক্তি-মুর্তি প্রকাশ করে ভগবতী বিরাজ করছেন; তার এই 
বিদ্কমানতাকে দেখাই হল পরম সাধনা । দেখা হল এমন এক 
জিনিষ, যে তদ্বিরুদ্ধ ভাবকে ধ্বংস না করে প্রকাশ হয় না। 
মধুকৈটভকে বধ করা মানে, আত্মঙ্ হয়ে মাকে দেখা। 
মধুকৈটভকে মারবার জন্যই আত্মরূী বিষণ জাগ্রত হয়েছেন। 
মধুকৈটভকে মেরেই জীবভাব নিহত বা নিরস্ত হল। তার পরেই 
সেখানে অধ্যবসায়, কন্ম বা প্রচেষ্টা ফুটে উঠেছে । জীব নিজে 
কীটবৎ ব্যবহারশীল ছিল। সেই ভাবটি হৃদয়ে আধিপত্য রায় 
সেদ্দিকে তার ধাবমানতা ছিল। এই ছুই ভাব বিনষ্ট হলেও 
চাকার বিঘূর্ণন তখনও চলে। চাকা শব্দ, স্পর্শ, রূপ ইত্যাদি 
চাচ্ছে। সে জন্য মধু-কৈটভ-বধের পর অবলম্বন হল প্রবৃত্তি 
কিন্তু উনি আত্মকাঁম এবং এ তৃষাতুর ; তাই ওর বুকের ভিতরই 
সে সব প্রাপ্তির জন্ত চেষ্টা থাকবে । ইন্ড্িয়াদি দিয়েই প্রবৃত্তির 
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প্রকাশ হয়। ইন্দ্রিয় দিয়ে বেরিয়ে বাইরে বিষয় সংগ্রহ করে। 
স্থৃতরাং মধুকৈটভ-বধেব পর মাকে দশভুজারূপে দেখে, চতুর্দশ 
করণের মূলে তুমিই রয়েছ বলে যেমন দেখলাম, অমনি জ্ঞান হল, 
আমার সমস্তই এইখানে আছে। এই তত্বে দৃষ্টি পড়ল মাঁনেই-- 
মহিষাস্থর-বধ হল। এদুষ্টি পড়া এত জোরে ও এমন ভাবে 
হওয়৷ চাই যে, বাহোব দিকে আব দৃষ্টি বা গতি থাকবে না7 
বাহাদুষ্টি ছারা যে ভাবে জগণ্কে জানা এবং বুঝ! ছিল, সে ভাব 
মরা চাই। ইহাই ধুঅলোচন-বধ। ওকে যতক্ষণ বধ না 
কববে, বাহ্দৃষ্টি যতক্ষণ কদ্ধ না ভবে, ততক্ষণ জৈব অন্ভানতা 
দ্ুব হবেনা । স্ৃতরাং বাহ্য সম্বন্ধে যে সংস্কাব, যে ভাবে জগ. 
বোপ আছে, তার বধ হওয়| চাই। কিন্তু দি বাধা আছে") 
গা, জল, সবই বাইরে প্রাপ্ুবা, এ সংস্থার দঢ আছে। সুতরাং 
ভুতে ভূতে আত্মদর্শন করে তাকে মাকলে। এ আত্মদর্শন 
সানয়িকভাবে নয়, পাকা ব্যবহারের মত একেবাবে দর না হলে 
এর ফল পাওয়া যায় না। বহু একেবাবে সত্য সত্য অন্তরই?, 
এমনি ভাবে যতক্ষণ না৷ পাওয়1 যায়, ততক্ষণ মহিযান্র ও 
নধুকৈটভের আবার জেগে উঠবার আশঙ্ক! থাকে। 

বহিজ্্ঞান ও অন্তরজ্ঞান ছুই জিনিষ। অন্তর ও বহিঃ, 
এই ছুই ভ্তানের নাম মুণ্ড ও চণ্ড। এখন অন্তর নামে একটা 
ও বহিঃ নামে একট৷ উপলব্ধি আসছে। এই অন্তর ও বহিঃ 
উভয় দর্শন কিন্তু অন্তরেতেই হচ্ছে । অন্তুরেতেই চণ্ডের প্রদীপ্ত 
দীপ্ততে লাফালাফি করছ; সে কেতুর মত কোথা থেকে এল; 
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কেন এল, তা দেখছ না ; খাঁলি বাহা, বাহ, বাহা করে ছুটছ। 
ওর একটা মুণ্ড আছে; সে ও-থেকে আলাদা । এখন অন্তর 
যদি বহিঃ হয়, তবেই দেহট। মাথায় জুড়ে যায়। কিন্ত্বু বাহ ভাবে 
লিগ রয়েছে বলে রাহ প্রত্যক্ষীভূত হচ্ছে না। এখন আত্মতব্ব 
অবলম্বন করলে তোমাব দৃষ্টি, দেহ বা বাহা ছেড়ে মাথার দিকে 
বা ভিতরে এল; তখন দেখলে, ভিতর বলে যা মনে হচ্ছিল, 
এথানেই সমস্ত প্রাপ্তব্য রয়েছে । সুতরাং অন্তরই বাহির হয়ে 
গেল। এর নাম হল চগ্ত-মুণ্ড-বধ। অন্তরেই বাহ্য বিধৃত রয়েছে, 
এ দেখলে মায়ের বাম হস্তে মুণ্ডের মাথা জুড়ে গেল। অন্তব 
বল বা বাহির বল, এইখানেই সব। দেবী মুগ্ডের মাথা নিধ়ে। 
এলেন, চণ্ড-মুগ্ডকে বধ করে প্রত্যাবর্তন করলেন, তাঁই তার নার্ম 
হল চামুণ্ডা। “যস্মাচ্চ পঞ্চ মুগ্ঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা | চামুণ্ডেতি 
ততো। লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্য সি ।” 

এখন সত্য সত্যই দেখলাম যে, আমার অন্তর ও বাহির, সমস্তই, 
মায়ের দ্বারা, মাথার দ্বারা, সহআ্রার দ্বারা বিধুত। এই দেবীই 
সমস্ত বাহ্য বিশ্বের জ্ঞানকে অলের আবরণের মত ধারণ করছেন, 
গ্রসিত করছেন বলে তীর রং কালো! এবং তিনি নিজে নাদমুখরা । 
এখানে এসে বিপুল বিশ্বকে খালি কথার বিশ্বরূপে আমি পেয়ে 
গেলাম । এই ভূমিতে উঠলেই দেখবে যে, তোমার চাস দেবী, 
আবিভূত হয়েছেন। 

এইরূপে দৃষ্টি যখন পালটে গেল, তখন দেখলুম-_বিশ্ব বায়, 
সবই বাঝ্সয়। তখন আমি আরও দেখি যে, অন্তরে কামনা-সকল 
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রয়েছে এবং তাদের জন্য অনুরাগও রয়েছে । সুতরাং অন্তরেই 
সেই সব ভোগ করতে বসে গেলাম। যাঁযা ভোগ করা অভ্যাস' 
আছে, এইখানেই আমার সব চাই। এত সব করে এখনও ডাল 
চাই, ভাত চাই-ই বললাম; পরমাত্মস্ব চাই, এ কথা বললাম না। 
কাম্য বন্তুরূপে চামুগ্ডার গায়ে যা ধা লেগে আছে, সেই সব পাবার 
জন্যই চেষ্টা হল। সেই দৌর্ধবল্য ফুটে উঠল। একার দ্বারা 
হল? কামনা দ্বারা | ম্থুতরাং কামনাকে না মারলে হবেনা।' 
খাবার ইচ্ছা হল--চলে যাও আবার ধূতর,। আবার মহিষে, 
আবার মধুকৈটভে । আবার তাদের মারছ, আবার উঠছ। 
কিছু চাই না বলে গেরুয়া পরলে, আবার নতুন সংসার তৈরি 
হল। এই হল রক্তুবীজ। তখন মা বললেন,_-“ও-রকম করে 
ওদের মারতে পারবি না” একটা একটা করে পাথরে ঠকে 
ছারপোকা মেরে নিঃশেষ কর! সম্তব হবেনা। তাই মা তখন' 
বললেন,_-“দেবি চামুণ্চে, তুমি বিশ্বব্যাপী করালবদনা হও । এমনি' 
করে মুখ ব্যাদান কর, যাতে রক্তবীজের সমস্ত রক্ত তোমারই 
যুগে পড়ে ।” ফুল ফল যা চাচ্ছে, কামনাস্তুর যেখানে যেখানে মাথা 
তুলছে, সেইখানেই দেবীর দ্বারা সে গ্রসিত হবে। রক্ত থেকেই: 
ত আবার রক্তবীজ জন্মাবে; তাই তুমি এমন করে হা কর, যাতে 
সমস্ত কামনা বা রক্ত তোমারই মুখে পড়ে। ফল চাইতে গিয়ে 
দেখি, সেখানে মা হ। করে দাড়িয়ে আছেন ; খেতে গেলুম, পরতে 
গেলুম, শুতে গেলুম- দেখি যে, সেখানে সেখানেও, মা চড়িয়ে 
রয়েছেন। আমি যাচ্ছি শুতে, দেখলাম-_তুমি শুচ্ছ$ আমি 
যাচ্ছি খেতে, দেখলাম__তুমি খাচ্ছ। মা. এইরূপ মুস্তি ধরলে' 
তবেই ন] তিনি, বিশ্বগ্রাসিনী হলেন। পরমাত্মায় সব একসা 
হয়ে যায়। এখানে প্রতি ভূমিতে ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক, 
এই হই অবশ্থিতি আছে। আধ্যাত্মিক হল অনুভূতি ; ভৌতিক 
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হল এই শক্তি-ক্রিয়া। আমি যখন “অহুং ব্রহ্ষাশ্মি, এই বলে 
ভগবানের জঙ্গে একীভূত হই, তখন আমায় কে খেলে? এই 
মা। যে মাকে খুক্ততে গিয়েছিল, সে দেখলে যে, মা-ই আছেন ? 
আর কেউ নেই। চণ্ড-ুণ্ড বধের পর মায়ের একটা প্রকাণ্ড হা 
*ব গ্রাস করেছে । 
যদি সর্ববগ্রাসিনী মা তার করাল মুখব্যাদীনে আমায় গ্রাসিত 
করে না নেন, তবে অন্তরেই খাব, পরব, এই লোভ আমার থাকবে ; 
তা কখনই যাবে না। সিদ্ধির তাড়নায় আমি ভগবান বলতে 
চলেছিলুম, জৈব আত্মার তৃপ্তি অন্বেষণে ওখানে যাচ্ছিলুম । এই 
জীবত্বেবই একট! কুতার্থতা-লাভেব জন্য জৈব সার্থকতা অবলম্বনে 
য।চ্ছিলাম। গিয়ে যখন মায়েতে আমার সব গ্রসিত হয়ে গেল, 
তখন আমার আর কোন জৈব সার্থকতা আছে, কি না আছে, তা 
দৃষ্টিতে রইল ন1; দাড়ালেন শুধু বামাকালী। এখানেও সিদ্ধির 
সংস্কাব আছে । জমাক্‌ সিদ্ধি দিবার বাসনা বুকে আছে । যদিও 
পুত্রক্কে জীবত্বের বাসনার ছ্বাবা আর অভিভূত হতে দিব না বলে 
মা আমায় গ্রাস করলেন, কিন্ত তবুও মায়ের বুকে মাতৃত্ব আছে; 
পুত্র চাইছে, সুতরাং দিতে হাধে বলে মায়ের বাসনাও আছে। 
এই ভূমি কোন্‌ ভূমির সঙ্গে তুলনীয় % যে ভূমিতে বামদেবরূপে 
ধআত্মা জাত হন। বুঝে নিয়েছি_বিষয় অন্তরেই, যাঁ কিছু পব 
পেতে হবে অন্তরেই। কিন্তু এখন যে বিষয়, সে সকল মায়েতে 
মাতৃরূপেই পেতে হবে। জ্ঞানময় ভূমির তলায় তলায় আত্মাকে 
দেখে যদি বলি--আহাহা, বেশ ভোগ হল! আহাহা আত্মা ! 
-_এই জ্ঞানভূমিতে ভোগ নিহিত রয়েছে দেখে নিয়ে আত্মাকে 
ভোগময় বলাই যদি জীম। হয়, ত! হলে তখনও জীবই রইলাম” 
“বামদেব আর বলতে পারলাম না। কিন্তু ভোগকে অগ্রধানরূণে 
দর্শন করে, আত্মত্বকে বা চিন্ময়ীকে-ঘদি আমি প্রধানরূপে দেখি? 
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'আর ভোগের ভাব নিয়ে যদি ভোগে ডুবে না যাই, তা হলে 
অন্তর্বাহাশন্য হয়ে যে ভূমি পেয়েছি, শুধু এই আত্মত্বেই নিমগ্ন হয়ে 
'ঘাই। ভোগের পুনর্জন্ম-ইচ্ছা যদি আবার ক্রিয়া করে, তা হলে 
বামদেব হতে পারবে না। মাকে তুমি পেলে ঠিক; কিন্তু মাকে 
দেখে সব ভোগ পাব, এই জ্ভানেই তুমি রত রইলে। পক্ষান্তরে 
ভোগ আর চাই না--কুমিই থাক, এই বোধে যে রুচিময়, 
অদ্ধাময়, আসক্তিময় পুরুষ জাগল, তাতে কামনার বহির্মুখতা 
পবিবন্তিত হল; এই অস্তিহ্থে জীবনের আর বিন্দুমাত্র জাগরণ 
রইল না। এইরূপ ভংঘে কামনাশন্য হলে তখন মা বলবেন 
যে--“খা”। নিজের চাওয়া না হারালে, মা খাবার দেবেন না। 
এই হল এখানকার রহস্য এই ভমিতে কেমন করে বামদের 
হওয়া যায়? বিশ্বের কোন কথাই এখানে মাথায় আসছে ন1--" 
আহ!) এই-ই আনন্দময়ীর সন্তা ফুটেছে যে! এই থাক্‌, এই 
থাক্‌, এই জানে বিরাজ করি, এই জ্ঞানে বিরাজ করি-- এইরূপ 
মথন হবে, টা মা তোমার বামদেব করবেন। আর যদি তূমি 
বল,-“আহা মা, তুমি এসেছ, এবার আমায় সব দাও,” তখন 
তিনি বামদেবহ দেবেন না অর্থাৎ অজত্র ধারায় দেবেন না। 
ছুটা একট! মাত্র দেবেন। 
মাই থাকুন, চিত্তের যখন এইরূপ অবস্থার উদয় হল, তখনই 
পরাভক্তির আবির্ভাব হল-_আত্মন্্কানে পরর্ম শ্রদ্ধার উদয় হুল; 
তা নাহলে বামদের দেখা হয় না। আর আমি কিছু' চাই না, 
কোন কথাই আর আমার মাথায় নেই, থালি ম! যেমন সন্তানকে 
'আনবার জ্বন্ত আঞুলি-ব্যাকুলি করে, আমার আত্মাও এখন তেমনি 
করছে । মাকে এখন এই ভূমিতে কেমন করে ধরে রাখি, এতেই 
তখন আকুলি-ব্যাকুলি হবে। “কিছু চাই না” বলে বত আছি 
নিজেকে মায়েতে মগ্ন করব, মা তত “নে নে" বলে কেঁদে উঠবেন.। 
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আর যতক্ষণ বলব-__-এই দাও, এ দাও, ততক্ষণ মা! চলে যাবেন 
ও অল্প অল্প দেবেন । আর কিছু চাই না, শুধু তুমিই থাক, তুমিই 
থাক, এই কথা খন বলবি, তখন ম1 অজত্র-ধারায় দেবেন। 
এই ভূমির উপরেই শুস্ত-নিশুস্ত বধ হবে। সব সংস্কাব ও 
বহির্মুখী যত কিছু গতি একেবারে ধ্বংস হবে। 

এই জ্ঞান বেশ প্রোজ্জল ভাবে ফুটে থাকলেই পরাভক্তিব উদয় 
হবে; নয় ও এ ঘর থেকে বেবোলেই পরা-ভক্তি কেন, অপবা- 
ভক্তিও চলে যাবে । যখন নিজে নিজেই ফঙ্কল্প আসবে যে, 
*হে দেবি! আজ থেকে আমার সব যাক্‌,খালি তুমিই থাক,” তখনই 
চেতনার গতি মাতৃমুখে প্রধাবিত হবে। এই মুস্তিতে ইনি রক্তবীজ 
বিনাশ করেছিলেন। আছ্ভাশক্তির সঙ্গে এ মূত্তির কি পার্থক্য ? 
এখানে মায়ের এক পা! শিবের বুকে এক পা সিংহপুষ্ঠে সনন্স্ত। 
এই হুল সন্ধিস্থল। এ-পিঠ এবং ও-পিঠ, উভয় দিকেই যাবার ঝোক 
আছে। এইরূপ ভাবে কামনা যখন ফিবে গেল, মায়েব থাকাই 
আমার চেতনার সার্থকতা চিত্তের যখন এই অবস্থ! হল, তখনও 
পুর্ববসঞ্চিত অবৃষ্ট-ভূমি এবং ব্রন্ম তাডনায় পুকষরূপে ফুটে ওঠিবার 
ভূমি বর্তমান রয়েছে। মা তখন কি করবেন ? নিশুস্তের সঙ্গে 
যখন যুদ্ধ আরম্ভ হল, ম! ত্তখন অনন্ত অনন্ত দেবীমৃত্তিতে নিশুস্তেব 
সামনে আবিভূতি হলেন। শক্তির অনন্ত কপ দিকৃদিগন্ত ঘিরে 
যখন ফুটছে, তখন সে হল শক্তিব ভৌতিক প্রকাশ, আর তাকে 
খাওয়াচ্ছে, ভোগ করাচ্ছে অনন্ত-মুত্তি জ্ঞান। যে কিছু সংস্কার 
ছিল, সেই সব সংস্কারই দেবত।-মুর্তিতে প্রকাশ হল। তখন সে 
দেখলে, আমার একদিকে ইন্দ্রাণী, একদিকে বারাহী,, একদিকে 
বৈষুবা, এক দিকে কৌমারী ইত্যাদি । ম| যখন এত মূর্তিতে এত. 
দিকে তাকে ঘিরে নিলেন, তখনও সংস্কারের বীজ নিঃশেষ হয়ে 
গেল না। এখন আমার চেতন বদি দিক্দিগন্তডের় এ শক্তিজ্ঞাবে 
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'ভরে যাঁয়, তবে এই আত্মত্ব, যিনি পরাভক্তির দ্বারা একস 
দেখিয়ে আমাকে তার বুকের ভিতরে নিয়েছেন, সেই আত্মশস্তিই 
যে এ এ মূর্তিতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পুর্ণ করে আছেন, এই দর্শন 
আসবে না? যখনই আত্মা ও আত্মশক্তির এইরূপ একত্ব দর্শন 
করলে, তখনই ভিতরে যা কিছু সংস্কীর সঞ্চিত ছিল, যা কিছু 
নিঃশেষ হতে বাকী ছিল, সে সব এতেই ফুট উঠল। অনন্ত 
স্পর্শ-দেবতা, অনন্ত বপ-দেবতা--দিক্দিগন্তে মা__মুস্তিতে মৃত্তিতে 
মা--এই চেতনায় সব ভরে গেল। এরই নাম নিশুস্তবধ। 
আত্মাই যে সর্বশক্তি এবং সর্ববদেবতা, এইরূপ দর্শনেরই নাম 
হুল নিশুস্ত-বধ। আর কোনও সংস্কার থাকবে না, সব সংক্কারই 
(দবী হয়ে গেছে; জীবরূপে জন্মাবার সংস্কার একেবারে উবে 
গেছে।, 

“মশায়, আপনি এ যা বললেন, তাতে বুঝলাম, এ যেন কত 
তেপান্তরের কথা ।” তা নয়। স্তরেব পর স্তর দেখে গেলে, এ সব 
আপন। হতে হয়ে যাবে। অন্তরবাহ্য যেখানে একাকার হয়েছে, 
আমি যদি সেখানে বসি, আর যেখানৈ যা কিছু হচ্ছে, তাতে মাত্র 
“মা-ই তৃপ্ত হচ্ছেন দেখি, যদি এইরূপে সমস্ত তৃপ্তিই আত্মতৃপ্তি-- 
সব জীবকামনার তৃপ্তিই আত্মতৃপ্তি হয়ে যায়,_-তখনই বলে উঠব, 
-_“এই থাক, এই থাক, মা থাক--ম থাক।” আর তখনই 
'নারসিংহী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী প্রভূত হয়ে মা ফুটে উঠবেন। ঠিক 
এইরূপ স্তরে স্তরে গেলে আমরা মধুকৈটভ থেকে নিশুস্ত-ভূমি 
পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারি। এ-সব অস্তুর বার বার বেরোবে, এবং 
বার বার এদের মারতে হবে। 

শুস্ত হল পুরুষকার, বু পুরুষ হওয়ার ইচ্ছা! । তাই সে যুদ্ধ 
করতে এসেই মাকে বললে,”--“ডুঁষি গর্ব করো না। অন্ের--বু 
ছদবশক্তির সহায়তায় আমার্‌ এক] ভাইকে তুমি মেরেছ।” মা 
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বললেন,_-“এ জগতে আম! থেকে দ্বিতীয় আর কেউই নেই), 
ওর সব আমারই বিভূতি।”৮ এই বললে তবেই অনন্ত পুরুষরূগে 
কেটে কেটে বু হওয়া বন্ধ হবে এবং প্রকৃত বন্ধ হওয়ার যে 
শক্তি, তার অভ্যুদয় হবে। এ সব হবে শুধু কথার দ্বারা । বিশ্ব- 
্রহ্মাণ্ডে যত কিছু বিভূতি আছে, সে সব তুই আমাতেই প্রবিষ্ট 
দেখ। আহা, কবে তোর। এরকম কবে মায়ে প্রবিষ্ট হবি £ 


এবার তোব! চণ্ডীপাঠ করতে পারবি? চণ্তীর বই না খুলে 
প্রথম চরিত, মধ্যম চরিত, উন্তর চরিত-_-মধুকৈটভ-বধ থেকে 
গুস্ত-নিশুত্ত-বধ পর্য্যন্ত সব পাঠ করতে পারবি? এইজ্ঞান নিয়ে 
কথা কইলেই মা আবিভূত হবেন। এর আর ব্যর্থতা নেই। 

মধুকেটভ থেকে শুস্ত পর্যন্ত মাই গ্রথিত হয়ে রয়েছেন, এ 
মায়েরই একটা শক্তি, এই চক্ষু থাকলে মাকে পুর্ণ আবিভূত। 
হতে দেখবি । এত দিন অস্ুররা ছিল, এখন ভূমিতে ভূমিতে 
পরমচৈতম্যশক্তি দেখলেই মধু, মহিষ, রক্তবীজ প্রভৃতি কাৎ হল। 

.তোদের যদ্দি যথার্থ মুক্তির কামন। এসে থাকে, তবে এই হান 
আসতে কতক্ষণ আর মুক্তি-কামনা যদি না এসে থাকে, তবে' 
এই জ্ঞান শুনতে শুনতে মুক্তি-কামনা আসতে কতক্ষণ ? তোদের" 
জীবনের সমস্ত অস্তিত্বটাই চগ্ডীতে ঢাকা। গীতার সাধনায় 
চেতনতব্বে, জ্ঞানতত্বে পরিপৃণ হয়ে, চণ্তীতে শক্তিতত্বে আসবি । 
গীতার রহশ্য না পেলে ব্রহ্ম-শক্তি দাড়াবেন না। তাহলে 
উপনিষদ্‌, চণ্ডী, সমস্ত খাপ থাইয়ে দিলাম । খধির1 এই জ্ছুন্‌- 
কম্ম্মসমুচ্চয়ের ভিত্তি বেঁধে গেছেন। এইরূপে জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয়কে 
কেউ দেখেছে ? জ্ঞানেতেই ষে কণ্মন, তা কেউ দেখেছে ? এখনও 
বলবার পাহাড় পড়ে রয়েছে । চণ্তীর বই এই লিখতে মাত্র 
আরন্ত'করলাম। এখনও পূর্ণ করিছি 


তেজ য 


